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রত সরকারের ন্য৷শন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, 
Bhallachaiyes 
" অগভাৱ নলক্কৃপ ও অন্যান্য সেচকার্যের জন্য শ্বল্স ব্যয়ে 


- সাচার ডিজেল গাশিং মেট’ ৫ ঘোড়া, ৭.৫ ২৬:২৫ সে. & 
সাকসন, ডেলিভারা পাইপ ও ফিটিংস সম; 


মুল্য ৩৪২২২ টাকা মাত্র ও স্থানীয় ক’ 














ভারতে রর ধরণের যে কোন উৎকট ডিজেল গাণ্সিং মেটে 


[1- এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কৌ 

. শো-বম 2 ১৮১. নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকা 
রেজিঃ অফিস £ ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিক 
| : বিঃ দ্রঃডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন 

{ লিবরা? ;“মেসিনারিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ 

| পশ্সিমব্ঙ্ত সব্মকান কক অন্তুমো দিত 
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শীতে ও গ্রীষ্মে লেলিহান আগুণে ঘর্মাক্ত ইঞ্জিন ড্রাইভার ; 
রাত্রিশেষেও অতন্দ্র সিগন্যালম্যান £ নির্জন কেবিনে প্রতি 
মুহূর্ত সতর্ক এ-এস-এম ; দুর্যোগ দুর্বিপাককে উপেক্ষা করে 
প্রতিদিন ট্রেনকে যথাসময়ে চালাবার কঠিন সংকন্পে সুদৃঢ় 
গার্ড-_এই নিভীক কর্মীরা সকলেই তো আপনার সেবায় 
নিয়োজিত । এঁদের কঠোর জীবনে আপনার সহানুভুভিই 
এরা কামনা করেন। কিন্ত এদের ভাগ্যে জোটে দ্বুণা, 
লাঞ্ছনা, কটুক্তি ও দুর্ব্যবহার ; সময়ে সময়ে যাদের সেন এ 
এ'রা সমপিতপ্রাণ, বাধা আসে তাদের কাছ থেকেই । 
একবার ভেবে দেখবেন এই-ই কি এদের প্রাপ্য ! 



























২ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন_--বৈশাখ, ১৩৭৯ 


টিপার Sur 
টিকিট 0 ০৩১৫০২৩ সক আহা চপ চাপত ও চাস $ পাট $ চ এ, চি আরা $ 6 সই চি চি এন | টি? 


| হু ঢাঞ্চ বৃতসঙীবলীর সঙ্গে চার চান হহ 
আহারের পার [লতা যাস দো 
দিনে দ'ৰার.. স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মছ 


| স্বাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কারি 
শ্বাস প্রস্থতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যদি 
নৰ AT | ফলপ্রদ । মৃতসলীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক : 
| বলকায়ক টনিক) দু'টি ওঁহধ একত্র সেবা! 

বড “EN | আগনার দেহেয় ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মা 
I 


উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নৰক 
স্বাম্্য ও কর্ধশ্ি। দীর্ঘকাদ অটুট থাকবে ॥ . 
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লেখক ষ্ঠ 
দিঢনর আলো ২ শ্রশস্তি সত্ঘগরু শ্রীমতিলাল 
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ন নিবন্ধ - রেখুকণা ঘোষ ২ 

| বে খোগং কুরু সমতুলম্‌ স্তোত্ৰ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী ৩ 

শ | কবিতা মহৰ্ষি প্রেমানন্দ ৩ 

é রস শুভায় ভবতু কবিতা ইন্দু গুপ্ত 3 
ৰ কবিতা শীবিখনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 8 
'দকীয় কর 
তশ্বাণী | বাণী-সংগ্রহ স্বামী অমুতাননদ সরস্বতী ১০ 

| "| ভাষা এবং বাঙালী জাতি প্রবন্ধ শীহ্বরেশচন্দ্র নাথমজুমদার ১১ 
৬১ ও ভূমা উপন্তাস শ্রীবমেন্্রকুমার শাহী ১৩ 
মী টৃষ্টিকোণে. নারী নিবন্ধ , স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস ১৮ 
-।থেকে কলকতা দূরে নয় প্রবন্ধ ' কালিদাস মুখোপাধ্যায় ১৯ 

৮ খছি পেয়েছি চিনেছি স্মৃতিচারণ শ্রীদিলীপকুমার রায় ২১ 

॥. . ট্রভিযান তথা দৌরজগত-বিজয় প্রবন্ধ শ্রীসান্তোষকুমীর দে এম. এ. ২৪ 
৮ 6: গীত ba শ্রীসন্তোষকৃমার ভট্টাচার্য ২৮ 
সা দীপক খাস্তগীর - ২৯ 

| লিগ ?29 রন কিতা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২ 
ক্ল ee ৩৩ 


LIGHT. TO SUPER-LIGHT 

| Twenty-six tetters of Shree Aurobindo 

With a running commentary by Shree Arun Chandra Dutta, President, Prabartak 
: 1gha. Price—Rs 15. 
| These unpublished letters of the great spiritual and national leader to his disciple 
Fe Motilal Roy of Chandernagore between 1910 and 1920 are a written record in the 

her § own words, unfolding his inner spiritual self-preparation for his new divine 


The book contains invaluable documentary evidence of thrilling interest and 
portance connected with our national history, hitherto unknown to the general public. 


GOD IN INDIAN RELIGION 
By Dr, H. K. De Choudhury Dharmatattvacharyya. 
The book in two parts deals with fundamental concepts of God in various types 


:, eligious thought and the living influence of the divine in life. It isa deeply interesting 


AR 
5 E ‘ninating and thought-provoking volume. | | 
‘Royal edition, rexin-bound, paper and printing excellent, nicely got-up. Price Rs 15. 
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PRABARTAK PUBLISHERS : 61, Bepin Behari Ganguly Street, Calcutta-12. 
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টিটি EE SE EE REO 








8 2 প্রবর্তক কতা ১৩৭৯ 













ন্বিউশিকল জাতে নিশো আক্ৰৰ্শ্বল- $ 


৪ উতষ্ রি নর সতের নোন্তা খ খাবার: 

৬ নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 

নু "৪ দরেস দরবেশ ও মিভিদানা - 
চপ 


ও সুপ্রসিদ্ধ ও বন্তখ্যাত বেলের যোৱব্বা 


বিক্রয়ার্যে সকল সময় মজুত থাকে। 


৮৬ আমহাষ্ট রা, কলিকাতা-৯ | ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২. 
1 ্‌ 


ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ “ফোন £ ৩৪-০৮০১ - ১০ 
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জীবনের আলো 

ভাগবতের উত্তানপাদ র'জার উপাখ্যান স্মরণ করাই। তাহার ছিল ছুই রাণী। একের নাম সুরুটি, 
অন্যের নাম স্বনীতি। ভারতের সংস্কৃতি উপাধ্যানচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে । ভারতের আর্ষেরা রুচি ও নীতি 
লইয়| বিচার করিয়াছিলেন । রুচি কু নহে, পরস্তু স্ব হইলেও তাহার পরিণতি কোথায় এই উপাখ্যানে তাহা 
কথিত হইয়াছে । . রাজা স্ব-রুচিপরায়ণ ছিলেন। অন্যপক্ষে স্বনীতিকে তিনি উপেক্ষা করিতেন স্বরুচির 
ফল উত্তমই হইয়া থাকে । তাই স্বরুচির সংসর্গে তার উত্তম নামে পুত্র লাভ হইল ৷ প্রত্যাখ্যাতা স্বনীতির গর্ডে 
'জন্মেক্তব। করব উপাখ্যান অর্ধাজনবিদিত। 

রুচি যে উত্তম বেশভূষা, খান্ত, পানীয়, গৃহাদি. দিয়! থাকে-_তাহা স্বরুচির যোগ্য দান! কু-রুচি অধম 
অবস্থা আনে, তাহা হেয় ও অবজ্ঞেয় হয়। তবুও হ অথবা কু হউক রুচি লইয়াই মানুষ জন্মে ও মরে | উত্তান- 
'পাদের রুচি ছিল স্ব --তিনি উত্তম পুত্র পাইয়াছিলেন। কিন্তু রুচির বিষয়টা মনের ধর্দ_-এই হেতু রুচির ফল 
নশ্বর হয়। উত্তানপাঁদের স্রুচিও অকালে শেষ হয়। পুত্র উত্তমেরও বিনাশ .হইয়াছিল! যাহা কুচি, ভাহা 
জন্মে ওযায়। যাহা নীতি উপরস্ত স্বনীতি তাহাই শাশ্বত সত্য আবিষ্ধার করে। তাই স্বনীতির গর্ভে ধ্রবের 
'জন্ম। প্রলয়ান্তেও এই গ্রবের বিনাশ হয় না। প্রবলোক প্রাপ্তি মান্নষের পরম আকাজ্ষা। উত্তম আপাতঃ 
রমণীয় কিন্তু করব শাশ্বত অমুতোপম। জাতিকে আমি নীতির আশ্রয় লইতে বলি। নীতি আমাদিগকে 
খতময় সত্য প্রদান করিবে । রুচি চিত্ততেদ আনিবে। প্রেম ও এক্যের ভিত্তি ভাঙ্গিবে। রুচিভেদ আমাদের 
ছন্নছাড়া করিবে । শাস্রও বলিয়াছেন_-“'ভিন্ন কচিহি লোকানাং*। ঈশ্বর যাহা করেন, তাহ! স্বনীভি, তাহা 
ঞ্রুব। মনের মালিন্তে মানুষ কচির আশ্রয় নেয় এইখানেই হয় ভেদ। তপস্যার বৈষমো বৃহত্তর আদর্শ সরান 
হয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মন থাকিলেই রুচি। মনের উপরে সত্তার আশ্রয় নীতি । আমর] রুচির দায়ে নীতির 
স্বকঠোর তপস্যা ব্যর্থ করিব না। 

বৈষ্ণব সাধকরা রুচির র্ূপাস্তর চাহিয়াছিলেন ৷ মনের মরণ হয় ন! দেখিয়া! কচিকে নামের সহিত যোগ 
বরিয়! দিয়াছিলেন। বসন, ভূষণ, স্জন, ভোজন, বিচরণ রুচির দায়ে তির্য্যক হইতে পারে নাই । সমস্ত 
টাই নামের সহিত লগ্ন হইয়! আর সবেতেই সাধককে উদাসীন করিয়া রাঁখিত-_তাই তাহারা বৈষ্ণব জাতি 
পর প্রেরণায় স্বজাতি সেবনের মন্ত্র পাইয়াছিলেন। রুটি তোমার সঙ্গী নহে--নীতি তোমার জাথী। তোমার 
বন দিয়া জয় যদি নাও হয় নীতির মৃত্যু নাই। খ্রুব আগাইয়! চলিবে ভীষণ অরণ্যে সর্্নবিধ আতঙ্ককে বিদীর্ণ 
রিয়া।. বাঙ্গলার নবীন জাতি হ্নীতিপরাঁয়ণ হও ; জয় তোমাদের অবশ্যস্তাবী ॥ 

| ৃ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 

( ১৯৪৬-এর “সভ্ঘবাঁণী” হইতে ) 





প্রথমোহষ্টকঃ [1 ৪ ষষ্ঠং হুকং ॥ প্রথমা দ্বিতীয়! ধক ॥ 
. (মগুলস্য দ্বিপঞ্চাশৎ নাং ) 


ত্যং সু হ্ষে খ্িদং 'শতং যষ্য' সুভ্‌ঃ সাকমীরতে। 
অত্যং ন বাজং হবনস্তযদং রখমেন্দর বৰব্ত্যামবসে স্ৰবক্তিভিঃ ॥১ 


অন্বয় Ee Let “মেয়”. (শুর: সহিত, নপর্ঘমান; মহাপ্রভাবসম্পনন) পৰি” 
(স্বঃ স্রগ:, বিদং বেদিতারং।.. স্বর্গকে জানাইয়া বা পাওয়াইয়৷ দেন যিনি--অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপক ) [ইন্্রদেবকে 
বহে অধ্াযুপ ] * ্-মহ্য়া” (যহ পুজায়াং-_সম্যকভাবে পূজা বা অর্চনা কর! ) “যস্য” '(বাহার-যে ইন্দ্রদেবের ). + 
“শতং” (শতসংখ্যক ) “সুভ” ( স্তোতা ) “সাকম্্‌” | সর্বদা বা যুগপৎ) “ঈরতে” (স্তুতি করা). তং “ইন্্রং* "৭ 
(সেই ইন্দ্রদেবকে ) “অবসে” (আমাদের রক্ষার জন্য ) “অত্যং ন রাজং” ( ক্ষিপ্রগতি অশের স্তায় ) "ন্বৃক্িভিঃ” | 
(সুন্দর স্তোত্রেব দ্বারা ) “হবনস্যদং (যজ্জে আহ্বায়ক ) “রেথং"। (রথে) “আ”, (নৈর্বতোভাবে ) ব্যাং” 
(আনয়ন করা ! ॥১.. ' KE 
| আন্ধুবাদ্_একপঞ্াশৎ সুর ন্যায় এই দ্বিপঞ্চাশৎ সুক্তেরও ধষি ৫ সেব্য এবং দেবতা ইন্দ। খৰি ইন্্র | 
দেবতার মাহাস্মা-কীর্ডনে পঞ্চমুখ । 'তিনি বলিতেছেন-_“যে ইন্্রদেবের শতসংখ্যক ভ্তোতা স্বাদ! স্ততিকার্ধ্যে | 
'রত--সেই প্রসিদ্ধ, মহাপ্রভাবসম্পন্ন,স্বর্গপ্রাপক ইন্দ্রদেবকে হে অধবযূর্গণ সুন্দররূপে অর্চনা, করুন। তাঁহাকে. 
আমাদের রক্ষার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট প্রাণবন্ত অখধের সায় তেজোদৃপ্ত ) স্তোত্রের দ্বার! ‘হবনস্যদং’ হবনাহ্বায়ক রথে 
বরা আনয়ন করুন 1১ . - এ, 









Ee স পর্র্বতো ন ধরুণেঘচ্যুতঃ পিয়ার | 
ইন্দ্ৰো যদত্রমবধীননদীবৃতমুজন্নণাংসি জঙ্বষাণো অনবাসা ২ 


অন্বয়_-“অন্ধসা” ( অগ্তত ইত্যন্ধঃ। ভোভনার্থক অদ্‌ ধাতু হইতে অন্ধ দির | সোমলক্ষণরূপ অন্তর 
দ্বারা__সায়ন) “জর্ধাণো” ( হষ,তুষ্টৌ-_অত্যন্ হৃষ্ট হইয়!) “ইন্দ্ৰঃ” (দেবতা ইন্দ্ৰ ) প্যৎ* (যখন ) "নদীৰৃতম্‌” 
(জলসমূহের অবরোধকারী ) “ বৃত্রং” ( বৃত্রকে ) “অবধীৎ” (বদ করিয়াছিলেন ) "অর্শাংসি* (জলরাশিকে ) 
“উজ্জ্বল” (অধঃপাতিত করা). তদা--তখন ] “স” (তিনি ) "পর্বতঃ নঃ” (পর্বতের স্তায় ). "অচ্যুত+” (যিনি 
ট্যত হন না_নিশ্চলমৃষ্তি ) “ধরুণেষু” (ধারণ, ুরিয়াছিলেন ) এবং “সহন্রং উতিঃ (সহস্্ প্রকারে রক্ষাকারী ) 
ভবন BLE প্বাবৃধে” (প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন) ॥২ * os 

অনুবাদ--সোমরস পান হেতু অত্যন্ত সব হইয়! ভগবান ইন্দ্রদেব যখন জলসমূহের অবসোধকারী বত 

বধ করিয়! জলরাশি অধঃপাছিত করেন, তখন তিনি. পর্বতের তায় নিশ্চল টার্ম? ধারণ করেন এবং সহ ছে 
| প্রদীপ হইয়া উঠেন I - . 
. রেণুকণ! 


ভোগং যোগং কুরু সমতুলম্‌ 
স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী 
৮4 ধসে কিং'নো তব করপূটেহঘৃষ্টতৌলায়দণ্ডং 
সংস্কারৈর্নঃ প্রচিতগুণতাধর্মভাগ্‌ ভোগভারঃ। 
| বৈরাগ্যং চেদতিলঘুলবো ভোগবৈগুণ্যভারে 
- ভোগং যোগং.কুরুং সমতুল ত্বয়িনিষ্ঠৈকযোগাৎ ॥ 


- ( সৰ্ব্বমেবত্বদীয়ম, ) 
(কেবলং হাহুতং তে) .. 
তাই বুঝি কদাচিৎ কোন এক ফাকে, 
তুমি কর্মাধ্যক্ষ, কর্মফলদাতা-_-বেদে শুনি; ৃ আসে যবে মনে 
ভোগ কিংবা যোগ--যাই করি) ,  একরত্তি মিথ্যা ভোগবৈবাগ্য পরশ, 
তার যেটি ‘অপূর্ব’, “অদৃষ্ট-_-তার তুলাদণ্ড ধৃত তখন, সে ক্ষণিক মোর যোগ হখলব, বিয়োগের 
| ". তব করে। ' গুরু ব্যথাভারে দাবাইয়া দিলে ! 
কিন্তু অদৃষ্টে আমার কি দেখি নিয়ত? ‘তাই মাগি, ওগো ভোগ যোগ সর্বস্ব আমার ! 
জন্ম জন্মাজিত সংস্কারচালিত মোর কর্ম, . . ভোগ যোগ যাহা কিছু আসে ভাগ্যে সবি যেন 
ক্লেশতোগতার পাল্লাটিরে ক্রমাগত দাবায় .. একনিষ্ঠ তোমা সমর্পশেঃ রহি আমি নিত্যযুক্ত 
-... গুরুভারে || ূ তোমাতেই যোগেশ্বর ! 
এও শুনি তুমি লীলাময়, .. . ভোগে যোগ, যোগে তোগ--দ্ৰোহারে করিয়া একরস, 
আমায় তোমার লীলাসহচর করিবে বলিয়! ' কভু খর! কভু ছিটেফৌটা-_এ দ্বন্দের পারে, 
‘সংগোপনে, আমাতে কোথাও. যোগে মিলনের তোমাতেই রহি- 
| পাল্লাটি পাতিলে |. " ওগে! ভূমা* রসের সায়র ! 
উত্তরণ 
ৰ I মহৰি প্রেমানন্দ 
J _ বিজয়ার বৈখরীর দিয়! বিসর্জন, 
্ : মধ্যমায় সাধকের ঘটে উত্তরণ । নি 
ক্রমে বয়ে পশ্তত্তির প্রশস্ত চত্বর, | মুর্ভপ্রজ্ঞ সাধকের অস্তর নির্ভয় 
সাধকের জীবনের হয় রূপান্তর ॥. '.." মৃত্যুর মারণ মূর্তি হোথা পায় লয়। 
পরায় বিলীন চিত্তে, চাঞ্চল্যে পায় অবলুষ্ধি, অমৃতের.পরশনে মধৃতত্বে লীন 


স্বার্ূপ্য জাগুতি নেয় ভাগিয়া স্বযুণ্ডি | . স্থিতপ্রজ্ঞ বুদ্ধ সত্বা বোপ্লিতে বিলীন ॥ 


_“অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু 


০৪ গুপ্ত 4 
. আলোটা জলছিল বেশ, এই তো জ্বলছিল। 
হঠাৎ কখন, না জানি, কার ভূল পক্ষপাঁতে ্‌ 
আলোটা আগুন.হয়ে ' তার নি হলকেজানে! ' 
উঠলো গিয়ে ঘরের চালে । | 
ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুললে! যে এলো, তাকে চিনি না। 
দৃষ্টির সামনেই যদি রর জানি না, সে.কি এনে দেবে! 
‘সব পুড়ে ছাই হয় সনি বসগিরি 
কি হবেন্বপ্ন রচনা করে|. 
অতীতমুখী মনটা তবু. কার ভি্াখেষী মানুষ 
. হায় হায় করে উঠে ॥' . স্বাভাবিক হতে পারে না! 
দেখে, অনাগত সম্ভাবনা 4 ৰ নতুন অধ্যায়ের সুচনা. 
"_ চিরকালীন-জমির উপর দাড়িয়ে ৷ _.. তার কাছে মূল্যহীন। . দি 
| তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।' সেকি করে জানবে . মি 
পা আবর্জনাকে পুড়িয়ে আসন ন! পাতলে 
ও আঙ্নটা. জলছে। অমৃতের কলস রারা হরে কোথায়? 
ক্ষ্যাপামির তপ্ত হাওয়ায়. 
হর্যে, বিষাদে মেশানো! - - সামনে, পিছনে, পিছনে, সামনে , 
.... প্রতিটি-ক্ষণ,, : যাই ঘটুক, যাই আহ্বক 
চাইছে আলোর সাক্ষাৎ | . এসো আমরা উচ্চারণ করি' 
কিন্ত আলো কই? অয়মারভ্ত শুভায় ভবতু । . 
বৈশাখ | 
বিশ্বনাথ ভট্টাচাৰ্য্য Re 
ধ্যানমগ্ন স্তিমিত নেত্র মহৰি বৈশাখ একি মূৰ্তি বৈশাখের ক্সিগ্কতার লেশমাত্র হার! 
শু মৃত্তি পৃশ্বিপর বত্বিকের বি-দগ্ধ আসন ; / আ-্ধুলি-মহাব্যোম স্পর্শে ভার অতীব বিক্ষুক 
স্থণ্ডিলের পুরোভাগে মার্ডগু পুরোধা অলেপুড়ে খাক উষ্ণতার সীমাস্ত হতে উঠিতেছে জালাময় সাড়া; 


বায়ুতত্ব সমিধের তস্মর্ূপে উধ্বগতি হুতাশন | ক্রোধের রাঁজত্বলা রাজা প্রজা 1 সকলই ক্রুদ্ধ । 


ভাস্বর বৈশাখের শাশ্বত জলন্ত নিশ্বাস : গ্রীবাশ্নথ পল্লবের কম্পমান মুমু্যু উদ্ভিদ, 
অহনিশ দিগ্দেশ বিচ্ছুরিত বিহ্যৎ প্রদাহঃ ' বিহঙ্গ কাকলী সঙ্গীত হল মৃত্যু আৰ্তনাদ 
দাবকুণ্ডের বহিস্নানে জীবস্তের নিত্য হুতাশ্বীস, ' দন্ধতার.আ্বালামুখে.স্ষ্টিতত্ব বিস্থৃত সি 


্y প্ৰাণীকুল মজ্জমান উধ্বে তার সাগ্নিক প্রবাহ! , হে অগ্িগর্ভ মহধি বৈশাখ, নিত্য তুমি সভ্যবাদ। 


ূ অগ্নির সন্তাপ মধ্যে শুনিতেছি স্থট্টির সংবাদ-_- 
fe -. 1... জলে স্থলে মহাশূন্যে অস্তরে জ্যোতিফমণ্ডলে 
রা এ. অগ্থিমান্র রাজ্য করে মিথ্যা ষত বাদ বিসংবাদ 
টা ধিনমগ্থি” বেদমন্ত্র, অগ্নিশক্তি মত্যে আগুলে | - 





আছ্ন্তহীন কালপ্রবাহে মনুষ্য বুদ্ধির গণনার হিসাবে 
একটি বছর বিলীন হইয়া গেল। 

বর্তমান বৈশাখে (১৩৭১) এই কালের পথ-পরি- 
ক্রমায় প্রবর্তক-এর &৭তম বর্ষ হ্বরু | 

অগ্নিমূল্য, যুগসংকট, ভাবাঁদর্শ সংঘাত, বিশ্বদৃষ্টি এবং 
বাষ্টি ও সামাজিক জীবনবোধের দ্রুত পরিবর্তন--এ সবই 
প্রবর্তক-এর মত স্ব-ধর্ম-প্রতিষ্ঠ ও বিশেষ ব্রতনিষ্ঠ 
জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক পর্রিকা-পরিচালনের 
গ্রতিকূল। প্রবর্ভক-এর প্রাণপুরুষ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতি- 
লালের যুগাভিষ্ট সিদ্ধি-সংকল্পে প্রবর্তক ব্রতধারী। 
লোকমতের সাময়িক উত্তেজনার প্রবাহে নির্বিচার চলিয়! 
করতালি কুড়ানো এবং অর্থোপার্জনের গণিকাবৃত্তি করা 
প্রবর্তক-এর নীতি নহে! পরস্ত শাশ্বত সনাতন ভারত 
বর্ষের সাধ্যসাধনের আনুকূল্যে জনমত সংগ্রহের 
সংকল্পে উজান ঠেলিয়! প্রবর্তক-এর তরী-বাঁওয়!। 
বর্তমান উন্মার্গগামী যুগে আদর্শ এবং জীবন ও আচরণের 
সংগতি রক্ষার তগস্তায় দারিদ্র্যবরণ অপরিহার্য । 
মুষ্টিমেয় ধারা প্রবর্তক-এর ভাব ও ভাবনার সহধর্মী ও 
সহ্যর্মী, আম্পৃহা, আকুতি ও আদর্শে সহানুভূতিগীল 
তারাই পত্রিকার চলার পথে সঙ্গী'সাথী ও পাথেয়। 

ভূমিকার হেয়ালি স্থষ্টি না করিয়| বর্ষারস্তে আমাদের 
সাধ্য-সাধন এবং মত ও পথকে পাঠকের সামনে স্বস্পষ্ট 
করিয়া ধরা আবশ্যক । 

প্রশ্ন জাগিবে, প্রবর্তক-এর প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলালের 
যুগাতিষ্টের বূপটি কি? আর সনাতন ভারতবর্ষ 
বলিতেই বাকি বোঝায়? যুগসমন্ত! সমাধানে ইহার 
প্রয়োজনীয়তাই বা কি এবং কতটুকু? 

সংক্ষেপে একটি কথায় বলা যায়, সনাতন ভারতবর্ষ 
আর হিন্দু সংস্কৃতি ও সভাতা এক ও অবিভাজ্য | 
ভারতবর্ষের হিন্দুস্থান নামের যাথার্থ্যতা এখানেই | 

এই সত্য বলিতে কোন কুণ্ডা বা সংকোচ থাকিলে 





হইয়া পড়ে । পরকীয় প্রভাবিত আঁজিকাঁর দলগত খার্থ ও 


রাজনৈতিক চিত্ত।জাতীয় মানস বিভ্রান্ত করিয়া ফেলয়াছে 


বলিয়াই এই এতিহাঁসিক তথ্য ও ততৃটি গ্রহণে গোল 
পাকাইয়াছে। বস্তুতঃ হিন্ নামে সাম্প্রদাগিকভাঁর 
আরোপ ব্যক্তি ও দলগত অভিসন্ধি। 

শুধু এদেশেরই নয়, সর্ব দেশের চিন্তাশীল মনীষীরই 
ঘোষণা, প্রত্যেক জাতিরই একটা স্বকীয় ভাঁব কা চরিক্র- 
বৈশিষ্ট্য আছে। কার্ল মার্কস যিনি বর্তমান তালের 
সবচেয়ে বিপ্লবী চিন্তাশীল মনীষী এবং যিনি চিরাচরিত 
মানবসমাজকে ঢালিয়া প্রলিতারিয়েত রূপ দিতে 
চাহিয়াছিলেন তিনিও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিয়ছেন £ 
“Man makes their own history, but do not 
make it just as they please. ...The traditions 


of all the dead generations weighs like a night- 
mare on the brain of the living”. 


বস্তুতঃ জীব, বিশেষ মানুষের জন্ম ও অস্তিঞ যেমন 
আকন্মিক আকাশ হইতে পড়ে নাই, তেমনি তাঁর অস্তর- 
জগৎটাও হঠাৎই গড়িয়া উঠে নাই। একটা নেপথ্য 
ভাব-সংস্কারের ধারাবাহিকতার ক্রম-শৃঙ্খল ইহা পট- 
ভূমিতে বিদ্ধয়ান থাকেই যাহ! যুগ-পরিবেশের গচতিতে 
নবরূপের প্রতীতি পাঁয়। এই ভাব-বৈশিষ্ট্যের একান্ত 
অভাব হইলে বস্তুর অস্তিত্বই নোঙরচ্যুত হইয়া মহাকাশের 
অৰধিহীন শূন্তে বিলীন হইয়া যায় অথবা বৃহত্তর কোন 
ভাবাদর্শের পরিমণ্ডলে আত্মহারা হইয়া পড়ে। 

স্বামী বিবেকানশ্দের কথা £ “প্রত্যেক ভ"তিরই 
একটা জাতীয় ভাব আছে! এই তাব জগভে কার্য 


. করছে--সংসারের স্থিতির জন্ত আবশ্যক! যেছিন সে 


আবশ্যক তাটুকু চলে যাবে, সেদিন সেই জাত বা ব্যক্তির 
নাশ হবে।” 

. মানবসভ্যতার পরম চরিতার্থতা এবং জগৎকল্যাণের 
জন্তই স্বপ্রাচীন ভারতবর্ষের মহাঁভাবটির শ্য়োজন 





৬ ্‌ প্রবর্তক 





আছে বলিয়াই ম্রণাতীত কাল হইতে কত জহত্ 


বিচিত্র বিজাতীয় 'ভাঁবাদির্শের সংঘাতের মধ্যে সে তার, 


স্বজ্জাতীয় বৈশিষ্ট্য ' লইয়া টিকিয়া আঁছে এবং ভবিষ্যতেও 


থাকিবে, ইহাই বিশ্বস্থজনের নিগুঢ় ইংগিত । এই ধ্যানের 


ভারতবর্ধকে এবং ইহার মহামহিয় ভাবৈখ্বর্যকে জানিতে 
চিনিভে . না পারিয়া বিজাতীয় বাদের . 
অমকরণে হানাহানি ও. বাদ-বিসম্বাদ করিয়া আমর! ' 
অমানুষ হইয়া পড়িতেছি। 


(ism) 


ভীঅরবিন্দ এই মহাভাব বা জাতীয় is বৈশিষ্টোর | 


একটা স্্দর বিশ্লেষণ দিঘাছেনঃ “ইংলগু তার ব্যবসায়িক 
বুদ্ধি দিয়ে, ফ্রান্স তার -স্চ্ছ যুক্তি বৃদ্ধির সাহায্যে 


জার্মানী তার কল্পনাশ্রয়ী প্রতিভার দ্বারা, রাশিয়া! 


তার প্রাণাবেগের শক্তিতে আর আমেরিকা তার 


. বাণিজ্যবলে মানুষের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য করেছে। ' 


তবে. তারা প্রত্যেকেই উপনীত হয়েছে তাদের 
: সামর্থ্যের শেষ সীমায়। এযন কিছু একটার অভাব . 
রয়েছে যা ইউরোপ পূরণ করতে পারে না”. . 
ইউরোপের এই অভাব পূরণের চাবিকাঠি রহিয়াছে 
ভারতের অধ্যাত্মভাণ্ডারে । এই পূরণের পথেই অষ্টাদশ 
শতকে ভারত ও ইংলণ্ডের বিধাতা -নির্দিষ্ট সংযোগ । 


ইংলণ্ডের ভারত জয় সম্বন্ধে কার্ল মার্কস্‌ ঠিকই মন্তব্য ' 


করিয়াছিলেন, 
ment’ of history,” ইতিহাসের যন্ত্র হইয়াই ইংলণ্ড 
ভারত জয় করিয়াছে । 

“বিশ্বের জাগরণে' এশিয়া ও ভারতের জাগরণ, 
প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের বিশাল ভারত বিজয়ের 


নিগৃঢ় রহস্তটি স্বন্দরভাবে উপস্থিত করিয়াছেন: 
“জাপানের প্রতিভা হল অনুকরণ আর উন্নতিকরণে, 


ভারতের প্রতিভা হল মৌলিকতায়।, সে অন্যান্য জাতির 
দান গ্রহণ করতে পারে কেবল তার বিপুল স্থষ্টিকারী 

কী্ভিনিচয়ের স্থল উপাদান হিসেবে। এই স্থুল উপাদান 
ভারতে নিয়ে আসাই ছিল ইংলণ্ডের আদিষ্ট কর্ম । আসল . 
সত্যটি নিহিত রয়েছে এই বিখ্যাত প্রবাদের মধ্যে যে 
ইংলণ্ড অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ ভারত জয় করে ফেলল। 
অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলেঃ সে আঁদপেই জয় করেনি, 


‘England has become 035-30500- 


‘তার হাতে এটা তুলে দেওয়া হয়েছিল । কি ঘটল আর 


এক নিরালা শান্তিমস্স আশ্রম । 


" [ বৈশাখ, ১৩৭৯ 





কেমন করে ঘটল তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি ৷” 
বস্তুতঃ . একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই শ্রীঅর- 


'বিন্দের কথার তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। ইংরেজের 


ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে ভারতে আগমন, , অল্পসংখ্যক 
সৈন্য লইগ্বা প্রায় বিন! বাধায় এই বিশাল ভারত জয় 
আবার তেমনি নিঃশব্দে এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 
বিনাযুদ্ধে বিনা ব্তপাতে ভারত ত্যাগ সত্যই রহ্তপূর্ণ। 
এই ঘটনার, অন্তরালে তারতের নৈতিক ও আত্মিক 
প্রভাব সুনিশ্চিত: অলক্ষ্যে কাজ করিয়াছে । 
ধতিহাজিকেরা এই ঘটনা যে দৃ্টিতেই বিচার. করুন 
না কেন, এই অঘটন ঘটনের পশ্চাতে ভারতের ভাগ্য- 
বিধাতার একটা! অলক্ষ্য অভিসন্ধি ছিল শ্রীঅরবিন্দের - 
দিব্য দৃষ্টিতে “ইতিহাসের এ এক শাশ্বত বিস্ময়। বস্তুতঃ 
এ হল সেই সব ঘটনার:.অন্যতম যখন এমন একটি 
জাঁতিকে.অন্য কোন জাতির তুলনায় শ্রেষ্ঠতর নয়, তাঁকে, 
দেওয়া হল নিয়তি-নির্দিষ্ট একটিবিশেষ কাজের ভার া 
" স্বারা কেবলমাত্র বাহ দৃষ্টিতে পাধিব ‘ঘটনা দেখেন ও 
বিচার করেন তাঁরা অলক্ষ্য শক্তির এই হি লীলাখেলা 
ধরিতে পারিবেন না । 

: ভারতের স্বকীয় ভাব, 'চরিব্রবৈশিষ্ট্য ও অধ্যাত্ব 
সংস্কৃতির সৰ্বগ্রাসিতা সম্বন্ধে শীঅববিন্দ বিশদভাবে | 
দিকৃদর্শন দিয়াছেন ই 

: “পূৰ্বতন সব যুগে নিভৃতে একান্তে ভারত ছিল যেন 
এক শাস্তি ও মননের তপোবন । বিশেষ ভৌগোলিক 
অবস্থানের ফলে অবশিষ্ট মানবজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
সে_আপন .সমনস্তা সমাধানে আর স্বষ্টিরহন্ত উদঘাটনে 
নিরত ছিল।. জগতের কোলাহল থেকে দুরে সে যেন 
সেখান থেকে ভার 
্্যানলোকের দামিনীঝলক খেলে যেত এশিয়ার উপর 


আর স্ষ্টি করত নতুন সব সভ্যতা, বিভিন্ন জাতির কাছে 


"তাঁর সম্তানরা বয়ে নিয়ে যেত জ্ঞানের আলো, তার 
অনস্ত-প্রদ্ঞার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র কণাগুলিকে আশ্রয় 
করে গড়ে উঠেছিল কত না দর্শনশান্্, তার মানসস্থষ্টির 


পরিত্যক্ত উপাদান থেকে গজিয়ে উঠেছিল কত না 


বৈশাখ, ১৩৭৯] 


সম্পাদকীয় ৭ 





বিজ্ঞান! তারপর তার গণ্ডীর বেড়াটি যখন ভেঙে গেল, 
হিমালয়ের গিরিঘার দিয়ে জাতির পর জাতির ঢেউ এসে 
পড়তে লাগল, তখন ভারতের শান্তিও হল অন্তহিত। 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলল সংঘাত, সংগ্রাম, 
আলোড়ন) তাঁর বিক্ষিপ্ত চিত্তাকণা হতে জাত যে সব 
সভ্যতা তারা সুপুষ্ট হয়ে ফিরে এল তাদেরই জন্মদাত্রী 
জননীর বিশাল অঙ্কে নিজেদের স্থান দখলের নিরঙ্কুশ 
দাবী নিয়ে । এদের চিন্তাধারা ভারতের কাছে তার 
নিজেরই ভুলে-যাওয়া, একপাশে সরিয়ে রাখ! প্রাক্তন 
মানসিক পরীক্ষানিরীক্ষারই যেন সব স্বতিকণ!। সে 
তাঁদের গ্রহণ করে সেই পুরাঁনে চিন্তাগুলিকে নতুন 
আলোয় নবতর পমন্বয়ের দ্বারা আত্মীকরণ করে নেয় । 
গ্রীক, সীদিয়ান ও ইসলাম সম্বন্ধে এইরকমই ছিল তার 
আচরণ, তেমনি এখন শ্রীষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইউরোপীয় 
বিজ্ঞান ও বস্তরতান্ত্রিকতা প্রভৃতি তার প্রত্যাগত সন্তান- 
সন্ততিগণের সম্বন্ধেও তাঁর আচরণ হবে অনুরূপ | পৃথিবীর 
দিগদেশাগত নানা ভাবধারা, ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞানের 
এই স্বপ্রাচীন জন্মভূমিতে চিন্তার উৎমূসলের নব-সংস্পর্শে- 
এসে যেসব নবতর মতবাদ গড়ে তুলেছে তাদের সন্থদ্ধেও 
তার সেই একই আচরণ | বিপুল পরিমাণ নতুন জিনিস 
যা এখন তাকে আস্মীকরণ করে নিতে হবে, এ হল তার 
ইতিহাঁসে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার, তবে এটা তার কাছে 
ছেলেখেলা বই নয়।. তাঁর সর্ধগ্রাহী বুদ্ধি, তার অন্তর্ভেদী 
বোধি, তার অপরাজেয় মৌলিকতা এই সব বৃহত্তর 
কর্মের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ।” 


ভারতবর্ষের অন্তরঙ্গ পরিচয়টি শ্ীঅরবিন্দের ভারতীয় 


ভাব-বিশ্লেষণে সুন্দর পরিস্কুট হইয়াছে । কিন্তু দুঃখের 
বিষয় ভারতের খষি ও গুরুমণ্ডলী বর্তমান যুগমানসের 


কাছে উপহাসাস্পদ ৷ মার্কস্-মাঁও-লেনিনের বাণী বেদ-- 


বাক্য বলিয়া নির্বিচারে গ্রহণ করিবে, কিন্তু বর্তমান 
কালের বিশ্বচিস্তানায়ক বিবেকানন্দ-অর বিন্দ-রবীন্দ্ প্রমুখ 
প্রাজ্জয়নীষীদের আমল দিবে না। এ-্যুগের উৎকট ব্যাধিই 
হইতেছে আত্মস্বরূপ-বিস্মৃতি ও অন্তমুখী চিন্তার টদৈন্য। 
ভারতবর্ষ বলিতে একট! বিশেষ দেশ, ভূখণ্ড, একটা 
ভৌগোলিক অবস্থান বুঝায়। ভারতীষ্বতা একটা সক্ষম 


. গুণের আকৃতি স্বরূপ । 


ভাঁব__সার্বজনীন সর্বগ্রাহিতার তত্ব! ভাবের বপ- 
বিগ্রহ চাই ইন্দিয়গ্রাহতাঁর জন্ত । আধেয় তত ভাঁধার 
না হইলে শৃশ্তগর্ভ হইয়া থাকে। “সর্বগ্রাহিতা” “অস্থ্ভেদী 
বোধি’, "অপরাজেয় মৌলিকত!’ প্রভৃতি বাক্য হিসাবে 
নিবিশেষ। নিবিশেষ যাহা তাহ! নিথিশেষ রূপেই = কাশ 
পাইতে পারে লা প্রকাশের জন্য একটি বিশেষ জাধার 
বা আশ্রয় দরকার ভারতীয় স্বর্পপ-ভাবনায় এই ভাশ্রম় 


. যাহা তাহাঁরই অভিধা হিন্দু, হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি । 


এই হিন্দু ও হিন্দুত্ব সম্বন্ধে সজ্ঘগুরু শ্রীমভিলপলের 
দিকৃদর্শন £ “বেদপ্রবন্তিত জ্ঞান ও কর্মে আস্থাসম্পন্ন জাতির 


একটা নামকরণ করা হইয়াছে । কেননা, জাতি থাঁফিলেই 


প্রতিষ্ঠান থাকিবে। সেই প্রতিষ্ঠানকে অভিহিত 
করার জন্য নামেরও প্রয়োজন থাকিবে | সেই নাম 
হিন্দু। বেদ যেমন অপৌরুষেয় সার্বজনীন তত্ব, হিন্দু 
নামটিও তাই, ইহ! মানবমাত্রেরই গ্রহণযোগ্য | বেদ 
প্রতিষ্ঠ জাতির ভাষ। বড় অপূর্ব । প্রত্যেক বর্ণট অস্তর- 
প্রতি শব্দের ধাতুগত অর্থ 
স্বনিনিত। হিন্দু বলিতে হিন্‌ শব্দের উত্তর হুষধাতু প্রত্যয় 
যোগে নিষ্পন্ন । অর্থাৎ হীনত'কে যে ঘ্বণা করে সেই-ই 
হিন্দু। মেরুতন্ত্রে আছে হীনঞ্চ দুষ্যতে হিন্দুরিতৃচ্যতে? | 
ভারতবাজী বলিয়া গৌরব করার অপেক্ষা হিন্দু বলিয়া 
গৌরব করার গর্ব কি অধিক নয়? ভারতবাসী অপেক্ষা 
হিন্দুর মধ্যে বৃহত্তের সম্ভাবনা অধিক রহিয়াছে 1” 

হিন্দুর সংস্কৃতি, আচরণ ও চরিব্র-বৈশিষ্টের ইদিশও 
প্রীমতিলাল দিয়াছেন £ “জাতি গড়ে অস্তরবলে নয়, 
ধন ও এশবর্য্যের প্রাচূর্যেও নয়, জাতি গড়ে অস্তঃকরণের 
অনুশীলনে | অনুশীলনবিধি যদি পরস্পরবিরোধী। হয়, 
অন্তঃকরণ ভেদ অবশ্যস্তাবী। জাতির সংহতি শক্তিও 
বিনষ্ট হয়। স্মৃতি ও বেদার্থ অন্থবাঁধন করিয়া প্রাচীন 
পুরুষের! কর্মে ও জ্ঞানে যে অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন 
তাহারা শাস্ত্রে ও সংহিতায় তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। 
কাঁলধর্মে কর্মের পরিবর্তন হইয়া থাকে, কিন্তু অস্তঃকরণের 
অঙ্কশীলনজাত ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচি, সংযম 
ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ প্রভৃতি ঈশ্বরত্ব লাভের 


শীল ও আচার অপরিবর্তনীয় এবং সর্ব কালেরই সাধ্য! 


+ প্রবর্তক. 





বৈশাখ, ১৩৭৯ 


০৫ 





মানবসমাজের এত বড়নীতি ও সংস্থিতি কোন দেশের 
মানুষ কল্পনাও করিতে পারে নাই।” 


বস্তুতঃ ভারতবর্ষে ধর্মের মূল নীতিও ইহাই--ধ্বৃতি,. 
ক্ষমা, দম প্রভৃতি । এই সব আন্তর গুণসম্পদ যাহার নাই 


ভারতবর্ষে এমন মানুষ ধায্িক বলিয়া গ্রাহ হইবে না। 
বস্তুতঃ জন্মগত পণ্ু-মাহৃষের মনুষ্যত্বে উদ্বোধিত হইবার 
ভিত্তিও এই অন্তর-গুণসম্পদ ৷: ইহা সাধনসাপেক্ষ। 
সঙ্বগুরুজীর যুগাভিষ্ট ছিল, এই সব সদৃগুণ ও সদা- 
চারভিত্বিক ভাগবত জীবনের প্রতিষ্ঠা-_মন্ুয্বজীবনে 


প্রতিটি ইন্দ্রিয় ছন্দে ঈশ্বর মহিমার প্রকাশ এবং' এইরূপ ' 


ভাগবত-চেতনপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির সংহতি তথা জাতিগঠন। 
এই ভাগবত জাঁতিগঠন লক্ষ্যে তিনি সারা জীবন তপস্তা 


করিয়া গিয়াছেন এবং আকুল কণে বাংলার তরুণকে. 


আহ্বান দিয়! গিয়াছেন £'ষে-জীবন ঈশ্বরপৃত নহে, ঈশ্বর 


এই যে অস্থি স্তম্ভে বিধৃত দেহ, রক্তমাংসে প্রক্ষিপ্ত, 
চৰ্মাচ্ছাদিত, মুত্রবিস্তাপূর্ণ, ক্ষুৎপিপাসাকাতর এই ব্যাধি- 
মন্দির এ দেহ ধারণের সার্থকতা কি? এ আকাশের 
ভাঁশ্বর বিবন্বতের দিকে চাহিয়া এ দেশের ঝষিই ন! 
একদা বলিয়াছিলেন--'আকর্ষণ করিয়া নাও তোমার 
জ্যোতি ও, এ যে পুরুষ তোমার-মধ্যে সে আমিই ৷ 
সেই বীর্ষবান মহাত্বাতির বংশধর এই কি আমরা? হে 
উদীয়মান তরুণ--বড় আপৎকাল আমাদের, আর এক- 


বার জীর্ণ বস্ত্রধণ্ড. কটিতটে জড়াও আর এস ভারতের 


সেই সনাতন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনি। ইহা 
কেবল পারলৌকিক অন্থপম স্বখ নহে, বিশ্বের ওপর 
আধিপত্য এই পথেই ।” 

এই ভারতবর্ষ তথা হিন্দুর ভাব ও চরিব্রবৈ শিষ্ট্য 
সম্বন্ধে শ্রীমতিলালের কথা £ “ভারতবর্ষ এক মহাদেশ। 
তারতের অধিবাসী ধর্মকে আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা 
শুধু চাহে নাই, ধর্মের বিগ্রহ হইতে চাহিয়াছিল। এই 


অসাধারণ ইচ্ছা মানুষের স্বকপোলকল্পিত নহে। নর- 


দেহ আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরেচ্ছাই প্রকাশ পাইয়াছিল। 
‘সে ইচ্ছা আজিও সফল হয়নাই। এই ইচ্ছা পূর্ণ না 
হুইলে এ জাতির কোন সাফল্য নাই । জাতির উৎপত্তি ও 


Ps 


.হারাইয়াছি। 


 ইহাঁও বলা যায় না। 


. সার্বজনীন অখণ্ড মানবতাবোধ-তিভিক নহে । 
তন্ত্রের নির্বিচার অস্থকরণের ট্র্যা্দিডি হইয়াছে আমরা 


স্থিতি যে লক্ষ্যে উহ! হইতে আর্ট হইলে ভারতবাসীর ' 
অস্তিত্বই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে ।” 

সভ্বগুরু শ্ীমতিলাল জাতিসাঁধনার টির 
শুধু বাক্যবিস্তাস করেন নাই, সাধনার 'মন্ত্র এবং, 
প্রকরণও দিয়া গিয়াছেন £ “অধ্যাত্বসাধনার ন্যায়, 


জাতি সাঁধনাতেও সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে জাতিকেই, 


প্রতীক গ্রহণ করিয়া, “আমিই জাতিম্বরূপ' এই: সিদ্ধ- 
বোধেই তপস্তা, করিতে হইবে । এই দেশপ্রতীক শুধু 
হিমাদ্রিমুকুট ও সাগরচুদ্বিত ভৌগোলিক রপটুকুই নহে, 
ইহার মধ্যে আছেন যে বিরাট দেশাত্মা, সেই ভারত- 


₹সত্তাই আমাদের পৃজ্য, উপাসনার কেন্দ্র হউন_াহারই 


নিখুত রূপ আমাদের জীবনসাধনায় আবির্ভূত ও প্রকট 


হইয়া উঠুক ৷” 
ভারতের ভৌগোলিক রূপের নেপথ্যে যে চিন্ময় 


মহিমা মূর্ত না করে সে জীবন ধারণের . প্রয়োজন কি? ' সত্তার বিদ্ধমানতা তাহা পরকীয় প্রভাবে আজ 


আমাদের দৃষ্টির আড়ালে পড়িয়া গ্লিয়াছে | ইংরাজের 
শিক্ষায় দীক্ষায় আমাদের যে জাতীয়তাবেধ জাগিয়াছে 
তাহা ঠিক ভারতীয় নহে। এই জাতীয়তার সাধনায় 
আমরা রাষ্ট্রীয় শ্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, কিন্তু স্ব-এর 
অধীন হইতে পারি নাই, পরস্ত পরকীয়ভাবে আক 
নিমজ্জিত হইয়া উন্মার্গগামী হইয়াছি,নিজের আত্মস্বরূপকে 
আমাদের ঠিক দেশগ্রীতি জাগিয়াছে 
পশ্চিমী গণতন্ত্র বা. সমাজতন্ত্র 
দলগত চেতনারই প্রাধান্ত। আজকের সবচেয়ে 
আকাজ্ফিত সমাজতন্ত্র যতখানি একটা বিশেষ অর্থ- 


নৈতির আদর্শবাঁদমূলক (ideological) ঠিক ততখানি .. 
এই সব 


দেশাত্মবোধ হারাইয়াছি। ফলে .দেশকে আত্মন্বর্ূপের 
সঙ্গে মিলাইবার মন্ত্রটিও আমর! ভুলিয়া গিয়াছি। সঙ্ঘ- 
গুরু শ্রীমতিলাল দেশসাধনার এই মন্্রটই আমাদের. 
পুনশ্চ স্মরণ করাইয়া দিয়া আঁত্মসম্বিৎ ফিরাইতে চা হিয়া- 


ছেন। ভারতীয়তার নিগুঢ় রহস্তটি নেশাত্ববোধ-_“আমিই 


দেশত্বক্ধপ” এই আত্মচেতনার উদ্বোধনের মধ্যে সংগুপ্ত। 
বিশ্বমানবতাবোধের ভিত্তিও এই আত্মতত্ব ! সমস্ত 
সি 


বৈশাখ, ১৩৭৯] 





বিরোধ বিভেদ বিদ্বেষের উপরে মাঁনবসভ্যতাকে সমুন্নত 
করিয়া ধরিবারও এই একটিমাত্র রাজপথ । ভারতবর্ষে 
ইহাই আত্তর-ইন্দ্রিয়সংযমপৃত ধর্মের মর্মকথা। ইন্দ্রিয়- 
॥ সমূহের নিয়ন্ত্রক মন। এই মনোঁজয়ীকে আচার্য শঙ্কর 
জগজ্জয়ী বীর আখ্যা দিয়াছেন_-"জিতং জগৎ কেন মনো 
হি যেন ।” অর্থাৎ--যিনি মনকে জয় করিয়াছেন তিনিই 
সমস্ত জগৎ জয় করিয়াছেন। 
এই আত্মিক ভারতবর্ষ তথা ভারতীয়তার সঙ্গে 
অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটিলে জননী জন্মভূমির দিব্য রূপটি 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনই আমরা স্বৃতাষচক্দ্রের 
কণ্ঠে কঠ মিলাইয়া বলিতে পারি £ “মান অভিমান 
_ নেই। বুকের ভেতরটা একেবারে আগাগোড়া পাষাণ 
দিয়ে গড়া, সেই পাষাণস্তপের মধ্যে আছে শুধু একটি 
বন্ত-জননী জন্মভূমি।” 
ভারতীয়তার এই বোধটি জন্মিলে তবেই স্বামী 
বিবেকানন্দের মত অনুভব কর! সম্ভবপর হইবে £ "জগৎ. 
পূর্ণাংগ সত্যতার অপেক্ষা করিতেছে । পর্বপুরুষগণের 
উত্তরাধিকারস্থত্রে ভারত যে ধর্মরূপ অমুল্য বত্ব 
পাইয়াছে তাহারই জন্য জগৎ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া 
আছে ।” 
| দ্বিজেন্দ্রলাল যে গাহিয়াছিলেন-_“জগৎপালিনী জগৎ- 
 তারিণী জগজ্জননী ভারতবর্ষ” তাহা কেবলমাত্র কবির 
স্বদেশ সম্বন্ধে কাব্যোচ্ছাস নহে। 
বর্তমানের বিদেশাগত অর্থ ও রাজনৈতিক মানস- 
সৃষ্ট: ব্যক্তির অধিকারবাদ, নিত্যদিনের নুন-লেকৃড়ির 
কাড়াকাড়ি, ক্ষমতা .লাভের বিরোধ-বাদ-বিসম্বাদ হইতে 
পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন আমরা! 
যে জাতীয় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি তাহার পুনর্বাসন । 
প্রবর্তকের প্রাণপুরুষ 'জাতির পুনঃ প্রতিষ্ঠার যে-মন্তর, 
যে দিগরর্শন দিয়াছেন তাহাই আশ্রয়নীয়। হিমাপ্রিযুকুট 
ও সাগরচুম্বিত ভারতবর্ষের বাহা রূপের মধ্যে আছেন' 
যে বিরাট দেশাত্মা সেই ভারতসত্তা ধ্যানগম্য |” অনুধ্যান 
" করিলেই শুদ্ধ চিত্তে স্বরূপ সত্তার স্ব-প্রকাশ ঘটিবে-_ 
“তম্নো ব্ৰহ্ম প্রচোঁদয়াৎ। | এই বিরাট সত্তার মধ্যেই 
তারতের মহাভারতরূপে সমুদয় । এখানে এই বিশ্বাত্ব- 
বোধে বিশ্বমৈত্রীর প্রতিষ্ঠা আর বিশ্বমানবতারও পূর্ণতা | 
খষিকবি রবীন্দ্রনাথের ভারতদর্শন £ “ভারতবর্ষের 
চিরদিন একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ওক্য 
স্থাপন করা এবং নানা পৃথ্ককে একই লক্ষ্যের 
অভিমুখীন করিয়া দেওয়া ও বহুর মধ্যে এককে 
নিঃসংশয়রূপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা ।* 
এই আত্মর-উপলদ্ধিতে আর আপন-পর বলিয়া কিছু 


২ 


সম্পাদকীয় ৯ 


৮০৮০৯৫৯৮৯০১ তই প৯িসিসিপািস্লিসপসিপিপাসস্পিসসসাইিতসি ৯৮৯৫৮ তি সলা 


থাঁকে না-_যাহা থাকে তাহা একই-_-এক অখণ্ড অন্ডিত্ব। 
এই উপলব্ধির আলোতে সঙ্বগুরু শ্রীমতিলালের দৃষ্টিতে 
প্রতিভাত হইয়াছিল “সকল মানুষই সচল দেবত: |” 
এই বোধেই বিবেকানন্দের কথার তাৎপর্য বোঝা যায ঃ 

বহুরূপে সম্মুখে তোমার 

ছাড়ি কোথা খু'ঁজিছ ঈশ্বর ৷ 

জীবে প্রেম করে যেই জন 

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ৷ 

জীব, জগৎ ও ঈশ্বরকে দেখার এই দৃষ্টি কোণের 
পার্থক্যই ভারত ও ইউরোপের জীবনধারার শুধু 
বিভিন্নতা ঘটায় নাই, বিপরীতগামী করিয়াছে ৷ মান্ুঘের 
এই অমৃতময় সম্ভাবনার বিষয়টি পশ্চিমী দর্শনে অজ্ঞাত 
বলিয়াই আর পাঁচটি জীব ও জানোয়ারের মতই 
মানুষকে ভোগী ও উপরসর্বশ্ব গণ্য করা হইয়াছে । 
আর হারাইয়াছে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা । ফলে প্রশালন- 
পদ্ধতি মুখ্য হইয়া পড়িয়াছে। গণতন্ত্রের কারচুপি, 
ধনতন্ত্রেরে শোষণ, সমাজতন্ত্রের শ্রেণীসংগ্রাম এবং এই 
সব তন্ত্রের নিবিচাঁর গণহত্যা যার ফলক্রতি। 

এ যুগের সবচেয়ে অমার্জনীয় অভিশাপ হইতেছে 
আত্মবিশ্বৃতি, চিন্তার দৈন্য আর নির্বিচার পরান্ুকরণতা। 
শুধু অর্বাচীন উদীয়মান তরুণেরাই নহে, বুদ্ধিজীবিদের 
অনেকে যতটা! মার্কস-মাঁও-লেনিন সমুখকে লইয়া মাতা- 
মাতি করেন ততটা ভারতের আত্মদশী প্রাজ্ঞ মনীবীদের 
দৃষ্টি ও দর্শনকে বোঝবার চেষ্টা করেন না! 

আমরা মানুষের যে অন্তর-এশ্বর্যের কথা বলিয়াছি 
সে বিষয়ে সচেতন হইলে জীবনে সত্যকার “মিশন; 
জাগে--সকল ব্যক্তিগত তুচ্ছতার উপরে উঠিত্বা বৃহৎ 
লক্ষ্যে সে উদ্বদ্ধ উন্মাদ হয়! এমনি উন্মাদ হইয়া'ছলেন 
প্রবর্তক-এর প্রাণপুরুষ ও প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা 
শ্রীমতিলাল। এই দেশাত্মবোধের অত্যুগ্র প্রেরণায় ভিনি 
ঘোষণা করিয়াছিলেন : “প্রবর্তক সৎ্ঘ দিব্য যাত্রা 
করিয়াছে । অক্ষয় গতি তার। অব্যর্থ লক্ষ্যে সে চলিবে 
লক্ষ লক্ষ বর্ধ। আমি বাঙালী জাতিকে ব্রত গ্রহণে 
প্ৰবুদ্ধ করিতে চাই! ব্রত পূর্ণ হওয়ার দিনে বাঙালী 
দেখিবে, সত্যের দেবতা তাহাদের দেশমাতৃকা সোনার 
বাংলায় আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। সতোর পূজারী 
বাঙালী এক অকল্পিত অনির্বচনীয় প্রভাবে আমার এই 
ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিবে, এ বিষয়ে আমি নি£সংশয় ১»? 

প্রবর্তক-এর মিশন-দিশীরী শ্রীমতিলালের এই ব'ণী 
এই যুগাতিষ্ট সফল করিয়া তোলার জন্য ‘প্রবর্তক’ 
ব্রতধারী এবং এই লক্ষ্যেই তার পথ-চলা | 

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


. কাল' সর্বজীবের সৃষ্টি'.ও কালই তাহার সংহার করিয়া থাকেন।, (সঞ্জয়) 


‘তপঃপ্রভাবশালী মহাত্বারা অতিশয় কোপনস্বভার হইয়া থাকে । ( সমীকমুনি ) 


ভারত বানী | 

বনী অমৃতা সতী র . ঠা নু + 

ব্ৰন্বচ্য্য ডি ধর্ম। (গন্ধর্ববাজ)  - | ূ 
সাধুলোকের সহিত সমাগম হইলে-স্বভাবতই প্রীত হইতে হয়'। (গৰৰ্ব্াজ) 


' ভুক্ত হউক বা অভূক্তই হউক, দিব বা রজনী হউক গঙ্গায় গমন করিতে'কাল বিলম্ব নাই। ' ( জর ) 


মাহা ভবিতব্য, অতি. সাবধানে থাকিলেও তাহ] ঘটিয়! থাকে । (সঞ্চয়) 


জীবলোক সকলই নিদ্ৰিত, একমাত্র কালই জাগরিত আছেন। ( সঞ্জয় ) 


ক্রোধ সং মী তপস্বীগণের বহু যত্বে সঞ্চিত - খধর্স্রাশি লোপ করে। ( সমীকমুনি ) 
ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাঁজাদিগের পৃজনীয়। (জনমেজয় ) 


: কেবল খতুকালে স্বীপভোগ করিলে ৫ যে: সন্তান 'জন্মে তাহারা ' পরায়, নির্ব্যাধি ও নিরাধি 


হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। , tg 
যে ব্যক্তি, অপরিমিত' ধনসম্পন্ন হইয়াও অদ্বাত| হয় এবং যে ব্যক্তি দরিদ্র হইয়াও তপঃপরায়ণ 


. নাহয় এই উভয়বিধ লোককেই: গলদেশে শিলা বন্ধনপূর্বাক জলে নিক্ষেপ করা কর্তব্য (বিদ্র) | 


যে ব্যক্তি, ভক্ত, যে ব্যক্তি: উপাসক এবং যে ব্যক্তি “আমি তোমার” রলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এই ৯. 


টি (ভিন, প্রকার লোককে ' বিষম সঙ্কটেও পরিত্যাগ করিবে না। ( বিছ্ুর) 


জরা রূপ. হরণ করে, আশা ধৈৰ্য্য হরণ করে, কাম লজ্জা হরণ করে, অসাধু সেবা সদাচার হরণ 
রে? ক্রোধ শ্রীহরণ করে এবং অভিমান সমুদ্রয়ই হরণ করে।' (বিছুর ) 


প্রাজ্ঞ ব্যক্তি:ভোগ্য বস্তু, বাসন্থান, আচাঁর ও ও গ্রাগাচ্ছাদন লক্ষ্য করিয়া কুল পরীক্ষা করিবেন। - 


. (বিছুর ) 


ষিনি বেদজ্ঞ ভিনি' বেদবেগ্ধ বিষয় পরিজ্ঞাত নহৈন; - কিন্তু যিনি সৃত্যপরায়ণ তিনিই লই বেদবেগ্ধ 
পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারেন।. (সনতহজাত) 
যিনি অন্ত লোক, হইতে, ভীত: হয়না এবং অন্য লোকও ব্বীহার নিকট ভয় প্রাপ্ত হয় না, ভিন ূ 


' পরিণত বুদ্ধি ও প্রধান মনুয্য বলিয়া বিখ্যাত! (বিদ্বর )' 
. যেস্থানে সত্য, ধৰ্ম্ম, হী ও সরলতা থাকে ভগবান গোবিন্দ সেই' স্থানেই অবস্থান করেন এবং. 


য়েখানে কৃষ্ণ. সেইখানেই জয়। ':(সঞ্জয়). :  : : ্‌ 3 রঃ 
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ব্যতিরেকে কদাচ কেশবকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।, ( ব্যাসদেব) ।. 5 


|  পুরুষকার হৃদয় ব্যাথার প্রধান কারণ, অতএব পুরুষার্তিমান পরিত্যাগ বা প্ৰাণত্যাগ ব্যতীত শান্তি " 


" লাভ করিবার সভাবনা নাই। ॥ ( যুধিষ্ঠির ) 


t 


বাঙলা ভাষ! এবং বাঙালী জাতি 


নদীর মূল জলধারা পার্বত্য অঞ্চলের এক একটি 
নির্দিষ্ট স্থান হইতে নির্গত হইয়া বহুবিধ বাধাবিদ্ 
অতিক্রম করিয়া বহু ধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে 
থাকে। যে কোনও ভাষাপ্রবাহের ও প্রকার নির্দিষ্ট মূল 
উৎপত্তিস্থান আছে। অনুসন্ধানীর!. অনুসদ্ধানক্রমে 
নদীর নির্দিষ্ট প্রবাহযুল আবিফার করিতে পারেন । 
তজ্রপ বিশেষজ্ঞের! ভাষার প্রবাহমূলও আবিষ্কার করিতে 
সমর্থ। আমাদের বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার 
করিয়াছেন যে, ভারতীয় আর্য জাতির মাতৃভাষা সংস্কৃত 


হইতে বাঙ্গালা ভাষার জন্ম হইয়াছে । সাধারণ জন-: 


সমাজ কালক্রমে অল্প মেধাযুক্ত হইতে থাকায় কঠিন 
৯ দেবভাষার সংস্কৃত শব্দের সঠিক উচ্চারণ করিতে 
, অসমর্থ হুইয়া উচ্চারণ বিকৃত করিয়া ফেলিতেছিল। 
উচ্চারণের এই বিকৃতি এবং পরিবর্তন কালক্রমে নানা 
শাখায় বিভক্ত হুইয়৷ নানা ভাষায় খ্যাত হইয়াছিল । 


কঠিন সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণের বিকৃতি বা পরিবর্তন যদি 


ন! ঘটিত তাহ! হইলে ভারতীয় আর্য জাতি একইতাবে 
এবং একই সংস্কৃত ভাষায় চিরকাল কথা বলিত। 
ংস্কৃত তাঁষার বিকৃত 'রূপই বাঙ্গাল! ভাঁষা। এখনও 
দেখা যায় সংস্কৃত ভাষার কতকগুলি শব্দ কিছুমাত্র বিকৃত 
না হইয়া আমাদের বাঙ্গালা ভাষার সহিত ব্যবহৃত 
হইতেছে । যথা-_বৃক্ষ, লতা, ফল, জল, ভোজন, 
শয়ন, ধর্ম, কর্ম, চর্ম; শক্তি, মুক্তি, ভক্তি” ইত্যাদি। 
কেবল সংস্কৃত শব্দই যে বাঙ্গালা ভাষার সহিত ব্যবহৃত 
হইতেছে এমন নহে । অনেক বিদেশীয় জাতির ভাষার 
শব্দও আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আপিতেছে। 
যথা-ফারসী ভাযার--“কাগজ, কলম, দোকান, 
আয়না, বন্দুক, চশমা, রুমাল, হুক্কা, মোকর্দমা, কামান, 
আইন, নরম, জমিজমা, শিকার” প্রভৃতি। আরবী 
ভাষার--“নমাজ, মৌলবী, কোরাণ” 


ইংরাজি ভাষার--“মাষ্টার, ডাক্তার, হাসপাতাল, 


'অর্ডার, রেশন কার্ড” ইত্যাঁদি। 


ইত্যাদি |" 


শ্রীমুরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার 


চেয়ার, টেবিল, গ্রেট, রেল, ষ্রীমার, পকেট, কলেরা, 
চীনা ভাষার 
“চিনি, চা” ইত্যাদি। জাপানী ভাষার--“রিকৃসা”, 
ইত্যাদি মাঁলয়দেশীয় ভাঁষার-_-"সাও১ গোদাম” 
ইত্যাদি । ওলন্দাজী ভাষার--“ইস্কাপান, টেক্কা, হরতনঃ 
রুইতন” ইত্যাদি । পাঁরসিক ভাষার--“পু'থি, মোজা, 
মুচি” ইত্যাদি । এমন কি অনার্য জাতিদের ভাষার শব্ধ 
আমাদের বাঙ্গালা ভাষার সহিত ব্যবস্বত হইতেছে 
“খোকা, খুকি, ঢেকি, কুল!” ইত্যাদি। তাহার কারণ 
প্রাচীন আমল হইতে বাঙ্গালীদের ভাবজীবন এবং কর্মম- 
জীবনে ইহাদের সহিত নান! প্রকারের আদান প্রদান! 
তাহার ফলে এ শব্দগুলি কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়া 
আমাদের বাঙ্গাল]! ভাঁষার সহিত ব্যবহৃত হইয়া 
আসিতেছে । প্রাচীনকালে অনেক অনার্য জাতি 
বাঙ্গালা দেশের পার্বত্য অঞ্চলে বাঁস করিত। এবং 
পার্বত্য অঞ্চলের দ্রব্যাদি বিক্রী করার জন্য সমতলবাসী 
বাঙ্গালীদের বাড়ী বাড়ী ফেরী করিস্না বেড়াইত। আর্ধ- 
সত্যতার প্রভাবে অনার্য জাতির ভাষ! ক্রমে ক্রমে প্রায় 
লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু অনার্য জাতির ভাষার কতক 
শব্দ বিকৃত না হইয়া বাঙ্গালা ভাষার সহিত ব্যবহৃত 
হইয়া আসিতেছে! 


মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ ইংরাঁজীতে 
নেপাল হইতে একখানি বাঙ্গালা গানের সংগ্রহ গ্রন্থ 
সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। এবং ইহা খণ্ডিত আকারে 
শাস্ত্রীমহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
হইতে “বৌদ্ধ গান ও দ্রোহ!” নামে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
শাস্তীমহাশিয় ইহার টাকায় নাথগুরু মীননাথের 
রচিত একটি শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। তাহা এই 


“কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট 
কর্ম-কুরঙ্গ সমাধিক পাট । 


১২ 


কমল বিকশিল কহিহণ জমরা 
. কমল সঘু পিৰিৰি ধোকে ন ভমরা।” 
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ও শ্লোকটি সম্বন্ধে শাস্ীমহাশয় বলিয়াছেন, “সত্যই 


- নাথদের . আদিগুরু . মীননাথের লিখা, খাস বাঙ্গালা, 


“ 


. ভাষণ )। 


+ ভাষার উত্ভবকাল ' স্থির কর" 
বিদেশীয় এতিহাসিক হডসন সাহেব বলেন নেপালেশ্বর 
কর্তৃক বিশেষভাঁবে আহুত হইয়া মীননাথ আন্দাজ তম 


বা আৰ্যাবলোকিতেশ্বরের সহিত দেখা করেন। 


এখনও বুঝিতে কষ্ট, হয়না ৷” (.বন্দীয় সাহিত্য পরি- 


দের ত্রিপুরা শাখার ৭ম অধিবেশনের সভাপতির অভি- 
তাহার মতে এ শ্লোকের রচনাকাল ৮ম : 
খৃষ্টাব্দ ! ডক্টর শহীহুল্লাহ বলেন “যতদুর দলিল প্রাণ. 


আমরা পাইয়াছি তাতে আমাদের বলতে হয় যে মীন- 
নাখই বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখক। *.* এই: শ্লোকে 
“পরমার্থের”, “বিকশিল” আধুনিক বাঙ্গালা রূপের 
সমান। 
বাদ্দালা.বলব* (শনিবারের চিঠি-১৩৫১ বাং, আশ্বিন, 
৩৮৪ পৃঃ)। তাহার মতে ৩ শ্লোকটি ৯ম বা ১০ম স্বঃ 


'অব্দের লিখা । মীননাথ (যিনি মৎস্তেন্দ্রনাথ' নামেও 


খ্যাত.ছিলেন ) বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখন এ সৃষ্বান্ধে 
আমাদের সাহিত্যরথীদের মধ্যে কোনও মতভেদ 
নাই। তাহার সময় নির্ণয় করিতে পারিলেই বাঙ্গালা 
" সহজসাধ্য 


খৃঃ. অব্দে লেপাল গিয়াছিলেন (R. 4১. 8). Series 
VII, Part I, Page 137) | 


মীননাথ বা মৎস্তেন্দ্রনাথ ৬৫৭ খৃঃ অন্দে নেপালের ললিত- 


পত্তন গিয়াছিলেন (11৩1, 1, pp. 341, 348) 1 


কেম্ত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক প্রকাশিত নেপালের ইতি- 
হাঁসে আছে কলিযুগ ৩৬২৩ বৎসর গতে অর্থাৎ ৪২২ খৃঃ 
অব্দে মীননাধ নেপাল, গিয়াছিলেন। নেপালীদের শ্রেষ্ঠ 
ধৰ্মপুস্তক . “করপ্তব্যুহ্ে মৎস্েন্্র (মীন )-নাথের্‌ জীবনী 
আলোচিত এবং উক্ত মত: সম্ধিত হইয়াছে । চীন- 


পর্যটক হুয়েনসাঙ তাহার প্রসিদ্ধ “সিয়ুকী” গ্রন্থে লিখিয়া; 


ছেন কপিলের শিষ্য ভববিবেক মৎস্তেন্দ { মীন )-নাখ 
ভ্ব- 


প্রবর্তক. 


শব ও ব্যাকরণ বিচারে. আমরা একে প্রাচীন . 


হইবে৷. 


* মোটামুটী বিচারে দেড় হাজার বৎসর লাগিয়। থ 


ক ফরাসী অধ্যাপক আচার্ষ' 
সিল্ভা লেভির মতে নেপাল রাজ! কতৃক আহুত হইয়া, 


[ বৈশাখ, ১৩৭৯ 





বিবেক ৫৫০ খৃঃ অন্দে বর্তমান ছিলেন। উপরোক্ত 


তথ্যাদির বলে আমর! 'মৎস্তেন্দ্র (মীন )-নাঁথের সময় ধম 
বা৬্ঠখুঃ অব বলিয়া ধার্য করিতে পারি। তাহা হইলে , 
বলিতে হয় ৫ম বা ৬ষ্ঠ খুঃ অব্দের পূর্বেই বাঙ্গালা ভাষার " 
উদ্ভব হইয়াছে । এবং €ম অথবা ৬ খৃঃ অন্দে বাঙ্গালা: 
ভাষা রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। পু 
প্রায়, আড়াই হাজার বৎসর হইতে চলিল বুদ্ধদেবের 

সময়ে বঙ্গলিপি নামে একটি স্বতন্ত্র লিপি প্রচলিত ছিল। 
যখন বঙ্গলিপির সৃষ্টি হইয়াছিল, সে সময় স্বতস্্র বঙ্গ- 
ভাষার প্রচলন থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্ত 
তখনকার বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ছিল তাহা নিঃসন্দেহে 
জানিবার উপায় নাই” ( বিশ্বকোষ,;অষ্টাদশ ভাগ, ১৯ 
পৃঃ, ১৩১৪ বাংলায় প্রকাশিত ) ৷. 

- বাঙ্গালা ভাষার মহারখীদের গবেষণার যত দলিল 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহার বলে মাত্র এইটুকু 
প্রমাণিত হইতেছে যে, বাঙ্গালা 1 ভাষায় লিখিত যতটা 
পুরাতন তথ্য পাওয়া গিয়াছে সেগুলির মধ্যে মীননাখের £** 
লিখিত কবিতাটা প্রাচীনতম । ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত, 
হয় না যে, ইহার পূর্বে বাঙ্গালা ভাষার আর কোনও 
রচন| হয় নাই । উপরে উদ্ধৃত মীননাথের রচিত বাংল! 
কবিতাটীর রচনা-পদ্ধতি রর্ভমান কালের রচনা-পন্ধতি 
হইতে যতটুকু পৃথক ততটুকু পার্থক্য স্থষ্টি হইতে যদি 
৮ কে, 
তাহা হইলে,মূল আদি বাঙ্গাল! ভাষার রচন! হইতে মীন- 
নাথের ও রচনা বিকশিত হইতে কমপক্ষে আরও এক 


ছুই হাজার বছর লাগিবার কথা, এরূপ অনুযানই যুক্তি- 


যুক্ত এবং বিচারসহ হয়। গবেষকদের গবেষণা 1 মীন" 
নাথের রচনায় শেষ হইয়া যায় .নাই। গবেষকদের 


আরও অনেক গবেষণা. বাকী রহিয়া- গিয়াছে । যাহা, 


পূর্ণ হইলে প্রমাণ.হওয়া বিচিত্র নহে যে, বাংল! ভাষার 
বয়স কমপক্ষে আঁড়াই হাজার বৎসর | 

ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় বলেন প্রাকৃত ভাষা 
হইতে '.বাঙ্গালা ভাষার জন্ম হইয়াছিল” (বাংলা 
সাহিত্যের কাহিনী, পৃঃ ১)। সংস্কৃত ভাষা হইতে . 
কালক্রমে প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হইয়াছে, এবং এই 


# 


Et 


ভূমি ও ভূমা 


( পূর্বানুবৃত্তি ) 
শ্রীরমেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী 


একটু থেমে প্রশান্ত পুনশ্চ হ্বারু করলেন, “তোমাদের 


সেদিনের সাম্যবাদের গুরু রুশো, ভস্টেয়ার, কার্ল 


মার্কস্‌, এঙ্গেলস্‌ প্রভৃতির তুলনায় বৈদিক আর্যঝষিরা 
কিছু আর কম সাম্যবাদী ছিলেন না। মানবতার প্রথম 
এবং শেষ কথাটা সভ্যতার প্রথম প্রভাতে তারাই নিজ 
জীবনে আচরণের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীকে দেখিয়ে এবং 
শুনিয়ে গিয়েছেন 

‘সংগচ্ছধ্বং সংবদধবং সংবোমনাঁংসি জানতাম্‌। 

দেবা ভাগং যথ! পূর্বে সংজানান! উপাসতে ॥ 

সমানীব আকুতিঃ সমান হৃদয়ানি বঃ। 

সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ স্থসহাসতি ৷’ 

(খণদেসংহিতা ) 

অর্থাৎ ‘ভুলো না তোমরা একে অপরের অবিচ্ছেদ্য 
অঙ্গ । তাই তোমাদের একই গতি। তোমরা এক 
মন হও, এক মতি হও; তোযাদের সকলের আকাঙ্জার 
লক্ষ্য একই কল্যাণময়তাঁয় পর্যবসিত হোক। দেখ, 


প্রাকৃত ভাষ হইতে কালক্রমে বাংলা, হিন্দী, মারার 
প্রভৃতি আৰ্য ভাঁষাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে । উপরে 
উদ্ধৃত বিশ্বকোষের বিবরণ হইতে জান! যায় যে. বৃদ্ধদেবের 
আমলে “বঙ্গলিপি নামে এক স্বতন্ত্র লিপি প্রচলিত ছিল।” 
বুদ্ধদেবের পূর্বে বাঙ্গাল! ভাঁষ। ছিল বলিয়া যাহারা দাবী 
করেন, তাহাদের দাবী আধষাঁঢ়ে গল্প বলিয়া উড়াইয়া 
দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না । আমাদের অনুমান বুদ্ধদেবের 
আমলে (খৃঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতক) প্রাকৃত তাষা হইতে 
বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হয় এবং 'কালক্রেমে বিভিন্ন পরি- 


- বর্তনের মধ্য দিয় খৃঃ €ম শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষা 


যে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য 
তাঁভারই সংশোধিত এবং পরিম'জিত সংস্করণ মাত্র । 
এ হিসাবে বাঙ্গালা ভাষার বয়স দীড়ায় মোটামুটি 
বিচারে আড়াই হাজার বৎসর 

সমগ্র পৃথিবীর প্রায় সাড়ে ছয় কোটী লোক বাঙ্গালা 
ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন। সে বিচারে বাঙ্গালা 


পূর্বস্থরী তত্তরষ্টাগণ খিলিতভাঁবে, নিদ্বন্ব হয়ে এক 
লক্ষ্যে কার্য করে গিয়েছেন। তেমনি নিদ্ন্দ হয়ে, মত 
মনান্তরের কৌটিল্য পরিহার করে সমষ্টি কল্যাণে লক্ষ্য 
স্থির রেখে, লক্ষ্য সাধনে এগিয়ে চল। তোমাদের লক্ষ্য 
এক হোক, ভাবনা এক হোক, বাক্যে মনে কর্মে তোমর] 
এক হও । সমানতা নামুক সর্বত্র" । 

“ভেবো নাষে এ কেবল কথার কথা । *দেবাভাঁগং 
যথা পূর্বে মন্ত্রের এই অংশে, এই সমষ্টিগত কল্যাণ,.আ'দর্শ 
অনুসরণের স্পষ্ট প্রয়াণ । এর অর্থ হলো! ভ্রষ্টা পুরুদগণ 
একই সমষ্টি কল্যাণসাধনায় আপন আপন দায়িত্ব ভাগ 
যথাযথ পালন করে গিয়েছেন । আসলে যে কথা«লে। 
তারা উত্তরপুরুষের জন্য রেখে গিয়েছেন সে সব ছিল 
তাদের জীবনে আচরিত এবং পরীক্ষিত সত্য | 

‘দুর্ভাগ্য ভারতের যে উত্তরপুরুষ এই আদর্শআরণ- 
বিধি ধরে রাখতে পারল না । 

“তাই আর্য খষির যে উদার বিপ্লবী চিন্তাগ'রায় 





ভাষ| পৃথিবীতে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া আছে 
বলিয়া দাবী করাই যুক্তিযুক্ত হয়। উত্তর টনক, 
ইংরাজি, ুষীয়, জার্মানী, জাপানী ও স্পেনীয় ভ“যার 
পরেই বাঙ্গালা ভাষার স্থান। ভারতবর্ষে এবং পাকিওামনে 
বাঙ্গালা ভাষাতেই অধিক লোক কথা বলিয়া থাকেন। 
এখানে ১২৫টি ভাষ। প্রচলিত দেখ] যায়। সেগুলির 
মধ্যে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রসার সবচেয়ে বেশী । কিন্তু 
যে সব লোকের মাতৃভাষা হিন্দুস্কানী তাহাদের "ংখা! 
কম। ভারতভূমিতে (পাকিস্তান সহ) কমপক্ষেও বিশ 
প্রকার বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়। সেগুলির মধ্যে উর্দুর ও 
নাগরী লিপি অধিক সংখাক লোক বাবহ'র ক্রিয়া 
থাকে, সেগুলির পর-বাঙ্গালা, তামিল, ছেলে 
লিপির স্থান। বাঙ্গালা ভাষা! ব্যতীত আসাসী এবং 
মণিপুরী ভাঁষাতেও বঙ্গলিপি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । 
তাহা হইলে বলিতে হয় বাঙ্গালা ভাষার চেয়ে ব'্গালা 
ভাষার লিপির পরিসর ক্ষেত্র প্রশস্ততর ৷ 


১৪ প্রবর্তক 





AAA ৪ 








বিশ্বমানব প্রকট হয়েছিল এক অসিত সতারূপে রামায়ণীয় 
কালে দেখা যায় 'তাঁর অকলুপ্তি। 
. মানবতার মর্ধাদীবোধ। 
শীলতায় পেয়ে বসেছিল মানুষকে । . রক্ষণশীল চোখে 
অনধিকাঁর বেদচর্চারত রাজি শৃুকের নিঠুর হত্যায় 


রামচন্তরের মধ্যে দিয়েও শ্রেণীর -অন্ধ . এই ভর 


মনোভাবেরই প্রকাশ । | 
তারপর .এই শ্ৰেস্বৰ্থপরায়ণতা আরও, প্রবল, 
আরও ব্যাপক হয়ে মহাভারতীয় যুগে অনুপ্রবেশ' করল | 


রামীয়ণীয় যুগে য| ছিল বীজাকারে মহাভারতীয় যুগে. 
তাই বিরাট মহীরুহ' হয়ে , ভারতকে: ঢেকে 'ফেলল। - 
ভীলকুষার একলব্যকে যে দ্রোণ-চার্য অস্ত্রশিক্ষা “দিলেন: 


না, সেখানে ক্ষত্রিয়ের শ্রেণীস্বার্থ' সংরক্ষণে অগ্রসর হয়েই 


তিনি এমন জঘন্ত উদ্বাহরণ স্থাপন করেছিলেন,। ব্রীক্ষণ, 
ভেবে কর্ণকে অন্্রশিক্ষা দিয়ে, পরে 'তার পরিচয় জানতে - 
পেরে পরশুরাম যে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন বা 


প্রয়োজনের সময় কর্ণের যথার্থ অস্ত্রের কথা 'মনেই পড়বে 
না। এই, যে পরশুরামের ক্রুর উক্তি, এর “মধ্যেও 
ব্রাহ্মণের, শ্রেণীসবার্থ সংরক্ষণেরই.এই অপপ্রয়াস। এমনি 
শ্রেণী্বার্থের কলঙ্ককে মহাভারতের সর্ব অঙ্গেই বিদ্যমান । 

‘তাই প্রয়োজন হয়েছিল, শ্রেণীস্বার্থের' পঙ্ক থেকে 
মানবতাঁকে উদ্ধার: করার।. প্রয়োজন হয়েছিল, আর্য- 
ধষির মাঁনতাবাদকে পুনরায় ভারতের মাটিতে চাষ 
করার। কৃষ্ণ হলেন সেই চাষী। চাষ করা রা কর্ষণ 


করা ধাতু থেকে কৃষ্ণ নামের উৎপত্তি । ভুলে যাওয়া '. 


মানবতার চাষ করেছিলেন বলেই তার এই নাম | 
কুরুক্ষেত্র হলো ‘সেই কর্ষণভূমি 1. 


এখানে করা হয়েছিল: দলিত মানবতার চাষ, শৃদ্রকের 
অন্তায় হত্যায় যার শুরু, তাঁরই. রক্তাক্ত প্রায়শ্চিত্ত করা 
হয়েছে হর্যোধনের পরিপূর্ণ পরাজয়ে কুরুক্ষেত্রের মাটিতে ৷ 


‘কালের বিচারে জৈবধর্মাশ্রিত কোন নিয়মই ' 


চিরন্তন কল্যাণকারী হতে পারে না। এক সময়ের 
নীতি আর এক সময়ের অত্যাচারে পরিণত হয়। 





- বোধ এরই নাম। 
লুপ্ত হয়েছিল শুধু সেই জীবনযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে পারে দেশ-. . 


শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের রক্ষণ- 


. ছম্মভিস্ভিক। 


'এই মানবতাঁবোধ। এ 
উপায় নেই। 
‘কুরুক্ষেত্র তাই, ্ক্ষত_মানবধর্মর খাজা | 


|. শ্ৰেণীসবাৰ্থমগন 
কলঙ্কময় সংকীর্ণ রক্ষণশীলত্বকে সমূলে উৎপাটিত করে 


তাই: 
নীতির জন্য মানুষ" নয়, মাহুষের জন্যই নীতি, মানবতা-. 
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যে জাতির জীবনে এই বোঁধ আছে, 


কাল- -পান্রানুসারে নীতি-নিয়মের বিপ্লব ঘটিয়ে, ভারত 
এ কথ! ভুলে গিয়েছিল । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্রের 


শ্রেণীবিভাগ ছিল. গুণগত কর্মকূশলতা বৃদ্ধির : জন্য. 


শ্রেণীস্বার্থের উগ্র সংরক্ষণপরায়ণতা তাঁকে করে তুলল, 


প্রতি অত্যাচার বা মানবতার লাঞ্ছনা । সেই লাঞ্ছিত 


মানবতার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ‘সবার উপরে যে মানুষ, 
সত্য” কুরুক্ষেত্র এই কল্যাঁণময়ী শিক্ষাই ভাবী মান্গষের 


জন্য রেখে গিয়েছে। 
উপায় নেই। | - 
 'রক্ষণশীলতার পঙ্ক অবরুদ্ধ! ভিত ভাবীকে 


একে বিপ্লাবের মর্যাদা না দিয়ে 


মানবতাবোধের অমল প্রবাহ দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছে, 


কুরুক্ষেত্র । হিন্দুধর্ম যে আজও সজীব, তার মূলে 
কথা 


এর অপনয় অসম্ভব । : 
“আর গীতা হলো. সেই ধর্মক্ষেত্রের অমৃত ফসল। 


আসলে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে. ঘটে-যাঁওয়া এই বিপ্লবকে ৷ 
.রক্ষণশীলতার বিরূদ্ধে মুক্ত মানবতার এই 'জাগরণকে, 


তুমি দেখতে, পাঁওনি বলেই গীতার ই তোমার, 
বিভ্রান্তি ঘটেছে.। . 
- ‘অর্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য যে বাণী- 


অস্কার করার 


ফলে শুরু হয়েছিল সবলের 'ছুবলের .'.. 


গুলোকে তুমি প্রলোভন বলছ; প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে 


লোক-কল্যাণের আদর্শ অন্সরণের 'অনুজ্ঞাই বিদ্যমান | 


“সত্য অর্জ,ন যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুভব করে বিষুঢ় 


হয়ে পড়েছিল। লোকক্ষয় ও দুর্গতির ভারী চেহারাটা 


দেখে বিষাঁদাপন্ন অর্জুন যুদ্ধবিযুখ হয়ে. উঠেছিল এটা .. 
লক্ষ্য কর, এই মাঁনবতা-. :.. 
বোধের সামান্য, অংশও যদি ছুর্যোধনদের মধ্যে থাকত, 


তার 'মানবতাবোধেরই ফল। 


তাহলে আদৌ এ যুদ্ধের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু তা 
হয়নি। ' শ্রেণীস্বার্থ তথা রক্ষণশীলভার মদ রে প্রমত্ত 
ছিল'বলেই হয়নি। ‘তারা শুধু মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা করেই 


সি 
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ক্ষান্ত হয়নি, তাঁকে হত্যায় উদ্যত। তাই নীতির এই 
যুদ্ধ ছিল অবশ্ঠকরণীয়। 

“যে ভাবমূর্তির কল্যাণস্পর্শে ভাবী মানব হবে ধন্ত, 
সেই বিপ্লবাত্মক মন্থষ্যত্ববোধের তুলনায়, ভাবী মানুষের 
জীবন নিয়ন্ত্রণে এর কল্যাঁণকারিতাঁর কাছে স্বীকার 
করতে হবে, কুরুক্ষেত্রের বিপুল লোকক্ষয় আর দুর্গতিও 
অতি তুচ্ছ, সেই বৃহত্তর কল্যাণের 'কথা ভেবেই এই 
লোকক্ষয় আর এই ছুর্গতিকে অগ্রাহ করতে হবে, 
পেছোলে চলবে না। 

‘তোমাদের মার্সীয় দর্শনেও বিপ্লবের কথ! বলা 
হয়েছে | সে বিপ্লুব হলো শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের 
অভ্যুতথান। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, সেই শোষক যদি পিতা 
হয়, ভ্রাতা হয়, বন্ধু হয়, শিক্ষক হয়, তবে কি করবে? 
শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের অভ্যুথান কে বন্ধ করে 
দেবে? না কি সেই শোষক পিতা-ভ্রাতা-বন্ধু-শিক্ষকের 
বিরুদ্ধে বিপ্লবকে চালিয়ে যাবে?’ 

প্রশ্ন তুলে প্রশান্ত হাসল! নীলা টের পেল, এ হাসি 


- বিজ্রপের ।- অজিতও হেসে তাকিয়ে রইল । 


প্রশান্ত বলে চলল--“মার্কস্‌ সায়েব কিন্তু বিপ্লবকে 
থামানোর কথা বলেন নি। অর্থাৎ বিপ্লব চলবে । 
শোষকের দলে পিতাই থাক আর ভ্রাতাই থাক ; বন্ধুই 
থাক আর শিক্ষকই থাক! প্রশ্ন সেই একই, বৃহত্তর 
স্বার্থের জন্য কুদ্রতর স্বার্থকে বলি দেওয়া। 

‘তাই যদি হয়, তো ভীম্মের বিরুদ্ধে বা ভ্বোণের 
বিরুদ্ধে অর্জনের অস্তরধারণে আঁতকে ওঠা অবান্তর | 
ব্যক্তি হিসেবে এরা মহান হলেও যেহেতু শ্রেণীস্বার্থমগ্ন 
রক্ষণশীলতাঁর পক্ষে, তাই বিপ্বী মানবতার লাঞ্ছিত 
ভাবমূর্তি, ' এদের. উৎখাত করবেই, বাত্যয় হতে 


ৰ পারে না। i 
৮. 


“বিপ্রবে ক্ষয়ক্ষতির প্লাবন বইবেই। সর্বকালের 
সব বিপ্লবেই তাই হয়েছে।. এর অন্যথা নেই। ক্ষয়- 
ক্ষতির ভয়ে যদি বিপ্লবকারীরা পশ্চাদপসরণ করে তো 
বিপ্লব কোনদিনই ঘটবে না । তাই যুদ্ধ আরস্তের প্রাকৃ- 
কালে ক্ষয়ক্ষতির কথা ভেবে অর্জ,নের চিত্ত যে সমস্তায় 
ভারাক্রান্ত হয়েছিল সেইগুলো আদৌ কোন সমস্তাই 


করেন নি। 


2৩ উপ 





নয়_অভ্ঞতীশসবিপ্র্বৈর সঙ্গে এরা ওতঃপ্রোতভা.ব 
জড়িত। বিপ্লব ৷ ঘটলে এরাও ঘটবেই | ম্বতর+ং 
এদের নিরসনের প্রয়োজনও নেই, অবকাঁশও নেই । 
নেই বলেই শ্রীকৃষ্ণ সে সবের সমাধানের কোন প্রয়্াসও 
এতে তার 65০2190. বা পলায়শী মনে 
ভাব ব্যক্ত হয়েছে এ কথা! বলতে পার না। প্রকৃতপক্ষে 
যা হয়েছে, তা হলো এই যে, শ্রীকৃঞ্চ এগুলোকে আমলেই 
আনেন নি। অম্পূর্ণ অগ্রাহ করেছেন। পক্ষে বিপ্নযের 
বৃহত্তর কল্যাণ রয়েছে বলেই অগ্রাহ্য করেছেন | 

‘আসলে শ্রীকৃষ্ণ হলেন এই বিপ্রবের নায়ক অর 
অর্জ,ন তার কর্ম-মূতি বা সেনাপতি ' সেই সেনাপতিকে 
কার্ধোনুখ করার জন্যই নায়কের গীতার পরিকল্পন| 
নামান্তরে বিপ্লবের স্বরূপ দর্শন প্রসঙ্গের অবতারণ। | 
সেনাপতির মনে সংশয় জেগেছে এই যুদ্ধ কি ঠিক? 
সিংহাসনের জন্য এই বিপুল হননকার্য কি ঠিক? 
শ্রীকষ্চ তাই কর্মের স্বরূপ নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছেন । 


গীতা হলো! সেই কর্মের স্বরূপ। তাই যখন ‘ক্লৈবং মাস্ম- 


গম” বল। হয়েছেঃ তখন কর্মবিমুখতাকেই লক্ষ্য করা 
হয়েছে, ক্লীবত! আর কর্মবিমুখতা সমান কথা । আসলে 
বিষাদরূপ যে কারণে অভুর্নের যুদ্ধবিমুখতার জন্ম, 
তাতে নিছক অজ্ঞতাই প্রকট ।: স্বৃতরাং অজ্ঞতা বদি 
কর্মের প্রতিবন্ধক হয় তো! সেই অজ্ঞতাকে নাশ করার 
জ্ঞানের অবশ্যই অপেক্ষা আছে। সেই জ্ঞান গ্ততিপাদিত 
করাকে তুমি প্রলোভন বলতে পার না! সেই জ্ঞানই 
হলো! কর্মের স্বরূপ। তাই বলা হয়েছে 'যোগস্থ কুরু- 
কর্মানি”-যোগে স্থিত হয়ে কর্ম কর?। অর্থাৎ কমের 
স্বরূপ জেনে কর্ম কর। বিষাদ বিভ্রান্তি দূরে যাবে! 
প্রকৃতপক্ষে বিগ্রবাত্বক এই যুদ্ধের কল্যাণকারি তাঁর 
তুলনায় অজু নের এই হৃদয়-দৌর্বল্য অতি ক্ষুদ্র । তাই 
একে পরিহারের কথ! বলায় প্রলোভনের কোন অবন্যাশ 
নেই, আছে প্রবৃদ্ধি। প্রলোতনে আছে অসঙ্গত কার্ষে 
প্ররোচনা । আর প্রবৃদ্ধিতে আছে অজ্ঞানমুক্তি তৎসহ 
সৎকার্ষে প্রেরণা । আসলে অর্জুন ছিল অন্ধ ৷ এই সহা- 
যুদ্ধের লক্ষ্য অনুধাবনে সে ভুল করেছিল। ভেবোঁছিল, 
এ যুদ্ধ নেহাৎ রাঁজ্য দখলের লড়াই! তাই বিষাদের 
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অবকাশে তার মুখ -দিয়ে বেরিপ্েছে-“গুরুন হত্বা” ‘ন 


বিজয়ং কাজ্কে'--এই গুরুবর্গ ভাই বন্ধু প্রাণপ্রিয় আত্মীয়-: 


স্বজনদের হত7 করে আমি রাজ্য চাই না! | 


‘কিন্তু বিপ্লবের নায়ক, তার চোখে তে| এই যুদ্ধের 
লক্ষ্য অন্পষ্ট ছিল না। রাজ্যাধিকারের লড়াই নয়, 
এ যে নিপীড়িত মানবের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জাগরণ । 


তাই নায়কের মুখ: থেকে নির্গত হয়েছে ‘তুমি যুদ্ধ না... 


করলেও এরা নিহত হয়েই রয়েছে । অনুমান কর এ 
কথার পক্ষে কি আছে.। এ যদি শুধু অর্জুনের রাজ্যজয়ের 
সঙ্গেই যুক্ত থাকত তো অর্জুন যুদ্ধ না করলে এদের নিহত 
হওয়ার সভভাবনা কোথায় ? বলতে হবে, নেই। হৃতরাং 
সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, এ যুদ্ধ রাজ্যাধিকারের 
যুদ্ধ নয়। এর লক্ষে গুঢ আর কিছু আছে, যা অজুন যুদ্ধ 


না করলেও অসিদ্ধ থাকবে না। অর্থাৎ অজুনি যুদ্ধ করুক 


আর নাই করুক সেই লক্ষ্য সিদ্ধ হবেই 1” তাই এ যুদ্ধ 
অনিবার্য, কারণ লক্ষ্যে আছে তার বৃহত্তর কল্যাণ। 
তাই এ যুদ্ধ হলো! বিপ্লব । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এই স্বরূপকে 
অস্বীকার করার উপায় নেই কোন দিক থেরেই। অর্জুন 


যুদ্ধ না করলেও বিপ্লবের রথ থেমে থাকবে না। সে 


চলবে, অজু না হলে অন্ত কাকুর দ্বারা) বিরোধীরা 
তার চাকার তলায় পিষ্ট হবেই। তাই এরা নিহত 
. হয়েই আঁছে। , 


পর্বত গহ্বরে বশিনী আতোম্বতী বর্ষাগমে পাথরের 
শক্ত দুরতিক্রম্য. বাধনও চুরমার করে দেয় আপন ধারা, 
' রক্ষণশীলতার লৌহ কারায় বন্দিনী লাঞ্ছিত মানবতাও 
_ কালোদয়ে শক্তি সঞ্চয় করে সেই লৌহ প্রাচীর: বিধ্বস্ত 
করে ভাবী মান্ুষেয় কাছে পৌছিয়ে দেয় প্রাণ-পীযুষ- 
ধারা । সেই বক্ষণশীলতার পক্ষ নিয়ে যদি দাড়ায় চির 
কুমার আদর্শ পুরুষ অজেয় দেবব্রত তবে তারও পতন 
অনিবার্ধ। সত্যই অজুন নিমিত্ত মাত্র। বিপ্লব স্বীয়- 
কুন প্রবাহে আপন, তালেই তাপিয়ে নিয়ে যায় বিরুদ্ধ- 
চারীদের | এর অন্যথা নেই। তাই সেই বিপ্লবের 
ভাবমৃতির স্বরূপ সাক্ষাৎ করে ০ আত্মহার হয়ে 
বলে উঠেছিল ।-- | 


* উদ্দেশ্য | 


“ঘটতে চলেছে তা নয়। 


‘লেলিহসে গ্রসমানঃ সমস্তাৎ লোকান সমগ্রান্‌ 
বদনৈ জলভিঃ। 

নদ জগৎ সমগ্রং ভাসন্তবোগ্রা 
প্রপন্তি বিষ্কো ॥ 

— বুঝেছি, নিয়তি তুমি, উদ্দেশ্য তোমার অনিবার্ধ; 
প্রতিরোধ যত বলবানই হোক্‌, নিস্তার নেই | 


গন্ধও নেই, লক্ষণাগতভাবে. স্বীকার করতে, হবে 
বিপ্রবের ভাবমুভির বিশ্বময়তা প্রতিপাদনই এর 
সেই বিশ্বাত্মক বিপ্লবের স্বরূপ অবধারণ করে 
অজুনের ভ্রান্ত বিষাদ দূর হয়েছে। অজ্ঞতা মুক্ত স্বচ্ছ 
চোখে সে দেখতে পেল এই বিপ্লব যে শুধু কুরুক্ষেত্রেই 
এ নিত্য। যখনই মানবতার 
স্বচ্ছ ধারা অত্যাচারের ছঞ্জালে অবরুদ্ধ হয়েছে তখনই 


আবির্ভাব ঘটেছে বিপ্লবের এই ভাবমুতির বিভিন্ন 
তার প্রবাহবেগ এই জঞ্জালগুলোকে 1০ 
অপসারিত করে মানবতার ধারাকে মুক্ত করে দিয়েছে। ২ 


আয়তনে । 


পৃথিবীর অতীত. ইতিহাসে এরই স্বাক্ষর ৷ 
সত্য অনস্বীকার্য . 
যেদা যদাহি ধর্ম গ্রানির্ভবতি ভারত |: 
. অভ্যুথানম ধর্মস্ত তদাত্মানং স্থজাম্যহম্‌ || 
বস্তুতঃ গীতার এই উক্তির এই-ই নিষর্ষ। 
"লক্ষ্যের দ্বারাই হয় ' লক্ষিতের মুল্যায়ন ৷ এর 


স্ছতরাং 


'অপনয় নেই। লক্ষ্য এখানে দলিত মানবতার মুক্তি । 


সে লক্ষ্যের সাধন হলো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, আর. সাধন' হলে! 
অর্জুন লক্ষ্য যতক্ষণ অপ্রতিিত ততক্ষণই সাধনের 
উপযোগিতা | লক্ষ্য সিদ্ধ হলে সাধনের আর প্রয়োজন 


তাঁই -. 
অগ্নিময় তোমার করাল গ্রাসে এই সমস্ত লোক দগ্ধ পিষ্।” , 
‘প্রকৃতপক্ষে বিশ্বরূপের মধ্যে ভেক্ছিবাজির নাম- 


রর 


থাকে না। অর্থাৎ লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠা করে সাধন নিজে 


লয় হুয়।. স্বতরাং 
কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না। তার মানেই হলে! 
সাধনের গুণ বা দোষ লক্ষ্যে আরোপ করতে পার না। 


পার. না। কারণ সাধক হলো লক্ষ্যের নিমিত্ত কার । 
সাধকের সম্পর্ক তাই লক্ষ্যের সঙ্গে, সাধনের সঙ্গে নয্ন। 


সাধনের গুণাগুণের সঙ্গে লক্ষ্যের: * 


তা যদি না পার তো সেই. দোষ সাধকেও আহরণ করতে 


বৈশাখ, ১৩৭৯ ] 
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সুতরাং সাধনে অর্থাৎ যুদ্ধে যদি ক্রুরতা, নিষ্ঠুরতা বা 
ছলনা যদি কিছু ঘটেই, তো! তার, জন্য সাধককে বা 
লক্ষ্যকে কোনমতেই দায়ী করতে পার ,না। অর্থাৎ এ 


সবের জন্ত সাধক অজু'ন বা লক্ষ্য মানবতার মুক্তি. 


হেয় হতে পারে না। তাই বিপ্লবের ভাবমূর্তি যদি 


বলেই থাকে ‘অহং ত্বাং অর্বপাপেভ্যো যোক্ষয়িত্তামি+ 
তো এতে পাঁপাচরণের প্রশ্রয় রয়েছে এ কথা ভাববার 


. কোন সঙ্গত হেতু নেই। সেদিনের বিদ্যাসাগরের 


 শ্রেণীস্বার্থেরই সংরক্ষক, 


বিপ্লবাত্বক বিধবা বিবাহের প্রচলন প্রচেষ্টাকেও তথা-. 
কথিত পণ্ডিতের! পাপ পাপ বলেই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা 
করেছিল। আজ তার সেই বিপ্লবচিস্তা সর্বজ্রনস্বীকৃত। 
আসলে প্রচলিত ভ্রান্ত রক্ষণশীল নীতিগুলোর যা. কেবল 
তাদের বিরুদ্ধাচরণ তো! 
বিপ্লবের অবিতাজ্য অংগ । এই-ই হলো তার গ্রানি- 
মুক্তকরণের এষণা | স্বার্থসংরক্ষণে সদা যচেষ্ট রক্ষণ- 


শীলর! যদি প্রতিরোধের চেষ্টা না করে তো! বিপ্লব বিন! 
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টি 


রক্তপাতে, 
পারে। | . 

‘কিন্তু তা হয় না। রক্ষণশীলেরা প্রতিরোধ 
করবেই। 
লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেই । স্বৃতরাং দোষটা বিপ্লবের 
বিরুদ্ধাচারীদেরই । বিরোধিতার ভেতর দিয়ে তারা 
নিজেরাই নিজেদের মরণ ডেকে আনে। তাই যখন 
বিপ্লবের ভাবমুর্তি ঘোষণা করছে, ভয় নেই, আমি 
তোমায় সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করব, তখন তার. নিঘর্ষ 
হলো ‘বিপ্লব সাধনায় তোমায় কোন পাপই স্পর্শ করতে 
পারবে না” কারণ লক্ষ্য লোক-কল্যাণের মহত্বের 
দ্বার:ই লক্ষিত বিপ্লবের মহত্ব। আর লক্ষিত বিপ্লবের 


বিনা নিষ্ঠুরতাঁয়ই সংসাধিত হতে 


বিপ্লবও তাকে. ভেঙ্গে চুরমার করে স্বীয় 





মহত্বের দ্বারাই সেই বিপ্লবসাধকও মহত্বমণ্ডিত, অর্থাৎ 
পাপযুক্ত। এর অন্তথা অসম্ভব। সাধনযুদ্ধও এই 
মহত্বালোকে ঘালোকিত।” 

“তোমাদের 
লেনিন-ষ্টণলিনের বিপ্লবসাধনার মূলমন্ত্র কি ছিল? ছিল 


socialistic * 26501800015 মহান 


end justifies the means’—অৰ্থ।ৎ বিপ্রবের লোক- 


কল্যাণকর! মহান লক্ষ্যের তুপনায় বিপ্লব সাধনের ভ্রুরতা 
বা নিষ্ঠুরতা অতি তুচ্ছ। লক্ষোর মহত্বেই সাধ-নরও 
যাধার্থে'র অনিবার্ষ স্বীকৃতি । স্বীকার করতে হবে 
এ কথা গীতাঁরই প্রতিধ্বনি মাত্র ৷ 

পরিহাসে-উচ্ছল হয়ে উঠল প্রশান্তর ক$। সকটাক্ষে 
বলল-লেনিন ষ্ট্যালিনের নীতি বলে এটা তোমাদের 
কাছে হলো আদর্শ। আর সেই কথাই বু আগে 
গীতায় উক্ত হয়েছে বলে তার মধ্যে তোমর। পেলে 
পাপাচ'রের গন্ধ। এ নিতান্ত পক্ষপাতছুষ্ট চিন্তা, বরং 
লেনিন ষ্ট্যালিনের বিপ্লব মাঁদর্শের গুরু বলে গীতাকে 
আর গীতার শ্রব! শ্রীন্ৃ্চকে তোমাদের পৃজো কর! 
উচিত ৷’ | 

_ আবিষ্ট কঠে বলল অঞজিত--স্্যা, উচিৎ। সত্যিই 
উচিৎ দাদা |” | 

স্বশীতল--“দেই সঙ্গে 'আমার একটা দাবী রইল 
দাদা। গীতার উপর আপনার এই comment-কে 


.ছাঁপাবার অনুমতি দিন ।+ 


হাসল প্রশান্ত, শান্তকঠে বলল-_“কি হবে 1” 

আচ্ছন্ন ভারী গলায় বলে উঠল অজিত--“আপনার 
সবই ভাল । শুধু বুঝতে পারি না আপনার এই নিরা- 
সক্তিকে, এ যে কি বস্ত, কোন সাধনায় একে যে আপনি 


আয়ত্ত করেছেন তার কোন হুদিশই পাই না 1 
(ক্রমশঃ) 





“বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে kl 
। স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংমদেব 


জগৎসন্ভ;তায় নারী এক অধরা 'বস্ত। নীরীকে কেন্দ্র কারেই সংসার, সমাজ ও. দেশ ; নারীকে ৬ 
. কেন্দ্র করেই সত্যতা সংস্কৃতি ও সাহিত্য। যেখানে, নারী নাই, সেখানে বিস্তার নাই, আনন্দ নাই, উৎসব - 
নাই নারী মানবজীবনে এক অত্যন্ত প্রাণ- কেন্দ্র, যাকে আশ্রয় করে কত খষি, কত কবি, কত 
দার্শনিক নিজেদিগকে অভিব্যক্ত ক'রে তুললেন ১ লবণ তোমাদের মহিমা অপার ! কিন্তু তোমর! কি / 
সে কথা জানো ?' ূ 
. দার্শনিকেবা' নারীকে বস্তর্ূপে দেখেন নাই, দেখেছেন তত্বরূপে। দেখেছেন জনীপ্রতিভার উৎসরূপে ৷ 

দেখেছেন মাতৃত্বের অযৃত-নিঃসান্দন আধাররূপে | দেখেছেন সর্ধমানবকে কাছে টেনে আনার আকর্ষণী 
শক্কিরপে.। আর যারা বস্তু বলেই নারীকে ধরে. নিয়েছেন, তারা দেখেছেন, এই বস্তুর সংস্পর্শে এলে 

কেমন ক'রে পুরুতন্বপী বন্তগুলি তালগোল পাকিয়ে নিজেদের সমস্ত চৈতন্ত নারীতে বিসর্জন দিয়ে একেবারে 

নিঃস্ব হয়ে নিরর্থক হয়ে যায়। নারীর 'এই অসাধারণত্বের জম্তেই তারা নারীকে নাম দিয়েছেন প্রকৃতি। 

নারী বিশ্ববিধাতার শ্রেষ্ঠ বিভূতি, নারী বিশরতরষ্টার আসজির মৃত্তি। ১ ূ 

কবির দৃষ্টিতে নারী সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, তার রূপচ্ছটা যেন উষাগয়ের পূৰ্বাভাষ, তার স্বষমা তার 

. সর্ব-ঘঙ্গ-জোডা, কোনো অঙ্গে কোনো প্রত্যঙ্গেই সে কদাচ কুৎসিত নয়” অসথন্দর নয়, অবাঞ্ছনীয় নয়, অনব- . 

লোকনীয় নয়।. তার ভরতঙ্গে কোটি ইন্্রধর বিচিত্র লীলা, তার প্রতি রোমকুপে শত সমুদ্রের শুভ্র ফেনিল 

চূৰ্ণিত তরঙ্গের .অপরূপ মেলা, তার কুঞ্চিত কুম্তলে নববর্ষার স্বধাবর্ষণোন্মুখ ঘনক্চ মেঘমালা, তার নয়নে 1 | 

' কোটি চন্দ্ৰমার স্গিগ্রতা। সে হ্থন্দর, তাই. সে বরৃণীয়, তাই পৃহনীয়, তাই সে চিরবাঞ্চিত।  নীর ক্ুক্ষ - 

_মরুভূমিতুল্য শুদ্ধ হৃদয়ে সে প্রেমরসঞ্চারিণী অমোঘ প্রেরণা |. 

খষির দৃষ্টিতে নারী, আনন্দ, বিশ্বের. সমস্ত হর্ষের উৎস, সমস্ত উৎসবের উল্লাস, নারী পূর্ণতার তৃপ্তি, ' 
সনি, শান্ত, সমাহিত প্রজ্ঞার জন্মভূমি । এতভাবে এত জন নারীকে দেখেছেন তাদের দিব্য দৃষ্টিতে । ৰ 
কিন্তু মায়েরা, সে.কথা কি তোমর! জান? তোমরা কি জানো যে তোমাদের বাদ দিয়ে চলা যায় . 

না ব’লেই কেউ তোমাদের মা ব’লৈ ডাকে, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ব’লে পূজা করে আর সেই পূজার 
মধ্য দিয়ে নিজ জীবনের চরম চেতনাকে জাগ্রত করে, পরম সার্থকতাকে লাভ করে? তোমরা কি জানো 
যে, তোমাদের বাদ দিয়ে চলা যায় না ব’লেই তোমরা! কারো হৃদয়ের ' রুদ্ধ স্নেহের দুগ্নার্ব খুলে দাও 
নয়নানদ্দদায়িনী নন্দিনী রূপে, কারো জীবনে জীবন্ত প্রেরণ! . সঞ্চারণের জন্য এসে দীড়াও তগিলীর্ধপে, 

. কারে! বা সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ-আত্মাকে অধিকার করে নিজের সঙ্গে একাগ্মভাবে মিলিয়ে নাও অ্ধাদ্লিনী 
সহধৰ্দিণীরূপে ? এই শক্তি দ্বিযেই তোমরা গড়েছ সংসার, পত্তন করেছ সত্যতার, সৃষ্টি করেছ নব নব 
স্কৃতিকে, অফুরন্ত মপী যুগিয়েছে সাহিত্যিকের লেখনীতে। তোমরা যেখানে উর্ধমুখ, সমাজ সেখানে 

উন্নত, তোমরা ফেখানে নিয়গামী, সমাজ সেধানে পতিত। এভাবে তোমরাই হয়ে দশড়িয়েছ দেশ ও ৩৯ & 


. সমাজের প্রকৃত তাগ্য-নিয়ন্ত | কিন্তু দে কথা কি তোমরা জানো?" সে কথা কি তোমরা বিশ্বাস কর? 
| ( অথ সংহিতা, ষোড়শ খণ্ড ) 


টাক! থেকে কলকাতা দূরে নয় 
কালিদাস মুখোপাধ্যায় 


পম্চিম-বঙ্গ অন্ধ-আঁবেগে এগিয়ে চলেছে সর্বনাশা 
অবক্ষয়ের পথে । ছিন্নমস্তার মতো আপন কধির পানে 


সে উন্মত্ত । . পশ্চিম-বঙ্গ আজ দিগত্রান্ত। বগ্গাহীন 


অশ্বের মতো ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে ছু'পাশের সব কিছু 
ছিন্নভিন্ন করে। বিগত বেশ কিছুদিন ধরে অসংখ্য 
শুচবুদ্ধিদম্পন্ন মানুষ একটা দুঃসহ বেদনায় বোবা হয়ে 
গেছেন। তাঁদের চোখের সামনে আলোগুলি সব 
একটার পর একটা নিভে যাচ্ছে, সারা দেশের উপর 
নেমে আসছে নীরদ্ধ, অন্ধকার | যে-সব মানবিক মূল্য- 
বোধগুলি দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনায় আমরা গড়ে 
তুলেছি, যে-সব মূলাবোধগুলি নিয়ে আঁমাদের সভ্যতা, 
সেই সব অপরিত্যাজ্য মূল্যবোধগুলি অপ-সত্যতা ও 
অপ-সংস্কৃতির অপঘাতে ধুলায় লুটিয়ে পড়ছে । যারা 


। শুদ্ধেয় তারা নিজেরাই নিজেদের করে তুলেছেন অশ্রদ্ধেয় 


--সম্মাননার আসন হ'তে নিজেদের করেছেন নিরিচারে, 


নির্বাসিত ৷ | 
বিদ্যাবৃদ্ধি আজ অনাদৃত, স্যায়নিষ্ঠা চরিত্রবত্তা 


বিড়ম্বিত, স্বাধীন চিন্তা ক্লেদাক্ত স্বার্থ চরিতার্থতার ব্যগ্র 
ব্যাকুলতায় বৈতব ও ক্ষমতাসীনদের চরণতলে আত্ম- 
বিক্রীত। প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী 
আকাশ বাতাস করে তুলেছে বিষধর, স্ফীতকায় অপমান 
নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে অক্ষমের বক্ষ হতে করে চলেছে আতগ্ত 
রক্তপান। চোখ মেললেই দেখতে পাওয়া যায়, দিকে 
দিকে এগিয়ে চলেছে মুখোশের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা । 
ধর্মের মুখোশ, শিল্পের মুখোশ, সাহিত্যের মুখোশ, দেশ- 


ষ্টপ্রমের মুখোশ, পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের মুখোশ এ টে সবাই 


ঘুরে বেড়াচ্ছে নিশ্চিন্ত আরামে । এক মুখোশের সঙ্গে 
চলেছে আর এক মুখোশের প্রণস্থলীল!। মুখোশ খুলতে 
রাজি নয় কেউ, পাছে বিকৃত মুখের বিকার ধরা পড়ে 
যায়। মুখে প্রতোকেই সত্যের দোহাই পাড়ে, সত্যের 
প্রতি অবিচল অনুরাগ প্রদর্শনে হয় উন্মুখ | কিন্তু সত্যের 


মুখোমুখী এসে দাড়াতে এরা হয় ভীত ও শহ্কিত। 
সত্যের রূপ শুধু মাধুর্য-রসে অভিসিঞ্চিত নয়_-সভ্োর 
রূপ আবার ভয়ঙ্করও বটে_করাল-বদনা ভীম! ভয়ঙ্করীর 
মতে! ! হ্বতরাং সত্যকে প্রচ্ছন্ন রাখবার জন্য প্রয়োজন 
হয় বর্ণোজ্জল মুখোশের | তাই কোন ছুঃসাহসী ঘদি 


মুখোশ ধরে টান দেয় তাহলে আর রক্ষা নেই। ঘুর 


হয় বাপবাপান্ত! আরম্ভ হয় হৈ চৈকাণ্ড-রৈরৈ 
ব্যাপার! ছুঃসাহসীর হঠকারিতার মুখোশের দল 


বিস্ময়ে বিমৃঢ় হয়ে পড়ে, একে অন্তের দিকে নস নেত্রপাতে 


তাকিয়ে বলে একী! এ-কী! অসহ এই অবিুমৃষ্য- 
কারিতা! গদ! হাতে এগিয়ে আসে অভিসম্পাত দিতে 
দিতে । মুখোশের দেশে মুখোশ পরে দ্বিপরীর দল 
আসর জমাবে এবং প্রভূদত্ত ইনাম পেয়ে ধন্ত হবে এই 
তো ম্বাভাবিক। তবে নবীন আগন্তকের পক্ষে একমান্তর 
ভরসা এই যে, ঝড় আসন্ন। রুদ্ধ ঝড়ের দূরাঁগত অস্ফুট 
কম্পন ধরা পড়েছে। আকাশ নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন, 
থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, অদূর থেকে ভেসে আসছে 
বজ্রপাতের কড় কড়াকর আওয়াজ । নীচে মাটি থেকে 
গুম্‌ গুম শব্দ শোনা যাচ্ছে, উর্ধে আকাশে শোনা যাচ্ছে 
একটা গড়, গড় ধ্বনি । মত্ত ঝড়ের প্রলয় দোলায় এবার 
সব কিছু ওলট পালট হয়ে যাবে--পুরানো সঞ্চয় নিয়ে 
ঘাটে ঘাটে বেচা কেন! আর চলবে না। সত্যের পুঁজি 


ফুরিয়ে এসেছে, বঞ্চন| হয়ে উঠেছে অভ্রভেদী। 
ইতিমধ্যে আবিভূতি হয়েছে দুঃসাহসী নবীনের দল | 


স্বীকার করতেই হবে তাদের ছুঃপাহসের মধ্যে রয়েছে 
একটা প্রবল অবিবেচনা। যাকে বলে বৈষয়িক বৃদ্ধি, 
তা তাদের জানা নেই, তারা ব্যক্তিগত স্ৃখন্থবিধার 
হিসাব খতিয়ে দেখতে পারে নাঁ। বিজ্ঞ প্রবীণের পাকা 
হিসাবে এরা সব লক্ষীছাড়া। কবিগুরু একদ! 
বঙ্গমাতার কাছে তার সন্তানদের লক্ষ্মীছাড়া করে দেবর 


জন্যই আকুল আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন £ 





পুণ্য পাপে সুখে খে পতনে উত্থানে 
মানুষ হইছে দাও তোমার সম্তানে। 
# কঃ # 
প্রাণ দিয়ে হুঃখ সয়ে আপনার হাতে. _ 
সংগ্রায করিতে দাও ভালমন্দ সাঁথে। 
শীর্ণ শাস্ত সাধু তব পুত্ৰদের ধরে 
দাও সবে পহছাড়া লক্গীছাড়া করে। 
যুগে যুগে এইসব গৃহহার! লক্ষীছাড়ার দলই দুর্গমের 
“ছুর্গ হতে দধিচীর মতো আত্মাহুতি দিয়ে উদ্ধার করে 
আনে নব-জীবনের ছ্োতি্সয় অভ্যুদয়কে। কবির 
ভাষায় “ইহার! দুঃখ পায় দুঃখ দেয় মানুষকে অস্থির 
করিয়া তোলে এবং -মরিবায় বেলায় ইহারাই মরে। 
কিন্তু বাঁচিবার পথ ইহারাই বাহির করিয়া দেয়।” 
তাই কবির আহ্বান ছিল বে-হিসাবী বে-পরওয়া 
তরুণদের কাছে £ | 
"ওরে নবীন, ওরে আমার কাচা, 
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, 

" আং-মরাদের ঘ! মেরে তুই বাঁচা । 
রক্ত-আলোর 'মদে-মাতাঁল ভোরে 
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে, 
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে 

পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা .। 
আয় ছুরত্ত আয় বে আমার কাচা ॥ 
বিদ্রোহী নবীন-বীর বারবার পৃথিবীর বুকে ঘটিয়েছে 
' স্থবিরের শাসনের অবসান। রবীন্দ্রনাথ এদেরই সম্ভাষণ 
রচনা ক'রে গেছেন. ভাবীকালের প্রত্যাশায় ।- দীর্ঘ 


রা 


প্রতীক্ষার পরে বিদ্রোহী নবীনের দল ভোলানাঁথের - 


ঝোলাঝুলি ঝেড়ে. বাছা বাছা তুণগুলি সব সম্বল করে 
.,এ-পার. বাংলা এবং ও-পার বাংলার সমাজ-জীবনের 





'স্বর্ণ-সিংহাসন টলে উঠেছে। 


'স্বাতপ্ত্যের মহিমা, 
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উপর অতকিতে অট্টহাস্যে ভেঙ্গে পড়েছে। সম্মাজে 


কায়েমী স্বার্থের 
দিকে দিকে সুরু হয়েছে 
আতঙ্কিত কর্ণবিদারী চীৎকার--গেল, গেল ! সব গোলায় + 
গেল! আপদ আছে, আঘাত আছে এবং সেইজন্যই 
বিদ্রোহীদের প্রাণ নবীন-রসে উদ্বেল। তারা জানে 
পথে পথে তারা পাবে কণ্টকের অভ্যর্থনা, দিকে দিকে 
তাদের বিরুদ্ধে উঠবে বিরাম বিহীন নিন্দাধ্বনি।, সেই 


দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড আলোড়ন । 


. সঙ্গে তারা এ-ও জ্বানে যে, তাদের নিন্দাবাদই একদিন 


রূপান্তরিত হবে তাদের জয়ধবনিতে । 

বিদ্রোহী তরুণের দল মৃত্যুপাগর মন্থন করে বাংলা- 
দেশে এনেছে বিপ্রব। তাদের হাতে নবীন. আশার 
শাণিত কৃপাণ ঝলসে উঠেছে । যে অপরাজিত দুর্জয়, 
জীবনী-শক্তি প্রাগৈতিহাস যুগ হ'তে বাঙালীকে দিয়েছে 
যে ইন্পাত-কঠিন অটল অকঙ্কপপ 
বাঙালীর জীবন-সাধনার বৈশিষ্ট্য, বাঙালীর সেই মৃতু পরয়ী 
জীবনবোধের প্রতীক হলেন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহ্মান। 
বঙ্গবন্ধু .নেতাঁজী-পথিক। নেতাজীর পথ আপোষহীন ll 
সংগ্রামের পথ- পূর্ণ স্বাধীনতার পথ'। ' বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে 
রক্ত-অবগুঠনের উন্মোচন ঘটিয়ে ও-পার বাংল! ঢাকায় 


. বীরভোগ্যা স্বাধীনতার যে জয়যাত্রা হয়েছে অবারিত, , 


এ-পার বাংলার অক্লান্ত তারুণ্যের মাধ্যমে ক্ষারবীর্যের 


“সেই বিজয়াভিযান পতন-অভ্যুদয় বেদনা-বস্ধুর পথ 
. অতিক্ৰম .করে এগিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গে চরম সার্থকতা 
- বহুন ক’রে। ঢাকা থেকে কলকাতা বেশী দূরে নয়! 


স্বার্থোদ্ধত অবিচারের অস্ভিমকাল ঘনিয়ে এসেছে । কবি-' : 
গুরুর ভাষায়_“প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতামদমতা 
আত্মস্তরিতা, যে নিরাপদ নয় তারি প্রমাণ হবার দিন 
আজ সমুখে উপস্থিত হয়েছে ।” 


যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 
2 শ্রীদিলীপকুমার রায় 


£ 


আমরা নব পরিবেশে অনটনের মধ্যে ভজন ক'রে 


চলেছি দিনের পর দিন নিত্যপৃজা ও ভজন নিয়ে। 


ইন্দিরার কাজ ছিল রান্নাবান্না ও সমাধিশ্রুত ভজন 
আবৃতি করা। কখনো কখনো সে একদিনে চার পাঁচটি 
মধুর, ভজন আবৃত্তি করেছে এযনও হয়েছে । একবার 
১৯৫৭, ১৫ই আগষ্টে গুরুদের্বের জন্মদিনে সে এগারটি 
তঙ্জন শ্রবণাস্তর পর পর আবৃত্তি করে সারা'দিন ধ'রে! 


রাত দশটায় ক্লান্ত হয়ে শুতে যাবে এমন সময় শুনল-_ 


মীরা আর একটি ভজন গাইছেন। ও বললঃ “আর 
পেরে উঠছি না, ভজন আবৃত্তি ঢের হয়েছে” এ-গান” 
গুলির মধ্যে আটটি পরে ইন্দিরার ভজনাবলির মাধমে 


' পরিবেষণ করা হয়েছে ভজনার্থীদের জন্তে।* কেবল 


আমার একটি খেদ আজও আছে যে, ইন্দিরা রাত 
দশটায় যে-তজটি শুনেছিল সেটি অনাবৃত রয়ে গেল 
নইলে বলা চলত জগৌরবে--:০520 9০০০০ সোজা 
কথা নয়। 

“ সত্যিই সোজা কথা নয়- প্রায় অবিশ্বীস্তই বলব 
তাই ইন্দিরা প্রথম থেকেই বেঁকে বসেছিল--আমাকে 
বারবার বারণ করেছিল গানগুলি ছাঁপতে | ওর প্রতি- 
পাদ্য এই ঃ গানগুলি মীরা ওর কাছে এসে গেয়েছেন 


, আমাদের সাধনার জৌলুষ বাড়াতে_সাধারণ্যে 


প্রচারার্থে নয়'। আমার মন ওর মানা মানে নি, কারণ 
আমি মনে করতাম, "আজও করি, যে, এ-ভজনগুলি 


সকলেরি জন্তে__আমরা শুধু মুখপাত্র! ইন্দিরার কাছে 


' সঘনে ঘোষণা করতাম শ্রীমরবিন্দের সাবিত্রীর একটি 


মহাবাক্য 2 “Imperfect is the joy not shared by 
৭l!”_“নিটোল নয় মে-হখ সকলে পায় না যার স্বাদ ।”' 
অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে. মুনিধষিদের মধ্যে । 





* সুধাঞ্জলি ও ভাবাঞ্রলি-তে ' 


৮ 


॥ ছয় ॥ 


কবীরের একটি গান আমি শিখেছিলাম বরোদায় তাতে 
অন্তরায় কবীর গেয়েছেন: 
“সব ভূত দয়! জিনকে চিতমে 
উন কোটন দান দিয়ে ন দিয়ে” 
প্রতি জীবেরে যে করে দয়া অন্তরে তার 
কোটি দান সে দিক না দিক কী আসে যায়? 
.এ-মনোভাবের মূলে আছে এই নৈশ্চিত্য 
(certitude) যে, অস্তরে সর্বভূতে দয়া থাকলেই হ'ল, 
তার ফলে দয়ালু মহাত্মার কাছে আর্ত জীব তার পথের 
পাথেয় ও চলার দিশা পাক বা ন! পাক কিছু আসে 
মায় না। একে বলা চলে সাবজেক্টিত দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ 
কিনা, ভগবান যখন জীবনের একমাত্র ‘লক্ষ্য তখন 
তাকে পাওয়ার পর করণীয় আর কী থাকতে পারে? 
(তবে ইচ্ছা করলে জনসেবক হ'তে পারো )। 


কিন্ত আরো একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে যার মূলে আছে 
এই প্রতীতি যে, ভগবান্‌ জীববিচ্ছিন্ন কৈলাসের শিব 
নন যিনি কেবল আত্বারাম আত্মানন্দে নেচে চলেছেন 
আবহ্মানকাল। তাই শিবকে পাওয়ার পরে চাইই 
চাই জীবের মধ্যে তাকে দেখে জীবজ্ঞানে শিবসেবা_- 
জীব তো ছদ্মবেশী শিবই বটে, যেমন দরিদ্র ছদ্মবেশী 
নারায়ণ। স্বামী বিবেকানন্দের এই একটিমাত্র প্রাণ- 
.স্পর্শী কথা থেকেই পাই তার অসামান্ত প্রেমের আতাষ। 
তারই লেখা. থেকে উদ্ধত করি : “ঈশ্বর, সর্বব্যাপী, 
তিনি আপনাকে সমুদয় প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত 
করিতেছেন, কিন্ত মানুষের পক্ষে তিনি মাহুষের ভিতরেই 
/প্রকাশিত।” (ভক্তিরহস্য, অষ্টম সংস্করণ, ১২৯ পৃষ্ঠা) । 

অপিচ, “বুদ্ধদেবে আমরা দেখি হৃদয়, অনন্ত সহগুণ 
--* শঙ্করাচার্য. উহাকে জ্ঞানের প্রথর আলোকে উদ্ভাসিত 
কৰিলেনা আমরা এক্ষণে চাই [শঙ্করাচার্ষের ] এই 


২২ 





প্রবর্তক 
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প্রখর জ্ঞানন্্যের সহিত বৃদ্ধদেবের এই অদভুত হৃদর, এই 
'অভভত প্রেম ও দয়া সম্মিলিত হউক" তবেই মণি: 
কাঞ্চন যোগ হুইবে।” (জ্ঞানযোগ)। 


মনে পড়ে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে শান্তিনিকেতনে | 
“নদ্দলাল, 


' রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলেছিলেন £ 
আজ সকালে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল- প্রতি যুগেরই 


একটি বাণী থাকে, আমাদের যুগের বাণীটি কী? উত্তরে * 


আঁমি বলেছিলাম-মানৃষ, বিশ্বমীনব।” এই কথাটি 
কৰি তার “ধর্ম” নিবন্ধে জোর 'দিয়েই বলেছেন ২ “ব্রহক্ষ 
‘মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা 
সতারূপে, প্রত-্ষরূপে বিরাজমান_-এই সম্বন্ধের মধ্য 
দিয়াই আমরা তাহাকে জানি, তাহাকে প্রীতি করি, 
তাহার কর্ম করি।” আমাকে একটি পত্রে কবি একথাটি 
আরো স্নন্দর ক'রে বলেছিলেন “গ্রামার সব অন্থভূতি 
ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানুষের মধ্যে। বারবার 


ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছে ম'নুষ, রূপে I 


এবং অব্ূপে, তোগে এবং ত্যাগে । -সেই মানুষ ব্যক্তিতে 
এবং সেই মান্য অব্যক্তে। 
কোমল”-এর একটি কবিতায় লিখেছিলুম' মানুষের 
মাঝে আমি কাচিবারে চাই’ 1” ূ 

গীতায় কর্মের »পরে ক্রমাগত জোর. দিয়ে তথ! 
“লোকসংগ্রহ” আদর্শের ঘোষণার মাধ্যমে হয়ত ঠাকুর, 
চেয়েছিলেন হ্চোরী গড়পড়তা! মান্বষেরও একটুখানি 
ঠাই করতে। একটি শ্লোকে এমন কথাও পাই. (৫.২৫) £ 
“লভন্তে ব্রহ্মনির্ববাণমৃষিণঃ জিত 
যতাত্বানঃ সর্বভূত হিতে রতাঃ ৷" 

অর্থাৎ, ব্রহ্মনির্বাণ লাভ রর ভগবদেকাঘ্ত হওয়ার 
ফলে যে-সব বিধৃতপাপ খষিদের সব সংশয়গরস্থি ছিন্ন 
হয়েছে তারা সর্বভূতহিতত্রতী হন! সংবাদটি অনবদ্য । 
কিন্তু তবু মনে খটকা! থেকে যায়ই যায়, মনে হয়-ঠাকুর : 
খষিদের এ-যিশনরি পদবী দিপ্রেছেন যেন খানিকটা . 
“কনসেশন্”-এর ভঙ্গিতেই 3 ক্ষনির্বাণ লাভ ক'রে 

% আর একটি শ্লোকে এবি যে, ভগবানকে «৭ 


সুদ” জেনে জীবনুক্ত পুরুষ শাস্তি লাভ করেন! কিন্তু এ-ও খতিয়ে 
সাবজেক্টিভ অনুভূতি, জীবসোর কোনো তনুজ্ঞা এখানে অনুপস্থিত ৷ 


বহুকাল আগে ‘কড়ি ও' 


নিষ্পাপ ও নিঃসংশয় হ'য়ে ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত 


হওয়ার. পরে যদি চাও তো সর্বভূতহিতে রত হ’ত্তে 


পারো। কিন্তু এর নাম sanction, ঠিক approval 


। 


নয়। ভাগবতের তৃতীয় স্বন্ধে পাই বটে (২৯ অধ্যায়, 8 


। 


২১ ও ২২ শ্লোক ): f 
! অহং সর্বেধু ভূতেষু ভৃতাত্বাবস্থিতঃ সদা । 
তমবজ্ঞায় মাং মর্তাঃ কুরুতেংর্চাবিড়ম্বনম্‌ ৷ 
যো মাং সর্বেযু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্‌ ৷. ' 
হিত্বার্চাং ভজতে মৌচ্যান্তন্ৈন্যব জুহোতি সঃ ॥ 
অর্থাৎ কি না, ভগবান; সর্বভূতে বিরাজ করছেন 
এ-সত্যকে মান না দিয়ে যারা শুধু বিগ্রহের মধ্যেই তিনি 


আছেন ভেবে মানুষকে অপমান করে তাঁর পৃক্জাপাঠ, ' 
_বিড়ম্বনা__গুধু ভস্মে ঘি ঢালা । মৰ্মস্পৰ্শী বাণী--মানি- 


কিন্ত ভাগবতের হাজার হাজার শ্লোকের. মধ্যে কটি 
শ্লোকে পাই এরকম মহৎ শ্রদ্ধার আদর্শ? 
একথা সত্য যে, মহাপ্রাণ সাঁধকদের মধ্যে অনেকেই 


তপঃশক্তির প্রয়োগে নয়_নির্ভরসার দুর্লগ্রে প্রেমের, 
'ভরসা দিয়ে। কিন্তু তবু সত্যের খাতিরে একথা না' 
মেনে পারি না যে, আমাদের অধ্যাত্মসাধনায় বস্তুলাভই 
মুখ্য উদ্দেশ্য, জীবসেবা গৌণ অর্থাৎ করলে মন্দ নয়, 
তবে না করলেও বিশেষ কিছু আসে যায় না| 

'্রীঘরবিন্দের দৃষ্টিতঙ্গি ছিল অন্য । তিনি বরবেরই 
চেয়েছিলেন আত্মবোধের সঙ্গে বিশ্বহিতের সমন্বয় । তিনি 


মানতেন যে, সাধনার সময়ে বিশ্বহিতের কথা না. 
. ভাবলেও চলে--এমন কি, না ভাবলে সিদ্ধির গতিবেগ ' 


বাড়তেও পাঁরে-_কিস্তু তবু মানুষ যে দুঃখী’ একথা ভুললে 
চলবে না, এবং সাধককে আত্মসিদ্ধির পরে বিশ্বহিতব্রতী 


'হয়ে জীবনের কুরুক্ষেত্রে নেয়ে আসতে হবেই হবে | 
মজবুত ধর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করতে । তাই তিনি সাবিত্রীর ' 


মূহাতাগ পিতা অশ্বপতির সাধন! ও সিদ্ধি সম্বন্ধে 
লিখেছেন যে, জীবঘ্যুক্ত হওয়ার পরে তিনি চেয়েছিলেন 
‘জগন্মাতার প্রেম ও সত্যশক্তি আবাহন করতে প্রতি 
বিশ্ববাসীর জন্তে £ j 


ত্রিতাপতপ্ত' মর্ত্য জীবের আধিব্যাধিতে ব্যথিত হয়ে, এ 
নানাভাবেই তাঁদের সহায় হয়েছেন, শুধু তাদের দীপ্ত! 





বৈশাখ, ১৩৭৯] 


যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 





২৩ 








His single freedom could not satisfy, 

Her light, her bliss he asked for earth and 
৫ men, 

Only he yearned to call for ever down 

Her healing touch of love and truth and joy 

Into the darkness of the suffering world. 


মহাপ্ৰাণ অশ্বপতি রহিতে পারে না আত্মপর ; 

শুধু আপনার মুক্তিস্বখে তৃপ্ত রবে সে কেমনে? 

চায় যে সে আবাহন করিতে এ-বিশে চিরতরে 

বিশ্বজননীর প্রেষসত্য-আলোকের আতিহরা 

হৃধাম্পর্শ জগতের নিরস্ত ব্যথার অন্ধকারে । 

এন্ছরাশার ' -অধিকাঁরী সবাই নয় একথা আমি 
জানতাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানতাম যে, এ- “আদর্শ 
সকলেরি- প্রাণে জাগিয়ে রাখা উচিত-_বিশেষ ক'রে 
মুক্তি-ভক্তি-জ্ঞানপথের. তীর্ঘযাত্রীর। শ্রীঅরবিন্দকে 
এ-মহাযুক্তির দ্িশারি ব'লে চিনতে পেরেছিলাম বলেই 
তাকে আমি গুরুবরণ করেছিলাম । 


প্রয়াণের পরে আমি পণ্ডিচেরি থেকে চলে এলেও 
আমার মনপ্রাণ ভোলেনি তার অঙ্গীকার “সিস্কেপিস ' 
২ফ যোগ”-এ £ “We must bear the burden of 
ke bthers'in divine self.interest”— অৰ্থাৎ বিশ্বমানবের 


ভার আমাদের বহন করতেই. হবে আমাদের দিব্য- 
জীবনের আত্মসিদ্ধির জন্তে। এককথায়, আমি 
অসংসারী সাধনাকে ব্রণ করতে চাই নি--মহাভাগ 
অশ্বপতির প্রতিযোগী হ'তে নয়, সাধ্যমত মহতের 
পদাঙ্ক অন্থসরণ করতেই বটে। 

কিন্ত এ-তেলন্ুনলকড়ির'জগতে নিঃস্ব আমি কীভাবে 
সাধনা করব? কার জ্ঞানের আলোয় পগ্রামছাঁড়া ও 
রাঙামাটির পথ”-কে আমার নিজের ব'লে চিনে নিয়ে ' 
'ছুলব বিশ্বাসের ছুর্টম উৎসাহে? তাই ডানলাভিন 
কটেজে হরিকৃষ্ণ মন্দিরের পত্তন ক'রে প্রায়ই মনে 
নিরাশ! আসত £ কোথায় এসেছি গুরুহীন বিদেশে? 
গুরুমন্ত্র পেয়েছি বটে, কিন্তু সাধনা কণরে কিছুটা আলো! 


মনে রাখবার প্রেরণা জুগিয়ে। 
যাবার, ইচ্ছ! প্রবল হ'য়ে উঠত, কিন্তু এত দুরে যাবার 


একথা বলছি আরে! এইজন্তে যে, শ্রীঅরবিন্দের মহা- 


'হ'তেই পারে না? * 


ও আনন্দ পেলেও থেকে থেকে মন বিষাদে ছেয়ে যেত । 
এ-নিরুৎসাহের দুর্লগ্নে আমাকে নিরন্ত উৎসাহের 
খোরাক জোগাত সবপ্রথম ইন্দিরা তাঁর অটল নিষ্টায়, 
তারপর কৃষ্ণপ্রেম। সে আমাকে চিঠির পর চিঠি লিখত 
ভরসা দিয়ে--সংশয়কে নিরস্ত ক'রে চিরন্তন কৃষ্ণবাতী 
থেকে থেকে আল্যোঁরা 


সমল, মানে পাথেয়, তখন ছিলনা । কারণ বলেছি, 
আমাদের যে-আয় ছিল তাতে কোনোমতে চ'লে 
যেত টায় টায়! ন! চাকর না র'ধুনী--এক বৃদ্ধ। কিছু 
সাহায্য করত ইন্দিরাকে কিন্তু সে স্বভাবে ছিল কর্মবিমুখ 
তথা অলস তার উপরে সতি)ই প্রায় ষাটের কোঠায় 
পা!দিয়েছে_কাজেই গৃহকর্ম রান্নাবাড়া আরো নানা 
পরিচর্যার ভার ইন্দিরাই বহন করত একাই-একশোঁ- 
সাধিকা হ'য়ে। ভাবতে আমাদের সত্যিই অবাক 
লাগত--তার দেহ্যন্ত্র দুর্বল হওয়া সত্বেও (ক্রনিক 
, হাঁপানি আর্থরাইটিপ, বুকে বেদনা, বিবমিষা-_ইত্যাঁদি 


“হাজারো! উপসর্গ তাকে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করত দিনের 


পর দিন) সে গুরুবাদী যৌগসাধনাকে বরণ করেছিল 
কী আশ্চর্য অটল বিশ্বাসে যে, গীতার ঠাকুর মিথ্যা ভরসা 
দিতে পারেন না: সত্যিকার বিশ্বাসী ধর্মার্থার" ছুর্গতি 
থেকে থেকে ও গুরু নানকের 
নানা বাণী পড়ে শোনাত- গুরুগ্রগ্থ থেকে । শুনতাম 
আমরা কয়েকজন | বলতে ভুলেছি ডানলাতিন কটেজে 
আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কয়েকটি সাধক । 
তারিখ দেবার দরকার নেই তবে ক্রমশঃ চাঁরটি সাধক 
হয়েছিলেন আমাদের সাধনসঙ্গী তথা সহায় £ যোগেন্দ 
. (পরে মোহাস্ত ), ব্রিগেডিয়ার শিব দামানি (পরে 
শ্রীকান্ত ) নরসিংহদাস পানি ও বিমল মৈত্র । (ক্রমশঃ) 


% পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশত্তস্য বিদ্যতে । 


নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ ছুর্গতিং তাত গচ্ছতি ৷ . 


ইহ কিবা পরলোকে নাই বন্ধু বিনাশ তাহার-_ 
যে কল্যাণকামী কর্মা__কেমনে নর্গতি হবে তার ? 





মঙ্গল অভিযান তথা সৌরজগত-বিজয় - 


শ্রীসন্তোষকুমার দে এম. এ. ( ক্যাল ), এইউ-ডিপ-এড ( ভাবলিন ) 


এপলো ১১-র “মানুষ চুর্ণিল' যবে নিজ র্ত্যসীম।” ' 


সার! বিশ্ব তখন, হয়ে পড়ল .বিস্ময়-বিমূঢ়। ঠিক এ 
একই সময় নেপথ্যে যে আর একটি মহা রোমাঞ্চকর 


নাটকের অভিনয় হচ্ছিল, সেটির কথা বোধ হয় আনন্দের 


আতিশয্যে সকলে ভুলে গিয়েছেন, নয়ত .এটি .তেমন- 
' ভাবে তাদের. দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। সেই 
মনে-না-পড়! নাটকটির কথাই আজ বলতে চাই। 


সেই নাটকটি হল, ১৯৬৯ সালে এপলো-১১র 


অভিযানের প্রায় সঙ্গে, সঙ্গে ছুটি মনুষ্যহীন মহাকাশযান . 
(0২০৮০: ০০) মেরিনার-৬ ও মেরিনার-৭ বিপুল 


সম্ভাবনা নিয়ে মঙ্গলগ্রহের দিকে . মহাবেগে ছুটে 
চলেছিল । 
মেরিনার-৬ 
১৫৬ দিনে ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম 
করে ৩১শে জুলাই ১৯৬৯ সালে অর্থাৎ এপলো-১১র 
চন্দ্রাবতরণের ১১ দিন পরে মঙ্গলগ্রহের নিরক্ষ, বৃত্তের 
৩,২০০ কিঃ মিঃ মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিল। পথের 
নিশানা পেয়ে তারগর যাত্রা করল মেরিনার-৭। তার 
লাগল অপেক্ষাকৃত কম সময়। ১৩০ দিন অবিশ্রাস্ত 
'ছুটে সে ৩১ কোটি ৫* লক্ষ কিঃ মিঃ পথ: অতিক্রম করে 


গৌঁছল। 
_,।এই মহাকাশযান ছুটির প্রত্যেকটির ওজন ছিল ৩৮২ 


কিলোগ্রাম এবং এতে যে সমস্ত আধুনিক সংবেদনশীল. 


ক্যামেরা ও বেতাবযন্ত্র ছিল, সেগুলি ৯ কোটি ৬০ লক্ষ 
কিং. মিঃ দূর .থেকে সংবাদ ও আলোকচিত্রাদি 


পাঠিয্লেছিল। মঙ্গল গ্রহের ছুই মেরুর বিশেষ বিশেষ . 


স্থানের যে ২২টি আলোকচিত্র আকাশ-সংস্থ। পেয়েছেন, 
সেগুলো পর্যবেক্ষণ করে তাদের মনে হয়েছে মঙ্গল গ্রহও 


অবিশ্রান্তভাবে অক্রাস্তবেগে ছুটে 


হয়। 
ও পৃথিবীর, মধ্যে এসে পড়ে, তখন পৃথিবী থেকে গার 


চন্দ্রের মত উদ্ধা-বিধ্বস্ত, ব্রণকণ্টকিত, কৃষ্ণশৈল গুহামুখ 
পরিকীর্ণ এক বিশাল ভূখণ্ড | | 

এখন কথা হতে পারে চত্্রাভিযান 'সফল হওয়ার 
পর মানুষ পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ -শুক্রে না গিয়ে মঙ্গল 


' গ্রহে যাবার জন্যে এত আগ্রহী হয়ে উঠল কেন ? স্র্যকে 
কেন্দ্র করে যে নয়টি গ্রহ আপন কক্ষে হূর্যের চারদিকে 


প্রদক্ষিণ করছে, তার মধ্যে পৃথিবীর স্থান হ’ল তৃতীয়, 


-শুক্রের স্থান হল দ্বিতীয়, আর মঙ্গলের স্থান হল চতুর্থ 


পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ শুক্রে অভিযান না করে. পৃথিবীর 
চেয়ে অনেক দূরে চতুর্থ গ্রহ, মঙ্গলে অভিযানে, বিজ্ঞাশী- 


' দের এত উৎসাহ হল কেন। কাছের জিনিস বলেই কি 
এই অনাদর 1? না অন্য কোন কারণ আছে? কারণ 


আছে, সেগুলি পরে বলা হচ্ছে। 
সম্বন্ধে কিছু খোজ-খবর লওয়া যাক। 


ভার আগে শুক্র 


সৌরজগতে বুধের পরই শুক্রের স্থান। সুর্য থেকে “ 


এর গড় দূরত্ব ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল |. কিন্তু এ দূরত্ব 
সব সময় সমান থাকে না, কখনও কম কখনওবা রিং 
আপন কক্ষে ভ্রমণ করতে করতে শুক্র যখন স্থর্য 


দূরত্ব ২' কোটি ৫৭ লক্ষ ৬০ হাজার মাইলের কিছু বেশী 


মঙ্গল গ্রহের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে «ই আগষ্ট, ১৯৬৯ সালে "হয়; আবার যখন পৃথিবীর-বিপরীত দিকে থাকে, তখন “ 


এর দুরত্ব ১৬ কোটি মাইলেরও বেশী হয়। শুক্ত যে 
কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, তা পৃথিবীর কক্ষের 
অন্তর্গত। তাই পৃথিবী থেকে তাকে কখনও সর্ষের 


আগে আবার কখনওবা. সূর্যের পিছনে চলতে দেখা” 


যায়। শুক্র যখন সুর্যের আপে থাকে তখন সে স্থর্যে!- 
দয়ের আগে ওঠে, তখন আমর! একে বলি প্রভাতী 
তারা বা শুকতারা। আবার যখন ক্র্যের পিছনে থাকে 
তখন সে হ্ৃর্যাত্তের পরে অস্ত যায়। সে সময় তাকে 
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পশ্চিমাকাশে দেখা যায় এবং তখন তাকে বলি সন্ধ্যা" 
তার!। তারই উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন-- 
“এই বুঝি মোর ভোরের তারা 
এল সীঁঝের তারার বেশে? 
অবাক চোখে এ চেয়ে রয় 
চিরদিনের হাসি হেসে” 
সোভিয়েট ও আমেরিকান বিজ্ঞানীর! শুক্র সম্বন্ধে 
আরও কিছু নতুন তথ্য জানবার জন্তে পৃথিবী থেকে 
রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে এবং মনুষ্যহীন যেসব 


যন্ত্রধান ( রবট স্কাউট) শুক্রের কাছাকাছি পাঠিয়ে: 


ছিলেন, তা থেকে শুক্রের চরিত্র আরও বিশদভাবে 
জানতে পেরেছেন । জানতে পেরেছেন - গ্রহটি অত্যন্ত 
আতিথ্যবিমুখ । সেখানকার আবহ অত্যন্ত প্রতপ্ত, 


ধূয়াশা (ধূ'য়া আর কুয়াশা ) ভি, দৃষ্টি বেশীদূর চলে : 


না, ব্যাহত হয়। “ধুত্ৰ বরণ, যেন দেহ তার গঠিত শ্বশান- 
ধূমে।” সে ভন্মমলিন, তাঁপস দুরতি ; সে ভীষণ, মৌন, 
বিজ্ঞ । সে“চিরতৃষার্তের স্বপ্ন, মাঁয়া-মরীচিকা'। তার 
ললাটে “তিলক রেখা যেন সে বহি লেখা” | প্রেমিকার 
কাছে সে সকাল সন্ধ্যার সোহাগিণী হলেও বিজ্ঞানীর 
কানে সে ‘ভৈরবীর তানে লাগায় বৈরাগ্যের মুছনা” | 
তাকে বলা চলে, “লক্ষ কোটি বৎসর ধরে আপনার 
জনহীন রহস্যে তুমি অবগুষ্ঠিত। তোমার জলে স্থলে 
বাপ্পমগুলীতে রচন| করেছ স্থষ্টিবৈচিত্র। তোমার 
সেই একেশ্বর যজ্ঞে আমাদের নিমন্ত্রণ নেই আমাদের 
প্রবেশদ্বার রুদ্ধ । তাকে লক্ষ্য করে কবি বলেছেন 

“পণ্ডিতে তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ ; 

বলে, আপন স্থদীর্ঘ কক্ষে 

তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান, 

তুমি মহামহিমান্বিত ; 

সুর্যবন্দনার প্রদক্ষিণ পথে 

তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী 

রবিরশ্রিগ্রথিত দিন রত্বের মাল! 

দুলছে তোমার কে ৷” 

আগেই বলা হয়েছে, সেখানে প্লয়েছে ধরা অনন্ত 

কুমারী ব্রত; হিমবস্ত্র পরদা, নিঃসঙ্গ নিস্পৃহ, সব- 


n 


মঙ্গল অভিযান তথা সৌরজগত বিজয় 
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আভরণহীন। সেথা দীর্ঘ রাত্রি শেষে ফিরে আসে দিন। 
শব্দশুন্য সংগীত বিহীন” ৷ 
শুক্ককে “মনে হয় মরু সাহারা । দূরে দূরে মায়।ময় 
পুরে দৈত্য দিতেছে পাহারা 1” তাই “ফিরে যাওয়া 
ভাল তাহাদের পাশে । চেয়ে আছে যাহারা ।৮ 
কাজেই সেই “জলহীন ফলহীন . আতঙ্ক পাণ্ুর 
মরুক্ষেত্র, শক্রতাবাপন্ন গ্রহে অবতরণ যে দুর ভবিষ্যতেও 
কোনদিন সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীর! মনে করেন না। 
মানুষের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সেও যেন অপন হনে 
গাইছে_- 
“কেন আসিতেছ মুগ্ধ মোর পানে ধেয়ে 
ওগো দিগন্রান্ত পান্থ, তৃষ্ণা নয়নে 
লুন্ধ বেগে । আমি যে তৃষিত তোম! চেয়ে । 
আমি চিরদিন থাকি এ মরু-শয়ানে 
সঙ্গীহারা।” ৃ 
শুক্রের তুলনায় দূরবর্তী গ্রহ মঞ্ধলকে পৃথিবীর মতই 
অতিথিপরায়ণ বলে মনে হয় এবং বসবাসের মত উত্তাপ 
সেখানে পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণ] । 
পৃথিবীর বাইরে মঙ্গল গ্রহ। পৃথিবীর কক্ষ মঙ্গলের 
কক্ষের মধ্যে থাকায়, মঙ্গল কখন পৃথিবী ও ক্র্ষের 
মধ্যবর্তী হয় না। পৃথিবী থেকে মঙ্গলকে উজ্জ্বল গীত- 
রক্তবর্ণ দেখায় । এর হরিদ্রাভ লোহিত আভা! দেখে 
অনেকে মনে করেন এই গ্রহে জল আছে-_সাঁগর ও 
জলাশয়াদি থাকলেও থাকতে পারে, আর থাকতে পরে 
ক্ষুদ্র উদ্ভিদপূর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তর | কল্পনা ধাদের অনেকদূর 
পর্যন্ত বন্াহীন ঘোড়ার মত ছোটে তাঁর] মনে করেন, 
সেখানে পৃথিবীর মানুষের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান ও 
ক্ষমতাশালী জীব বাস করে। এইচ. জি. ওয়েলস 'দি 
ওয়ার আব. দি ওয়ালওস্‌’ নামে একখানি রম্য রচনায় 
এক স্বন্দর কাহিনী পরিবেশন করেছেন। আর্থার ক্লার্কও 
লিখেছেন এ-বিষয়ে কয়েকখানি বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্তাঁন। 
যাই হোক, বাস্তব সত্য হল, মঙ্গল অন্তান্থ গ্রহেরই 
মত উপ-বৃত্তাকারে পশ্চিম হতে পূর্বদিকে সর্যকে 
প্রদক্ষিণ করে) সেজন্তে এদের পরম্পর দুরত্ব কখনও 
সমান নয়। কূর্য থেকে এর দূরত্ব ১৪ কোটি ১০ লক্ষ 
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মাইল। ছু'বছর অন্তর একবার মঙ্গল যখন পৃথিবীর 
কাছাকাছি এসে পড়ে, তখন তার দুরত্ব হয় ৫ কোটি 
৬০ লক্ষ কিঃ মিঃ; অর্থাৎ পৃথিবী এবং চন্দ্রের গড় 
দূরত্বের দেড়শ’ গুণ বেশী । অন্যভাবে বলা চলে একবার 
মঙ্গল গ্রহে যাওয়া মানে দেড়শ’বার পৃথিবী থেকে চাদে 
পাড়ি দেওয়া । কাজেই মঙ্গলগ্রহকে একবার প্রদক্ষিণ 
করতে হলে মানুষকে কয়েক কোটি মাইল পথ পরিক্রমা 
করতে হবে এবং তাঁর সময় লাগবে কম করে ছু-বছৰু 
আর পৃথিবী থেকে একবার টাদে যেতে হলে, সময়. 
লাগছে মাত্র তিনদিন। 

মেত্িনার-৭ খবর দিচ্ছে মঙ্গল পর্যন্ত গ্রহের আবহুমগ্ডল 
অত্যন্ত অনিবিত (পাতলা ) কিন্ত স্বচ্ছ, দূর দিগন্ত দৃষ্টি 
প্রসারিত করা চলে। অক্সিজেন সম্ভবতঃ নেই, ভুগর্ভে 
জল থাকলেও থাকতে পারে, তবে নদী, হুদের মত 
জলাধার হয়ত নেই ! পৃথিবীর মতই দিনরাত সেখানে 
২৪ ঘণ্টায় । সেখানকার অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের 
চেয়ে কম; কিন্তু চাদের অভিকর্ষের চেয়ে ছু গুণের 
বেশী। এ ছাড়াও মঙ্গলগ্রহে আছে চারটি খতু এবং 
সেগুলি এই অতি-পরিচিত পৃথিবীর ধতুরই মত; 
তবে তারা স্থায়িতে প্রখানকার খতুর প্রায় ছু'গুণ। 
৬৮৭ দিনে বছর সেখানে | 

মঙ্গলগ্রহ “নীলাম রাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্ত্রমুখর। 
না হলেও এবং প্রসন্ন প্রভাত সুর্য প্রতিদিন কিরণ-উত্তরীয় 
বুলিয়ে তার শিশিরবিন্দু মুছে না নিলেও, অনেকের 
ধারণা সে জীরধাত্রী। এর স্ত্যাসত্য নিঃসংশয়ে 
মীমাংসা হবে মানুষ যেদিন সেখানে সশরীরে অবতরণ 
করতে পারবে। তাই টাদের পরই মঙ্গল গ্রহে অভি- 
যানের এই প্রয়াস । ' বিজ্ঞানীর! মঙ্গলকে বলছেন, এবার 
অবগুঠন খোলো “এমোহ-আবরণ খুলে দাও, দাও হে। 
-স্থন্থর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি।” | 

টাদে উপনিবেশ স্থাপনের-জন্তে যেমন একট! সময়- 
সুচী ঠিক কর! হয়েছিল, মঙ্গল গ্রহে মানুষের পদচারণা 
জন্তেও তেমনি একটি সময়-সৃচী ঠিক করা হয়েছে। 
১৯৬৪ সালে ২৮শে নভেম্বর মঙ্গল গ্রহ অভিযানে 
আমেরিকা এক অতি সাধারণ ধরণের যন্ত্রযান_ 
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মেরিনার-৪ পাঠান | যানটি সাড়ে সাত মাসে ০২০ 
কোটি কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে ১৪ই জুলাই, ১৯৬৪ 
সালে মঙ্গল গ্রহের ৯৮৪৪ কিঃ মিঃ দূরত্ব দিয়ে অতিক্রম 
করে যায়! এ বৎসত্ব আবার একটি মনুষ্যবিহীন মহাকাশি- 
যান মঙ্গল গ্রহে পাঠান হবে। তারপর ১৯৭২ সালে দুটি 
অতি আধুনিক ও অতি উন্নত ধরণের মহাকাশযান মঙ্গল 
গ্রহের কক্ষপথে তিন মাস ধরে অবস্থান করে অনেক 
আলোকচিত্র ও তথ্যাদি পৃথিবীতে পাঠাবে । ১৯৭৩ 
সালেও আরও ছুটি মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে 
উৎক্ষেপণ করা হবে। এই ছুটি মহাকাশযান থেকে 
চাদের ভেলার মত ছুটি মঙ্গল-ভেল৷ বিচ্ছিন্ন হয়ে মঙ্গল- 
গ্রহে অবতরণ করে সেখান থেকে যাবতীয় তথ্য 
পৃথিবীতে পাঠাবে ; অর্থাৎ চাদে অবতরণের সময় যে 
কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল হুবহু সেই 
পদ্ধতিই অবলম্বন কর! হবে। 

চাদে অভিযান সফল হয়েছে; কিন্ত মঙ্গল গ্রহে 
মানুষের পদার্পণ সম্ভব হবে কিনা আগামী কয়েক বছরে 
তা জানা যাবে। সেখানে পৌছুতে পারলে অবতরণ 
হবে ন! কঠিন ; কারন পরিবেশ সেখানে অন্নকূল। কিন্ত 
সবচেয়ে বড় বাধা হল পৃথিবী থেকে তার ছুত্তর দূরত্ব ও 
দীর্ঘ সময়। মনুষ্যহীন মহাকাশযান পাঠানো এবং 
সেখানে নামানো মোটেই অসম্ভব নয়, অসম্ভব হয়ে 
পড়েছে নভশ্চর পাঠানো । 

কেন? সেই কথাই এবার বলি। এটা বুঝিয়ে 
বলতে হলে চন্দ্রাভিযানের পুরানো কথা! আবার বল্তে 
হবে। কেপ কেনেডি, বিকানি ও জীনমত্তের দশ লক্ষের 
বেশী বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীদের তিন হাজার দিন চেষ্টার 
ফলে («ই মে ১৯৬১ সাল থেকেই, ২১শে জুলাই ১৯৬৯ 
সাল পর্যন্ত ) তিনজন নতন্চর-_-গ্রীসম, হোয়াই, 


$ 
Ll 


£ 


স্যাফির প্রাণের বিনিময়ে এপলো-১১ চাদে অবতরণ 


করে সারা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। তাঁরপর 
এপলো-১২ দেখাল আরও কৃতিত্ব । এদের কৃতিত্ে 
উৎসাহিত হয়ে পাচ কোটি ডলার ব্যয়ে তৈরি এপলো- 
১৩ দিল আবার আকাশে পাড়ি--নব নব জ্ঞান, ল্তুন 
চেতনার সন্ধানে; কিন্তু সে.চেষ্টী হয়ে গেল ব্যর্থ 
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বিজ্ঞানীদের একটিমাত্র ভূলে । সে ভুলটি হল, মহাকাশে 
চন্দ্রধান যদি বিকল হয়ে যায়, তাহলে তাঁকে আবার 
সচল করতে হলে যে যন্ত্রপাতি ও যন্তরকুশলীদের সঙ্গে 
রাখা দরকার, সে প্রশ্নটি তাদের মনে না পড়া! 

কাজেই এই অন্তহীন দিগন্তে এবার নভশ্চর পাঠাতে 
হবে যন্ত্র ও যন্্কুশলীদের সঙ্গে নিয়ে। তাই সংখ্যা 
তাদের বেড়ে যাবে; কমপক্ষে তাদের সংখ্যা হবে ৭ 
থেকে ১২1 এতগুলি লোকের ছ-বছরের উপযোগী 


খাদ্য, পানীয়, অক্সিজেন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা এখন পর্যন্ত 


বিজ্ঞানীদের কাছে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি। 
যে খাদ্য নিতে হবে তাকে হতে হবে খাদ্যপ্রাণ- 
সম্বলিত, পুষ্টিকর, সহজপাচ্য ও হান্ধা এবং তার দীর্ঘকাল 
সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে। চন্দ্রে অভিযানকাঁল 
স্বল্প হওয়ায়, খাঁদ্যসংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বড় করে 
দেখা দেয় নি। খাদ্যের তুলনায় আধাঁরের ওজন বেশী 
না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এইসব ব্যবস্থা 


হ্নভাবে করতে হলে, আকাশধষানকে হতে হবে একটি. 


ছোটখাটে! জলযানের মৃত বড়! আকাঁশযানকে না হয় 
বড় করা গেল; কিন্তু অত বড় আকাশযানকে উৎক্ষেপণ 
করা যাবে কি করে? সেটা সম্ভব নয়] তাই বিজ্ঞানীর! 
ঠিক করেছেন, আকাঁশযানকে যদি একটা ক্ষুদ্রতম 
পৃথিবীতে রূপান্তরিত করা যায়, অর্থাৎ পৃথিবীর আবহ 
স্ষ্টি কয়তে হবে । Closed-cycle system-4 মলমুক্র, 
নিশ্বাস প্রশ্বাস হতে নির্গত গ্যাস থেকে অক্সিজেন ও 
জলকণা তৈরি করা আর তা থেকে খাদ্যপানীয় ও 
পৃথিবীর স্থষ্টি করা | এটা সম্ভব হলে খাদ্যের ভারে 
আকাশযানকে ভারাক্রান্ত হতে হবে না| এদিক দিয়ে 
আকাশবিজ্ঞানীরা ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 
! চলেছেন, তবে এখনও পর্যন্ত সাফল্যের মুখ দেখতে 


“পান নি। 


এ ছাড়া আরও কতকগুলি বাস্তব অস্থবিধার সম্মুখীন 
হতে হচ্ছে। ছু'বছর ধরে ১০1১২ জন মানুষ কি করে 
দুটি বা তিনটি স্বল্পপরিসর ঘরে আবদ্ধ থাকবে, স্বচ্ছন্দ 
বিহার বলে তাদের কিছুই থাকবে না। নির্জন কারা- 
বাসের চেয়েও এ হবে কষ্টকর, না শুনতে পাবে প্রিয়- 


মঙ্গল অভিযান তথা সৌরজগত বিজয় 


২৭ 

পরিজনের কণঠস্বর, না দেখতে পাবে পরিচিত পৃ্ীর 
কোন নয়নানন্দ দৃশ্য । শায়িত বা উপবিষ্ট অবস্থায় দীর্ঘ 
ছু'বছর সময় কাটানো অকল্পনীয় । স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে, 
হাতে পায়ে বাত ধরে যাবে। নিঃসীম নির্জনতায় 
মানসিক অবসাদের ফলে মানুষ উন্মাদ হয়ে মেতে 
পারে। এ ধুলির ধরণীতে ফিরবার জন্তে তখন মনে বনে 


আবৃত্তি করতে থাকবে £ 


‘আমারে ফিরায়ে লহো» অয়ি বস্ৃন্ধরে, 
কোলের সন্তান তব কোলের ভিতরে 
. বিপুল অঞ্চল তলে ।” 

এইজন্যে মনে হয় আকাশযানের আঁকার বৃদ্ধি করা 
ছাড়া আর অন্ত কোনে উপায় নেই । আ'কাশচারীদের 
বাঁচিয়ে রাখতে হলে, স্বল্ন-পরিসরের মধ্যে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ, 
আমোদ আহ্লাদ, খেলাধূলা করবার সমস্ত ব্যবস্থাই 
করতে হবে, যেমন আজকালকার যাত্রীবাহী জলযানে 
আছে। "কিন্তু একি সম্ভব ? 

মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠাবার আগে মহাশুস্তে মানুষের 
কতদিন স্বস্থ অবস্থায় থাকা সম্ভব, সেটাও সঠিকভাবে 
জানা দরকার।' এই পরীক্ষার জন্তেই লোভিয়েট 
মহাকাশচারী সমুষ-৯ মহাকাঁশযানে সম্প্রতি ৪২৪ ঘণ্টা 
অর্থাৎ ১৭ দিনের বেশী ভারশৃন্ত অবস্থায় মহাঁকাশ- 
পরিক্রমা করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন! এর আগে 
আমেরিকান মহাকাশচারী ফ্রান্ক বোরম্যান এবং জেমস 
লভেল জেমনী-৭ আকাঁশযাঁনে তেরদিনের বেশী 
মহাকাশে কাটিয়েছেন। এগুলো সবই মনে হয় মদ্গলা- 
ভিযানের মহড়া | ছূ-বছর মানুষের সুস্থ শরীরে ভার শুন্য 
অবস্থায় মহাকাশে থাকা সম্ভব কিনা তার পরীক্ষ! 
হচ্ছে। এই স্থিতিহীন গতি যদি সম্ভব না হয় তাহলে 
মঙ্গলগ্রহে মানুষের অবতরণ সমভব হবে না। 
“তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে, অয়ি অবন্ধনে |” 

মঙ্গল গ্রহে সাফলোর সঙ্গে অভিযান করতে হলে দু'টি 
উপায় আছে। একটি হল, আগেই বলা হয়েছে 
আকাশযাঁনকে হ্ববৃহৎ করে তৈরী করে তাকে সাফল্যের 
সঙ্গে মহাশৃন্তে উৎক্ষেপণ করা? আর দ্বিতীয়টি হল, 
আকাঁশষানকে বর্তমান আকারে সীমাবদ্ধ রেখে তার 


প্রবর্তৃক : 
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গতি প্রায় আলোক-গতির পর্যায় নিয়ে যাওয়া । 


বর্তমানে মহাকাশযান তরল ইন্ধন চালিত-_এ প্রয়োজনীয় 


বেগ উৎপাদন করতে পারে না, তা ছাড়া আকাশযাঁন 
হয়ে পড়ে হঁন্ধনভারে অত্যন্ত ভারি। তাই মনে হয় 
আকাশবিজ্ঞানীরা এবার পরমাণবিক ইন্ধন ' ব্যবহার 
করবার ব্যবস্থা করবেন। ফলে রকেটের ওজন কমবে 
কিন্তু বেগ যতই রাডুক, হিসাব করলে মনে হয়, ইঞ্জিন- 
গুলি কিছুতেই আঁলোকবেগের কাছকাছি (অন্তত 
ছু'হাজার ভাগের এক ভাগ ) প্রয়োজনীয় বেগ উৎপাদন 


মধ্যে মঙ্গলগ্রহে পৌছতে পারে । . 

আরও একটি উপায় মনে হয়, আকাশযান .ম্গল- 
গ্রহকে প্রদক্ষিণ না করে একেবারে সোজাস্বজি মঙ্গলে 
অবতরণ করতে পারে। এতে দুরত্ব কমে যাবে. সময় 
অল্প লাগবে এরং জাঁলানীরও সাশ্রয় হবে। ' 


পণের বছর আগে টন্দ্রে অবতরণ মানুষের কাছে ছিল 
কল্পনার, বাইরে'। . আজ তা সম্ভব হয়েছে। এখনও 


.বার বার এপলো আকাশষানগুলি টাদে অবতরণ করছে। 


আরও সাতটি এপলো! হাশৃন্তে উৎক্ষিপ্ত হবে এবং শেষ 
আঁকাশযান এপলো-২৭ ঠাদে.জল সংগ্রহ করবার চেষ্টা 
ক্রবে। তাই মনে হয় সমস্ত বাধাবিদ্ব সত্বেও আগামী 
পথের বছরের মধ্যে মঙ্গল অভিযান সফল ও সার্থক হবে। 
১ , সম্প্রতি নাসা (১..8..) ঘোষণা করেছেন ১৯৮০- 
৯০ সালে মঙ্গল গ্রহে মানব অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হয়েছে। . রকেটের বর্তমান গতিতে মঙ্গল গ্রহে 


. সাহায্যে চিত্র পাঠাবার চেষ্টা চলছে। 


পৌছতে লাগবে পুরো ২ বছর। ,আকশ্মিক কোন 
বিপদের সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলবার জন্যে স্থির হয়েছেঃ 
যে-মহাকাশযান করে তারা! মঙ্গল গ্রহে পাড়ি দেবেন, 


$= 


তারই পাশাপাশি মানৰ-আরোহীহীন আর একটি ন b 


মহাকাশযান সমানগতিতে পৃথিবীর নিকটতম গ্রহটির 
দিকে ছুটে চলতে থাকবে। 'প্রথম মহাঁকাশযাঁনটিতে 


কোন বিপদ দেখা দিলে মহাঁকাশচারীরা দ্বিতীয়টিতে চড়ে 


'রসবেন এবং তাঁদের কর্মন্থচীর কোনরূপ পরিবর্তন না 


ঘটিয়ে মঙ্গলের দিকে পাড়ি অব্যাহত রাখবেন । ' এতে 
আশ অন্থবিধার স্বরাহা হবে বটে কিন্তু যদি মিতা 


- কোন বিপদ ঘটে তা হলে? 
করতে পারবে না, যাতে আকাঁশযান দুই আড়াই মাসের _' 


যেদিন মঙ্গলে মানুষ অবতরণ করতে পারবে, সেই 
অবতরণ দৃশ্য টেলিভিশন ক্যামেরায় দেখাবার ব্যবস্থ। 
এখন থেকে করাবার চেষ্টা হচ্ছে। প্রচলিত ব্যবস্থায়. 
দূর থেকে আলোকচিত্র পৃথিবীতে পাঠানে; সম্ভব নয় 


মর 


তাই Laser space communication system-T 


এই লেসার হল 


এক অত্যাম্চর্য শক্তিশালী আলোকরশ্মি। একশ কোটি, 


সূর্যের রশ্মির চেয়ে এর আলো উজ্জল | 
শুধু মঙ্কূল অভিযাঁনই শেষ কথা নয় | এর পরই 
আরম্ভ হবে সৌরজগত অভিযানের প্রথম বৃহৎ পদক্ষেপ । 


" আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মালুষের বুধ থেকে 


নে 


প্লনটে! পর্যন্ত সৌরজগত বিজয় সম্পূর্ণ হবে বলে মলে ' 


হয়। গ্রহটিকে লক্ষ্য করে রকেট-বিজ্ঞানী যেন বলছেন £ 
- প্রক্ষিণ মেরুর উধ্বে যে অজ্ঞাত তার! 
মহাজনশৃন্ঠতায় রাত্রি তার.করিতেছে সারা, 
_ সে আমায় অধ্রাত্রে অনিমেষ চোখে 
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে 1” 


/ 


রন 


নালা ভট্টাচাৰ্য 


তোমার কাছে যে চায় যাহা 
দাও তুমি.তায় দু'হাত ভরে? 
না-পাওয়া তার রয়ন। কিছু ২ 
দুঃখ আবার কিসের তরে | - 
অসীম তোমার স্নেহের ধারা, 
মুক্ত প্রাণের উজাড় করা, 
চাওয়ার আগে সবার উপর 
কৃপা তোমার গড়িয়ে, পড়ে । 


ক্ষমতা! নাই গ্রহণ করার, 


তাইত এত দুঃখ সবার, ৪, হি 


পাষাণী মা করবে কি আর 
. বিন্ধপ হয়ে মায়ের পরে 
জানলে নিতে, এ পাষাণ টুটে 
জীবন্ত মা আসবে ছুটে 
ভুলিয়ে দেবে সকল জ্বালা 
সম্তানেরে কোলে করে! 


বলে; 


এ 


Dr 


bo 


জিজ্ঞাস! 


দীপক খাস্তগীর 


ডান হাতে একটা সরু নল মুখে গুজে পড়ে রয়েছে 
ওটার মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছে রক্তের ক্ষীণতম ধারা । 
ঠিক তেমনি একটি নলের মুখ, সরু স্থতোর মতই প্রায়, 
নাকের একটি গহ্বরে আবদ্ধ-জানিনাঃ সেটার কাজ 
কি? মুখের দু’পাশ বেয়ে নেমে এসেছে সাদা সাদা 
ফেনা । ওর সম্পূর্ণ শরীরটার ওপর যেন এক পোচ 
সাদা বং লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে_সার1 দেহটাই 
বরফের মত ঠাণ্ডা । 


হ্যা, অপূর্ব শুয়ে আছে হসপিটাল বেড-এ--নিশ্চল 
শরীরটা পড়ে রয়েছে_যেখানে একটু আগেও প্রাণের 


"০ স্পন্দন ধুকছিল--ও আর জাগবে না, শুয়ে পড়েছে অন্তিম 


শষ্যায়--কোন্‌ লোকের তীব্র আকর্ষণে বুঝিবা ওর প্রাণ- 
বায়ুটা বেরিয়ে গিয়েছে, কোন্‌ এক অজানা মুহুর্তে | 
ওপাশে ততক্ষণে আর এক দৃশ্যের অবতারণা ঘটেছে 
--একমাত্র সন্তান-বিরহে পিতা মাতার বিলাপ । 
জীবন-নাঁটকের এ মঞ্চের মাঝে আমিও দাড়িয়ে 
আছি_শুনতে পাচ্ছি, ওদের বাপ-মায়ের. বুকফাটা 
আর্তনাদ | | ০ 
বাপের দুটো হাত মৃত ছেলের খাটের মাথাটা চেপে 
ধরেছে--“ওরে অপু-রে, তুই কি আমার ওপর রাগ করে 
চলে গেলি _-তোঁকে একটা থাপ্পড় মেরেছিলাঁম বলে !” 
সে মুহূর্তে মনে হয়েছে বাপের বুকের মাঝে যেন 
জেগে উঠেছে শত-সহত সমুদ্রের সাইক্লেনি ! 
প*' আমার দিকে চেয়ে, কাদতে কাদতে হতভাগ্য বাপ 
আবার মুখ খোলেন-_-্জানেন শঙ্করবাবু, আমি আমার 
ছেলের গায়ে আর কোনদিন হাঁত দিইনি-_-শুধু একদিন 
: একটা থাপ্পড় মেরেছিলাম-খুব জোরে কেঁদে উঠেছিলো 
.৩--আমাকেও কীদাবার জন্ম তাঁই, তাই হয়তো! ছেড়ে 
চলে গেল." !” 


সন্তান-হার! মাও তখন চেঁচিয়ে কীাঁদছে--“ও বাঁব!, 
তুই আমায় ছেড়ে চলে গেলি--আমার বুক যে খালি হয়ে 
গেল-রে-আর কে আমায় ম"বলে ডাকবে আমি 
তোকে ছাড়া কি করে থাকবো, আমাকেও তোর অঙ্গে 
নিয়ে চল!” মায়ের চোখজোঁড়া বেয়ে নেমে আসছে 
প্রচণ্ড জলের ধারা-বুঝিবা বুকের ভেতরকার সত 
বেদনা,--নিঙড়ানো নেবৃর মতই বেরিয়ে আসছে চোখের 
কোল বেয়ে_-বুকটা যেন তার ভেঙ্গে গুড়ো গুড়ো হয়ে 
পড়তে চাইছে-_পুরানো বাড়ীর পলেস্তরা খসে পড়ার 
মতই কতকটা! 

হসপিটালের চার দেওয়ালের মাঝে দাড়িয়ে, ধারে 
ধীরে পুরে! ব্যাপারটাই তখন চোখের সামনে ভেসে 


উঠেছে আমার '." 


মধ্যাহ্ন ভোজের পালা শেষ করে সবে বিছানায় লত্বা 
দিয়েছি_বোধ হয় একটু ঝিমূনী মত এসেছে, হুণাৎ 
গিন্নীর ধাক্কা খেয়ে চোখ মেলে চাইলাম । 

“দ্যাখ তো কে যেন বাইরে ডাকছে!” 

. দরজা খুলতেই দেখি, অখিলবাবু সামনে দাড়িয়ে 
মাত্র হপ্তা তিনেক আগে যিনি পাশের ফ্ল্যাটে ভাড়া 
এসেছেন । 

বললাম--“কিছু বলবেন ?” 


একটু বিপদে পড়ে আপনাকে বিরক্ত 


করতে এসেছি-আমি তো] এখানকার কিছুই 
জানি না।” 

নানা, বিরক্কের কি আছে! --ব্যাপাঁর 
কি?” 


অপূর্ব, মানে আমার ছোট ছেলের অরটা খুৰ 
বেড়েছে-_মাঁসখানেক ধরে এ জরটা হচ্ছে-কখনও বাঁভেঃ 
কখনও কমে- কিন্ত আজকের মৃত এতটা হয় নি 1, 


৩০ - প্রবর্থক 
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--"আগে ডাক্তার দেখান নি ?” 

-“দেখিয়েছি-_ইন্জেকশাঁন-ক্যাপস্থল-মিকচারও 
যথারীতি হয়েছে !” 

--আশ্ত্য্য, তবুও কিছু হচ্ছে না!” 

ওর কাকাকে, ওরই সামনে কে বা কারা ছুরি 
মেরেছিল-_সেই অসহনীয় দৃশ্য সাত বছরের ছেলে 
নিজের চোখে দেখেছে_-আজও ভুলতে পারেনি সে 
আর তারপর থেতেই ওর অর--কখনও কখনও ঘুমের 
ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠে-কাঁকাকে মেরো না, তোমরা 
কাকাকে মেরো না-ছেলের কাকা-অস্ত প্রাণ__কাঁকা 
ছাঁড়া খেতে! না, কাক! ছাঁড়া শুতো না-_কাঁকাকে 
গভীর-্ভাঁবে ভালবাসতো ও--তাঁই হয়তো ':"” 

“কাকাকে চুরি মেরেছে কেন ?” 


“বোধ হয় হতভাগা গণপার্টি করতো বলেই 
অকালে প্রাণ হাঁরালো। একদিন দুপুরে জনকয়েক 
ছেলে ওকে ডাকতে এসেছিল--আমি তখন অফিসে-ন্্রী 
. বাথরুমে-_অপূর্বই ডেকে দিয়েছিল তাঁর কাঁকাঁকে_ওরা 
আমার ভাই-এর সঙ্গে ছ্'চারটে কথা বলার পর, হঠাৎ 
কিল-চড় ঘুষি, তারপর ছুরিকাঘাত ! অপূর্ব তখনও টেচিয়ে 
বলেছিল--কাঁকাকে মেরো না, তোমরা আমার 
কাকাকে মেরোন।”-আমাঁর স্ত্রী ততক্ষণে বাথরুমের 
বাইরে এসেছে--কন্তু আততায়ীর দলও ইতিমধ্যে 
অদৃশ্য! ভেবেছিলাম আগের বাড়ীট! ছেড়ে দিলেই ও 
সব ভুলে যাবে--কিন্তু নাঃ,_লণ্ত হ'ল না কিছুই ৷” 

কথা শেষ করে অর্খিলবাবু চোখ যোছেন__আমার 
চোঁখ জোড়াও হঠাৎ নিজের কাছে ভারী ঠেকল। তবুও 
একসময় বললাম--্চলুন আমার সঙ্গে- দেখি, কাছেই 
একজন বড় ডাক্তার আছেন ।” | 

একটু পরেই ধরে নিয়ে এলাম স্থানীয় সে ডাক্তারকে। 
অপূর্বকে দেখেই মাথা নাড়লেন উনি--কলকাতার একটা 
বড় হসপিটালের নাম করে বলেন, “একে ওখানে নিয়ে 
যাঁন_-যত তাড়াতাড়ি সম্ভব_-আমার দ্বার! কিছু হবে ন! 
কারণ জ্বর আমি কমিয়ে দিতে পারি, ক্যাপত্বূল দিসে 
--তাঁতে শরীর ওর আরও দুর্বল হয়ে যাবে-ওকে 


হয়তো রক্ত দিতে হতে পারে--আর এখানে, এই 
মফস্বলে প্রয়োজনের সময় রক্ত পাৰেন কোথায়!" 
এন্কুলেন্সের চেষ্টা করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে এল 
পাওয়! গেল না এম্লেন্স__অগন্যা ট্যাব্সি করেই নিয়ে * 
গিয়েছি ওকে, কলকাতার সেই নামী হসপিটালের 
এমার্জেন্দীতে | রি 
ডাক্তার এবং হবু ডাক্তারের দল অর্থাৎ ছাত্রেরা, 
অনেক টিপে-টুপে যখন তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন 
বাজে রাত সাড়ে নট।_-ওকে হসপিটালে এনেছি সন্ধ্যে 
সাতটায়--ততক্ষণে রুগীর অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক ৷ 
এরপর আবার আর এক ক্যাচাং_রুগীকে ্রেচারে 
করে যাঁরা বেডে-এ পৌঁছে দেবে, মানে বেয়ারার দল, 
চীনে জোকের মত চেপে ধরে আমায়--“বাবৃং একটু 
চা-টা খাবো!” 
বুঝতে অস্থবিধা হয়নি, ওরা কিছু চাইছে--বললাম, 
‘ওকে আগে বেড-এতো নিয়ে যাও--তারপর নিশ্চয় 


দেবো” অর্থাৎ দিতে তো! হবেই, এটাই যে নিয়ম হয়ে ) 


দাড়িয়েছে এখানে- কোন আশশ্বীস না পেলে, হয়তো , 
ফেলেই রেখে দেবে ওকে । অবাক না হয়ে পারিনি 
আমি, মনুষ্য আকৃতির আড়ালে এরা আসলে কারাঁ_- 
যেখানে জীবনের চেয়েও পয়সার মূল্য অনেক উধ্বে? 

ওকে হসপিটালের বেডে পৌছিয়েই ছুটতে হয়েছে 
আমাকে ব্রা ব্যা্ষে-_একজন ছোকর! ডাক্তার ওর 
ভর্তির ফরমের এক কোণায় খস-খস করে লিখে 
দিয়েছে--ছু বে’তল ব্লাড, অমুক শ্রেণীভুক্ত” । 

রাতে ওখানে কাউকে থাকতে দেবে না জেনে সবাই ' 
ফিরে এলাম বাড়ী--পার| রাত ওরা ঘুমোতে পারে নি-- 
আমারও ছু চোখের পাতা এক হয় নি। 

ভোর হতেই ওদের দ্-জনকে নিয়ে ছুটে গিয়েছি; . 
হসপিটালে । আমাদের দেখে ছুটে আসে একজন | 
ওয়ার্ডের নাস--ফিস, ফিস করে আমায় বলে-- 
‘রোগীর অবস্থা তাল নয়, ব্লাড টানতে পারছে না 
গতকাল যে দু-বোতল ব্লাড দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর 
মধ্যে আধ বোতলও টেনেছে কি-ন! সন্দেহ--আপনি : 
ওর বাবা-মা’কে তেতরে নিয়ে যান।' 


বৈশাখ, ১৩৭৯ ] 
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আমার মনের ভেতরটায় ততক্ষণে একট! চাঁপা 
বেদন| জেগে উঠেছে--তবে কি ওকে আর বাঁচানো 

যাবে না! 
' অখিলবাবু আর শুর স্্ীকে নিয়ে গিয়ে হাঁজির হ'লাম 


* অপুর বেডের কাছটায়-চোখ ছুটে! ওর বোজা--কি 


J. 


i 


রকম হাঁফাচ্ছে, ক্রুত-তালে--হৃদয়ের স্পন্দন বৃঝিবা থেমে 
যাবে এবার- লক্ষ্য করলাম, টাঙ্গানো বোতলের বক্তপ্রায় 


আর্ধেকটাই রয়ে গিয়েছে_হয়তো ওপারের আকর্ষণটাই . 


ওর কাছেপ্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে_বৃঝিবা, আদরের 
কাকা ছু-হাত বাড়িয়ে দাড়িয়ে আছে ওখানে। 
ইতিমধ্যে কালকের দেখা সেই ছোকরা! ডাক্তার, 
হয়তো! সবে পাশ করেছে--সে এসেছে । 
এগিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলাম--“ডাজারবাবৃ! বড় 


ভা্জারবাবু, আই মিন ও ধার আঙারে তর্তি হয়েছে 


তিনি ওকে দেখেছেন 1” 
-7এখনও দেখেন নি, এবার দেখবেন 1৮” আবার 
অবাক হবার পালা-_-এখনও দেখেনি, তাহলে কখন 


দেখবে__ছেলেটা 1 শেষ হয়ে গেলে-কাল সাড়ে নটা 


*থেকে আজ সকাল এই সাতটার মধ্যেও ওকে দেখার 
সময় হয়নি_সকলেরই যেন একটা বেপরোয়! ভাব-_এ 
ছেলে মরলেও কি, বাঁচলেও কি। 

ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাড়ালাম অপুর বেডের 
পাশটায়-__একটা ছোট্ট বোর্ড ঝুলছে ওখানে--পাখার 
হাওয়ায় হলে দুলে উঠছে--তাতে একবারে ওপরে লেখা 
রয়েছে, “রোগীর নাম-ডাঃ ইন্দ্রাণী মুখাজীর অধীনে । 
ডাক্তারের নামের পাশে এক গাঁদা বিলাভী ডিগ্রী উড়ছে । 

সামনে একজন নার্সকে দেখে মুখ খুলেছি আবার-- 
“ডাক্তার মুখার্জীর কোয়ার্টারটা কোথায় বলুন তো! 
একবার চেষ্টা করে দেখি, হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে আসা 


স্ত্ায় কিনা ?” 


"আমি জানি না।” 
কিন্তু ওর চোখ-মুখ দেখে বোঝ! যায়, ও জানে” 
ইচ্ছে করেই বলছে না। 

বললাম--“দয়া করে একটা ফোন করুন না 
কোয়ার্টারে ?” “ছোট্ট জবাব-_“দেখছি চেষ্টা করে 1” 


ফোন হ'ল-ভাক্তীরের একজন বেয়ারা-“মেম 
সাহেব এখন ঘুমোচ্ছেন ৷” 

ঘড়ি দেখি, সকাল আটটা--এদিকে ছোক্‌র! ডাক্তার 
রোগীর আশা ছেড়ে দিয়েছে। 

আরও আধ ঘন্ট। বসে থেকেও যখন ইন্দ্রাণী মুখাজর 
পাতা পাইনি--তখন আবার ছুটে গিয়েছি সেই নাসে'রই 
কাছে--“সিষ্টার, এখনওতো! এল না-আর একবার... 

দেখুন, বার বার ফোন করার অস্রবিধে আাঁছে-- 
ওঁর! বিরক্ত হন ।” 

অদ্ভুত ব্যাপার, এদিকে ছেলেটা যে মরতে বলেছে. 
সেজন্য কারও বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই ! 

তবু বলেছি, “তাহ'লে নাম্বারটা আমায় দিন-_-আমি 
গয়স। দিয়ে নীচ থেকে ফোন ক'রছ্ছি ৮ 

দিয়েছে নাম্বার_ক'রলাম আবার ফোন-_-এবারের 
জবাব, “মেমসাহেব বাথরুমে গেছেন 1৮ 

উপায় নেই, সেই তীর্থের কাকের ভূমিকা নিভে 
হয়েছে-আরও আধ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে-ছোক্‌র: 
ডাক্তার নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে-__জিজ্ঞেস করতেই বলেছে, 
ওর নাকি আর কিছুই করার নেই। অখিলবাবু এসে 
জিজ্ঞেস করেন--“বড় ডাক্তার কখন আসবে £” ওঁর এই 
প্রশ্নে আমি খুবই বিচলিত, আবার পাকড়াও করেছি 
গিয়ে নার্সকে-“'দয়া করে বলুন না, কোয়ার্টারট' 
কোথায় ?”--'“ক্ষম! করবেন, ওট! বলার নিয়ম নেই!” 

. আমার মাথার ভেতরটা উনোনে চাঁপানো তাওয়া 
মতই তেতে উঠেছে ততক্ষণে শুধু ছেলেটাকে মেরে 
ফেলার নিয়ম আছে, তাই না?” 

"আমি কি করতে পারি বলুন ?” 

চলে যায় নাস । 

অগত্যা আবার কুড়ি পয়স! বাক্সে ফেলে টেলি- 
ফোনের ডায়াল ঘুরিয়েছি_হ্যা, এবার_ণ্যেমসাহের 
এখন ব্বেকফার্টঁ.” পুরোপুরি শোনার ধৈর্য থাকেনি-- 
ফোনেই চেঁচিয়ে উঠেছি, স্কাউণ্ডে.ল’- 

আরও মিনিট পনের-কুড়ি কেটে গিয়েছে-_নাটকেন 
শেষ দশে যবনিকা নেমে এসেছে--অপু ওপারের ডাক 
উপেক্ষা করতে না পেরে চলে গিয়েছে_-অখিল বাবু 


বন্ধু বিয়োগে 


শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


না! ওকে আমি কোনোদিন ঈর্ধা করি নি। 
বরং ভালোবাসতা । 

ও-৪ ভালোঁবাসভো । নির্ভেজাল ভালোবাস! । 
কারণ, আমরা ছিলাম্/পরম্পরের বন্ধু আর সখা। 
এইতে। সেদিন 

ও অভাবিত ভাবে চলে গেলো । 

অবশ্যই অকালমৃত্যু-_যে মৃত্যুকে 

কোনো আধ্যাত্মিব তত্বের 'স্গার-কোটিঙ’ দিয়েও 
গলঃধকরণ কর! যু না। 

নিতান্ত অসহায় বলেই বলতে হয় ঃ 

 প্রাই উইল্‌ বি ফুল:ফিল্ড.1” 


স্বজনদের মর্মান্তিক আর্তনাদ 

মাতা মূ্ছহতা, স্তর পত্তর-প্রতিযা 
আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব কেউ স্বস্থ নয়। 

শোকে জর্জর তাঁচ্রে অভিব্যক্তি 
সম্পর্কহীনকেও সকরুণ করে তোলে ; 
তা'রও চোখে অশ্রর বন্তা নামায়। 
ঠোঁটের পটভূমিতে অদ্ভুত হাসির আতাস, 
আশ্চর্য মিষ্টিক হালি-_ 





আর ওর স্ত্রী কাদহে_-মামি দাড়িয়ে আছি নির্বাক দর্শক 
হয়ে__ওয়ার্ডে এনে ঢুকলেন, পাঁচমিশালী রঙের প্রলেপ 
লাগিয়ে লেডি ভাক্ষার ইন্দ্রাণী মুখাজী-বয়স মনে হয়, 
পঞ্চাশের কাছাকাঁছ। 

ডাক্তার নিশ্ল শরীরটি টিপেটুপে দেখে নিয়ে, 
আমার দিকে চেয়ে মুখ খুললেন_“অনেক দেরীতে 
এনেছেন--ইট ইজ টু লেট, আই আযম এক্সটিমলি স্যরি 
আমার কিছুই ভরাঁর নেই 1” 

কথা কট! বল্ছে চলে যাচ্ছিলেন, বিলাতী ভিগ্রীধাঁরী 
ডাক্তার এবার আমি মুখ খুললাম__জাষ্ই এ মিনিট 
প্লীজ! ছেলেটা “ক কারণে মরল বলতে পারেন? 

ইন্দ্রাণী মুখার্জ চলতে চলতে ঘুরে দাড়ায়__“হ্য়তো 
রক্তশূন্যতা জন্যই ।” 

উচ্চস্বরে বলে উঠলাম--“না, ওটাতো গৌণ কারণ 
মুখ্য কারণ তা ন-ও হতে পারে--ধরুন, সঠিক সময়ে 


প্রয়াণে। 





তর্তাজা দেহটা শুয়ে সহজ ভঙ্গীতে 
না,না! কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, ও মৃত | 
কিন্তু, . 

অমন নামী আর দামী ডাক্তারের ডেথ২সার্টিফিকেট, 
হ্যা! ও চলে গেছে। 

পঙ্কজের জন্ম পাকে আর জলে। 

তবু কিন্তু তা’ পাঁকেরও নয়, জলেরও নয়। 
পদ্মের নির্দিষ্ট স্বান পরমাত্মা-পদে। 

তেমনিই, সংসারেতে ছিলো ও 

ছিলো সকলেরই অতি প্রিয় 

কিন্ত গৌর ও গুরুগত ছিলো ওর প্রাণ । 
তাই, ওর প্রাণশতদ্রল 

তাদেরই চরপাশ্বহঙ্গে পেলো আজ স্থান । 

ও চলে গেলো । 

দেখে ওর এই উধ্বগতি 

“আধি-ব্যাধি ভুজজেন দষ্টং” আমি 

আজ, এই প্রথম ঈর্ষা বোধ করি ওর প্রতি। * 


* পরম বৈষ্ণব মৃহত্প্রাণ শ্রীলীলামোহন সিংহবাঁয়ের অকাঁল- 








আপনি ওকে দেখলে ছেলেট! বেঁচেও উঠতে পাঁরতো ? 
দ্যাট আই ডোন্ট নে!” hl 
-“কিত্ত এটুকু নিশ্চয় আপনার জানার মধ্যে যে 


ফা 


কাল রাত সাড়ে নটার সময় একটি সাঁত বছরের মৃতপ্রায় . 


বালক রোগী আপনার অধীনে ভর্তি হয়েছে । অথচ 
দীর্ঘ বারে! ঘণ্টারও ওপর হয়ে গেলে! আপনি রোগীকে 
য্যাটেণ্ড করার ফুরসৎ পেলেন না আশ্চর্য্য ! ঃ 

লেডি ডাক্তার চেঁচিয়ে ওঠে এবার--“হোয়়াট ডু ই 
মিন- আপনি কি বলতে চাইছেন ?", 

আই মীন হোয়াট আই দে।. ছেলেটার মৃত্যুর জন্য 
আপনিই দায়ী--সঠিক সময়ে এলে হয়তো, এ অঘটন 
নাও ঘটতে পারতো], রি 

ডাক্তার নীরবে মাথ! নীচু করে চলে যায়__কোঁন 
জবাব না দিয়েই__কারণ, জবাব দেবার মত ভাষা ভার 
মুখে ছিল না। 


/ 





ক প্রবর্তক”-এর প্রচ্ছদপট £ 


A 


ন্‌ 


? 


নব বর্ধের প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা শ্রীঅরবিন্দের। রূপকার- 
প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু । "১৯২০ সালে শ্রীমতিলালের পরিচালনায় 
চন্দননগর হতে প্রকাশিত '্টাযার্ড বেয়ারার’ (Standard Bearer) 
পত্রিকায় প্রচ্ছদপট রূপে ইহা! প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রায় অর্ধশতাঁত্দী 
পরে প্রবর্ততকে ইহা পুনযুদ্রিত হ'ল যুগ-প্রয়োজন লক্ষ্যে রেখেই ৷ 
প্রচ্ছদপটের তাঁৎপর্য শ্রীঅরবিন্দের ভাষাঁয়ই দেওয়া হলঃ 


00182 spirituality has lost itself in a jungle of 
symbols and shlokas and we kave toa get out of them 
on to the plain and straight ways and the open heights, 
where we can sce the ‘much work that has still to be 
done’ With regard to the design for the paper, the only 
thing that now suggests itself to me is the Hansa in the 
Sun, that is the free soul lodged in the Vijnama and the 
legend ‘In this sign thou shalt conquer.’ 


পাণ্ডিত্য, ন্যায়ের কচকচি ও পৌরাণিক বাপকের মধ্যে ভারতের 
অধ্যাত্মজীবনের বীর্ধ ঢাক! পড়ায় জাতি তার পৌরুষ-বীর্য 
হারিয়েছে, ইহা সুনিশ্চিত। যুগ-জাগরণ নির্ভর করছে ইহার পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার উপর ৷, বিজ্ঞান সুর্ঘ ও জীবহংস, পরমাত্মা ও সমগসিত 
জীবাত্মার সংযুক্তিতে যে ভাগবত জীবন সেই জীবনই অহংকার 
বিমুঢ অজ্ঞান অন্ধকারে আলোর দিশা দিতে পারে। প্রচ্ছদপট 
এই নিগুঢ় সংকেতই বহন করে যাহাই প্রবর্তকেরও লক্ষ্য। 
বরষারস্তে প্রবর্ভক-এর বন্ধু-বিরহ ২ | 

বর্ষ-সৃচনায় আমরা তিনজন পত্রিকা গ্রাহকের মর্মান্তিক মৃত্যু 
সংবাদে আত্মীয় বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করছি। যেখানে অর্ধোপার্জন 
মুখ্য নয়, পরস্ত প্রীতির সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন আগ্রহ বর্তমান, 
সেখানে পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটা সন্বন্ধের জগৎ গড়ে ওঠে। 
প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ পরিচয়-স্ত্রে “প্রবর্িক'-এর সীমিত ক্ষেত্রে এমনি 
একট! আত্মিক প্রীতির পরিমণ্ল আছে যাহা ব্যাপক ব্যবসায়ী 





বছবিস্তৃত পরিধিতে হয়তো! সম্ভবপর নহে। সে ক্ষেত্রে প্রাণহীন ' 


'যান্ত্রিকত! এসে পড়াই স্বাভাবিক । ' 
কলিকাতায় লীলামোঁহুন সিংহরায়, মহ্যাদল প্রজ্ঞানানন্দ স্থৃতি- 


. শ্উবরের স্বামী সর্বান্দজী ও কারগল কোলিয়ারীর বের্ধমান)পিয়ারীলাল 


মিত্রের পরলোকগমনে আমর! দীর্ঘ দিনের অনুরাগী ও শুভাকাপ্দী 
সৃহ্ৃদত্রয়কে হারালাম! শেষোক্ত ছু’ জনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল 
না। পিয়ারীলাল মিত্র পঁচিশ বৎসরেরও অধিককাল প্রবর্তকের গ্রাহক 
ছিলেন। শ্রীমিত্র সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালকে জানতেন এবং তার 


1 ভাঁবাদর্শে আস্থাশীল ছিলেন । এই দীর্ঘকাঁলে কখনও তাকে প্রবর্ত্তকের 


ন 


দক্ষিণার জন্য তাগাদা দিতে হয় নি তিনি নিজেই নিয়মিত পাঠিয়ে 
দিয়েছেন। শ্রীমিত্র চিন্তাশীল, দেশদরদী, হৃদয়বান ছিলেন। তিনি 
গল্প, প্রবন্ধও লিখিতেন। প্রবর্তকে ভার লেখা গল্পও প্রকাশিত হয়েছে । 
শ্রীমিত্রের সহধমিনী গ্রীমতী সতীরাণী মিত্র এক পত্রে (৩০1৪।৭২) জানান 
যে, শ্রীমিত্র ৫২৭২ তারিখে কাঁরগলি কোলিয়ারী হাসপাতালে 
পরলোৌকগমন করেছেন! 

আমরা আমাদের এই অনুরাগী মিত্রজনদের বিদেহী আত্মার 

, উধ্বগতি ও শান্তির জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি । 


লীলামোহন দিংহরাঁয় 8 
প্রবর্তক সঙ্বের পৃষ্ঠপোষক ও শুভাকাঁশ্দ্ী এবং প্রবর্তক পত্রিকার 
দীর্ঘকালের গ্রাহক ও অনুরাগী সুহৃদ আমাদের একান্ত প্রিয়জন 
শীলীলামোহন সিংহরায় গত ২৩শে বৈশাখ (৬ । ৫। ৭২) দীর্ঘ রোগ- 
' ভোগের পর তার ১।১/এ, আপার উড ষ্টরীটস্থ নিজ বাসভবনে 
পজ্ঞানে ইষ্টথামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 
মাত্র £৪ বৎদর। অদ্ভুত আশ্চর্ধ জীবন ছিল ভার! অতুল উশ্বর্ধের 
মধ্যেও তিনি ছিলেন পরম ভাগবত বিনয়নঅ অকিঞ্চন বৈষ্ব-_ 
পাঠবাঁড়ীর সিদ্ধাচার্য প্রখ্যাত বাঁবাজী মহারাজের একান্ত অনুগত 
শিষ্ঠ সম্তান। গোঁড়ীয়, বিশেষ গ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গোস্বামীকৃত 
বৈষ্বশাস্ত্ে তীর পাণ্ডিত্য ও অধিকার ছিল অগাধ । ঘন্টার পর ঘন্টা 
বৈষ্ণব পদাবলী আবৃত্তি করতে তার এতটুকুও আটকাঁত না । তাঁর 
বৈষ্ণবসুলভ বিনয়নত্র সন্ধদয় ব্যবহার, ‘তৃণাদপি সুনীচেন’ আচরণ, 
অমানীকে মান দেওয়া, ইষ্টজ্ঞানে জীবসেবামূলক স্থিধ্ধ সাহচর্ধে 
বাদেরই আসার সুযোগ হয়েছে তারাই মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। অথচ 
চলনে-বলনে, পোৌঁধাকে-পরিচ্ছদে, সবীঙ্গে, সর্ব কর্মে বনিয়াদী বংশগত 
আভিজাত্যের ছাপ ছিল ফুপরিস্ফুট। এখানেই এই ভক্তপ্রবর 
গৌরনিতাইগত প্রাণ লীলামোহনকে সাধারখ্যে অসাধারণ করে 
তুলেছিল বর্ধমান একদীঘির বিখ্যাত সিংহরায় জমিদার পরিবারের 
সন্তান লীলামোহন ছিলেন রায় বাহাদুর নিত্যানন্দ সিংহরায়ের 
পুত্র ও রায় বাহাদুর ললিতমোহন সিংহরায়ের দত্তক পুত্র । স্যার 
বিজয়প্রসাঁদ সিংহ্রায় ছিলেন তার খুল্লতাত। ফুল ফলের কৃষি- 
বিজ্ঞানেও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এগ্রি-হাঁটি কালচারাল 
সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
সুবক্তা ছিলেন শ্রীসিংহ রাঁয়। মহাবোধি সোসাইটি, সাহিত্য 

পরিষদ, নিখিল ভারত বঙ্গভাষ! প্রসার সমিতি প্রভৃতি ধাঁমিক 
ও সাংস্কৃতিক বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। 
শ্রীলীলামোহদের মত নীরব মানবিকতাবোধসম্পন্ন কন্ধুবৎসূল, 
ন্নেহপ্রবণ দানশীল প্রীতি-ভালবাঁসা দিয়ে গড়! মানুষ এ-যুগে বিরল। 
একমাত্র সুযোগ্য সন্তান কমলাপ্রসাঁদ, একটি কন্যা, সহধমিনী, 
বুদ্ধ পিতা এবং অগণিত আত্মীয়স্বজন তিনি রেখে গেছেন। আদর! 
এই শৌকসন্তপ্ত পরিবারের শাস্তি ও সাস্বনা এবং তীর বিদেহী আত্মার 
উধ্বগতির জন্য - ভগবত্রচ্চণে প্রার্থনা করি! 








D,RATANsCS: প্রকাশিত হইল! _ প্রকাশিত হইল!! | 


বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রনির্মলচন্দ সেনগুপ্ত সংকলিত 
ন্লোপ, গু আত্রোগয ৪৯৩ 
(সরল বৈগ্যশান্ত্র ) 
| প্রখ্যাত আয়র্কেদাচার্য্যমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ॥ 
যাবতীয় রোগের সহজ এবং স্বল্প ব্যয়সাধ্য পারিবারিক 
চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ প্রতি গৃহস্থের ঘরে রক্ষণীয়। 
প্রাপ্তিস্থান £ প্রবর্তক পাবলিশার্স” 
৬১, বি. বি. গাঙ্কুলী ট্রট, কলিকাত।-১২ 
এপ টিনের এ < গ্রন্থকার £ ; 
98858 ৪৫ 7]. প্রবর্তক আশ্রম, চণ্দননগর, হুগলী 








ভাঁরত-শিল্প নিকেতনের সুনির্ববাচিত 
প্রকাশিত ও এজেন্সি পুস্তক ৷ 
" প্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 


ক্রৌঞ্চমিথুন (কবিতা ) ৩-০০ NS NN k «Light Tlaxible e Dutable 
মর ২ Rie Non-Cettedive 
By JNAN SEN ৬ | - 
LITTLE FOR LITTLES 1.00 (4025. ৫2100781088 
ভারভ-শিল্প নিকেতন | 

আধুনিক বুক বাইগ্ডিং কারখানা 19107 ০11) INDUSTRY ৬০ 

৫৬ নং সূৰ্য্য সেন ষ্ট্রাট, কলিঃ-৯ ESTU.I930 * CALCUTTA-9 * POST 80/89-10815 
PEED lst A EARS LLY. 


1 কয়েকখানি সুনির্ব্বাচিত গ্রন্থ ॥ 


॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বস্তু ॥ ৫79 (SLIM টে 
কর্মমবীর রাসবিহারী বন্থু--৫-০০ এ ) 
1 রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৷ 


অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪০* 

॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাখ সরকার ॥ - 
তন্ত্রের আলে! ৪০০ 
প্রজ্ঞার আলো ১২৫ 

॥ স্বামী উপানন্দজী ॥ 
আত্মার আলো ১:০০ 
॥ শ্রীনরেন বস্তু সংকলিত ॥ 
হেঙ্েন্্প্রসাদ ঘোষের ভূমিকা সহ 
জলধর,.সেন্রে আত্মজীবনী ৩-০০ 
.. ॥ শীযতীন্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় | 
' ভারতের রাষ্ট্রবিবর্তন ১-৫০ 
! শুভঙ্কুরের ॥ 
মন্দা’-নন্দার দেশে--৪'০০ 
(উপন্তাসৌপম সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী ) 
॥ শিল্পী সুধাংশু রায় ॥ 
আল্পনা শিক্ষা! (১ম)--০-৬২ 


প্রবর্তক পাবলিশার্স: কলিকাঁত1-১২ 





5 





4 


ke 


৩৫ 





জন্মশিল্পী যামিনীরায় লোকান্তরিত $ 


গত ২৪শে মে, ১৯৭২, শিল্পস্রস্টা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
শ্রীযামিনী রায় তার দক্ষিণ কলিকাঁতার ২৯নং বালীগপ্র প্রেসস্থ বস 
ভবনে পরিণত ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন । ভর 


- পরলোক গমনে বাংলা তথা ভারতের শিল্পক্ষেত্রে যে স্থান শুন্য হল 


তা অপূরণীয়। অবনীন্দনাথের মতই শ্রীরায়ও শিল্পজগতে যুগনীফুক 
দিকপাল ছিলেন। বাংলার বিস্মতপ্রায় পট ও পটুয়া চিত্রশিন্ের 
তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠাতব উজ্জীবক ছিলেন। শিল্পে তাঁর নিজস্ব একটা 
অপনুকরণীয় ষ্টাইল ছিল। এ হিসাবে মৌল প্রতিভার স্রষ্টা ছিলেন । 
কি শিল্প, কি ব্যবহারিক জীবনে কখনও কোথাও তিনি নতি 
স্বীকার করেন নি হাজার দারিদ্র্যের মধ্যেও। মানুষ হিসাবে 


ছিলেন সহজ সরল নিরহংকার ন্রিন্ভিমান অমায়িক চিরতপর্থী, 


সাধক। ভার তুলনা! তিনিই মৃত্যুহীন আদর্শ স্থানীয় এ মহাঁজীবন | 
বাংলার শিল্পক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট রীতি ও ধারার প্রবর্তক হিসাবে 
শ্রীবায় অনাগত আগামীকালেও দিক্দিশারী হয়ে থাকবেন। 
প্রবর্তক পত্রিকার সঙ্গেও একদা তার ঘনিষ্ট সংযোগ ছিল+ তার 
চিত্রও প্রবর্তকে ছাপা. হয়েছে । ভারত সরকায় গ্রীরায়কে পছ" 
বিভূষণ উপাধিতে ( ১৯৫৫ ) বিভূষিত করেন। 


অখিল ভারতীয় পরিবার-নিয়ন্ত্রণ বিরোধী আন্দোলন £ 


গত ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল ১৯৭২, দিল্লীতে অখিল ভারতীয় পরিবার 
নিয়ন্ত্রণ-বিরোধী সমিতির এক সর্ব ভারতীয় সভার আয়োজন হয়। 
এই অনুষ্ঠানের উদেশ্য, হিন্দুদের সচেতন করিয়ে দেওয়া যে, সরকানী 


এ পরিবার নিয়ন্ত্রণ এইভাবে চললে আগামী একশো বছরের মণ্যে 
১ ভারতে হিন্দুসংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড়বে । হিন্দু জন্ম নিয়ন্ত্রণ করবে 


'আর ভারতের অহিন্দু সব সম্প্রদায়ই জন্মহার বাড়িয়ে গেলে এই 
পরিণতি অনিবার্য । মুসলমানের একই সময়ে চার বিবি রাশা 
বেআইনী নহে, কিন্ত হিন্দুর একটি মাত্র স্ত্রীর বেশী হবার উপায় 
নাই ৷ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতের এই পক্ষপাঁত নীতি হিন্দুদের 
সচেতন করে তুলেছে। সমস্ত শঙ্কর মঠের শঙ্কর চাগণ, ধর্ম প্রতিষ্ঠান্সের 
গুরুমণ্ডলী এবং অন্যান্য অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই আন্দে- 
লনের সমন জানিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের মধ্যে 
দিলীর মেয়র হংসরাজ গুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ আছেন। 


জীবনরুষ্ণ মৌলিকের স্মরণ সভা ঃ 
"বিগত ১*ই মে ১৯৭২ সাল, সন্ধ্য। ৭ ঘটিকায় বেলঘরিয়া ছাত্র 


প্রবর্তক 


বৈশাখ, ১৩৭৮ 








মঙ্গল সমিতির উদ্যোগে এক ভাঁবগন্ভীর পরিবেশে চির বিপ্বী 
জীবনকৃষ্ণ মৌলিকের দ্বিতীয় মৃত্যু-স্থৃতি বাখিকা উপলক্ষো একটি 
মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। 

সভার প্রারস্তে সমিতির প্রাণপুরুষ শ্রীরাধিকারগ্রন ঘোষাল 
স্বৰ্গত জীবনকৃষ্ণের লৌকহিতকর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক 
দেখিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । 


শ্রীরনলাল ঘোঁধালের পরিচালনায় গীতি আলখ্যের মীধমে 
শ্রীমলিকের জীবন মাধূর্যকে স্মরণ কব! হ্য়। গীতি আলেখ্য 
পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী মণিক! চট্টোপাধ্যায়, চয়নিকা 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জনা ঘোষাল, পুতুল ভট্টাচার্ধা ও কুন্তল "্ভ 
প্রভৃতি । 


বেলথরিয়! কংগ্রেস সভাপতি ও শ্রীলালমোহন চট্টোপাধ্যায় 
জীবনকৃষ্ণের ছাত্রজীবন ও বহুমুখী কর্ম জীবনের- পরিচয় সকলের 
সামনে ধূরেন। তৎপর স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ 
হইতে জীবনদ্রার প্রতিকৃতিতে মাল্যদাঁন করা হয়। সভা শেষে 
ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের সৌজন্তে শ্রীরখীন ঘোষ ও শিল্পীবুন্দ 
কীৰ্ত্তন পরিবেশন করেন। 


দফরপুর প্রবর্তক বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা বাখিকী ৪ 


গত ৬ই মে ১৯৭২, শনিবার, হাওড়া জেলার দফরপুর গ্র“মে 
বিদ্যালয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে প্রবর্থক বিদ্যামন্দিরের ত্রয়োদশ প্রতিা- 
বাধিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিম 
বঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাঁধ্যায় এবং প্রধ:ন 
অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার তক্কণ সদস্য 
শ্রীকুষ্ণপদ রায়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীজয়দেব কুমার প'ল 
ও সম্পাদক শ্রীরঘূবীর কোডীর বিদ্যালয়ের পরিচয় দেন। . 
বিদ্যালয়ের সভাপতি প্রবর্ক-সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে প্রবর্তক সঙ্বের উদ্দেম্তঠ ও লক্ষ্য ব্যক্ত 
করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাঁত্রিগণ আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন 
করে। সভাপতি বিদ্যামন্দির ও প্রবর্তক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কৃতী 
ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকমিগণকে পুরক্ষার বিতরণ 
করেন! তারপর সভাপতি ও প্রধান অতিথি ভাষণ দান করেন। 
প্ধান শিক্ষক ধন্যবাদ দিবার পর সভা শেষ হয়। আশে পাশে 
পল্লীর অগণিত নারী পুরুষ উৎসবে যোগদান করেন। 





॥ কত্েকখানি সঙ্গীত ও স্বত্তলিপি প্রন্ছ ॥ 


সঙ্গীত ও .সাপ্রন্না ৪-০০ 

॥ শ্রীহধীরকুমার দত্ত ॥ 
(ভারতীয় সঙ্গীতের ওপপত্তিক তথ! শাস্ত্রীয় অংশের 
আলোচনা ও ব্যবহারিক সঙ্গীতের একত্র সমাবেশ ) 

ীভিসন্িলক্কা-২-৫০ 
কথা-_রমেন চৌধুরী, স্থর_-কালোবরণ 

স্বরলিপি--অশোকতর 

অশ্রুকমল-_মাতৃসঙ্গীতের স্বরলিপি পুস্তক-৩০০ 





শীন্বভক পািন্লিম্পীর্স-৬১, বিপিনবিহারী গাছুলী গ্রীট, কলিকাতা-১২ 


ক্তাগান্বনী-২'২৫ 
কথা, স্বর ও স্বরলিপি- প্রসাদ বঙ্গ 
(বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীতোপযোগী দেশাত্মবোধক 
গানের স্বরলিপি পুস্তক ) 


গনীভাল্ৰতি ১-৫০ 
কথা-_-মুরারীমোহন সাহা 
সুর ও স্বরলিপি--ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত 





প্রবর্তক [ বৈশাখ, ১৩৭৯ 
LAMONT ASI 
" বন্ধ বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


_ রামকানাই মেডিক্যাল ফ্লোর 


‘১২৮১ বিদ্বান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 


ক পেটেন্ট ওষধ 
. ৪ সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 
৪ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 


সকল সময়ে প্রেসক্রিপ শন যত্ুপহকারে সরবরাহ করা হইয়। থাকে । 
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লিটিজ ল্রন্ক-্বান্দ্রী স্বভেজনল, ত আনসলানী 
“ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীরুত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাটি€, 
জুটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক । বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
cE রকমারী ছাপ! শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজ.ত থাকে। ৰ 
- 'ন্দ্রশ্শিল্সে এসকস্াভ্র ন্িশলত্বেগ্য শ্রভিঠনি | 


ব্রামকানাই যামিনীরজন পাল প্রা লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাছার ) £ কলিকাতা- -৭॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 
১৫ 
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RAM KANAI ELECTRO WORKS 

i 26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA- 56. £ 

Phone : : Office 61-1715 7 i y ‘Phone : Resi. 33-2332 | 
k ৬-৩০-৩৬৬৩ 

. সম্পাদক :' © টিন দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 

প্রবর্তক পারিশীস্? ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি, এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত 

প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণি দুষণ রায় কতৃক মুদ্রিত]: 
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কি টয়লেট পাউন্ডার 
জেস্মিন সুগন্ধি কেশীতল 


আমলা সুগন্ধি কেশীতিল 


ুন্নিদ্ধ কমনীয় কান্তি, সোন্দাঃ ও 
১ জী সন্দীপনে সর্যোত্কুঃ উপভ;ই 












অগভার নলকৃপ ও অন্যান্য সেঢকার্ষের জন্য স্বল্ম ব্যয়ে, স্বল্প মূল্যে 
টাচ ডিজেল গাশ্িং মেট’ ৫ ঘোড়া, ৭৫২৬.২৫ সে. মি. পাসটুলী, 
. সাক্কসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমত 


মুল্য ৩৪২২২ টাকা মাত্র ও স্থানীয় কর 


_ উন্বম্শি্য_ 


মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক- 
সন, হেপোলা ইট, ইণ্ডিয়া € ॥ 
লাইনার, পিষ্টন, ট্রান্কো, % 
ইউনিট, ্বীল পা্টসূ,উৎকৃষ্ট 

মেটাল বিয়ারিংস্‌ও উন্নত 
কারীগরী । 


ভারতে এই ধরণের যে কোন উৎকট ডিজেল পাশ গেটের সমকক্ষ 


এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 


শো-রম 2 ১৮, নেতাজী স্ুভাব রোড, কলিকাতা-১ 
রেজিঃ অফিস £ ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা।-১ 
২... বিঃ দ্রঃ-ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন 
টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ ৪৭-২৯১৫ ূ 


এশ্িিিনলভ্হ সভার কুম্ভ অন্মুতোদিত্ি 
৬০৬৯৬৯০৯ পাত পাইপার 
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ছ' চামচ বৃতসজীবনীয় সঙ্গে চার চাদ বাঁ 
ভ্রাক্ষারিষ্ট (৬ ব্ংসরের পুরাতন )সেবনে জাপনুয় 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন সন্থা 
| দ্ৰাক্ষারি্ট ফুসফুদকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি; 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নির্বারণ ক'রতে অত্যধিক 
ফলপ্রদ ৷ মৃতসধীীৰনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বন্ধক ও 
| »লকারক টনিক। ছুটি ওঁষধ একত্র সেবনে 
| আপনার ছেহের ওজ্বন ও শক্তি বুদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ € উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলক্ক 
স্বাস্থ্য ও কর্শ্মশৃক্তি দীর্ঘকালি অটুট থাকবে ॥ :. 
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প্রকাশিত হইল! প্রকাশিত হইল !; এ 
C0: | 
দু RATAN: Co: বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত সংকলিত i 





ন্লোগা পু আল্লোল্য 3৩১৩১ 


(সরল বৈগ্ধশান্ত্) 

| প্রখ্যাত আয়ৰ্কেদাচাৰ্য্যমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ॥ | 
যাবতীয় রোগের সহজ এবং স্বল্প ব্যয়সাধ্য পারিবারিক | 1 

চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ । প্রতি গৃহস্থের ঘরে রক্ষণীয়। | 

প্রাপ্তিস্থান £ প্রবর্তক পাবলিশার্স 

৬১, বি. বি. গাঙ্থুলী ষ্রীট, কলিকাতা-১২ 

| গ্রন্থকার £ 

, প্রবর্তক আশ্রম, চঙ্গননগর, হুগলী 


ফোন: ৩৪- ৩৭১৯ 








ভারত-শিল্প নিকেতনের সৃনির্বাচিত 
প্রকাশিত ও এজেন্সি পুস্তক । 
শ্রীনরেশচন্ত্র চক্রবর্তীর 
ক্রৌঞ্চমিথুন ( কবিতা ) ৩-০০ 
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! কয়েকখানি স্বনির্ববা চিত গ্রন্থ ॥ 


॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বসন ॥ ৫ পি টে 
কর্ল্মবীর ব্রাসবিহারী বন্তু-_৫:০০ 
৷ রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪'০-* 

॥ ডক্টর মহেন্রনাথ সরকার ॥ 
ভন্রের আলে! ৪'০০ 
প্রজ্ঞার'আলে! ১২৫ 

॥ স্বামী উপানন্দজী ॥ 
আত্মার আলে! ১০০- 

॥ শ্রীনরেন বস সংকলিত ॥ 
হেজ্রেন্্র প্রসাদ ঘোষের ভূমিকা সহ 
জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০ 
৷ শ্রীধতীক্ঞমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
ভারতের রাষ্ট্রবিবর্তন ১-৫০ 

! শুভক্করের,॥ . 
অন্দা'*লন্দার দেশে_ ৪০০ 
(উপস্থাসোপম সচিত্র ভ্রমপ-কাহিনী ) 
॥ শিল্পী স্রধাংশু রার ॥ 
আল্পনা শিক্ষা! (১)স)--০-৬২ 
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শিরোনাম বিষয়. লেখক পৃষ্ঠা 
জীবনের আলো প্ৰশস্তি সঙ্যগুরু শ্রীমতিপাল ৩৭ 
বেদমন্ত্র . নি oi ঘোষ ৩৮ 
সম্পাদকীয় ৩৪ 
ভূমি ও ভূমা উপস্তাস ীরমে্রকুমার শাস্ত্রী ৪৩ 
বিদ্রোহী নজরুল জীবনালেখ্য কালিদাস মুখোপাধ্যায় ৪৬ 
অতিথি কবিতা! শ্রীমতী কল্যাণী মিত্র ৪৭ 
হাওড়ার প্রাচীন দেবদেবী প্রবন্ধ অধ্যাপক রামপ্রসাঁদ মজুমদার ৪৮ 

যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি । স্মৃতিচারণ শ্রীদলীপকুমার রায় ৫১ 
মানে বিজ্ঞান সংস্কৃতির ধারা প্রবন্ধ শরীকৃঞ্ণচৈতন্ত ঠাকুর ৫৩ 
স্মৃতিকথা! আলেখ্য মহীতোষ বিশ্বাস ৫৫ 
ছায়াপখের পথিক . আলোচনা ডঃ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪৭ 
গীতার একটি শ্লোক নিবন্ধ শ্ীরাধাবল্লভ দে ৫৯ 
একটি অকাল মৃত্যু কাহিনী শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশান্্ী ৬০ 
'বঙ্নদর্শন”-এর শতবর্ষ প্রবন্ধ ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার ৬২ 
পত্রে মতামত (সমালোচন! ) এটি ৫ ৬৪ 
ডঃ সুকুমার সেনের পত্র ৬৮, ভারতবাণী ৬৮, সমালোচনা ৬৯, সাময়িকী ৭০ 
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LIGHT TO SUPER-LIGHT 
Twenty-six letters of Shree Aurobindo. 
With a running commentary by Shree Arun Chandra Dutta, President, Prabartak 
Samgha. Price——Rs 15. | 
These unpublished letters of the great spiritual and national leader to his disciple 
Shree Motilal Roy of Chandernagore between 1910 and 1920 are a written record in the 
Master’s own .words, unfolding his inner spiritual self-preparation for his new divine 
mission as well as revealing his luminous guidance to his spiritual and heroic revolu- 
" tionary followers in Bengal in, the great national freedom-struggle directly or indirectly 
led by him. 
The book contains invaluable documentary evidence of thrilling interest and 
importance connected with our national history, hitherto unknown to the general public. 


GOD IN INDIAN RELIGION 
By Dr. H. K. De Choudhury Dbarmatattvacharyya. 
The book in two parts deals with fundamental concepts of God in various ‘types 


of religious thought and the living influence of the divine in life. It isa deeply interesting 
illuminating and thought-provoking volume. ১ 


Royal edition, rexin-bound, paper and printing excellent, nicely got-up. Price [২5 15. 
PRABARTAK PUBLISHERS : 61, Bepin Behari Ganguly Street, Calcutta-12. 


al শাপ রা চস ০ চল ক০০ বশ সং কল ক রত. ০ চা সত ভালক চোপ তাজ সময নত ক নাচ গাছ চি পযচ০- ত চর ত্সছরলর রিপার সও 0নামতলে ও. উপ ম্েতনর ॥পসংসেঞত '. 


+8 প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_জ্যৈ্ঠ, ১৩৭৯ 
kc 














_সিই্টান্স জগতে ন্িশ্পেন্ন আন্কর্মল 


.. _ুলু ইন্দ্রার == - 


৪ উৎকৃষ্ট দধি ৪ বিশুদ্ধ ঘতের নোনতা খাবার 
৫ নালন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজতোগ 
€ মৱেস দৱবেশ ও মিভিদ্ানা 
ঞ সুপ্রসিদ্ধ ও বন্তখ্যাত বেলের মোৱব্ব! 


.-. লিক্ৰয়াৰ্যে সকল সময় মজুত থাকে। ' 


৮৩৬ আমহার্ট গ্রাট, কলিকাতা-৯ 
: ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ 





৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাত!-১২ 
ফোন £ ৩৫-০৮০১ 
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জীবনের আলো! 


মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত লৌহ কটাহের ন্যায় উপরের আকাশ যখন ধুসর বর্ণ ধারণ ক'রে আর নিয়ে বসু) 
ঝলাঈয়! উঠে প্রখর সূর্য্যকিরণে--তখন বৃক্ষের সবৃজ পত্রের আড়ালে থাকিয়া উচ্ছৃদিত কে হা ক্যা উঠ 
কত পাখী, তাহ। কেহ কান পাতিয়। শুশিয়াছ কি? পিকের ক সারারাত্রির নিদারুণ নিদাঘে স্তব্ধ হয় না । 
নিঝুম মধ্যাহ্নেও নে চীৎকার করিয়াছে) পাপিয়া, চাতক হাকিয়াছে, ক্লান্ত তাহারা হয় নাই । প্রকৃতির গ্রাখ ঘি 
তাহার! অবসাদে অবসন্ন হয় নাই। কারণ অনাগত উৎসবের গদধ্বণি তাহাদের প্রাণে উকি মারিয়া», 
প্রাণ-পুরুষ উৎসব-মানন্দে মাতিয়! উঠিয়াছে_তাই তাহাদের এই উচ্ছৃুদিত কঠ। এমনই হয়। কণ্ঠ দে৷? 
ক্লান্তি আনে । আবার এই কর্ণ্মই অঙ্কে আনন্দের শহরণ তোলে যদি তা ছোয়া পায় উৎসবের । বাগ ক. 
নেমে আসে উৎসব, তার কর্মে ফুটে উঠে অপরূপ ছন্দ, কণ্ঠে গান আর চরণ হয় নৃত্যচঞ্চল। এই মানুষ হি ক 
নব জাতির উৎদব। উৎদব হবে আয়ুঃ ও স্বাস্থা। ভিতর যার শুন্ত উৎসব তার অর্থহীন। প্রাণ ঘার পূ 
পূৰ্ণ, দেবতার বিগ্রহ যেথায় রপায়িত, উৎসবের প্রবাহ সেখানে গঙ্গোত্রীধারার মত প্রবাহিত, স্নিগ্ধ, তুর ॥- 
অভিষিক্ত 
গুণ, কৰ্ম্ম আর ভাবের সমন্বয়ে জীবন । ও৭ আশ্রয় করিয়াই কর্ম ফুটিয়। উঠে। গুণের পশ্চ!ভে থক 

ভাব। ভাব অনুভূতির বস্ত। উৎসব একটি মহান্তাৰ_-এই অনুভূতি লইয়াই উৎসবকর্্ অনুষ্ঠিত হয়। উৎ ব 
যখন আসে তখন স্ববিধার দিন খুজিতে হয় ন! ঘন-প্রাবুটে বনের লতা ধরিয়াই ঝুঁলনোৎ্সব আর্ত হ:। 
আর এই নিদারুণ গ্রীষ্মে আমাদের নববর্ষের উৎসব। তাই নূতন জাতি স্থ্জনের উৎ্সবাননে ৬চিি ক 
হইবার অগ্ত ডাক দিই নবীন, প্রবীণ, নারী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ-খুবা সকলকেই । তোমাদের কণে উৎ= "বর 
জয়ধ্বনি শুনিতে শুনিতে মৰ্ত্য মুগ্ধ হইবে ভাবে । ভাব বিচারের বস্তু নয়! বিচারের তীক্ষ ছুরি ভাণ রক্ক 
করে না কোনদিন। তাই তাঁর অবাধ প্রবাহ কোন কারণে ক্ষুণ্ন হয় ন! | এই অনাহত ভাবঃ।= হে ' জর 
সাতার দিতে হইবে আনন্দে উল্লাসে_ তবেই তুমি হইবে আনন্দভুক্‌। প্রাণের পঞ্চপ্রদীপ জাগি আতি 

অনাগত শিবহপরকে | বরণ কর অনাগত ভবিয্যংকে। সঙঘগুরু শ্রীমতিলাল | 

২ (১৯৩৯-এর সিজ্ঘবাণী’ হইতে ) 





বেদমন্ত্ 


" প্রথমোইষ্টকঃ॥ চতুৰ্থোহধ্যায়ঃ ৷ ষষ্ঠং সৃক্তং॥ তৃতীয়া-চতুর্থী খক্‌ ॥ 
. (মণ্ডলস্য দ্বিপঞ্চাশৎ হুক্তং) 


স হি দ্ধরো দ্বরিষু বত্র উধনি চন্দ্রবুগ্নো মদবৃদ্ধো মনীষিভিঃ | 
ইন্দ্ৰং তমহ্ছে স্বপত্তায়া ধিয়া মংহিষ্ঠরীতিং স হি পপ্রিরন্ধসঃ ॥৩ 
অন্বর-_“চনতরধুর” (“দি আহ্লাদনে .দীপ্ডেব৮_সকলের আনন্দের মূল) “মদবৃদ্ধ” (মদে আনন্দে 
বন্ধ শ্রেষ্ট _পরযানশ্নময় ) “সঃ” (ইন্দ্রদেব ) “দ্বরিযু” (আবরণকারী শক্রদিগকে) “্ৰরঃ হি” ( অতিশয়রূপে 
আবরণ করেন .অর্থৎ বিনাশ করেন) উধনি (পউৎ উর্ধাং বিয়তেজুক্ষিন্‌ জলম্‌ ইতি উৎ-__উদ্ধাত জলবৎ 
অন্তরীক্ষে ) “বরঃ” (ব্যাপিয়া আছেন ) “স হি” (তিনিই ) “অন্ধসঃ” (অন্নের ) “পপ্রি” (পূরয়িতা ) “মং হিষ্ঠ 
রাতিং” (প্রবৃদ্ধ ধনসম্পন্ন ) “তম্‌ ইন্দ্র (সেই ইন্্রদেবকে) "মনীষিভিঃ” (প্রাজ্ঞ খত্বিকগণের সহিত ) 
“ম্বপত্যয়া” ( সথকৃরধযুক্ত ) “ধিয়া” (বুদ্ধির দ্বারা ) “অহ্বে” ( আহ্বান করিতেছি ) ॥৩ 
অন্ুুবাদ-সকলের আনন্দের মূল, পরমানন্দমস্ সেই ইন্দ্রদেব আবরণকারী পক্রদিগেরও অতিশয় 
আবরণকারী অর্থাৎ বিনাশী হুইয়া উদ্ধত জলবৎ অন্তুরীক্ষে ব্যাপিয়া আছেন তিনিই অন্নের পরস্থিতা | প্রবৃদ্ধ 
ধনসম্পন্ন ভগবান ইন্ত দেবকে মনীধিগণের সহিত স্থকর্শযুক বৃদ্ধির দ্বারা আহ্বান করিতেছি ।৩ 


আ যং পৃণস্তি দিবি সদ্মবহিষঃ সমুদ্রং ন সুভ্‌ঃ স্ব! অভিষ্টয়ঃ| 
- তং বৃত্রহত্যে অনু তস্থুরূতয় : শুল্মা ইন্্রমবাতা অহতগ্পব 1.৪ 
অন্বয়_-“সবাভূ” (সমুদ্রের অঙ্গীভূত ) “অভীষ্টযঃ” (সমুদ্র ভিমুখে গতিশীল ) “হত” (নদীসকল ) 


“সমুদ্রং ন” (যেমন সমুদ্রের প্রতি ) [ ধাবিত হয়, তেমনি ] “সম্মবহিষঃ” (ষজ্ঞকুশ্_-সন্প সদনং স্থানং বহিঃ. 


শব্দোপলক্ষিতো যজ্ঞে। যেষাং সোমানাং তে সোমা । বহি শব্দে যে সোমযফ্জ উপলক্ষিত হয়, সেই সোম-- 
সায়ন।) “দিবি” (স্বর্গলোকে ) “যং” (যাকে ভগবান ইন্দ্রদেবকে ) “আপৃনপ্তি" (সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয় ) 
পণ” (শক্র-শোষণকারী) *“অবাতা” (শক্রবাধা প্রতিরোধকারী) “তং ইন্দরং” (সেই ইন্দ্রদেবকে ) 
পবুত্রহত্যে” (বৃত্রংনন কাৰ্য্যে ) “উতয়ঃ” (রক্ষার নিমিত্ত ) [ মরুদ্দেবগণ ] “অনুতদ্কু” (অবস্থিত থাকেন অর্থাৎ 
তাহারই সহিত সম্মিলিত হইয়| থাকেন) ॥ 

অনুবাদ সমুদ্রের অঙ্গীভূত, সমুদ্রের দিকে গমনশীল নদীসকল যেমন সমুদ্রের দিকেই বাধিত হয় 
তেমনি যজ্জকুশোপরি যে সোমরস, তাহ। স্বর্গস্থ ইন্দ্দ্রেবকে প্রাপ্ত হয়। শত্রুর শোষণক্কারী, শক্রবাধা প্রতিরোধ- 
কারী সরলম্বভাৰ সেই ইন্দ্রদ্বেকে বৃত্রহনন কার্যে রক্ষার নিমিত্ত (মরুদ্দেবগণ ) অবস্থিত থাকেন অর্থাৎ তাহারা 
ইন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হন ॥ . 

[বৃত্ৰ আকাশ অবোরধকারী মেঘ। বাতাসের সাহায্য ব্যতীত তাহার অপসারণ আকাশাভিমানী 
দেবতা ইন্দ্রের নাই | তাই মন্ত্রে মরুদ্দেবগণের কোন উল্লেখ না থাকিলেও কার্য-কারণ-সম্পর্কে আচার্য্য সায়ন 
তাহা আঁমনন করিয়াছেন | - | 
রেণুকণা ঘোষ 


a 





কেবল বর্তমানে নয়, সর্ককালেই চিল সমস্ত! 
আছে ও ছিল এবং এই সমস্যা যেমন অবধিহীন তেমনি 


বিচিত্র । বস্তুত: জীবনটাই একটা প্রকাণ্ড সমস্ত! | 
_ এই জীবন সমস্তার রকমফের আছে ২ আধিভৌতিক, 
আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক । জন্ম-মুহূৰ্ত হইতেই মানুষ 
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সমস্তার মুখোমুখি দীড়ায়। 
মানুষের অস্তিত্ব, বাঁচা ও বাঁড়ার নিরাপত্তার অধিরাম 
গ্রামের পথেই মানবসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। 

বিগত ও বর্তমানকালে মন্ুষ্যজীবনের জটিল 
ও বিচিত্র সমস্যার সমাধানমূলক যত মত ও পথের 
পরীক্ষা নিরীক্ষা হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা মোটামুটি 
দুইটি ভাগে ভাগ করা চলে £ (১) আত্মিক বা অধ্যাত্ম 
ধারা, (২) অনাত্মিক বা মানস ধারা। 

ভারতবর্ষ এই দুইটি ধারাকে যথাক্রমে অভিধা 


দিয়াছে £ শ্রেয়: ও প্রেয়ঃ, বিদ্যা ও অবিদ্যা, পরা ও . 


অরপরা, দৈবী ও অস্থিরী, আর্য ও অনার্য, ধাঁনিক ও 
বৈষয়িক প্রভৃতি বাক্যে! 
বহু এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ভারতীয় প্রাজ্ঞ মনীষার 
'আলোকে ' ধরা! পড়িয়াছে যে, শ্রেয়োমূলক পথটি 
আপাতঃ অপছন্দ ক্লেশকর হইলেও পরিণামে অমৃতোপম 
আর প্রেয়পথটি সদ্য জগ্ত প্রলোভনীয় হইলেও 
‘পরিণতিতে বিষময় | 
বিশ্বহ্থনের নিগু় অভিসন্ধি ও মৌল পরিকমনার 
" অন্তর্ভেদী দর্শন-বিচাঁরে ভারতবর্ষের সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত এই 
যে, দ্বিতীয় মানসধারাঁতে সমস্যার সমাধান মিলিতে 
পারে না বলিয়াই কখনও মিলিবে না। ইহা অনেকটা 
গোলকধাধার মত । বস্ততঃ গোড়াতেই যাহ! গৌজা- 
মিল তাঁহার মিল কি করিয়া খুজিয়া পাওয়া যাইবে 
যাহা পাওয়া যাইবে তাহ! হইতে বাধ্য 'থোড়-বড়ি-খাঁড়া 
আর খাড়া-বড়ি-খোড’ ৷ ৃ 
এই সিদ্ধান্ত. গাঁয়ের জোরে একটি মত ও পথকে 
নাকচ করার: জন্যই. নহে। ইহার মূলে আছে গভীর 


সত্য a আর স্মরণাভীত কালের বাস্তব ধতিহাসিক 


উত্থান-পতনের অভিজ্ঞতা | যে কোন নিরপেক্ষ সংস্কার- 


- মুক্ত মননশীলের নিকট এই সত্য প্রতিভাত হইবে । 


মনের ধর্ম মনন-_বিচার | মনন-_-মাপ করা। গোটা 
বস্তুকে, সামগ্রিক তত্বকে খণ্ড খণ্ড না করিয়া, টুকর! টুকরা 
না করিয়া, বিভাজন না করিয়া» বিচার কর! চলে না। 
অন্থথায় মননটিই জমে না। মনের বিচার সর্বদাই 
আপেক্ষিক। অনন্য নিরপেক্ষ বস্তু মানস-ধারণার বিষয়- 
বহিভূতি। " 

এই দৃশ্যমান প্রান্তিক স্থষ্টি, আমাদের এই 
ব্যবহারিক জগৎ বিশ্বস্থজনের সবখানি নহে। দৃষ্ঠ- 
অদৃশ্য সাষ্টির সবখানির সঙ্গে একত্র ও একাত্মতার 
মধ্যে ইহার পুর্ণতা। এই বোধটি বোধে না জাগিলে 
জানাট!. সম্পূর্ণ. হয় না। 

. গোটা-ভড় পূর্ণ এক অখণ্ড সত্যেরই একটা বিভব 
হইতেছে অবিগ্ভা। মনের উৎপত্তি এই অবিদ্া হইতে । 
অখণ্ড বস্তুর উপর যতখানি অজ্ঞানের ছাঁয়াপাত হয় 
ততখানি মনের জন্ম ও গড়ন। অবিগ্যার কাঁজ এককে 
বহুরূপে, অথও্কে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখানো । 

একের সঙ্গে বহুর, অথণ্ডের সঙ্গে খণ্ডের সংযুক্তিতেই 
একের চরিতার্থতা, আর খণ্ডের পূর্ণতা শুধু নয়, জীবন ও 
অস্তিত্ব। সমাজবিচ্ছিন্ন একক ব্যষ্টির অস্তিত্ব অকল্পনীয় । 
ভূমিষ্ঠ হইবার পর অসহায় জীবের মৃত্যু অনিরুদ্ধ হইত 
যদি না সমাজ-পরিবার-পরিবেশে জননীর বিগলিত স্বেহ 
ধারা তার পুষ্টি ও বৃদ্ধির সহায়ক হইত ! তেমনি এই 


খণ্ডবোধের ব্যষ্টি মানুষ সেই অলক্ষ্য অখণ্ড সত্তার সঙ্গে 
জ্ঞানে অজ্ঞানে সংযুক্ত আছে বলিয়াই তার অস্তিত্ব 


জীবন ও জীবনের আস্বাদ। আমরা খেয়াল করি আর নাই 
করি, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রতিনিয়তই এই 
সংযোগক্রিয়াটি. সংসাধিত হইয়া চলিয়াছে। গাঢ় 
নিদ্রায়, গভীর সথহুণ্িতে যখন সমস্ত ইন্দিয়-চেতনা নুগু 
হইয়া জীব মৃতবৎ হয় তখনও এই খণ্ড-অখণ্ডের মিলনটিই 
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ন | সনযুপ্ডি একরকম সমাধি কিন্তু জড়। আসলে 
নদৰ! বুদ্ধির অজ্ঞানে লয় বলিয়াই অগ্লান চৈতন্তের 
ই নাই। বারবার মৃত্যুর মধ্য দিয়াই জীবন- 
প্রবহমান । 
বাম ও দক্ষিণ নাসার শ্বাস পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে 
প্রতিনিয়তই আমাদের মৃত্যু ঘটিতেছে। কিন্তু এই 
মুহৃতটি এত ক্ষণমাত্র যে, আমাদের চেতনায় ধর! পড়ে 
না। a ও 
মনস্তাত্বিক গ্রন্থে দিদ্রার অপরিহার্যতা বিষয়ে বহু 
পরীক্ষা নিরীক্ষা লিপিবদ্ধ আছে। দুইটি কুকুরের মধ্যে 
. একটিকে নিরব অনাহারে এবং অপরটিকে অবিরাম অ- 
. নিদ্রায় রাখিয়া দেখা গিয়াছে, সাত হইতৈ দশদিনের 
মধ্যে প্রথমটি মুমুরযু মৃতপ্রায় হইলেও পরে বাচিয়া 
উঠিয়াছে, আর দ্বিতীয় বিন্জ্রি কুকুরটির মৃত্যু খটিয়াছে। 
মোটের উপর গ্রাসাচ্ছাদন মানুষকে দৈহিক পুষ্টি ও 
ভোগ-সুখ দিলেও, শেষ পর্যন্ত তার জীবন ও অস্তিত্ব 
খণ্ড ও অখণ্ড, ভূমি ও ভূমার সংযুক্তির উপর নির্ভর- 
শীল । প্রখ্যাত দার্শনিক মনন্তত্ববিদ, সি. জি. যু (0.0. 
908) সমাজ, পরিবেশ ও অতিপ্রাকৃত অখণ্ড সত্তার 
সহিত ব্যষ্টির সম্পর্ক সম্বন্ধে তার “The: undiscovered 
9০1 গ্রন্থে বিষদভাবে উপস্থিত করিয়াছেন £ 
Just as man, as a social being, cannot in 
the long run exist without a tie to the commu- 
nity, so the individual will never find the real 
Justification for his existence and his own spiri- 
tual and moral autonomy anywhere except in 
an extramundane principle capable of relativi- 
‘zingt he overpowering influence of external 
factors. The individual who is not anchored in 
God can offer no resistance on his own resources 
to the physical and moral blandishments of the 
world. For this he needs the evidence of inner, 
transcendent experience which alone can protect 
him from otherwise inevitable submersion in 
the mass. Merely intellectualor even moral 
insight into the stultifcation and moral irres- 


ponsibility of the mass man is a negative recog- 
nition only and amounts to not much more 


than a wavering on the road fo the atomization 
of the individual. It lacks the driving force of 
religious conviction, since it is merely rational. 


য়াং-এর বক্তব্যের সারমর্ম হইতেছে,মন-বুদ্ধির বিচারে 
অখণ্ড অভিমানস চেতন সত্তার বোধগম্য হইবার নহে। 
পরস্ত ব্যষ্টি ও সমগ্রের সংযুক্তি জীবন ও অস্তিত্বের পক্ষে 
অপরিহার্য 

ভারতীয় দর্শনে বলা হইয়াছে ‘ভূমৈব স্নখম্‌’। এই 
ভূমা’-কে উপলব্ধির বহু হঁদিশও ভারত-শাস্ত্রে আছে। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে মৃদিতকষায়’ হইয়া ‘সত্বৃশুদ্ধির’ 
কথা বলা হইয়াছে ৷ কিন্তু সে সাধনার কথা এখানে নহে। 

রহস্য এই যে, মননের যাহা বিষয়-বহিভূতি তাহারই 


- প্রকাশ এই দৃশ্তমান জগৎ।. ততৃ বস্তুটি দ্বয়মগ্রকাঁশ। 


এই গোটা নিত্য অখণ্ড সত্তার স্বরে খণ্ড ব্যষ্টির জীবনের 
হর না মিলাইতে পারিলে মানুষের সকল প্রচেষ্টাই 
অন্ধকারে পথ-হাতড়ানো হইতে বাধ্য যাঁহা আজ পর্যন্ত 
মানবসভ্যতার বিকাশধারায় হইয়াছে। এই রস্তটি 


ভারতবর্ষ স্্বপ্রাচীন কাল হুইতে বিশ্ববাসীর সামনে টী 


উপস্থিত করিয়াছে। খাষি-ভারতের এই. নিগুঢ় মর্ম- 


বাণীটিই শ্রীঅরবিন্দ এ-যুগে ঘোষণা করিয়াছেন 2 
“This erring race of human beings dreams 
always of perfecting their environment by the 
machinery of Government and society ; but it 
is only by the perfection of soul within that 
the outer environment can be perfected. What 


" thou art within, that outside thee thou shalt 


enjoy ; no machinery can rescue thee fr om the 
law of thy being.” | 


এই স্থজ্জন-রহস্তের মৌল সত্যের পরিপ্রেক্ষণায় 
ভারতবর্ষ একটি কথায় মানবজীবনের জমন্তা সমাধানের 
ইঞ্জিত দিয়াছে--“আঁত্বানং বিদ্ধি'। এই আত্মততবকে 
জানিলে সবই জানা-পাওয়া হইয়া যায়। অন্তধায় 
বালখিল্যের খেলা হইবে। একটি বালক তার ছায়ার 


Led 


+ 


পা 


মস্তক স্পর্শ করার জন্য বার বার চেষ্টা করিতেছে। ' 


যতই ছায়ার মস্তক স্পর্শ করিতে যায় ততই ছায়াটিও 
সরিয়! সরিয়া যায় । এমন সময়ে একজন ততব্দশী প্রাজ্ঞ 
নির্দেশ করিল । বলিল, নিজের মস্তক স্পর্শ কর, তাহা 
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হইলেই ছায়ার মস্তক স্পর্শ করিতে পারিবে । বালকটি 


বাধ্য।- অনতিদূর আঁগামীকালই ইহা প্রমাণ 


প্রাঙ্ের আদেশ পালন করামান্র দেখিল ছায়ার মাথায়ও করিবে। 


হাত পড়িয়াছে। 


} আসলে মন টৈতন্যেরই ছায়া আর দৃশ্যমান জগৎ 
অগ্থভবী মনেরই স্থষ্টি ও অনুভব সাপেক্ষ । 
শুধু বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষেই নহে, সারা 
বিশ্বে সকল রাষ্ট্রের যাবতীয় মত ও পথেরই মানব- 
কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা ও সমন্ত।-সয়াধানের সদিচ্ছা এই 
জন্যই বাঁর বার ব্যর্থ হইয়াছে এবং হইতে বাধ্য। কেবল 
ব্যর্থ হয় নাই, সংকীর্ণ অহং-কেন্দ্রিক মানুষ অনৰ্থ বাঁধাই- 
য়াছে যাহা একটুধানি সমাহিত হইলেই বিচার-বৃদ্ধিতে 
 স্বনিশ্চিত ধরা পড়িবে । শিব গড়াইতে অজ্ঞ শাসক 
ও নেতৃত্ব বানর বানাইয়াছে। দ্বিতীয় কোন পথের 
সন্ধান না জানায় বা.ঘটনা-পাঁরম্পর্ষের অতীত-বর্তমানের 
ফলাফল বিচার না করিয়! যুগে যুগে সাধারণ মানুষ 
আপাতঃ স্বৃধ-্থাচ্ছন্দ-স্বার্থের রঙীন আশায় বকাণ্ড 
“প্রত্যাশীর মতো সমসাময়িক কালের রাষ্ট্রকর্ণধারদের 
ভরসার ভাঁওতার অন্ধ অনুসরণ করিয়া থাকে৷ 
অভিজ্ঞতায় ধরা পড়িলে পুনশ্চ মারমুখী হইয়া রখিয়া 
দাড়ায়। কালে কালে এই অভিনয়ই অভিনীত 
হইয়া চলিয়াছে। মার্কসীয় অভিধায় ইহারই নাম বিপ্লব 
থিসিস্-এট্টিথেসিস্‌-_পিনথেসিস্-এর চক্রাবর্ত | 
স্বাধীনত[-উত্তর ভারতবর্ষ এই বিভ্রান্তিমূলক মত- 
পথেই চলিয়াছে। লক্ষ কোটি বড় বড় টাকার অঙ্কের 
পঞ্চবাধিক যোজনার কথা, গরীবী হ্ঠানো, বেকার 
দুরীকরণ, দেশব্যাপী বিছ্যুতিকরণ, যানবাহন প্রভৃতি 
স্বখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অগণিত আশা-তরসার মধ্যে কোথাও 
৷ মনুষ্যত্ব অর্জনের, সৎ, সাধু, নিফাম, নির্লোভ, মানবিকতা 
লাভের একটি অনুজ্ঞা, এতটুকু আবেদন নিবেদন 
শল্যাণ-কর্মন্থটীতে স্থান পায় নাই। ভোগ্যপণ্য বৃদ্ধির 
“কথা আছে, আছে ভোগ-প্রলোভনের কথা, কিন্তু 
ভোগ-বিজ্ঞানের মর্শবাণী--ত্যজেন ভুঞ্জথ!'- ভারতের 
এই অনুপম জীবনসঙ্গীত কোথাও একটিবার ধ্বনিত 
হয় নাই। এই একটি মাত্র কারণে সমস্ত প্রচেষ্টা- 
পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত স্বতে ভশ্বাছতি হইতে 


পা 


খণ্ড বোধ-ভিভিক বলিয়াই পশ্চিমী সকল মত- 
পথের গোড়ায়ই মানবতার বিকৃত ধারণা জন্বিয়াছে। 


ফলে মানবহিতমূলক সমগ্র: প্রচেষ্টার সহিত হিংসা 


দ্বেষ-বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে । 

ভারতীয় আর্ষ দর্শনে এই বিশ্বস্থপ্টির কোথাও 
কোন অংশই অপূর্ণ নহে। এখানে-ওখাঁনে সবই পূর্ণ। 
অখণ্ডের খণ্ডবোধ মনের | মানসধাঁরার় তাই অখণ্ড 
মানবত। ব1 মনুষ্যত্বের ধারণা নাই। এবং নাই বলিয়াই 
অখণ্ড মানুষের খণ্ড খণ্ড প্রভীতি। এই প্রতীতিতে 
প্রীতি জন্মাবার অবসর নাই। তাই পশ্চিমের বিজ্ঞান 
মানুষের নৈকট্য ঘটাইয়াছে, মানুষকে একত্র করিয়াছে 
কিন্ত একাত্ম করিতে পারে নাই--যার ফলশ্রুতি 
হইয়াছে দ্বেষ-বিদ্বেষ-উৎসাদন। এখানেই পশ্চিমের 
মত-পথের ব্যর্থতা । 

ইউরোপীয় গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র মানুষকে লক্ষ্য 
করিয়া উচ্ছ -সিত হইলেও, আসলে মান্য সেখানে 
গৌণ হুইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমী মানবতাবাদের 
অন্তনিহিভ ‘ধারণাটির সম্বন্ধে ডঃ মহানামত্রত তার একটি 
ভাষণে সুন্দর উদ্ঘাটন করিয়াছেন £ “সবার উপরে 


মানুষ সত্য--এ কথাটির আজকাল খুব প্রয়োগ হয়! 


কিন্তু কি অর্থে? কথাটা একদিন চণ্তীদাঁস বলেছিলেন । 
মানুষই সকলের উপরে, হ্বতরাং আমাদের কর্তব্য 
মানুষের . কলাণ। মাহষের কল্যাণ কিসে? কি 
করলে মানুষ ভাল থাকবে? এসব ভাবনা করাই 
মাহষের কর্তব্য। এরই নাম এখনকার ভাষায় 
Humanism. আগে যেমন ছিল Materialism, এখন 
তার নাম Naturalism | 
Tialist গালি বুঝায় না। আর আগের 4২0,০19 অর্থাৎ 
যারা ঈশ্বর মালে ন!, এখন হয়েছে Humanist. এ 
নামটি অনেক ভদ্র | Humanist অর্থ হল মানবতাবাদী | 
মানবের কল্যাণ, মানব জাতির উন্নতি যাঁদের লক্ষ্য । 
এ উদ্দেশ্যেই যত শিক্ষলিয়, যত প্রতিষ্ঠান, যত অনুষ্ঠান । 
তাদের ষ্টেটের নাম হল কল্যাণমুথী রাষ্ট্র । Welfare 


Naturalist বললে Mate- 
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819৩1 এ ধরণের প্রচার ঈশ্বর'ভাবনা, ধর্ম-ভাবনা, 
খষির দান ইত্যাদিকে উড়িয়ে দিবার উপক্রম করেছে 1” 

সম্প্রতিকালে নব মানবতাঁবাদের (Neo-Human- 
397) বলিষ্ঠ প্রবন্তা ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রাঁয়। বহু 
ত্বতীক্ষ যুক্তি তর্কের দ্বারা তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
এই নাস্তিক মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। 
মোটামুটি বলা যায়, এই ধরণের মানবতাঁবাদ মার্কসীয় 
সাম্য সমাজতন্ত্রের তো! বটেই, পশ্চিমী গণতন্ত্রেরও 
ভিত্বি। | | 

ভারতবর্ষের কাছে এই খণ্ড-মননের ধারাজ্জাত 
মানবতাবাদ শুধু অশ্রদ্ধেয় নহে, পরস্ত শৃন্যগর্ভ। এই 
ভ্রান্ত অজ্ঞান-বিষজর্জরিত মত-পথ কখনই মানবকল্যাণের 
হেতু হইতে পারে না। পারে যে না তাহা মনের 
মানুষের এ-পর্যন্ত সুষ্ট হিংসা-দ্বেষ-বিদ্বেষের ইতিহাসই 
সাক্ষ্য বহন করে। সার! বিশ্বের রাষ্ট্র-সমাজ-জীবন- 
যাত্রাকে এই নাস্তিক মতবাদ বিষাইয়া তুলিয়াছে। 
ভারতের বেদাঙ্গ আমুর্বেদ শান্ত ইহার চমৎকার হদিশ 
আছে। চক্রদত্ত ও স্থশ্রুত সংহিতার বিষালিকা বা 
বিষাধিকাঁর শিরোনামে ইহার বিশদ বর্ণন। দেখা যায়। 
এখানে তাহার আনুষঙ্গিক অংশবিশেষের একটুখানি 
আভাষ দেওয়। হইল £ . 

বিষ তিন প্রকার-_স্থাবরঃ, জঙ্গম ও মনঃ। 

স্থাবর বিষ--সংপ্রাধ্িস্থান পত্র, পুষ্প. ফল, পানীয় 
প্রভৃতি। আহার, পান, ঘ্রাণ, ম্পর্শদৌযদৃষ্ট। একক 
আঁধার যন্ত্রে আক্রান্ত হয়। সাধ্য । 

জঙ্গম বিষ-দষ্ট অর্থাৎ কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন 
করিলে যে বিষ দেহে সংক্রামিত হয়। একক আধাঁরই 
সংপ্রান্িস্থান। কষ্টসাধ্য, কদাচ কোনও স্থলে অসাধ্য । 

অপর বিষ-মন্দোবিষ--অতীব তীব্র এবং সুক্ষ 
এই বিষের আশ্রয় মন। সংপ্রাপ্তিস্থান কাম, কাঞ্চন ও 
কর্তৃত্ব । ইহ! দেহীকে জ্ঞান ও বিবেকবিহীন করে। 
ইহা সংক্রোমক এবং অতীব বীভৎস । এক ব্যক্তি হইতে 
বহুতে সংক্রামিত হয়। সমাঁজ-দেশ-জাতির ক্ষেত্রেও 
প্রকটিত এবং প্রসারিত হইয়া ষড়রিপুর সামগ্রিক জাগরণ 
করায়। ইহার ফলক্রতি অতীব বেগবতী ও ধ্বংসাত্মিকা। 


নৃশংসত। পশুবৃত্তি প্রভৃতি এই মনোবিষ আক্ৰান্ত আধারে 
প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বৃতসিক্ত অগ্নির ন্যায় ক্রমবর্ধমান । 
অঘটনেই ইহার প্রশমন | 

এই অসাধ্য বিষের প্রতিকারের উপায়ও স্বশ্রুত 
দিয়াছে? এই মনোবিষে কোন ওষধ চিকিৎসা! অসাধ্য | 
যুগঝষি এবং মহামানবগণ আসিয়া তাহাদের তপোলন্ধ ' 
শিতেই এই বিষের নিরসন করেন। জনগণের মনো- 
মানসে . ঈশ্বরচেতন| জাগ্রত করিয়| মানবোচিত 
জনপ্রীতি ও কল্যাণ-প্রেরণ। দান করেন। তাহাতেই 
বিষ প্রশমিত হয়। মনোবিষের চিকিৎসা সম্পূর্ণ 
মনস্তাত্বিক । > 


স্বশ্রতের এই মনোবিষের বিশ্রষেণটি কত নিখুত 

বং সর্বকালের সত্য তাহ! আমর! আজকের বিশ্বব্যাপী 
হি মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রের কুৎসিত কদর্য 
চেহারা হইতেই বুঝিতে পারি। কান-কাঞ্চন অভৃত্বের 
মনোবিষ-জর্জরিত মানুষের অমান্ষিকতা বিশ্বের আকাশ 
বাতাস মহাকাশ জল স্থল বৃক্ষলতা গুলা ওঁষধি সব্‌ 
কিছুকে বিষায়িত করিয়া আত্মহননের পথই প্রশস্ত করি 
তুলিয়াছে। সমস্ত সৃষ্টির ভারপাম্যকে করিয়াছে বিপর্যন্ত। 
আবার জেনেভা সম্মেলনে মিলিত হইয়া প্রতিকারেরও পথ 
হাতড়াইভেছে। গীতার বাক্য উদ্ধার করিয়া নিশ্চিত বলা 
যায়, এই অ-যুক্ত মনের মান্্ষ কখনই কল্যাণের পথ 
খুঁজিয়া পাইবে না--“নাস্তি বুদ্ধিরযুত্তস্ত ন চাযুক্তস্ত ভাবনা” 
_এই অযোগীর বুদ্ধি দুবুদ্ধি হইতে বাধ্য । বিশেষ 
আমাদের এই বাংলদেশের সর্বব্যাপ্ত বিষাক্ত দেহের 
বীভৎসতা আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি! 
বিষের উৎকটতা প্রায় অসাধ্য ও প্রতীকারহীন বলিয়াই 
প্রতীয়মান হয়। 

অবশ্য অ-যুক্ত আস্বরিক শক্তির মধ্যেই ধ্বংসের বীজ 
অন্তঃশায়ী হইয়া থাকে। প্রকৃতির নিয়মেই ইহ 
ধ্বংস অনিবার্ষ। তবে যতদিন ইহার উৎকট অভ্যুদয় 
ততদিন ধরিত্রীকে তছনছ করিয়া ফেলে । 

এই পৃণ্যভূমি ভারতের অধ্যাত্মমহৌষধি যুগে 
যুগে ইহার প্রতিকারের পথ দেখাইয়াছে এবং 
ভবিষ্যতেও দেখাঁইবে | বর্তমান বিশ্বব্যাপী বিষাক্ত আব- 





ভূমি ও ভূমা 


( পূর্বান্থবৃত্তি ) 
শ্রীরমেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী 


-_'এ যে কি বস্ত কোন সাধনায় যে একে আপনি 


1. আয়ত্ত করেছেন, তার কোন-হুদিশই পাই না" 


র্‌ 
চি 


নীলার মনটাঁও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল । পাশে উপবিষ্ট 


৮" ব্যক্তিটির ভাবলেশশুন্য নিবিকার চোখ ছুটোর দিকে 
; চেয়ে চেয়ে ওর মনে হলো, প্রশান্ত চলমান এই জন- 


জোতের যেন কেহ নয়। ও ভিন্ন, একা দুশিরীক্ষ্য তারার 
মতোই ও দূরের মানুষ । যার আলোকে দেখা যায়, 
কি বোঝা যায় না অন্তরাঁলবর্তী মানুষটিকে । অজিতের 


১; যে মুখের মতো জবাব হয়েছে এ কথা বুঝেও পুষ্পিতা 


॥ 
i 


আদ আর আত্মপ্রসাদ বোধ করল না। প্রশান্তর কথা- 


:.. গুলো ওর চিত্তেও বিপ্লব ঘটিয়ে দিল ৷ কুপ্তী দ্রৌপদীকে 
৯ এতদিন ওর নিজের কাছে ও শুধু ছুর্বোধ্যই নয় অসামা- 


'- উঠতে পারে, ভা বহু সাধনার ফল। 


EE MN 


। সর্ব পর্যায়ের রূপান্তর সাধন করিবে। 


নি 


৮৬. 


বলেও মনে হয়েছে । সে ভুল আজ- ওর ভাঙল। 
ল যে নিফামতায় নারী কুস্তী দ্রৌপদীর পর্যায়ে 
আসলে ওর! 


আবহাওয়ার মধ্যেও ফন্তপ্রবাহের মত ভারতে দেব- 
মানবের সাধনা প্রবহমান। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর 

স্কৃতি সংকটের মধ্যে প্রবর্তকের প্রাপপুরুষ সঙ্ঘগুরু 
শ্রীমতিলাল এমনি একটা বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 
এই বিষ-সায়রের শত কুম্ভ বারি লইয়া এবং তাহা 
শোধন করিয়া পুনরায় জাতি ও সমাজে ছড়াইয়া 
দিবার বাস্তব অনুষ্ঠানে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন। 
শত মানুষ তিনি চাহিয়াছিলেন যাহার] ভাগবত চেতন- 
প্রতিষ্ঠ ফৌগজীবনের ভিত্তির উপর দাড়াইয়! 
জাতির রাষ্ট্র সমাজ অর্থ শিক্ষা প্রভৃতি জীবন-বিকাশের 
একক প্রচেষ্টা 
. ই্িপূর্বে হইয়াছে, কিন্তু সমষ্টি জীবনের ক্ষেত্রে ইহা 
বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই প্রবর্তক সজ্ঘের রতি 
“তিনি করিয়াছিলেন । 

সাধারণ কর্মক্ষেত্রে মনের ধর্মে কর্ম হয়। সখ হৃঃখ 
'- আসক্তি হর্ষ-বিষাদময় এই কর্ম জীবাস্বার বন্ধনের 
হেতু । কর্মের কৌশল যোগ। এই যোগজ-কর্মে 
মশা অবসাদ নাই, হিত-অহিত কৃতার্ঘত1-অকৃতার্থত! 


সবাই নিষ্কাম কর্মযোগের প্রতীক । দৃষ্টিতে রক্ষণশীল 
যৌন মনোভাব ছিল বলেই সে এতদিন ওদের চিনতে 
পারে নি। সেই ভ্রান্ত বিচারের কলংক থেকে প্রশান্ত 
আজ ওকে যুক্ত করল। টের পেল সংসারী যদি সন্্যাসীর 
বিচারে প্রবৃত্ত হয় তে! তার এমন ভ্রান্তিই ঘটবে । বদ্ধ 
মুক্তকে দেখতে গেলে বদ্ধতার অল্পমের আবিলতা 
যুক্তের মধ্যে লাগবেই । তেমন দেখায় মুক্ত যে তার 
পর্বাংশ চোখের সামনে প্রকট তো হয়ই না, কোন এক 
অংশে মুক্ত বন্ধের সাদৃশ্য দেখেই বন্ধের আবিলতা তার 
মধ্যে আরোপণ করে বসে ৷ 

তাই শুধু কুস্তী দ্রৌপদী নম, সেই সঙ্গে প্রশান্তর 
অন্তরঙ্গ স্বরূপটাও আজ ওর কাছে অপূর্ধভাবে প্রকট 
হয়ে গেল! পুষ্পিতা টের পেল প্রশান্ত সন্ন্যাসী । ওর 
উদ্দাসীনতায় জাত অন্ন্যাসীর মুক্তত|! সন্যাস ওর স্বভাব 
লক্ষ্য যার সত্য দি্দৃক্ষা। এই আলোকে আজ ওর 
নাই। না আছে ফলাকাজ্ষা। তবুও নিরলস কর্ম- 
প্রবৃত্তি, কর্মে অফুরন্ত উৎসাহ আনন্দ। বালকের মতো] 
অহেতুক উদ্দীপন! আর আনন্দ-শিহরণ। শিশুর বৃদ্ধির 
মতো আত্মার আত্মবিকাশের চাঞ্চল্য । শুদ্ধ প্রাণে 


প্রেরণার স্কৃতি। যন্ত্র যন্তীর আন ক্রীড়া। ব্যষ্টি ও 
সমগ্রের আস্তঃসংযুক্তির ইহা লক্ষণ | 


ত্যাগ-বৈরাগ্যদীপ্ত, সংযতেন্দ্রিয়, ব্রহ্গচর্যপৃত, বৃহতে 
বিচরণকারী সর্ববাঁসনাহুদ্ত সর্বোৎসর্গীকৃত শত সঙ্ঘ- 
সন্তানকে সভ্বগুরু শ্রীমতিলাল ঈশ্বর-যুক্তির ভিত্তিতে এমন 
যোগজ কর্মে ব্রতী করিয়া সমাজ সভ্যতার ব্যাপক বিষকে 
নিরাকরণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। 


সাফল্যের স্বর্ণমুকুট এখনও চমকিত হইয়া না 
উঠিলেও ভারতাত্বার স্বপ্ন ব্যর্থ হইবার নহে। আসন্ন 
অনাগত কালে সঙ্বগুরুজীর এই মহাঁভাব বূপ পবিগ্রহ 
করিবে, ইহা স্থনিশ্চিত। যেহেতু সনাতন ভারতীয় 
সভ্যতার অন্তধারার অন্তগুচ অভিসন্ধি যে ইহাই তাহা 
সঙ্বগুরুব দ্িব্যদর্শনে উদ্ভাসিত হইয়াছিল । 







বৎসর ন! ঘুরতেই বৈধব্যের বেশ পরে, পিতৃগুহে ফিরে 
এলো । বাণ ডাক্তার হয়েও ছিল গৌঁড়।। মেয়ের 
আর পুনধিবাহের নামও করেনি, তবে পড়িয়েছিল 
: মেয়েকে | বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ গণ্ভীটা ভালভাবে পার 
সি হয়ে পুশ্পিতা এই মফঃষ্বল কলেজের অধ্যাপনা নিয়েই 
কি কাটিয়ে চলেছে জীবন । কিন্ত তার মধে দিনগত পাপক্ষয় 
রর রং ছাঁড়া নাছিল কোন লক্ষ্য, না ছিল কোন উৎসাহ । 
|| 













চি যেন চলতে হয় তাই চলা। তে উঠতে পারত না 
ঘর: এ চলার উদ্দেশ্যই বা কি শেষই বা কোথায়। একক 
চি মুহূর্তগুলো লাগত ওর কাছে বিভীষিকাময়। কোন 
ছু কিছুর মধ্যে ও তখন নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারলেই 
যেন বেঁচে যেত। 

a মনের এই অবস্থায় ও এলো প্রশান্তর সান্নিধ্যে । 
প্রথম দিকে পুষ্পিতা প্রশাস্তকে বুঝে উঠতে পারত না। 
ক্্যাপাটে এবং ছেঁয়ালী মগ্ন বলেই ওকে ওর মনে হতো। 
ক্রমে টের পেল এ ক্ষ্যাপামি নয়। জিজ্ঞাসার আড়ালে 
এ হলে! ওর সত্যে অভিসার ৷ খেয়াল যদি এ হয়ও 
তবু তা স্বর, যা শুধু আত্তঃপূর্ণতার নিস্ফল প্রকাশ । 
সেই থেকে বোধ করি ওর অজ্ঞাতেই প্রাশতস্তর এই 
চট আবন্ত-স্বরূপ পুল্পিতার মধ্যে রূপান্তর ঘটিয়ে চলছিল। 
মিটি লক্ষ্হীন গতাহ্ঈগতিকতায় সঞ্চার করেছিল জীবন 
|. ভিজ্ঞাসা। ছেঁড়া পাল, ভাঙ্গা হাল যে নৌকা ডুবতে 
ছু বসেছিল ত! আব'র সংস্কত হয়ে পাড়ি জমাল যথার্থ 
চি লঙ্ষ্যে। আছ কুন্তী দ্রৌপদীর অমলিনত্বকে উদ্ঘাটনের 
মধ্যে দিয়ে প্রশান্তর চোখে মুখে স্মুরিত দিব্যজীবনের 
:: বিচিত্র মধুর ভাবময়তায় পুষ্পিত পেল ওর জীবন 
; জিজ্ঞাসার পরিপূর্ণ উত্তর। আবিষ্টচিত্তে আপন মনেই 
বলল--'বুঝেছি, হে আলোক্পুরুষ ! জীবত্ব আসক্তির 
ফ্রি শেষ নেই। মানুষকে এ মানবত্ব দিতে পারে না। 
| জীবনকে পূৰ্ণঙায় ভরে দিতে পারে না, মরীচিকার মতো! 
পূর্ণতার প্রলোভন দেখিয়ে শুধু তৃষ্ণায় তৃষ্ণায় ছুটিয়ে নিয়ে 












ধম বর্ষে পড়াকালীন পুষ্পিহার বিয়ে হয়েছিল । কিন্তু 


| জীবনের ভ্রান্ত মূল্যায়ণের অপনয়নই যদি হয় 








নেই। যে আলো জ্বেলে দিলে তারই আঁট 
নিয়েছি আঁষার জীবনের পথ । তোমারই আঁ 
জেলে নিয়ে চললাম সেই পথে। যদি এ সঙ 
স্বীকার নাও কর, তাতেও আমার কোন আক্ষেত : 
আমি তো তাই দেখব। তাহলেই আগার কাজ সু 
যাবে। নাই বা করলে স্বীকার ৷ 
পুষ্পিতা উঠে দাড়াল তারপর সবাইকে বিস্মিত রব 
দিয়ে প্রশান্তর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। গভীর 
বলল-_মমন্ত্রের স্বূপবোধ আমার নেই। কিন্তু এর 
বুঝলাম আপনার কথাই মন্ত্র। তাই ভুল ভাবনা আই 
গেছে। হিন্দুধর্মের স্বীকৃতি অছ্ছসারে আজ খে 
আপনি তাই আমার গুরু” পুণ্পিতার অন্তরম্পর্শ 
এই কথাগুলো উপবিষ্ট সবাইকে অভিভূত কর 
প্রশান্তর খোলা জীবনের উপকূলে দাড়িয়ে আচমকা ২ 
টের পেল, এইগুলে। শুধু পুর্সিতার কথ। নয় ওদের 
কথা। ওদের সকলের কথাগুলোই পুষ্সি তার মুখ দিতে 
বেরিয়ে এসেছে । J 
প্রশান্ত যখন পুনরায় কথা আরম্ভ করল, ন! 
বিস্মিত হলো ওর কঠের ভাবাবগে। চোখ ॥ 
অর্থনিমীলিত, যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে, 
নামটি ছোট, কিন্তু সত্যিই সে জীবনেরই সংগী 
জননীর অন্তিম সম্ভানের মতোই গীতা হলে! আধ্যা 
ভারতের কনিষ্ঠ প্রজা, শেষ সন্তানে যেমন নারীর প্র 
ধর্মের অবসান, অথচ সেই সঙ্গে চরিতার্থতারও পূর্ণ 
তেমনি বেদ উপনিষদ ষড়দর্শনে ভারতের আধ্যা 
জিজ্ঞাসার যে স্চন! গীতায় হলো তার অবসান 
সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের চরম বিকাশ । যুলতঃ 
গুলোয় কর্মকে পরিহারের কথাই বল। হয়েছে । সব 
যখন ফলবান, সুতরাং কর্মীকে কর্মের ফল ভোগ ব 
হবে। এই ফল স্বখের হতে পারে দুঃখের হ'তে 
আঁযার স্বখছুঃখ মিশ্রিতও হতে পারে । কেউ য়ে 
অখিনিশ্র সুখের ফলই ভোগ করবে এমন কোনে. 
নেই।. কোন কৰ্মই 






























দুদ হা 


ভুমি ও তুমা ৪৫ 





অবধারিত। এর অন্তথা নেই। কিন্তু মানুষ তো 
হুঃধমৃক্তিই চায়। এই-ই হলো ভার আল্পৃহা। চায় 


দুঃখ যেন তার কখনও না হয় এমনি একটা নিশ্চিত ' 


অবস্থা) অস্থলিত অবস্থা, দর্শনগুলো এই অবস্থা নির্ণয়ে 


অগ্রসর হয়ে তত্ব সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কর্মত্যাগের 


উপদেশ দিয়েছে। আমি কে--এই স্থষ্ি কি--স্ষ্টির সঙ্গে 
কি আমার সম্বন্ধ প্রভৃতি প্রশ্নের নিত বিষয়ই হলো! 
মোটামুটিভাবে তত্ব । মানুষ অজ্ঞানবশেই কর্মে প্রবৃত্ত 
হয়। তত্ব পাক্ষাৎকারে সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হওয়ার 
মতোই মানুষের অজ্ঞান অভিভূত হয়। নিমিতের 
অভিভব হলে, দেখা যায় নিমিত্তকে অবলম্বন করে 
যার প্রবৃত্তি, তারও অপনস্ন ঘটে। সুতরাং অজ্ঞানের 


_ অভিভব হলে, অজ্ঞানকে অবলম্বন করে যে কর্মের 


প্রবৃত্তি, সেই নৈমিত্তিকের অর্থাৎ কর্মের অপ্রবৃত্তি 
বা লয় হবেই। এর অন্যথা নেই । 

‘কিন্ত গীতায় ঘটেছে এই চিন্তার বিপ্রব। দর্শন 
যেখানে কর্মে নিবৃত্তির প্রবক্তা, গীতা সেখানে কর্মে প্রবৃক্তির 
প্রবক্তা । বাহতঃ বিপ্লব যেমন কুরুক্ষেত্রে ঘটে গিয়েছে, 


₹ চিন্তারাজ্যের বিপ্রবও তেমনি গীতায় ঘটে গিয়েছে । 


ছুঃখমুক্তির জন্য তোমার কর্মত্যাগের প্রয়োজন নেই, যা 
প্রয়োজন তা হলো ফলাকাজ্ষাকে পরিহার করা । 
দর্শনের পথ ক্ষুরধার। প্রতি মুহুর্তে তোমায় 
বিচার করে এগুতে হবে। একটু অসতর্ক হলেই 
কর্মের বাঁধনে ফেঁসে যাবে। গীত| কর্মত্যাগ না 
করতে বলে সেই দুর্গম .পন্থাকে অনেকখানি সরল 
করে ফেলেছে । কর্ম পরিহারের শ্ববকাঁশ মানুষের 
পক্ষে সহজ নয় | সে হিসেবে কর্ম করে যাওয়া সহজ । 


‘আপত্তি উঠবে। বেশ কর্মই ন! হয় করা গেল। 
কিন্তু কর্ম আর কর্মফল তো অবিভাজ্য। কর্ম ঘটলে 


ফলও অবশ্য ঘটবে। এর ব্যত্যয় নেই। স্বৃতরাং 


' )ফলাকাজ্ষা পরিহারের কথা বলতে পার না। যা নেই 


লোকে তার জন্তই আঁকাজ্ফ। করে, যা আছেই তার 
জন্য আবার আকাঙ্কার অবকাশ কি? 

‘না, এ কথ! বলতে পার না। ফলের আকাঙ্ক্ষা] 
করেই লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ফলের যদি আকাঙ্জাই 
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না থাকল তো কর্মই ঘটবে না: স্ৃতরাং যখন আক'ঙ্ষ|॥ 
কথা বলা হয়েছে তখন বুঝতে হবে কর্ণ তখনও ঘটেনি! 
কর্ম যতক্ষণ না ঘটে ততক্ষণ যে আকাজ্জারূপে তা 
বিছমান থাকে, এ কথা অস্বীকার করতে পার না। 
গীতায় ফলের যে আকাজ্ফি। করে লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয় 
সেই আকাজ্ষাকেই পরিহারের কথা বলা হয়েছে, এ থে 
অসম্ভব এ কথাও বলতে পার না। প্রত্যুতঃ কর্ম হলে! 
কার্ধবিরোধী ৷ কার্য ফল প্রভৃতি তুল্য কথা । কর্ম ফলের 
জন্ম দিয়ে লয় হয়। এর অন্থথ! একটিও দেখতে পার না। 
স্ৃতরাং কর্ম ঘটলে যেমন কার্য বা ফল ঘটবেই, তেমনি 
কার্ষের ভেতর দিয়ে কর্মকে পাঁওয়া যাবে না, অর্থাৎ 
কার্ষে কর্মের উপাদান কারণতা নেই । নেই বলেই কর্ম 
এবং কর্মীর অবিনাভাব হেতু কর্মের ভেতর দিয়ে কোন 
না কোনভাবে কর্মীতে কর্মফলের বিদ্যমান হওয়াটা 
অনিবার্য নয়। অর্থাৎ কর্মীতে কর্মফলের বিদ্যমানভা 
হলো আরোপিত বা কল্পিত, নিত্য নয়! এই আরোপণন 
বা আকাজ্ষা সমান কথা, স্বীকার করতে হবে ঘে, 


আরোপিত সম্বন্বেরই পরিহার সম্ভব, নিত্য সম্বন্ধে 
পরিহার অসম্ভব । 


“সৃতরাঁং কর্মবন্ধন অর্থাৎ কর্ফলের আরোপন 
বা আকাজ্ষা পরিহার যোগ্য। কর্ম বন্ধন আর 
ফলাকাজ্ষ। তুল্য কথা। এই বন্ধন মুক্ত হতে 
পারলেই কর্মী কর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকেও স্বাধীন অর্থাৎ 
স্বরূপে অবস্থিত। দর্শন ষে অবস্থার স্বপ্ন দেখেছে, গীতা 
তারই ঘোষণা রেখেছে মানুষের সামনে কর্মন্যেবা- 
ধিকার স্তে মা ফলেষু কদাচন?। 

“কর্মী তুমি কর্মের সঙ্গেই তোমার অবিনাভাঁব 
ফলের সঙ্গে নয়। ফলের সঙ্গে যে আত্মত্ব স্থাপন 
করছ, তা হলো তোমার আরোপিত সম্বন্ধ, অনিত্য 
সম্বন্ধ, কর্মের স্বরূপ জেনে এই আরোপন পরিহার কর। 





 কর্মবন্ধন আঁর তোমায় বাধতে পারবে না-মুগ্ধ করতে 
পারবে না। মুক্ত তোমার স্বভাবে তখন বিবেক 


স্বূপের আবির্ভাব ঘটবেই। সমস্ত অশক্তি মুক্ত হয়ে- 
তুমি হবে স্বাধীন স্বরূপে অবস্থিত। গীতার এইই 
হলে! বিগ্লবসংগীত | এইই তার সুগীত-_স্ুস্থিত গীত!» 

(ক্ৰমশঃ) 


বিদ্রোহী নজরুল 
কালিদাস মুখোপাধ্যায় 


খষি বঙ্ষিমচন্দ্র (১৮৩৮--১৪) হৃজলা স্বকল! মলয়জ- 
শীতল| শশ্তশ্বামলা বাঁঙলাকে দেখেছিলেন রিপুদল- 
বারিণী দশপ্রহরণধারিণী দেবী হুারপে। দেশ- 
জননীর এই মুতিকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে- 
ছিলেন দেশবাসীর মানসলোকে | কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 
(১৮৬১--১৯৪১) ধ্যানৃষ্টিতে বাংলা শুধু মাত্র সোনার 
বাংল! নয়_তাঁর ভান হাতে জলে খড়গ এবং বা 
হাতে তিনি করেন আমাদের শঙ্কাহরণ ; তার ছুই 
নয়নে স্েহের হাসি এবং ‘ললাট-নেত্র আগুন বরণ” । 
ববীল্দোত্তর যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি বিদ্রোহী নজ- 
রুলের (১৮৯৯) চোখে বাঙলা হ'ল “ভারতের সেরা, 
আগুন খেলার .সোঁনাঁর বাঙল।”। নজরুল এই আগুন- 
খেলার সোনার বাংলার কবি । বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় 
দশকের প্রারম্ভে ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে যখন আসমুদ্র 
হিমাচল অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বেলিত, ঠিক সেই 
সময় নির্মেয আকাশে তেসে-আসা একটা ভয়াল 
ধৃযকেতুর মতো! নজরুল আবিভূর্ত হলেন বাংলার 
সাহিত্য-আকাঁশে। ধূমকেতুর মতোই তার আবির্ভাব 
সাহিত্য-সমাজও রাষ্ট্রে জাগিয়ে তুলল প্রচণ্ড আলোড়ন! 
প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) রক্তস্নাত রুদ্রের তাণ্ডব- 
নৃত্য একটা প্রচণ্ড বিক্ষোরণের মতো] অষ্টহাস্তে ভেঙে 
পড়ল বাংল! কাব্যে। সেদিন, যুবক-বাংলার যে 
অপরিমেয় আবেগ ও উত্তাপ অবরুদ্ধ হয়েছিল তাকে 
তিনি বভ্রনির্থোষের সঙ্গে নৃত্য-পাগল ছন্দে প্রাণবন্যায় 
করলেন বৌদ্রদীপ্ত। সেদিন অসহযোগ আন্দোলনকে 
যখন “বাংলার প্রলয়ঙ্কর রুদ্রের চেলারা ভ্রকুটি-তঙ্গে” 
শফ্কিত করে তুলেছিল সেই সময় নজরুল “ধৃমকেতু- 
রূপে রুদ্র-ভৈরবদের মশাল” প্রলয় শিখায় উধ্বে তুলে 
ধরলেন। E 


নজরুল রাজনীতি হতে দূরে থাকতে পারেন নি। 
তিনি ভার সমস্ত সাহিত্য-প্রতিভা নিয়ে ঝাপিয়ে 


পড়লেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেনত্রস্থছলে- 
বাংলার-বিপ্লবপন্থীদের সঙ্গে তিনি রুদ্র-সাধনার 
জন্য রক্ত-তীর্থের বেদী করলেন রচনা | ১৯২২ সনের 
৬ই জাঙ্গুয়ারী সাগ্ডাহিক “বিজলী” . (২২শে পৌষ 
১৩২৮) ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশিত হয় ।* “বিদ্রোহী? 
ংলা কাব্যে আনল যুগান্তর । বাংলা কাব্যে শুরু 
হ'ল পালা বদল। যুবক-বাংলা নজরুলকে যুগপ্রবর্তক 
বলে নিলে বরণ করে। ১৯২২ সনে জার্মানি হতে 
প্রকাশিত “The Futurism of “Young Asia” গ্ৰন্থে 
আচার্য বিনয়কুমার সরকার কৰিকে যুগশ্ৰষ্টা বলে 
জানালেন অভিনন্দন । “বিদ্বোহী'র ভিতর নজরুল- 
মানস, তার বিশিষ্ট স্বর তথা তার জীবন-দর্শন দ্বিধা- 
দন্বমুক্ত | | 
নজরুল-মানসের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ফসল তাঁর “আনন্দ- . 
ময়ীর আগমন” শীর্ষক দীর্ঘ কবিতা। কবিতাটি বের 
হয় নজরুল-সম্পা্দিত অর্ধসাপ্তাহিক “ধূমকেতু” 
পত্রিকায় (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২ )। ইংরেজ শাসকের 
চোখে কবিতাটি বাজদ্রোহমূলক বলে ধরা পড়ল। 
হ্বতরাং তাকে গ্রেফতার করবার নির্দেশ দেওয়া হ'ল। 
কবি ছিলেন তখন কুমিল্লায়! ১৯২২ সালের ২৩শে 
নভেম্বর কবিকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিচারে তিনি. - 
এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন | বিশুদ্ধ সাহিত্য- 
সাধনার জন্ত নজরুলের পূর্বে বা পরে কোন বাঙালী 
কবি-সাহিত্যিককে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়নি। 
এ বিষয়ে নজরুল বাংলা সাহিত্যে একক ও অদ্বিতীয় | : 
চির বিদ্রোহী কারাকুদ্ধ হয়েও অবদমিত হলেন 





+ বিদ্রোহী’ রচিত হয় ১৯২১ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ 
দিকে । কবিতাটি প্রথম: সাপ্তাহিক ‘বিজলী’তে প্রকাশিত হয় এবং 
পরে মাসিক “মোসলেম ভারত” পত্রিকায় (কাতিক ১২৩৮) মুদ্রিত 
হ্য়। “মোসলেম ভারত”-এর কাঁতিক সংখ্যা যথাসময়ে প্রকাশিত 
হয় নি-_এই সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৮ সনের ২২শে পৌষ 
সাপ্তাহিক “বিজলী” প্রকাশিত হবাঁর ণকে। 


BD 4 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৯ ] 


পপি 


না। জেলে বসেই .ভিনি জেল-ভাঙার গান রচনা 
করলেন এবং বজকঠে গাইলেন সেই গান। প্রতিবাদ 
করলেন অন্ায়ের বিরুদ্ধে | শক্তের অপরাধেবিচারের 
বাণীকে মুখর ক'রে তুললেন অনশন শ্বরু করে। দেশ- 
বাসী উদ্বেগ ও উৎকঠাঁয় হ’ল বিক্ষুব্ধ! 
রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন, বললেন নজরুলের কাছে 
বাংলা সাহিত্যের দাবী অনেক, প্রত্যাশা প্রচুর 
নজরুলকে বাঁচতে হবে বাংলা সাহিত্যের জন্ত | অব- 


শেষে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে এবং মাতৃসম! বিবজাস্বন্দরী 


দেবীর প্রযত্বে নজরুল ৩৯ দিনের অনশন ভঙ্গ করতে 


সম্মত হ'লেন। ইংরেজ শাসক যখন নজরুলকে লাঞ্ছিত 


করার জন্য বদ্ধপরিকর ঠিক সেই সময়ই রবীন্দ্রনাথ 
তার সগ্ভ রচিত “বসন্ত” নাটক কারারুদ্ধ নজরুলকে 
করলেন উৎসর্গ--২৩ বছরের বিদ্রোহী কবির সমুন্নত 
ললাটে বিশ্বকবি পরিয়ে দিলেন যৌবনের জয়টাকা।, 

নী ইংরেজ সরকার বিদ্রোহীর শাস্তি বিধানের পাকা 
"ব্যবস্থা করল, কবিকে বিচারের জন্য আদালতে 
উপস্থিত করা হ'ল । 


লিখিত জবানবন্দী পাঠ করেন। এই রচনাটি “রাঁজ- 
বন্দীর :জবানবন্দী' নামে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় 
১৩২৯ সনের ১২ই মাঘের ধূমকেতু” পত্রিকায়। প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই রচনাটি মাসিক প্রবর্তকে ( সাল, ১৩২৯) 


পুনযুদ্রিত হয়! পরে অন্ঠান্ত একাধিক পত্র-পত্রিকায় ' | 


কবিগুরু . 


‘বিচারের দিন নজরুল বিচারক . 
ও সমবেত বিশাল জনসমষ্টির সন্মুখে দাড়িয়ে তার - 


অতিথি ৪৭ 





পািস্িস্পিসপসি পাাসিসিসিসাসিসপিসাপিসিশিসাসিপিসিসপউশিসিপিসিসিসিস্পিশ সি 


উহা পুনঃ প্রচারিত হয়। রচনাটি শুধু এক অতি 
গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক দলিলই নয়, রচনাঁটি কবির 
জীবন-দর্শনের উজ্জ্বলতম সাক্ষ্য হিসাবেও বিশেষভাবে 
প্ৰণিধানযোগ্য । 
নিয়তির কী নিষ্টর পরিহাস ! একদিন যে কবির 
বিরদ্ধে রাঁজশক্তি এনেছিল রাঁজদ্রোহের গুরুতর 
অভিযোগ, কবিকে সশ্রম কারাদণ্ডে করেছিল দণ্ডিত, 
আজ অন্ত এক অবকাশে “আগুন-খেলার সোনার বাংল!’ . 
_ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সার্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে 
সেই বিদ্রোহী কবিকে জানাল রা'জ-সংবর্ধনা, তাকে 
প্রণতি জানাল জাতীয় কবিরূপে। এপার বাংলা ও-পার 
বাংলার অগণিত মানুষের সঙ্গে আমরাও আজ শ্রদ্ধার- 
নত চিত্তে স্মরণ করি ১১ই জ্যষ্ঠকে, প্রণতি জানাই 
স্থবিরের শাসন-নাঁশন বিদ্রোহী বীরকে এবং সেই সঙ্গে 
সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রার্থনা করি কবি দ্রুত নিরাময় 
হয়ে উঠুন, তার বভ্রকঠ আবার গর্জে উঠুক অগ্নি- 
বীণার উদাত্ত আহ্বানে 
মহা-বিদ্রোহী রগ-ক্লান্ত 

. আমি সেই দিন হব শান্ত, 
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্বন-রোল আকাশে বাতাসে 
ূ _. ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না- 

বিদ্রোহী রণ-ক্কান্ত 

আমি সেই দিন হব শান্ত! 


> 


অতিথি 


4 
অপরূপ সাজে কেগো'উষার দুয়ার খুলে 
বিশ্বের বীণা-তারে কী রাগিণী এলে তুলে। 
রাতের স্বপন ভাঙ্গি* ' 
অরুণ আলোয় রাঙ্গি’ 
তুমি যে পরশ দাঁও.হ্বরতিত বনফুলে। 


শ্রীমতী কল্যাণী মিত্র. 


নূতন ছন্দে গানে নৃত্যপাগল চিতে 

তুমি কিগো দিলে ধরা আজি এই ধরয়ণীতে । 
এস তবে এস আজ 
আলোকিয়া গৃহমাঝ 

সব তৃষা! কর দুর অন্তর সুরভিতে | 
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যুগ যুগ ধরে দেব-দেবীপূজ্জা ভারতবর্ষে ও সম্ভবতঃ 
পৃথিবীতে চলে আসছে। সিন্ধুর মহেঞোদড়োতে 
‘ব্রঞ্জের পশ্ুপতি"মুত্তি অর্থাৎ পণুবেষ্টিত হয়ে 
সাধকের মত আসীনও শিবের মত মুক্তি পাওয়া গেছে; 
লিঙ্গ বা লিঙ্গের মত যুক্তি (স্বামী শঙ্করানন্দের মতে মেরু 
বা এই জাতীয় প্রতীক )-ও সম্ভবতঃ “মাতৃকা:-(বৎ) 
মৃন্তিও পাওয়া গেছে। প্রাচীন মাতৃকা-মুদ্তির আধিক্য 
ভারতে ও বাইরে দেখা যায় । বস্তুতঃ গীনোন্নতস্তনা মৃত্তি 
বা. শিশুসহ নারীযু্তিকেই গৃহিণীমুত্তি বা প্রেমিকামূত্তি 
প্রভৃতি নামে আখ্যাত না ক'রে গবেষকেরা প্রায়ই 
যেন "মাতৃকা*র , সম্মানে তাদের বসিয়ে দেন। 
বৈদিক যুগে ত্ৰিবিধ ও ক্রয়ে ক্রমে ৩৩ (বা 
ততোহধিক)-টা দেবের উদ্ভব হয়। ৩৩টার এক, 
একাধিক বা' সমষ্টিকে নিয়ে -শৌনকের ব্যাখ্যমতে 
“পরমাত্মবা” বা ‘আদিত’ 
দাড়ায়। সেজগ্তও “তৎ সবিভূর্বরেণ্যং ভর্গো (তেজ )- 
দেবন্ত ধীমহি (ধারণ করি )”--এই বিশ্বামিত্র-দৃষ্ট খক্‌- 
মন্ত্র দ্বার! স্বর্য্যপূজা তথা শক্তিপূজা চলত বলা যায়। 
শিশ্ন-দেব (লিঙ্গবূপ' দেবমূত্তি, মতান্তরে কামুক )- 


ও খখেদে উল্লিখিত বৌদ্ধদের তথা জৈনদের পুজিত.. 


নানা দেবদেবী তথা অন্থান্ত পার্বত্য বা আরণ্য সম্প্র- 
দায়ের কয়েকটি দেবদেবীও ভারতবর্ষে হিন্দু বা 
্রান্দণ্যদের অল্পবিস্তর পূজা পাচ্ছেন। 'শ্রীকক্ককীর্ভন" 
এই কল্পিত নামে আখ্যাত প্রাচীন বাংলা পু'খির 
সম্পাদনায় বসন্তরঞ্ন রায় মহাশয় যা লিখেছেন 
ভার মর্ম 2বৌদ্ধ হারিতী আমাদের শীতলা। 
“ বাস্লী ও বিশালাক্ষী উভয়েই ধর্মঠাকুরের আবরণ 
দেবতা ৷ ভন্রসারে নিত্যা (দেবী) কারও কারও 
মতে মনসার প্রতিমূর্তি । নিত্যার সহ্চরী বা ডাকিনী 
বাসুলীই মঙ্গলচণ্ডী 1...” জৈন দেব নগ্ৰমূত্তি পরেশ- 
নাথ তথা যক্ষীমূত্তি অম্বিকা--কোন কোন মতে ভারতে 


বলে ধরলে একেশ্বরবাদ, 


(প্রথমোক্তটা বর্ধমান বিভাগেও) যথাক্রমে সে শিব-ও 
দরগা (বা অন্নপূর্ণা) হয়ে পূজা পাচ্ছেন। মধ্যযুগে 
মুসলমান-উপাস্য পীর ও গাজিও স্ত্যপীর ইত্যাদি- 
রূপে হিন্দুর উপাস্য। উক্ত দেব‘দেবীদের সকলে বা! 
প্রায় সকলে হা'ড়ার পূজা পেয়েছেন ও পাচ্ছেন। 
এখন হাওড়ার কথায় আসি৷. 

হাওড়ায় গত ৩।৪ শত বৎসর বা আরও কিছু পরের 
সময় হতে ধার! মন্দিরে পুজা পাচ্ছেন ও মন্দিরলিপি হতে 
যাঁদের কাল জানা যায় এদের অনেকের বা অধিকাংশের 
কথা পূর্বেই (১) ‘হাওড়ার প্রাচীন স্থাপত্য'_-আমার 
বাঙলা, ২৭.৭-১৯৬৮ (আযাঢ় বা শ্রাবণ, ১৩৭৫ )১ 
বিশেষতঃ (২) ‘হাওড়ার প্রাচীন ভাস্বর্য্য (ও চিত্রাদি ), 
সমকালীন, জ্যেষ্ঠ '৭৬, পৃঃ ১১৯-১২১; ও (৩) ‘হাওড়ার, 
প্রাচীন স্থাপত্যশিল্প” প্রবর্তক, বৈশাখ, ১৩৭৭) 
তিনটি প্রবন্ধে প্রকাশিত করেছি। শ্রীতারাপদ সাতরা 
পূর্বেই ‘হাওড়া জেলার লোকোৎসব” পুস্তকে কয়েকটি 
দেবদেবী ও পুঁথির কথা লিখেছেন, কিন্তু এতে উক্ত তিন 
প্রবন্ধের উল্লিখিত বহু মন্দির বা! দেবদেবীর কথ! বাদ 
গেছে ও উক্ত পুঁথির প্রাপ্তিস্থান বিষয়ে উল্লেখ নেই; 
উৎসবও অপেক্ষাকৃত বর্তমানের দিকেই যেন ‘লক্ষ্য! 
বর্তমান প্রবন্ধে বিস্বৃত বা অজ্ঞাঁতপ্রায় দেবদেবীর উপরেই 
বেশী জোর দিয়েছি। ৩৷৪ শত বৎসরের মধ্যে স্থাপিত 
মন্দিরে পৃজিতদের (মু্তিগুলি অবশ্য প্রায়ই পরিবান্তিত 
হয়েছে বা হয়) নামের সাল তারিখ মন্দির স্থাপনার 
লেখ Unscription) হতে জানা যায় । | 

এবারে কতকগুলি নামের তালিকা মন্তব্য ধর 


'দিচ্ছি। থানার নাম বা নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ স্থানের নাম 


ও ৮ প্রভৃতি দ্বারা আটচালা ইত্যাদি পরিচয় বন্ধনীমধ্যে 
দেওয়া হ'ল। 

১।  তেলিহাটি (জগদ্বল্রভপুর ) হতে--৮ম শতকের 
নানা মুক্তি (যথ।.উমা-মহেশ্বর ) বিষ্ণুণ্ট প্রভৃতি বছর ছুই 


উপ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ ] র্‌ 


ain এ পএপাপাসাপসপিপসপপাপপাপাপপপাপপাপসাসশীশি ই তিি কিিটিলী 
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পূর্বে কানা-দামোদরের তীরে বালির মধ্য হতে বার 
হয়েছে ।* 

২। ৯১৩ শকাব্দে (৯৮১ খৃঃ) ভূরিশ্রেষ্ঠী-বাসী 
বৃহস্পতির ( ব! তত্তল্য পণ্ডিতের ) পুত্র শ্রীধরা চার্য্য স্তায়- 
বৈশেষিক দর্শন বিষয়ে রচিত 'প্রশস্তপাদভাষ্য'-এর টাকা 
'ায়কন্দলী” লেখেন | এর এক পুঁথির উল্লিখিত (অন্ত 
পুখিতে নাই ) পাঠে (দ্রঃ সটাক উক্ত ভাষ্যের ইং অনুবাদ 
অমরনাথ ঝা কৃত) টীকা-শেষে শ্্রীধর বংশপরিচয়াঁদি দিয়ে 
চারিদিকে পাষগু-লোকায়ত-নাস্তিকার্দি মতের ব্যাপ্তি 
দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। হাওড়া ও হুগলীর নানা 
স্থানে ভূরস্বট নাম আছে, অন্ততঃ এ ছুটা জেলায় ভুরস্থট 
অর্থাৎ ভূরিশ্রেষ্ঠ এই নামে বা ঈষৎ পাঠভেদে এই নাম 
পরবর্তী কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় ও ১৬ শতকের 
আইন-ই-অকৃবরীতে আছে। উক্ত জগৎ, তথা আমতা, 
উদয়নারায়ণপুর প্রভৃতি হাওড়া জেলার থানায় উক্ত 
অঞ্চল ছিল বলা যাঁয়। হাওড়ার নানাস্থানে সায়" 
বৈশেষিক দর্শনের পুঁথি, হুর্গাপৃজা-পদ্ধতির পুঁথি প্রভৃতির 
পুরাতনত্ব ও ব্যাপকত্ব হতে অ-স্তিক্য ও নানা দেবদেবীর 
পূ! প্রচলনের কথা জানা যায় ; আবার উক্ত টাকাংশের 
মুল্য দিলে উগ্র নাস্তিক্যবাদও পার্শ্ববর্তী স্থান বা জেলা- 


গুলিতে ছিল বলা যায়। 
৩1 বাছরিয় (শ্যামপুর থানার খাঁজরির পাশে) 


পুকুর হতে পাথরের বিঞুমুত্তি (বিশেষ পূরাতন বোধ 
হয়েছে) বার হয়েছে; খাজরিতে বিধ্বস্ত পুরাতন 
স্থাপত্যের নিদর্শনাঁদি ভূগর্ভমহধ্য রয়েছে। এদিকের 
কোন কোঁন নিদর্শনকে পালযুগের বলে ধর] হয়। 

৪1 লক্মণসেনের এক ভাত্রপত্রে (প্রদত্ত কালটী 
বোধ হয় ১৩শ শতকের শেষভাগে ) বেতড্ড-চতুরকে? 
বিড্ডারশাসন গ্রাম উক্ত রাজা দান করেছেন_-এ কথা 
ঘোষিত হয়েছে । গঙ্গাপার্শ্বে ২৪ পরগণায় ওটী আবিষ্কৃত 
ও বেতড্ড-কে বেতড় (গঙ্গার পশ্চিমে) বলে ধরা 
হয়েছে | উক্ত গ্রামসীমা-বর্ণনায় একদিকে ‘লেঙ্ঘদেব’ 
মন্দিরকে ধরা হয়েছে । -এই দেবতার নাম বড় অদ্ভুত, 


* এখন আনন্দনিকেতন কীত্তিশালায় (বাগনান) উক্ত মৃত্তি ও 


পট রয়েছে । এই দেবতারা আদৃত ছিলেন বলা যাঁয়। 


লিঙ্গ বা লেংগা বাঁ নাঙ্গা (নগ্ন?) শব্দ সহ যোগ থাকতে 
পারে। 


'€। বৈচি শ্যোমপুর)-তে দক্ষিণরায়ের (সাধারণের 
কথায় “দক্ষিণদ্বার') প্রস্তর-মূত্তি মাঠের মধো দেখা 
যাচ্ছে; ব্যাগ্রবাহন নয়, দণ্ডায়মান মৃত, এক হাতে 
ছুরিকা (1) বা অসি। বহু পুরাতন হতে পারে। এই 
দেব পাশের গ্রামেও ক্যাপ্রবাহনে সদলে পূজিত ! 


৬] খড়িয়পে (আমতা) নিয়োক্ত খড়্োোশ্বর মন্দিরের 
অদূরে একটি ৩1৪ মণ প্রত্তরের মধ্যে ক্ষোদদিত চিত্রে 
উপবিষ্ট গণেশের মু্তি ভূগর্ভ হতে পেয়ে স্থানীয় লোকের! 
মন্দির-পার্খে রেখে দিয়েছেন ; এটি সত্যই প্রাচীন ও 
গুরুত্বপূর্ণ বোধহয়। এরাও পূজা পেন্তেন। 

এই প্রসঙ্গে বলা যায় ফুলেশ্বর স্টেশনের পাশে মীরপুর 
গ্রামে (পূর্বের নাম সাতমহল ) পুকুর হতে পাথরের ছুটি 
আয়তাকার বৃহৎ খণ্ড উঠেছে, ভাক্কর্যযযুক্ত; কিন্তু দেবমৃত্তি 
চেনা কঠিন। এ গ্রামেই রয়েছে ও বহু পুরাতন বলে 
মনে হয়। | 

৭-৮ | গড়ভবানীপুরে (উদ্বয়নারায়ণপুর), মণিনাথ- 
জীউ’র সমাধিতে শিবমন্দির, “শকাব্দ । দেবনারায়ণ 
১৩০৬” (খৃঃ ১৩৮৪ ) ১ হাঁওড়ায় প্রাচীনতম | এত 
পুরাতন বলে কেউ কেউ স্বীকার করতে চান নি, কিন্ত 
প্রতিবাদের যুক্তি দৃঢ় নয়। লিপির “র "এর বৈশিষ্ট্য 
আছে। মণিনাথ নাকি নাথসম্প্রদায়ের; সমাধিতে 
মন্দির বৌদ্ধতুপের তথ; ধর্মের প্রভাব থাকতে পারে। 

ংস্কার কালের কিছু পরিবর্তন বোঝা যায়। -_লাট- 

মন্দির বা গড়মন্দির ! হয়ত শিবমন্দির ছিল | অতিবুহৎ 
ও ছুই বা তিন কক্ষযুক্ত ছিল) কোন লেখকের মতে 
এখানে বহু দেবদেবীর (নবগ্রহ প্রভৃতি; 1) ুত্তি 
ছিল। (৮) 

৯-১০। পেঁড়ো (মুন্সিরহাঁট ষ্টেশন হতে যেতে হয়), 
উক্ত গড়ভবানীপুরের সঙ্গে নানাভাবে সম্পকিত ও 


কিয়দ্বরে স্থিত। পাশাপাশি ছুটা শিবমন্দির; ১টী 
শকাব্দ ১৭৪১.-১২২৩ সাল। অপরটি ‘শকাব্দ! 
১৭১৩৮ (৮) 





১১-১২। আমতা ;--মেলাইচণ্ডী (দামোদর পার্শ্বে ), 
বঙ্গাব্দ ১০৫৬ ( লেখ চুণ-বালিতে আবৃত) | বহু মঙ্গল- 
কাব্যে নাম আছে। খড়িয়পে খড়েগশ্বর শিবমন্দির 
শিকাব্দা ১৬০৩’ ; পরবর্তী কালীমন্দির অদূরে । প্রবাদ- 
মতে 'ফিডে' (ভূপ্গ;?) রাজার রাজ্য ছিল! খড়িয়প- 
এর কোন বংশ মেল্লকে (মন্দির দ্রঃ) প্রতিষ্ঠিত বলে 
পুথিতে নাকি উল্লিখিত। গণেশযুত্তি (পূর্বোক্ত ) 
ইত্যাদি সহ শৈবপ্ৰাধান্ত ফুটছে। (৮) 


১৩-১৪ । আমত!|! গাজীপুরে ২টা মন্দির, 
৮৪/১০০ হাত দুরে দূরে । ১টা গোবিন্দমঞ্চ, 'শকাব্দা 
"১৬৩৬? ; সংস্কারের পর দালান-ঘর ধরণ। অপরটী 


শিব (1) মন্দির, তারিখ নাকি শকাব্দ। ১৬৫২। (৮) 
| সুলতানপুর (শ্যামপুর ) শিবমন্দির, শকাব্দ 

১৫৮৮,” ২০ ছত্র লিপি, অন্ততঃ ৩ বার সংস্কৃত । (৮) 
মেল্লক ( বাগনান ) গোপাল মন্দির, শকাব্দ! 
১৫৭৩ ; কোনও কোনও মতে বৃহত্তম ৷ 

১৭] মহিষমুড়ি (আমতা) মন্দির, শক ১৬০১১; 
এদিক অঞ্চলে শিব ও বাণেশ্বরের প্রভাব । 

১৮। গুমাডাঙ্গী ( জগদল্লভপুর ), শিবমন্দির ছুটী। 
একটি শকাব্দা ১০৬০ | 

১৯। ধস! (জগদ্বল্লভপুর ) কালীমন্দির, লেখে 
কালটা প্রায় ২০০ বছরের মনে হয়। এ গ্রামে নবগ্রহ 
দেবতা ও পূজিত ! 

২০ | মাঁকড়দহে (ভোম্জুড়) মাঁকড়চণ্তী। এই 
স্থানটা পুরাতন সরস্বতী নদীর নিকটে ও হয়ত 
“মায়াপুর”দহ সংশ্লিষ্ট, কিন্তু মন্দির স্থাপন তত পুরাতন 
নয়। হাওড়ায় অন্ততঃ ২টী বহু পুরাতন মন্দিরবৎ কক্ষে 
পীরের আম্তনা। সত্যপীরের পাঁচালী ২৫০৩০ বছর 


১৬ 
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পূর্বেও ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর প্রভৃতি লিখে গেছেন। এর 
পূজা হিন্দুর ঘরেই দেখি | রাউতারা গ্রামে (থানা?) 
পুরাতন মন্দির ও একগ্রামে ১২ ঢালার মন্দির 
আছে। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার এক সংখ্যায় 
প্রকাশিত যে এক ‘কালিকামঙ্ল’, তাতে লেখক বন্দনা- 
প্রসঙ্গে ''মাকাল' দেবতা ও "ঘান্ট,1 (খে? 
ঘণ্টেশ্বরী ?)-র নাম ও এমন ছুটা স্থানের নাম করেছেন 


[ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ 


পাপা পপ পপঘসপীপস পপ ১স পটল সস ১০০০৯ 
টিটি পপ পাশ পসরা পিসি তিক শপ পপ ৯ ০৯ পাপ ৯ পতি ৯ পাপ A প৯ পাইপ ০৯০৯ শপ ৯৯ 


যার একটি ‘পুরাণ’ (অপরটি মনে পড়ে না, মাজু ্টেশনের 


পাশে ও নাম আছে)! এ ছুটি নাম হাওড়ায় মেলে। 
চণ্ডীমঙ্গল কাব্যাদিতে বেতড়ের কথা ও বেতাইএর চণ্ডী 
প্রসিদ্ধ এ ছুটা হাঁওড়ায় | 


আরও নানা মন্দির ও মসজিদ হাওড়ার নানাস্থানে 


রয়েছে ; কেউ বিধ্বস্ত কেউ নবগঠিত | হাওড়! নগরীর 
প্রান্তে ভোটবাগাঁনে ভুটানীরা বা তিব্বতীরা তাদের 
স্থিতি ও পূজার (বোধ হয় বৌদ্বমূত্তি) জন্য প্রায় ২০০ 
বছর পূর্বে প্রাসাদ গড়েছে। 

হাওড়ার ২৫০-৩০০ বছর পূর্বের প্রাচীন ও খ্যাতি- 
মান্‌ কবিদের মধ্যে উক্ত ভারতচন্দ্র, “শিবায়ন'-লেখক 
রামকুঞ্জ রায় ও 'শীতলা-মঙ্গল”প্রভৃতির লেখক হরিদেব 
শর্মা! এদের কাব্যাদিতে নান! দেবদেবীর স্তর্তি 
রয়েছে। এদের অনেকগুলি সেদিনও হাওড়ায় পূজিত 
ছিলেন! আজও অন্পবিস্তর তাই । 

এদের অনেকের নামে “পশুবলি, দেওয়া ও 
কল্পিত কাহিনী তৈয়ারী ক'রে মানুষের ছুর্বলতা যেমন 
বেড়েছে, তেমনি পূজায় ধর্মভাবের বিকাশ ও মিলনের 
‘সই’ 'সাঙ্গাৎ ইত্যাদি পাতানোর স্বযোগও হয়েছেঃ 
দান ধ্যান করেও মানুষ আনন্দলাভ করছে। 
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২ দর্শন হ'ত ওর। 
+ কাহিনীর কিছু কিছু ছদ্মনামে লিখেছি আমার নানা 


যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 


শ্রীদিলীপকুমার রায় 
॥ সাত 1 


কিন্ত ডানাতিন কটেজের নান! অস্ববিধা ক্রমশ 
দুঃসহ হয়ে উঠল-বিশেষ টাঁলির ফাক দিয়ে 


জলপ্রপাতের দরুণ] তাই আমরা ভাবলাম একটা. 


আস্তানা ঠিক না করলেই নয়, কারণ স্তর চুনিলাল 
ভাঙা কুটিরটির সংস্কার সাধনার্থে অর্থব্যয় করতে 
কিছুতেই রাজী হলেন না। কিন্তু পুনায় বাড়িভাড়া 
কোনো বড় শহরেয় চেয়েই কম নয়। একটি হল-ঘর- 
ওয়ালা বাড়ির ভাড়া অন্ততঃ ৩৫০২. আমি ২০০২ 
টাকা পর্যন্ত উঠলাম । কিন্তু গৃহস্বামী অট্রহাস্ত ক'রে 
উঠলেন। আমার ইচ্ছা ছিল হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে 


একটি ছোটো সাধনকুটির গণ্ড়ে একান্তী হ'য়ে সাধনায়, 


বসা। কিন্ত টাকা কোথায়? আমার দুরবস্থা কল্পনা 
ক'রে আমার মেজমাঁমা আমাকে এজন্যে কয়েক হাজার 
টাকা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি রাজী হই নি। 
এই সময়ে ইন্দিরার মনে হ'ল আমারো-ষে ক'রেই 
' হোক পুণাতেই মন্দির তুলতে হবে। কিন্ত সেতো 
অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশ হাজারের ধাকা। অথচ এদিকে 
ডানলাভিন কুটির বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। 
যাকে বলে. কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় অবস্থা । ইন্দিরা কিন্ত 
বলল--“মন্দির উঠবে পুণাতেই, দেখে নিও ।” আমি 
ওকে কতকট। দৈবজ্ঞ ওরফে প্রফেট বলেই চিনেছিলাম | 
ইতিপূর্বে ও ভবিষ্যদ্বাণী .করেছিল যে, আমার আমে- 
রিকা যাওয়া হবেই হবে--যখন সাগরপারে যাবার 
সম্ভাবন! আদৌ ছিল না-(সেকথা আমার “দেশে 
দেশে চলি উড়ে”-তে লিখেছি )-আরো নানারকম 
রকমারি যোগবিভূতি। 


নিবন্ধে. ও রমন্যাসে। কিন্তু তাই ব'লে পুনরায় 
মন্দির উঠবে এ-ছ্বরাশাকে মনে ঠাই দেই কেমন করে? 
কিন্ত থাক এ-প্রসঙ্গ, বলি যোগসাধনারই কথা! । 

১৯৫৩ আলে যখন আমরা নিউয়র্কে ছিলাম তখন 


সেসব, 


. একটি বলিষ্ঠ আমেরিকান যুবক, রিচার্ড মিলার, 


আমার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে মাঝে মাঝে আগত! 
কিন্ত সে সময়ে নানা বন্ধু বান্ধবীর নিমন্ত্রণের দরুণ 
আমি তাঁর সঙ্গে বেশি আলাপ করতে পারি নি। 
সে বলেছিল সে সঙ্গীতান্থরাগী চায় স্বরকার হ'তে, 
আমাদের ভারতীয় সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়েছে__যেতে 
চায় ভারতবর্ষে, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, তাঁকে 
আমি আদৌ উৎসাহ দিই নি। আমাদের তখন 
অনিকেত অবস্বা। ঘরোয়া প্রবচনে বলে-আপনি 
খেতে পায় না আবার শঙ্করাকে ডাকে। আমাদের 
তদানীন্তন দ্বরবস্থার অবিকল ছবি। ওর মুখ দেখলে 
মায়া হ'ত, কিন্ত ওকে আশ্রয় দেব কেমন ক'রে? 
সঙ্গতি কোথায়? ও গাইতে পারত, পিয়ানোও 
বাজাত, কিন্তু নিউয়র্কে আমার এভ ব্যস্ততার মধ্যে 
দিন কাটত যে, ওর গান বাজনা শোনবার ফুরসৎ 
ছিল না। কিন্ত দেখতাম যেখানেই আমার গান হ'ত 
ও খোঁজ নিয়ে যেত আর শুনত একমনে । শেষে 
একদিন ওর মুখ ফুটল, বলল £ “আমি আপনার শি্য 
হ'তে চাই৷” আমি হেসে উড়িয়ে দিতে ও আমকে 
আরো চেপে ধরল £ “আপনার ভাষণেই শুনেছি 
নির্দিষ্ট গুরু সময় হ'লে আসেন। আপনিই আমার 
নিদিষ্ট গুরু-_-ঠিক সময়েই এসেছেন, আমি আপনাকে 
গুরুবরণ ক'রে ভারতবর্ষে যাব।” নাছোড়বান্দ। 
শেষে আমার কাছ থেকে একটি ছবি চেয়ে নিল আমার, 
বলল: “আপনিই আমার গুরু, আর কেউ নয়৷” 


আমি ওর উচ্ছাসকে পাশ কাটিয়ে বললাম £ 
“আমি গুরুগিরি করি না, নিজেই পথ খুজছি, আর 
কাউকে পথ দেখাব কেমন করে?” ও প্রতিবাদ 
করল £ “যেমন ক'রে ইন্দিরা দেবীকে পথ দেখিয়েছেন 1৮ 


' আমি বিপন্ন হ'য়ে শুধু বললাম £ “আচ্ছা, উপস্চিত 


~ 


৫২ 


৯৫ সপস্পিিসিসপাসপিস্পাপাসটিসিপীপানপিসপিস পাপ 





অপেক্ষা করে! ঘো1-পরে ভেবেচিন্তে ঠিক কর। যাবে 
কী করা যায়।” 


নিউয়র্কে ওর সঙ্গে'সবশুদ্ধ চার পাঁচবার মাত্র আলাপ 
করেছিলাম--তাঁও সংক্ষেপে ৫1৬ মিনিটের বেশি নয়। 
কিন্তু ওর সরল কোমল মুখ দেশে ফিরেও মনে পড়ত। 

হঠাৎ নামল গৈরিকধার[£ চিঠির পর চিঠি লেখা 
স্বরু করল বিচার্ড-.আর সে কি উচ্ছাস! আট দশ 
বারো ষোলো পাতার চিঠি--প্রতি চিঠির বাদী স্বর 
এক--খাপনিই আমার গুক্ক--মামি ছাঁড়ছি নি-- 
আমার বেদীতে আপনার ফটো রেখে রোজ প্রার্থনা 
করছি--ক্করবও, যতদিন আপনি সাড়া না দেন।” 
একলব্য আর কার নাম ?. 


অগত্যা ওকে লেখ| সুরু করলাম গুরুবাদের মর্মবাণী। 
ও সাঁনন্দে সব সর্তই যেনে নিল, লিখল-_-ও গুরুসেবাঁকে 
সাধন! হিসেবেই গ্রহণ করবে! আমি ওকে লিখলাম ঃ 
“বেশ, কিন্তু তাই বলে এখনি তুমি পুণাঁয় চলে এসো! ন! 
যেন। আমাদের যদি একটা আস্তানা গ’ড়ে ওঠে তখন 
দেখা যাবে।” ওকে আমার কবিতা ও ইন্দিরার নানা 
মীরাঁভজনের অহ্বাদ পাঠানো সুরু করলাম । 


এই সময়ে আর এক কাও--অঘটনবর্গয়। ভন ট্যাত্ে 
নামে ওক মাকিন যুবক আমাকে চিঠির. পর চিঠি লেখ! 
সুরু করল আমার AMONG THE GREAT পড়ে। 
সে-ও রিচার্ডের মতন কবি তথ! সঞ্গীতান্ছরাগী। রিচার্ড 
আমাদের হ্থন্দর হ্বন্দর কবিতা লিখে পাঠাঁতঃ ডনও 
পাঠাতে সুরু করল। লিখল £ “আমাকে আপনার শিষ্য 
করে নিয়ে পথনির্দেশ দিন” আমি বিব্রত হ'য়ে 
লিখলাম £ “আমি নান! কান্ধে ব্যস্ত, তোমাকে বড় চিঠি 
লিখে নির্দেশ দেবার সময় নেই, তবে এক কাঁজ করে| £ 
রিচার্ড মিলার নিউয়র্কে থাকে অমুক ঠিকানায়। সে 
আমাদের শিষ্য হয়েছে একরকম জোর করেই। তাই 
তাকে ইন্দিরা ও আমি আগে চিঠি লিখেছি_তা থেকে 
হয়ত তুমি যা চাইছ তা পাবে। না পেলে নিরুপায় ।” 

ডন করিৎকর্মা, আদর্শবাদী | শিকাগোয় থাকত 





[ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ 


ভৎক্ষণাৎ উড়ে চলে গেল নিউয়র্কে-_রইল রিচার্ডের 
কাছেই, এক ঘরে। সেখান. থেকে কিছুদিন বাদে 
লিখল £ “রিচার্ডের গুরুতক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। 
আরে! মুগ্ধ হয়েছি আপনাদের চিঠি পড়ে। ওকে যখন 
শিষ্য করেছেন তখন আমাকে না করবেন কী অপরাধে ?” 

ফের সেই শঙ্কা কুঠা “না না” আমার দিক থেকে, 
জোর জুলুম তার দিক থেকে। শেষে হ'ল কিসে 
বলল তার খুষ্টতক্তি কৃষ্ণডক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে 
রাতারাতি-_ষদ্দিও আমরা বলিনি তাকে যে আমাদের 
কাছে মন্ত্র নিতে হ'লে তাকে কৃষ্ণপূজ। করতেই হবে। 
কিন্তু সে সোচ্ছাসে যখন লিখল যে, কৃষ্ণ ভার হৃদয়কে 
ছেয়ে ছত্ৰপতি হ'য়ে বসেছেন তখন তাকে আর না করি 
কেমন করে? দিতে হ’ল কৃষ্ণমন্ত্। 


| 
ৰ ঙ্ঃ রঃ 


ক্রমশঃ আমার নতুন কয়েকটি বইয়ের কাটতি হওয়ার 
ফলে (গ্রামোঁফোনে নতুন রেকর্ড বেরুলো, তাতেও আয় 
কিছু বেড়েছিল) আমাদের বহিজাঁবনে আরাম না হোক _/ 
চলনসৈ গোছের স্বাচ্ছন্দ্যের আবির্ভাব হয়েছিল । কিন্তু 


মুক্ধিল হ'ল এই যে, এক এক ক'রে আরো কয়েকটি 


ভক্তকে মন্ত্র দিতে হ’ল---তীরাও নাছোড়বান্দ| হয়ে: 
দাড়ানোর দরুণ । সত্যিই আমরা কাউকে দীক্ষা দিয়ে 
তার গুরু হয়ে বসতে চাই নি, কিন্তু ভবিতব্যকে ঠেকাবে 
কে?” মনে পড়ত শ্রীতবরবিন্দের আমাকে লেখা একটি 


পরিহাসমঞ্জজল চিঠি: “I didn’t want them but 


they kept coming, coming. S0 I too had 
to become a full-fledged Guru { Such is fate.”s 


* জীবনে পদে পদেই মানুষ ভাবে এক হয় আর-- 
অঘটনের মাধ্যমে, আর এ অঘটন সবচেয়ে বেশি প্রকট 
হয় বোধহয় 'একান্তী সাধকের সাঁধনপীঠে | 





“আমি তাদের চাই নি, কিন্তু তার! একের পর এক আসতে 
লাগল! ফলে আমাকেও রীতিমত গুরু হয়ে বসতে হ’ল । নিয়তি 
কেন বাঁষ্যতে ?* 


১ 


০ 


1 


' আয়ুৰ্বেদের বিজ্ঞান সং তির ধারা 
এ ্ীকৃফচৈতন্ত ঠাকুর :. 


আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের সংস্কৃতি ব। কট প্রবাহট বলতে. ! দিনে হিতক পৃষ্ঠায় মি করে দেখছি, খকৃবেদের 


গেলেই প্রাচীন অথচ অনৃক্ত নামের সেই পুরুষকে আগে 
বন্দনা করতে হয়, যিনি ছিলেন যথার্থ বেদৰিং এবং 


বহুত প্রাজ্ঞ পুরুষ : হয়েও বড় মর্মবেদন! পেয়ে বলে: 


ছিলেন 
বনেচরা তৈক্ষচর! গোপাল! ধন্্রজালিকাঃ। 
মালাকারাশ্তর্মকারা নাপিতাঃ প্রেতসাধকাঃ ॥ 
বৃদ্ধারস্ত। সথা ধূর্তাঃ পুরোহিতাশ্চ গারুডাঃ | 
. বণিজ্বম্ট কলাবেত আযূর্বেদে চিকিৎসকাঃ ॥ : 


আমূর্ধেদের' চিকিৎসু। বিজ্ঞানের ধারক ও সাধক বলে, . 
ধাদের প্রতিষ্ঠা, তাদের পর্পর| খৃষ্টান ষোড়শ শতাব্দীর 


সীমান্তে এসেই থেমে গিয়েছে। . তাদের পরে খাদের 


“ আবিৰ্ভাব হ’য়েছে তারা সংখ্যায় এত কম যে, আয়ুর্বেদের . 


৮1 মৌলিক চিন্তা ছেড়ে কিছু টীক!-টিপ্নী রচনাকারীদের 


I 


তালিকাতেই পড়ে আছেন তারা কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর, . 


পর থেকে আরূর্বেদ'বিজ্ঞানকে ধরে রেখেছেন নাপিত, 


পুরোহিত, তিক্ষাজীবী, প্রেতসাধক, জটাধারী সাধক, 


ম্যাজিসিয়ান, বণিক, বৃদ্ধা রমণী, সমাজপরিত্যক্তা বিধবা, 
. জড়ীবুটার বেদে' বেদিনীর দল প্রভৃতি । তাঁই বোধহয় 
সপ্তদশ শতাব্দীর পরেই 'তারতে ও প্রবাদের স্্টি। 


বড় কৰুণ বড় মর্মম্পর্শীও প্রবাদ এটি । 


এমনটি তো হওয়া উচিৎ ছিল না, কিন্ত ঘটেছে তা. 
আর্ধবৃন্দের ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের পর তাঁদের 


জীবনচর্যাই আমাদের বেদ। সেই বেদ যেদিন থেকে 
ভারতের তথা বিশ্বের মানবজীবনের প্রতিটি কর্ক্ষেত্রে 
এবং উপাসনার ক্ষেত্রে আর্চিন্তার অনুস্থ্যতিকে 


% প্রসারিত করেছে, সেইদিন. থেকেই প্রাক আর্যদের 


সহজ প্রবৃত্তির 'জীবনধারাকে ।মাজিত করেছে, আরও 
' উন্নত করেছে; নুতন নূতন আবিষ্কারের পথকে উন্মোচিত 
করেছে।. 

বেদের সেই মৌল হা আমর! আজকের 


ত 


অস্ত্-সভ্যত! 'সিন্ধ-সত্যতার, পাষাণ-সভ্যতাকে উন্নত 
করেছে, খকের জ্ঞান বিজ্ঞানই পাঁরসিকের অবেস্তায় 
সংস্কৃতি স্থাপন করে রয়েছে | অবেস্তার জীবনকৃতির 


. মধ্যে ভেষজ হয়ে আছে বীসেজা, মন্ত হয়ে আছে মন্থ, 


পুত্র হয়েছে পুতথ, সপত হয়েছে হপত, সোম হয়েছে 


'হোষ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার যাবতীয় প্রাকৃতিক উপচার. 


সবই সেখানে ভাষার রূপাস্তরে রূপায়িত। 

সেই খকের ছন্দ, মন্ত্র ব্রাহ্মণ এবং হুত্রই পরবর্তী যুগে 
সাম; যজু এবং অধর্ব-বেদের মৌলিক উপাদান। জব 
উপাদানই মানবের আরও আরও উন্নত চিন্তার 
পরিপোষর এবং-পরিপৃরক.। ধকের ভৌগোলিক উপ- 
স্থাপনাই ভারতে আর্-মংস্কৃতির প্রথম সভ্যত! বিস্তারের 
উপনিবেশ সেদিনের কুভা, আজকের কাবুল, সেদিনের 
ক্রহ্ব আজকের কোয়েটা, গোমতী গোমল, সিন্ধু সিদ্ধ, 


'রিতস্তা ঝিলাম, অসিক্লি চেনার, পরুক্ষী, ইরাবতী বা 


রাবী, বিপাশা শতদ্র সরস্বতী যমুনা কাশিন্য পঞ্চাল 
সবই সেই খক্সত্যতার পীঠভূমি। এইসব পীঠভূমি থেকেই 
সামের যতিবিজ্ঞান, যজুর আয়ুবিজ্ঞান এবং অধর্বের 
মানবসভ্যতার পরিপৃতি। সেই পরিপৃর্তির মধ্যেই 
যানবের চেতনা, অন্ুবন্ধ, জীবিতানুবন্ধ এবং ধারী বোধ। 


এই চারটির এঁক্য বিশ্লেষণই আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান। এই 


বিজ্ঞানকেই অবলম্বন করে অথর্ববেদের জীবনবেদ | 

সেই জীবনবেদে বহু সংযোজন করেছেন অশ্িনী- 
কুমার। তারপ্রর করেছেন. রুদ্র নামে কোন আর্ধ। 
এর! উভয়ে মিলে ভারতের আলো, বাতাস, মাটি, জল 
এবং উদ্ভূত প্রাণ নিয়ে গবেষণা করেছেন, বিশ্লেষণ 


করেছেন এবং উপকল্পন! করে বিশ্বের মানব সভ্যতাকে 
" এগিয়ে দিয়েছেন, আমাদের আয়ুর্বেদ তাই চতুধ রন্‌ 
স্থিতি বিজ্ঞান | 


খকের সেই চতুর্ধরীন্‌ বীজই 'অধর্বের ক্ষেন্তে 


৫8 








আমুর্বেদের প্রথম উদ্গাতা। সেই উদ্গায়নই ব্রাহ্মণ- 
যুগে, স্থত্রযুগে, সংহিতাযুগে এসে আযূর্বেদের 'বিশাল 
পরিধিকে বিস্তৃত করেছে৷ তারপর কি যে হয়েছে, কি 
কি যে ঘটেছে কি হারিয়েছি, কি পেয়েছি তাঁর নজীর 
‘আজ আর পাই ন! আমরা । “যা পাই তা বৌদ্ধ সংস্কৃতি 
প্রবর্তনের পর থেকে। মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, 
স্বৃতি প্রভৃতি গ্রন্থমালায় পাই বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রবর্তনার 
বিশেষ বিশেষ, ছাপ। প্রতিটি চিহ্ককে- অনুসরণ করে 
দেখতে পাই মগধ কোশল কৌশাহী এবং অবস্তী দেশ 
থেকেই সেই স্থপ্রাচীন অথর্ব বেদভিত্তিক আযুর্বেদের 
বিজ্ঞান বিষয়ে কথা 
চরিতমালা। .  / 


তাদের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে আমুর্বেদের কায় 
চিকিৎসা ও শল্যচিকিংসার ইতোবৃত্ত | ধাবর। আযুর্বেদকে 
ইতিহাস নির্মাণ করতে বসেন তাদের হাতের কাছে 
ও ইতোবৃত্তগুলিই অবলম্বন । সংহিতা গ্রন্থের গ্রন্থনও যে 
এ ইতোবৃত্ের সমষ্টি তা আজকের কায়চিকিৎসার 
গ্রন্থ চরকসংহিতা এবং শল্যচিকিৎসার গ্রন্থ স্শ্রুত- 


সংহিতা দেখেই বোঝা! যায়! আসলে ও ছুটি মৌলিক 
সংহিতা গ্রন্থ নয়। চরকের আদি সংহিতা অগ্নিবেশ, 
আর স্ক্রতের আদি সংহিতা.নিমিসংহিতা। 

এ ছুটি সংহিতাই কুষাণযুগে রূপ পরিগ্রহ করেছে। 
তা করলেও স্মরণ করিয়ে দেয় ্বৃপ্রাচীন. আয়ুর্বেদ 
বিজ্ঞানের সংস্কৃতি বা কৃষ্টিকে। শুধু মানবদেহ বা মানব 
মনের আকৃতি প্রকৃতি বিকৃতি ও সাম্য নিয়েই এ ছুটি 
সংহিতার দৃষ্টি নয়, যে কোন প্রাণীর সম্বন্ধেও সে ছুটিতে 
বিচার বিশ্লেষণ রয়েছে । কুষাণযুগের এ সংহিতা ছুটির 


দৃষ্টিকোণ থেকেই আমুবিজ্ঞানের যেটি প্রকৃতি বিজ্ঞান ' 


তাই আজ জলচিকিৎসা, ধাতব ক্ষারচিকিৎসা এবং 
আরবের তিব্রি চিকিৎস!{ ওদিকে ভারতীয় আয়ু- 
বিজ্ঞানের যেটি শোণিতবিজ্ঞান বা সেৌশ্রতীবিদ্যা তাই 
আজকের গ্যালিওপাথ চিকিৎসা বিদ্যার আদি স্থত্র । 
তাছাড়া যেটি..ভেষজ্যবিগ্ভার সমীকরণবিদ্যা সেইটিই 
হোমিওপ্যাথির আরব্ধ স্থত্র। অর্থাৎ রোগের প্রকৃতি 
জান্তে গেলে সুস্থ দেহে ভৈষজ্য শক্তির প্রয়োগে যে 
বিকার জন্ম নেয় তাই রোগের মৌল স্বরূপ, এই হুক্ষ 


প্রবর্তক 


ও কাহিনীর সুবিশাল: 


[ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ 





চিন্তাই ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের তৃতীয় সূত্র, তার 
থেকেই হয়েছে হোমিওপ্যাথির বিশাল গবেষণা । 

অতএব নিঃসঙ্কোচে বলা যায় ভারতের আয়ু 
বিজ্ঞানের সংস্কৃতিই বর্তমান বিংশ শতাব্দীর সভ্য 'বিশ্বের 
চিকিৎসাঁপীঠ | 

কিন্তু ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়, আমুধিজ্ঞানের 
সেই প্রকৃতি বিজ্ঞানমূলক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি 
প্রস্থান আমুর্বেদের সোঁতোধারাটি যেন অন্তগুলিতেই 
প্রবল রূপ ধারণ করে রয়েছে, কিন্তু ভারতের পীঠভূমিতে 
তেমন প্রাবল্য নেই। 

অর্নেকে মনে করেন ভারত বার বার রাজনীতি, 


'ও শাসননীতি এবং অর্থনীতিতে পরাধীনতা .বরণ 


করেছে ভাই আয়ুর্বেদের প্রকৃতি বিজ্ঞানমূলক চিকিৎসা 
বিজ্ঞানটি স্তন্ধ হয়েছে। কিন্ত জনজীবনের নিষ্ঠা, ও 
আগ্রহ কোনও কোনও কারণে স্তিমিত হু'য়ে যেতে 
পারে, তা বলে সেটি ক্রমে ক্রমে উপেক্ষায় আসতে পারে 
না। আজ স্বাধীন ভারতে কিন্তু মনীষিবৃন্দের কাছেও 


আঘমূর্বেদের মৌলিক চিস্তাধারাঁটি উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে Cd 


এক্ষেত্রে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলেন যেদিন থেকে আয়ু- ' 
বিজ্ঞানের পঞ্চকর্মীয় (বমন, বিরোচন, নস্য, নিরূহ, 
অন্ুবাসন ) বিধান ৰঞ্জিত হয়েছে সেইদিন থেকে আয়ু" 
বেদের মুল স্রোত শুর্ধ হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় তৃতীয় 
খৃষ্টাব্দে রসতস্ত্রের সংযোজনার ফলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসক- 
বৃন্দ সহজ পদ্ধতিতে চিকিৎসাবিগ্ভা শিক্ষা করেন। 
যাদের পদ্ধতিতে বল! হ'য়েছে-_ 

ন রোগাণাং ন দোষাণাং ন দৃষ্যাণাং পরীক্ষণম্‌ । 

ন দেশস্য ন কালস্য কাৰ্য্যং রস চিকি সিতে ॥. 

অর্থাৎ রসচিকিৎসায় রোগপরীক্ষার ক্ষেত্রে কিছুরই 

পরীক্ষা করতে হয় না_না! কালের বিচার, ন! বায়ু-পিত্ত- : 
কফের বিচার, যে কোন অবস্থায় রসচিকিৎসা করলেই. 


রোগী সুস্থ হয়। আয়ুবিজ্ঞানের কোন ধারাই তারা - 


মানেন না। যে কোনও অবস্থাতেই বসঘটিত ওঁষধ 


ব্যবহার করলেই রোগমুক্তি । এই সহজ পদ্ধতি গ্রহণ 


করার পর থেকেই আয়ুবিজ্ঞানের অধঃপতন । এই 
পতনের ফলেই আজ মুষ্টিযৌগ এবং পাতি বা ফর্দ সংগ্রহ 


Ls 


- যাত্রায় কোন আড়ম্বর নেই। 


নেই। 


ভেষজকে চিন্তে পারেন না। 


স্মৃতিকথা 
- মহীতোষ বিশ্বাস '' 


মানুষের জীবনে ফেলে-আস! দিনগুলি যখন স্মৃতির 
পটে ফুটে ওঠে তখন মনের মানুষটি কখন আনন্দ পায় 
আবার বেদনাও পায়। তবুও সে স্মতি-কাহিনী 


মধুরই লাগে। জীবনে ঘাত-প্রতিঘাতে যে মানুষের 
কাল কেটেছে, পিচ্ছিল সমাজের পথে যাঁকে সাবধানে 


পা ফেলে ফেলে অগ্রসর হতে হয়েছে, জীবনের শেষ প্রান্তে 
পৌছে সে চলার কাহিনী স্বপ্ন বলে মনে হয়, কিন্তু তবুও 
তা স্মরণে স্বখ আনে, সাহস আনে । মানুষের জীবনে 
এমন এক'একটি ঘটনা ঘটে যা মনের মাঝে দাগ কাটে, 
সে দাগ কখনও মুছে যায় না। 

অনেকদিন আগের কথা! এক ধনী আত্মীয় এসেছেন 
আমার বাড়ীতে । ধশ্বর্ষের প্রাচুর্য আমার নেই, জীবন: 
অভাব-অনটন লেগেই 
আছে।' নিজেই চাকর নিজেই মনিব । ধনী আত্মীয়ের 
আদর-্যত্র ঠিক ধনীর মত হয় না,মন খুঁত খুঁত করে। 
কিন্তু উপায় বা কি! সত্যকে গোপন করে তো লাভ 


বলতে য| বোঝায় ঠিক সেই মৃত সাজান এ ঘর নয়, তবে 
ছবি আঁকি আমি এই ঘরে, এক কোণে রং তুলি থাকে। 
মেঝেয় বসে দেশী রংয়ে পটের ছবি আঁকি। আত্বীয়টি 
অবশ্য খবর রাখেন আমি ছবি আঁকি, আমি দরিদ্র | 


করে আয়ুর্বেদের জীবিতাক্ষা ধারণ করা হচ্ছে। যার 
ফলে কোন প্রদেশের কোন কবিরাঁজই একই নামে কোন 
অথচ রসতান্ত্রিক 
চিকিৎসায় তা পারেন। কোন প্রদেশই পারদ গন্ধক 
লৌহ অন্রকে পৃথক্‌ পৃথক পরিচিতির সংভ্ঞায় সংজ্ঞিত 
করেন না। যত বিপত্তি ঘটে টির ভৈষজ্য 
বিগ্ভাটির বেলায়।. 

অতএব এ কথাই বলা যায় সেই প্রকৃতি বিজ্ঞানের 


আত্মীয় এলেন আমার ছবি আঁকার ঘরে, ট্রডিও. 


কাজেই আমার চেয়ে তিনি যে পয়সায় বড়, বড় ধনী তার 
অনেক কাশ প্রকাশ পায়, আমার ঘরে এসে বসলেন। 
সব সময় ৫ মন যেন বাঁকা বাঁকা কথা, অর্থের গরবের 
কথা।, মাঁমার দারিদ্র্য লক্ষ্য করে বললেন, “কি যে কর 
সব কিছুই বুঝি না এটি কি ছবি হয়েছে? রাম সীতা? 
আচ্ছ৷ রামচন্দ্র কি এই রকম ছিলেন? এই রকম এত 
বড় বড় টানা টানা চোখ? এটি কিসের ছবি, কৃষক? 
এই যদি কৃষকের ছবি হয়” 

কথা শেষ হয় না। জব কথাতেই একটা উপেক্ষা, 
তাচ্ছিল্যের ভাব | কাজেই বাধা দিয়ে বলি, “দেখুন, 
শিল্পের ভাঁষ। আছে, ধারা আছে, ছন্দ আছেঃ তা কি 


"আপনি জানেন” ? মনে করুন কালিদাসের “শকুন্তলা | 
মূল লেখা সংস্ক'ত ভাষায়। কিন্তু আপনি যদি সংস্কৃত 


না জানেন তবে কি সেই কাহিনীর রসাস্বাদ করতে 
পারবেন? আপনি কিছুই বুঝবেন না, শু চোখের 
সামনে কতকগুলি অক্ষর সাজানো দেখবেন ৷” 

ছবি যখন আমি আঁকি, তখন সেই রূপের মধ্যে 
নিজেকে হারিয়ে ফেলি, রং ও রেখায় মনের সঙ্গে যখন 
এক হয়ে যায়, মনের কল্পনা যখন বাস্তবে রূপ নেয়, 
নানা রংয়ে ফুটে ওঠে অপূর্ব রূপছন্দ, তখন আর জ্ঞান 
থাকে না, মনে হয় আমি সম্রাট, কিসের দেন্ত, কিসের 
দুঃখ, কত আনন্দ, কত স্বখ আমার জীবনে । ঈশ্বরের 


সম্পূরক ভৈষজ্য বিদ্যাটি এখন বণিক, পুরোহিত, 
নাপিত, ধূর্ত, এন্দ্রজালিক, বুনোজাতি এবং সন্ন্যাসীর 
ছদ্মবেশীরাই ধারণ করে আছে। তাদের কাছ থেকেই 
আমরা আমুর্বেদের সংস্কৃতি বিজ্ঞানটিকে ধারণ করে 
আছি।" সেক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি, 
বায়োকেমিক প্রসারলাভ করবেই। আমরা শুধু 
আমাদের অতীতের ফুঁপো গৌরবের ক্কাহিনীই বলে 
বেড়াব। 


La 


৫৬ 
কৃপা আমার উপর অপার । আমি সাধক, আমি শিল্পী । 
বাহজ্ঞান যেন হারিয়ে ফেলি। ' কাকে কি বললে মন 
রাখ! যায়, সস্তুষ্ট হয়, এমন মনভোলানো কথা যেন মনে 
আসে না। আমার স্ষ্টির অনাদরে আমার মনে যেমন 
ব্যথ! লাগে, তেমনি শত 'ছুঃখেও আনন্দ হয় সেই রূপ 
স্থষ্টর সমাদরে ! 
আত্মীয়টি আমার কথায় অসস্তষ্ট হলেন মনে হ’লে । 
বেশ যেন একটু মনে আঘাত পেয়ে উত্তর দিলেন, ”কি 
জানি বাপু, হয়ত বুঝিন| কিছুই”। ভদ্রলোক কিছু 
অনিচ্ছ। সত্বেই একটু চ! খাবার খেয়ে উঠে পড়লেন। 
বললেন “আচ্ছ। আমি আজ আসি।” 
ধনী আত্মীয়টি চলে গেলেন। একটু পরে মনে হলো 
কথাটা হয়তো! বলা ঠিক হয় নি। অভাবের সংসার। 
চাটুকথায় সন্তুষ্ট করে ছু'চারখাঁনা ছবি হয়তো বিক্রী 
করার ব্যবস্থা করা যেত। কারণ ধনী ধারা তার! সব 
সময় যে সমঝদাঁর হয়ে ছবি কেনেন তা নয়, ধনীর সম্মান 
রাখতে, কতকটা' শিল্পীকে অনুগ্রহ দেখাতে ছবি কেনেন। 
কিন্ত এমন ছবি বিক্রীর টাক! আমার কাছে যেন ভিক্ষ| 
এনে হয়| 
কিন্তু অভাব মানে না, মনের মাঝে বার বার নিজের 
দোষ দেখায় সেই দারিত্র্য। যে দারিদ্রও মাহুবকে ভিক্ষার 
ঝুলি কাধে তুলে দেয়, যে দারিদ্র্য মাহষকে আত্মসম্মান 
বিসর্জন দিতে বাধ্য করে।. যে দারিদ্র্য মানুষকে সন্তান, 
বিক্রী করতেও উৎসাহ দেয়, শত ছু্নীতি-পাকে মানুষকে 
নিমজ্জিত করে । | 
হতাশ দৃষ্টিতে ঘরখানার ' এদিক ওদিক একবার 
চাইলাম। শুধু ছবি আর রং তুলি ছড়ানো । ছবিগুলি 
যেন আমায় দেখে হাসে, তার! বলাবলি করে, আমি 
বোকা, আমি দরিদ্র, আমি শুধু শিল্পী আর কিছু নয়। 
স্থির হয়ে থাকি । চিন্তা আসে মনে সত্যই কি তাই! 
দৃষ্টি পড়ে আমার সেই রামপীতার ছবির উপর। মনে 
হয় অপুর্ব বর্ণচ্ছটায় যেন জীবন্ত। স্থির দৃষ্টিতে দেখি 
সেই রপ। অন্তরে যেন নূতন শক্তি প্রেরণা আনে। 
হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চমক ভাঙে, চেয়ে দেখি 
এক অপরিচিত মানুষ । পিছনে আমারই পুত্র। বুদ্ধ 
ঘরে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন। শান্ত সৌম্য 
মানুষ, বৈষ্ণব । বিনয়ের সঙ্গে 


প্রবর্তক 


বললেন, “বাবা, 


[ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ 


অনেকদিন তোমার কাছে আসবো ভাবছি কিন্ত আসা 
আর হয় না| তোমার ছবির কথা শুনি। কিন্ত সেই 
রূপের ষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতের হ্বযোগ ঘটে নি। আজ 
খুব সৌভাগ্য আমার তোমার এই চিত্রশালায় তোমাকে 
দেখলাম ।৮ 

বৃদ্ধ ব্রাহ্গণকে প্রণাম করে বললাম, “একি কথা 
বলছেন, আমি-সামান্য শিল্পী, দরিদ্র, আমার মূল্য কি 
আছে?” 

কথাটা যেন ব্রাহ্মণের মনে আঘাত দিল। 
বললেন, “সে কি বাবা, নিজেকে কখন অত ছোট 
করে দেখো না। বিনয় ভাল, কিন্তু নিজেকে হেয় মনে 
করা পাপ। তুমি শিল্পী, রাজার এখর্য তো তোমার 
কাছে ধূলিকণা। তোমার স্ষ্ট রূপের সৌনর্যখনিতে 
তুমি তে! মহা ধনবান।” হঠাৎ সেই রামসীতার 
ছবিখানির দিকে তঁ;র দৃষ্টি ফিরলো । চেয়ে চেয়ে 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখলেন কিছুক্ষণ | অন্তর থেকে তার 


বেরিয়ে এল আনন্দ-উচ্ছাস “আহ| অপূর্ব, বড় স্বৃন্ঘর ৷” 


হঠাৎ আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, 
“তৃমি ধন্য, তোমার মঙ্গল হোক ।” 


বিদায়ের পালা এল । পরিচয় দিলেন | জানলাম, 
মহাবৈষ্ণব মহা! জ্ঞানী তিনি। আনন্দে উৎসাহে মন 
তরে গেল! . | 


এবার বান্মণ বললেন, “ৰাবা, এ রামসীতার 
চিত্রখানি আমাকে যদি দাও তবে ধন্য হবে| ৷?” কোন 
কথ! না বলে সেই রামসীতার চিত্রখানি ব্রাহ্মণের হাতে 
তুলে দিলাম। কিন্তু একি? টাক! ? ব্ৰাহ্মণ পঁচিশটি 
টাকা আমার হাতে দিয়ে বললেন, “সাষান্ঠ কিছু দিলাম, 
এর মুল্য আমার দেবার ক্ষমতা নেই ৷” 

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের দিকে । সেই অর্থ ফেরৎ দিয়ে প্রণাম 
করলাম ব্রাহ্মণের পাঁয়। বললাম, আশীর্বাদ করুন 
যেন প্রকৃত রূপের পূজারী হতে পারি। আপনার 
আশীর্বাদ আমার শ্রেষ্ঠ পাথেয়, মহা ধনসম্পদ | 

ব্রাহ্মণ আবার মাথায় হাত দিয়ে বললেন “তুমি, 
শিল্পী হও, রূপের সৃষ্টিতে তোমার অন্তর আনন্দে ভরে 
উঠক-_-এই আমার আশীর্বাদ ।” 





~ 
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পি 


ছায়াঁপথের পথিকণ্* 


'ডঃ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বাংলা ১৩৭৮ সালের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক্‌ চমকৃপ্রদ 
উপস্থাস ছাঁয়াপথের পথিক জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রকাশিত 
হয়। পরম ভক্ত বৈষ্ণব লেখকের জীব্ণধারার সঙ্গে এই 
প্রকাশন! সম্পূর্ণ হসমগ্জস | 

বিখ্যাত অধ্যাপক-মনীষী পরম ভাগবত ্বর্গত 
রোনাল্ড, নিক্সন বা শ্রীকষ্ণপ্রেমের জীবনকাহিনী 
অবলম্বনে এই অদ্ভুত বিচিত্র অভাঁবিতপূর্ব উপন্যাস বা 
রোমান্সটি লিখিত।. আগে “ভারতবর্ষ” মাঁসিকপত্রে 
এটি “প্রেঘল বৈরাগী” ও “অঘটনের সাধক-সাধিকা” 
নামে ছুই খণ্ডে কিয়দংশে প্রকাশিত হয়েছিল । নতুন 


নাঙ্করণ যে চমৎকার ও সুন্দরতর হয়েছে সে কথা: 


শিল্পরসিকব। সপুলকে মানবেন | 
গ্রন্থের নামকরণের তাৎপর্য এই যে, যারা বাস্তব- 
জগতে বিলাসে আক$ নিমজ্জিত থাকার সব স্থযোগ 
পেয়েও তা না থেকে স্বেচ্ছায় অধর! অনামীকে পাবার 
'{ দুরাশায় উধ্বণভিসারযাত্রা করে, কবিপ্রাণ ওপন্তাসিক 
“তাদের ছায়াপথের পথিক” 'বলতে চান। দ্বিলীপ- 
কুমারের নিজের আগে-লেখা একটি কবিতার ভাষায় £ 
সত্য-সাধন কাব্য-সাধন তত দূর দোহে রসের ব্রতে, 
যতদূর ও ছায়াপথ-আআীখি বিলাসী পাপিয়াচঞু হ’তে। 
লেখক তার উপন্তাসে রসের ত্রত্‌ উদযাপন করেছেন 
সত্য-সাধনা ও কাব্য-সাধনা, দুটিই স্্সমন্িত ক'রে, 
ছুটিকেই অক্ষুপ্র রেখে। বিলাসী পাপিয়ারা কি ক'রে 
ছায়াপথে উড়ে গেল, সেই বর্ণনা এতে আছে বিস্ময়কর 
নৈপুণ্যে ও অতন্দ্র সত্যনিষ্ঠায়, যে-সত্যনিষ্ঠা একমাত্র 
দিলাপকুমারের মতে! তেজন্বী যোগীর পক্ষেই সম্ভবপর । 
স্বতরাং নামকরণ যথাযথ হয়েছে । এই গ্রন্থের বিভিন্ন 
২ চরিত্র সাধারণ মানুষদের কাছে নিতান্ত ছুজ্ঞেয়, দুর্বোধ্য, 
' রহস্যময়, ভোরের কুয়াশার মতো অস্পষ্ট। স্বতরাং 
সাধারণ পাঠকদের কাছে তারা ছায়াপথের পথিকই 
বটে। | 


বা দিলীপকুমার-চরিত্রের 


উপন্যাসটির নায়ক রোনাল ডু নিক্সন প্রথম থেকে 
শেষ পর্যন্ত “প্রেমল” নামে কাহিনীটিকে ধারণ করে 
আছেন বটে, কিন্তু কাহিনীটি প্রতিভাত হচ্ছে “অসিত” 
মধাস্থৃতাঁয়। এ-ছাঁড়া 
কাহিনীটিতে তিনটি অত্যন্ত শক্কিশালিনী নারী-চবিত্র 
রূপায়িত হয়েছে_লক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত 
উপাচার্যের পত্নী পরলোকগতা! যশোদা. মা বা আসলে 
৬জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পত্নী ৬মণিক! দেবী, তাদের 
কন্ত। ঠমোতিরাণী দেবী বা উপন্তাসের ললিত|, স্বনাম়- 
ধন্যা দিদিজি ইন্দিরা মালহোত্র বা উপন্যাসের তপতী । 
উপাচার্য ও উপন্যাসে আছেন মহেন্দ্রবাবু নামে। 
দিলীপকুমারের বিভিন্ন উপন্যাসে আমরা স্ভাষচন্র 
শ্রীঘরবিন্ব, সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শাহেদ স্বরাবদি, 
প্রশান্ত মহলানবীশ, নির্ষলকুমারী বা রাণী মহলানবীশ, 
রেবতীমোহন সেন প্রভৃতি অসংখ্য বাস্তব খ্যাতনামা 
ব্যক্তিত্বকে রূপায়িত হতে দেখেছি । এ-ভাবে সমাজের 
উচ্চতম মানুষদের ঘরোয়া জীবনকথা উপস্টাসের মঞ্চে 
উপস্থাপিত ক'রে পাঠক-দর্শকদের স্তম্ভিত করার 





' দুঃসাহস একমাত্র দিলীপকুমারের মধ্যেই দেখা যায়। 


Truth is stranger than fiction—সত্য কথা- 
সাহিত্যের চেয়ে চমকৃপ্রদ, এ-উক্তির সত্যতা এই 


উপস্ভাসের, আখ্যানবস্ত বা প্লটে প্রমাণিত । 


উপন্যাসের প্রট- ও পরিবেশ এত 'নিধু' তভাবে 
বাস্তব সত্য যে, অত্যন্ত খু'তখুঁতে সমালোচককেও 
বাহবা বলতেই হবে। সাধারণ পাঠক মন্্মুগ্ধের মতে 
রুদ্ধশ্বাসে কাহিনীটি প’ড়ে শেষ করবে। তার অন।- 
স্বাদিতপূর্ব জগতের আভাস-পরিচয় পেয়ে সে বাক্যহারা 
হবে নিঃসন্দেহ । 


১৯৬৮ সালে ইংরেজিতে লিখিত দিলীপকুমার-প্রণীত 
Yogi Sri Krishnaprem প্রকাশিত হয়েছিল । এটি 


* আ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত; প্রকাশক-_সুরকাব্য সংসদ, ১৯, জওহরলাল নেহরু রোড, কলিতাতা-১৩ ₹ পরিবেশক-_ আনন্দ 
পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোল! লেন, কলিকাতা-৯ £ দাঁম--১৪২। প্রাপ্তিস্থান : শ্রীমিলন সেন, সুরকাব্য সংসদ অথবা শে 


কোন সন্ত্াস্ত পুশ্তকালয়। ৪৯৩4-১২ পৃষ্টা । 
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একটি জীবন-চরিত গ্রন্থ । একেই লেখক তার উপস্তাসে 
নিপুণতমভাবে রূপ দিয়েছেন | 
উপন্তাসের চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে ছায়াপথ-অনভিজ্ঞ 


সাধারণ পাঠকদের খানিকটা অতৃপ্ত কৌতুহল থেকে . 


যায়। তাঁর কারণ, এ যদি বাঁনিয়ে-লেখা অলীক উপন্তসি 
মাত্র হত তাহলে লেখক ক্রয় ড-এ্যাভলার-ইউংবগয় 
মনোবিশ্রেষণ জুড়ে গ্রন্থের আয়তনবৃদ্ধিও করতে 
পারতেন, কেন কোন চরিত্র মরতার পূজা ছেড়ে অলখ, 
প্রিয়তমের মায়াবনবিহারী ছায়াকে ধরার পণ নিয়ে 


'মেতে উঠল, তাও বেশ সহজে বোঝ| যেত। কিন্তু 


বাস্তবে যেমন, উপন্তাসেও তেমনি লেখক স্বয়ং. যে 
রহস্তের সমাধান করতে পারেন নি, সে রহস্তের 


মীমাংসাসম্পর্ষিত শেষ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টাও 


করেন, নি। Yogi Sri Krishnaprem-4 তিনি 


লিখেছেন £ I am not quite sure about the 


details of lis final conversion.” এইজন্তে উপ- 
ন্যাসটি খুঁটিয়ে বারবার পড়লেও পাঠকের মনে কয়েকটি 


প্রশ্ন অতৃপ্ত থেকে যাবে যাদের উত্তর দেওয়া হয় তো! 
লেখকের পক্ষেই অসম্ভব । 

প্রথমত, মহেন্দ্রবাবু তান্তিক সাধনা এবং তার স্ত্রী 
শান্তি দেবী বৈষ্ণব সাধনা গ্রহণ করলেন কেন? স্বামী- 
স্ত্রীর মধ্যে যেখানে এত পারস্পরিক ভাব-ভালোবাসা- 
দ্ধ! বৰ্তমান, সেখানে দ্ত্রী কেন সহধর্মিণী হতে পারলেন 
না? তাদের উভয়েরই আদরিণী কন্তা লপিতার 
মুখে কেন এ-বর্ন] ?- 

“ৰাৰ! অনেক আগেই শক্তি-সাধনার দীক্ষা 
নিয়েছিলেন এক তান্রিকের কাছে। মার ঠাকুরঘরে 
সচরাচর বাবা যেতেন ন।। বলতেন তিনি প্রায়ই 
যার যে পথ তাকে সে পথে চলতেই হবে। ফলে 
বাড়ির মধ্যে যেন দুটো আলাদা সাধনার মহল গড়ে 
উঠল-_মা বাসিন্দা হলেন বৈষ্ণব মহলের, বাবা তান্ত্রিক 
মহলের 1৮ 

দ্বিতীয়ত, মাসিক আটশো টাকা বেতনের চাকরি 
ছেড়ে নিকৃষন সাহেব লক্ষৌ থেকে মালব্যজির বারাণসী 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র তিনশেো| টাকা বেতনের 


কাজে যোগ দিয়েছিলেন কেবল শান্তি দেবীর সান্নিধ্য- 
লাভের আশায়। কিন্ত শান্তি দেবী কেন তার গুরু 


-হলেন এত দ্রুত? ললিতাঁর নিজের ভাষায়: 


“সেবার বিলেত থেকে ফিরে এসে থ’ হয়ে গেলাম 4 
দেখে যে, আমাদের অতিথিশীলায় সে বেশ কায়েমি 
হয়েই বসেছে। এই সময়ে চোখে পড়ল মার মধ্যেও. 
আশ্চর্য পরিবতন ! দেখতাম, এক বুন্দাবনের বাবাজি 
প্রায়ই আসতেন তার কাছে। কিছুদিন বাদে_-ওমা, 
মা হঠাৎ শীড়ি ছেড়ে ধরলেন গেরুয়া | সঙ্গে সঙ্গে তার 


. লালও হাটকোট ছেড়ে ধরল আলখেল্প। | চমকে 


উঠলাম শুনে যে, মা দীক্ষা নিয়েছেন বাবাজির কাছে। 
আর তার আছুরে ছ্ুলালটি দীক্ষা নিয়েছেন তার কাছে”, 
এই বিচিত্র পরিবর্তন-পরম্পর1 উপন্যাসে বিস্তারিত- 
ভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি। হ্বতবাঁং ললিতাঁর মতোই 
সাধারণ পাঁঠকদেরও চমকে যাওয়া স্বাভাবিক । বিভিন্ন 
চরিত্রের কার্ধাবলীর বিবরণ আমরা পাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু 
তাদের মনের অতলের যে'রহস্তম্য় উৎস থেকে তাঁদের 
আচরণধার! নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তার কোন বাত 
আমরা পাচ্ছি না। পরে তপতীর অসিতকে গুরু করণ, 
অসিতের তাতে সম্মত হওয়া, তপতীর অসিতকে 


' “আপনি” ছেড়ে “তুমি” বলা--এগুলি বাস্তবে স্বাভাবিক 


নিয়মেই ঘটেছিল। কিন্তু উপন্থাসে তার শ্তরপরম্পরা 
যথোচিতভাবে উদ্ঘাটিত হয় নি। -মাত্র পাঁচ শো 
পৃষ্ঠায় হয় তো লেখক তা দেখাতে পারেন নি।. কিন্ত 
আরে! বড় ক'রে লিখলেই বা দোষ কি ছিল। 

এই উপন্যাসের অন্তরাকুতি বা 'জীবনজিজ্ঞাসা 
বৈষ্ণৰীয় ভঙ্গিমার| বিখ্যাত অধ্যাপক তারাচরণ 
বস্ব-যিনি একাধিক বিষয়ে এম. এ. ও অগুতীর্থ 
উপাধিধারী ছিলেন-_যোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের 
দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তার কাছে শোনা, মোহিত 
লাল প্রায়ই বলতেন, দিলীপকুমার বৈঞ্চবীয় ভাব-সাধক। 
জয়তু নেতাজি গ্রন্থের ভূমিকায় মোহিতলাল দিলীপ- 
কুমারকে “রসবিগলিত পুরুষ” .ব’লে বর্ণনা করে গেছেন। 
সমস্ত উপন্তাসে এই মধুর রসের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। 
বৈষ্ণব পাঠকমাত্রই বইটি পড়ে পরম পরিতৃপ্ত হবেন | 


A 


+ 


সর্বতঃ পাণি পাদং তৎ-সর্ববতোহক্ষিশিরোমুখম্‌ ।- 
সর্ধতঃ শ্রুতিমর্লোকে সর্বস্যবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩1১৪ 


শ্লোকটিকে অনেক ভাষ্যকার নির্বিশ্যে ব্হ্মবাদে প্রতিষ্ঠা 
করিতে প্রয়াসী হন। কারণ তাহাদের মতে "সর্বাং 


খন্বিদং ব্ৰহ্ম’ এই ক্রতিবাক্যের প্রতিধ্বনি এইটি শ্রোকটিতে. 


প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত । এই শ্রোকটির পূর্ববর্তী শ্লোকে ' 
জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ জ্ঞাত্বাংমৃতমহ,তে। 
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসহচ্যতে ॥১৩1১৩ 
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ ব্ৰহ্ম শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত 

ইনি (ব্রহ্ম ) নিধিশেষ ব্ৰহ্ম নহেন, কারণ নিধিশেষ 


ব্ৰহ্মবাদে ব্রন্মই চরম সিদ্ধান্ত, অতএব এই ব্রহ্ম শব্দের. 


সহিত মৎপরং শব্দ সংযোজিত হওয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 


তার আশ্রিত ব্ৰহ্মকেই স্বম্পষ্টতাবে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। 


এখন প্রশ্ন উঠে__এই ব্রহ্ম কে? জীবাত্ম কি পরমাত্বা ?. 
কারণ জীবাত্বা ভগবান শ্রীকষ্ণের অংশ ও আশ্রিত। 
ক্ষেত্র ও ক্ষে্রজ্তত্তে জীব ও পরমাত্মা উভয়কেই ক্ষেত্ৰজ্ঞ 
বলা হইয়াছে। জীবাত্ব!: শ্ীভগবানের অংশ সত্য, 
তাহার আশ্রিতও সত্য, আবার ক্ষেব্রজ্ঞও সত্য, কিন্তু 
ক্ষেত্ৰজ্ঞ তন্বে“জীবাত্বাকে তাহার স্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রেরই 





১৯৩০ সালে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মণীন্দ 
মোহন-বন্থ বিরচিত “The Post-Chaitanya. Sabajiya 
Cult .of Bengal” নামে একটি. গ্রন্থ প্রকাশিত. হয়। 
তার পাঠকর!' ছায়াপথের . পথিকদের সাধনরহস্ত 


৯ানিকটা বুঝতে পারবেন। স্বয়ং চৈতন্যদেৰ যে কারণে 


“রায় রামানন্দের নারীসান্লিধ্য অহমোদন করেছিলেন 


' সেই কারণে প্রেমল ও অসিতের জলিত! ও তপতীকে 


শিষ্যা তথ! সাধনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ ও হয়তো অনুমোদন 
করবেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসন্প্রদায়ের অস্থমোদিত 
সাধনপথ প্রেমল ও অসিত কতৃক পুরোপুরি অনুস্থত 


. শীতার একটি শ্লোক 
| শ্রীরাধাবল্লভ দে 


ক্ষেত্ৰজ্ঞ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্ত ও ব্রহ্গকে কষেব্রজ্ঞ- 


_ পতি বা-সমস্ত ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্ৰজ্ঞ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে । 
গীতাশাস্ত্ের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উপরোক্ত চতুর্দশ . 


অতএব উপরোক্ত শ্লোকে উল্লিখিত ব্রহ্মবস্ত যে পরমাত্মা- 
রূপী ব্রহ্ম তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই! সেই পরমাত্ম- 
কপী ব্রঙ্গই জ্ঞেয় এবং তাহাকে জানিতে ' পাঁরিলেই 
অমৃতভোগ হয় অর্থাৎ ভগবন্তক্তি লাভ হয়। পরে 


অর্থাৎ ১৪1৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে এই ব্রঙ্গবন্ত ভগবাশের 
প্রভাব বা শক্তিম্বরূপে ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্যন্ত 


জীবের পাণি, পাদ, শির, মুখ, অক্ষি সংযুক্তরূপে 
সকলকেই আৰত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে] অর্থাৎ 
সর্বব্যাপী । পরবর্তী শোকে ০ 


সব্দেন্দিয়গুণাভাসং সর্বেজ্ছিয় বিবঞ্জিতয্‌ 1 ঠি 





. অসজ্তং সর্কেভৃচ্চৈব নিগুণং গুণভোজ চ ৷ ১৩১৫ 


বলা হইয়াছে। তিনি অপ্রাকৃত বস্ত অর্থাৎ প্রাকৃত 
ইন্দ্রিয় নাই, কিন্ত তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় প্রকাশ করিতে ' 
পারেন। তিনি নিগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণবঞ্জিত; কিন্তু 
অপ্রাকৃত ষড়গুণভোক্তা বা সমধ্বিত।। অতএর ”সর্কতঃ 
পাণিপাদং তৎ” শ্লোকে কোন নিধিশেষ ব্রন্ষকে লক্ষ্য 


করা হয় নাই, পরস্ত পরমাত্বারূগী ভগবৎ অংশকেই 
নির্দেশ. করা হইয়াছে । 


হয়নি। বরং মণীন্্রমোহন-ব্যাখ্যাত সহজিয়া মার্গই 
অনুস্থত হয়েছে, সমস্ত উপন্তাস বারবার পাঠে এই 


ধারণাই বদ্ধমূল হয়! যারা সহজিয়া ভাব-সাধনা 


পছন্দ করেন এ বই তাদের পক্ষে অমৃতকুণ্ডস্বরূপ। 
_ ছায়াপথের পথিকের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা, ধনী ক্রোর- 
পতিদের মনে বিষয়লুব্ধতার .পরিবর্তে অধ্যাত্মবোধ ও 


 শান্তি-সাধনা জাগিয়ে তোল! ৷ ধারা লক্ষ লক্ষ টাকা 
নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাদের মনে গুরুতক্তি, 


অধ্যাত্বপ্রীতি, তারণুলাভেচ্ছ। : সঞ্চারের জন্তে এ 
উপন্যাসের বিশেষ জাছ্‌ প্রেরণ! থাকার কথা । 


একটি অকাল মৃত্যু 


অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্কুমার সিদ্বান্তশাস্্রী | | 
এম্‌. এ. পি. আর. এস. 


০৯ 


[আমাদের চোখের সামনেই অকালে অধ্যাপক রামপ্রপাদ মজুমদারের মৃত্যু ঘটিল এবং এই নিবার্ধ 
মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক বেদনাদায়ক। আমাদের সমাজতান্তিক ধচের কল্যাণরাষ্ে শুধু রামপ্রসাদেরই নয়, 
এমন অবাঞ্ছনীয় মৃত্যু প্রায়ই ঘটিতেছে। অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির ভদ্র মান্য ছিলেন রামপ্রসাদ | বর্তমানের 
ন্তায়নীতি মনুষাত্ববঞ্জিত সমাজ-পরিবেশে টিকিয়া থাকিবার মত মতলববাভী ফিকির-ফণ্দী তার স্বভাবধর্সে ছিঃ, 
না। সত্যকার শিক্ষিত মাঞ্জিত অঙ্ুসন্ধিৎ্ব জ্ঞানী গুণী মাহৃষ ছিলেন শ্রীমজুমদার ৷ প্রবর্তকে তার রচন| 
প্রকাশিত হইয়াছে এবং বর্তমান সংখ্যায়ও তার একটি প্রকাশিত রচনা অপ্রকাশিত হুইল । প্রবর্তক পত্রিকা ' 


অফিসে তিনি মাঝে মাঝে আসিতেন। এই বিদগ্ধ মানুষটির নিরহঙ্কার বিনয়নত্র ব্যবহারে আমর। মুগ্ধ । তার 
জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার কোন উপায় না করিবার অসামর্থযতার জন্য আমরা আন্তরিক ছুঃখিত|--প্রঃ সঃ] 


যে ভদ্রলোকটির কথা লিখিতে বসিয়াছি, প্রবর্তকের 
পাঠকদের নিকট তিনি একেবারে অপরিচিত নহেন। 
বিভিন্ন সময়ে তাহার একাধিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার বাড়ী ছিল ছগলী জেলার 
কোন এক পলীগ্রামে। গ্রামের নামটি বর্তমানে আমি 
ভুলিয়া গিয়াছি। ভদ্রলোকটির নাম ৮রামপ্রসাদ 
মজুমদার, সংস্কতে অনাস" সহ বি. এ. পাশ করিয়া ইনি 
কলিকাত]| বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে ভালভাবে সংস্কৃতে এম. 
এ. পাশ করেন। অতঃপর বিহার ব্রাজ্যস্থিত “মিথিলা 
রিসার্চ ইনৃষ্টিটিউট'-এ গবেষণাবৃত্তি লাভ করতঃ ইনি 
" তথায় চলিয়া যান এবং ছুই বৎসর গবেষণা করিবার 
পর পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য থিসিস্‌ দাখিল 
করিয়া চাকুরীর অনুসন্ধানে কলিকাতায় ফিরিয়! 
আর্সেন। অল্পদিনের মধ্যে মফংস্বলের একটি কলেজে 
লেকৃচারাররূপেও নিযুক্ত হন। | | 

কিছুদিন পর শরামপ্রসাদ জানিতে পারেন যে, 
পরীক্ষকদের মধ্যে মতভেদ হওয়ার ফলে তাহাকে পি- 
এইচ ডি. উপাধিটি দেওয়া হয় নাই ।. মনের ছুঃখে 
পুনরায় গবেষণা করিবার জন্য , তিনি অস্থির হইয়া 
'উঠেন। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে একটি রিসার্চ 


ফেলোশিপ (মাসিক ৩৫০২ টাকা হার) লাভ করিয়া 


ক 


তিনি কলেজের চাকুরীটি পরিত্যাগ করতঃ কলিকাতায় 
চলিয়া আসেন এবং মনোনিবেশ সহকারে গবেষণ। 
কার্য পরিচালনা করিতে. থাকেন। ফেলোশিপ তিন 
বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাঃ স্বৃতরাং তিন বৎসর 
গবেষণা করিবার পর ভদ্রলোকটি বেকার হইয়া পড়েন. 
যেভাবে এই উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকটি পৈতৃক সম্পত্তি ' 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, এবং যেভাবে একটি ভাল 
চাকুরী পাওয়] সত্বেও লালফিভার দাপটে অকারণে 


অত্যধিক বিলম্ব ঘটায় ইহাকে অকালে অন্নাভাবে 
প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তাহাই এই প্রবন্ধে প্রকাশ 


করিতেছি। তদ্রলোকটির সঙ্গে প্রায়ই, আমার সাক্ষাৎ 
হইত, ঘটনাগুলি তাহার মুখে যেভাবে শুনিয়াছি, সেই 
ভাবেই উহা লিখিতেছি! 

কলেজে অধ্যাপন! করিবার সময় ৮রামপ্রসাদের 
পিতৃবিয়োগ হয়। জননী বহু পূর্বেই ইহলোক পরি- 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। দেশের বাড়ীতে মালিকের 
অনুপস্থিতির স্রযোগ লইয়া কিছু সংখ্যক দুষ্ট লোৰ' 
তাহার পৈতৃক সম্পত্তি গ্রাস করিতে থাকে। নিজে- 
বাড়ীতে থাকিবেন ন! বলিয়। গ্রামের কতিপয় ভূমি- 
হীন লোককে ধানক্ষেতের জমিগুলি রামপ্রসাঁদ ভাগে 
চাষ করিবার জন্য দিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে যথারীতি 
দলিলও সম্পাদিত হইয়াছিল। হুষ্টবৃদ্ধি ভাগচাষীর! 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ ] 





শালা, 


একটি অকাল মৃত্যু [৬১ 


কু রক কুকুরকে কক বকাের 





জমিতে উৎপন্ন ঝমুদয় ধান নিজেরাই গ্রহণ করিতে 
লাগিল। মধ্যে মধ্যে দেশের বাড়ীতে গিয়া রামপ্রসাদ 
তাহাদিগকে ধানের জন্য তাগিদ দিতেন) কিন্ত ফল 
lh: হইত না। কয়েক বৎসর এইভাবে অতিবাহিত 
হইবার পর নিরুপায় হইয়া তিনি আদালতে নালিশ 
করেন। EF 
যোকদ্দমায় কেবলই তারিখ পড়িতে থাকে এবং 
উকীল ও মোহরীয়ের ফী এবং আদালতের অন্তান্ত 
প্রাসঙ্গিক খরচ যোগাইয়া রামপ্রসাদ অনেকটা নিরাশ 
হইয়া পড়েন। শেষ পর্য্যন্ত উকীলকে ছাড়িয়! দিয়া 
কেবলমাত্র মোহ্রীয়ের. সাহায্যে তিনি প্রতি তারিখে 
নিজের উপস্থিতি লিখাইতে থাকেন, এবং নিজেই 
আগুমেন্ট করিবার জন্য প্রস্তুত হন! কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা করিবার কালে প্রতি তারিখে 
কলিকাতা হইতে বাস ও রেলগাড়ী যোগে তাহাকে 
হুগলী কোর্টে যাইতে হইত | ইহার ফলেও প্রতিমাসে 
« বেশ কয়েকটি টাকা খরচ হইতে লাগিল। মোকদমা 
শুনানীর জন্ত উঠে না দেখিয়া প্রথমে মৌখিকভাবে 
এবং শেষ পর্য্যন্ত একখানা দরখাস্ত লিখিয়া রামপ্রসাদ 
তাহার ' অস্বিধা আদালতকে জানান এবং শীঘ্র 
মোকদম] শেষ করিবার জন্ত প্রার্থন] করেন; কিন্তু তাহার 
প্রার্থনা মঞ্ডর হয়না। ইহার কয়েক মাস পরে একদা 
প্রবল ঝড়বুষ্টির দিনে কলিকাতা হইতে হুগলী পৌছিতে 
ভদ্রলোকের প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া গেল, ঘটনা- 
ক্রমে ঠিক সেইদ্দিনই আদালত খুলিবার সঙ্গে সে 
তাহার মোকদ্মাটি শুনানীর জন্য ডাকা হয় এবং 
তাহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া হাকিম মোকদ্দমাটি ডিস্‌- 
মিস, করিয়! দেন | 
বিলম্বে আদালতে উপস্থিত হইয়া রামপ্রসাদ এই 
)সংবাদ অবগত হন এবং তখনই একখানা দরখাস্ত 
“লিখিয়া তাহার অস্বিধার কথা আদ-লতকে জানান। 
বিগত ছুই বৎসর যাঁবং প্রতি মাসের তারিখগুলিতে 
যথাকালে তিনি আদালতে উপস্থিত হওয়া সত্বেও যে 
মোকদ্বমার শুনানী হয় নাই, ইহাও আদালতকে স্মরণ 
করাইয়া দেন। তাহার এই আবেদন গৃহীত ন! হওয়ায় 
৪ 


তিনি জজকোর্টের শরণাপন্ন হন এবং জজসাহেবের 
নির্দেশে হাকিমবাবু মোকদ্দমাটি পুনরায় বিচারের জন্য 
গ্রহণ করেন। অতঃপর যথাকালে: মামলার শুনানী 
হয়, কিন্তু রায় রাঁষপ্রসাদের বিপক্ষে যায়, অতঃপর 
জজকোর্টে আপীল করিয়াও স্বফল লাভ ন! হওয়ায় 
রামপ্রসাদকে পুনরায় কলিকাতা হাইকোর্টে আগ: 
করিতে হয়। ততদিনে রামপ্রসাদদের ফেলোশিপ 
চাকুরী গিয়াছে এবং তিনি বেকার হইয়া দারুণ অর্থা- 
ভাবে নিপতিত হইয়াছেন। ফলে যথাকালে উকীলের 
ফী দিতে না পারায় চেষ্টার অভাবে এখানেও তাহার 
মোকদমাটি নষ্ট হয়। এইভাবে হতভাগ্য ৬রামগ্রসাদ 
গৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন, এবং সঞ্চিত টাকা- 
গুলিও মোকদ্বমার জন্য বায় করিয়া একেবারে নিঃ 
হইয়া পড়েন। 

রামপ্রসাদের বেকারী জীবন আরভের প্রায় দর 
বৎসর পর কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে বিভিন্ন পুস্তকের পরিশিষ্ট 
রচনা করিবার জন্ত একটি শিক্ষিত লোকের দরকার 
হওয়ায় এই পদের জন্ত দরখাস্ত আহ্বান করিয়! বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয়। আবেদনকারীদের মধ্যে রামপ্রসাদ 








মজুমদারই যোগ্যতম বিবেচিত হওয়ায়, বিভাগীয় 


অধ্যক্ষ এই পদে অবিলম্বে রামপ্রসাদকে নিযুক্ত করিবার 
জন্য বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট হ্বপারিশ 
করিয়া কাগজপত্র পাঠান | বিশ্ববিদ্তালয়-মঞ্জুরী কমিশন 
যখন এই নূতন পদটি মঞ্জর করেন, তখন তাহার 
নাম দিয়াছিলেন ‘ইন্‌্ডেক্স কম্পিউটার | বর্তমান 
নিয়ম অঙ্থসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন নৃতন কর্মচারী 
নিযুক্ত করিবার পূর্ধবে এই বিষয়ে যাবতীয় সংবাদ 
কন্দিসজ্বের আফিদে জানাইতে. হয়, রেজিট্টারের 
আফিস হইতে তাই প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য কণ্সি- 
সজ্ঘের আফিসে পাঠানো হয়। ইহ! বৎসরাধিককাঙ্গ 
পূর্বের কথা! দুঃখের বিষয়, “ইন্ভেক্স কম্পিউটার" 
নামটি দেখিয়াই কম্মিসজ্ঘের ভারপ্রাপ্ত কম্মীরা ভাবিলেন, 
বুঝি নৃতন একটি “কম্পিউটার, যন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আনিবার জন্ত চেষ্টা চলিতেছে । তাহারা ইহার বিরোধী; 


নি 


“বজদর্শন'-এর শতবর্ষ 


ডাঁঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় আজ হইতে 
একশ’ বছর আগে ১৮৭২ সালে এপ্রিল মাসে (বাংলা 
সাল ১২৭৯ ১লা বৈশাখ) বঙ্নদর্শন কলিকাতার 
তাবানীপুর অন্তর্গত ১ নং. পিপুলপটা লেন হইতে 
প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের নাম ছিল ব্রজমাঁধব 
বস্ব। বঙ্গদর্শনের স্থচনায় বক্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন £ 

“যাহার বাঙ্গালা ভাষায় সাময়িক পত্র প্রচারে 
প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাদ্িগের বিশেষ ছুরদৃষ্ট। তাহারা যত 
যত্ব করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই 
তাহাদের রচনা পাঠে বিমুখ | ইংরেজী-প্রিয় কৃতবিদ্‌- 
গণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাহাদের পাঠের 
যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। 

“এ জগতে কিছুই নিগ্চল নহে | একখানি সাময়িক 
পত্রের ক্ষণিক জীবন নিক্ষল হইবে না| যে সকল নিয়মের 
বলে আধুনিক সমাজের উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই 
সকল পত্রের জন্ম, জীবন, মৃত্যু তাহারই প্রতিক্রিয়া । 


স্বতরাং কাগজপত্রগুলি ফাইল চাঁপা দিয়া রাখিলেন। 
প্রায় এক বৎসরকাল ব্যাপিয়া বহু লেখালেখি করিবার 
পর যখন তাহাদিগকে বুঝানো হইল যে, কোন 
কম্পিউটার যন্ত্র আঁসিবে না এবং কম্পিউটার যন্ত্রের 
সঙ্গে এই পদের কোন সম্পর্ক নাই, কেবলমাত্র তখনই 
কণ্মিসজ্ঘের অফিস হইতে উহা অনুমোদিত হইয়া 
আঁসিল। তাহার পরও এক টেবিল হইতে অন্ত টেবিলে 
কাগজগুলি যাইতে, ২৩ মাস করিয়| সময় লাগিতে 
. থাকায় হতভাগ্য রামপ্রসাদের দুর্গতির একশেষ ঘটিল । 
একটি তাল চাকুরী পাইয়াছেন ভাবিয়া তখন তিনি অন্ত 
কোন কাজের জন্যও আর চেষ্টা করেন নাই | 

ফেব্রুয়ারী মাসের বাঝামাৰি যখন ৬রামপ্রসাঁদ 
শেষবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন, তখন তাহার. 
চেহারা দেখিয়া আমরা শঙ্কিত হইয়াছিলাম। স্বাস্থ্যের 
এই চরম অবনতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রামপ্রসাদ 


এই সকল সামান্ত ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম অলঙ্ঘ্য যানি 
নিয়মাধীন, মৃত্যু এ নিয়মাধীন, জীবনের পরিণাম এ 
অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কালশোতে এ সকল জল- 
বুদ মাত্র! এই বঙ্গদর্শন কালআোতে নিয়মাধীন 
জলবুদ্দস্বরূপ তাসিল। নিয়মবলে বিলীন হইবে । 
অতএব ইহা লয়ে আমর! পরিতাপযুক্ত বা হাসাম্পদ 
হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না! এ 
ংসাঁরে জলবৃদ্ধদ নিফারণ বা নিক্ষল নহে।” 

বঙ্কিমচন্দ্র তাহার বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় যাহ! 
উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহ! নিক্ষল হয় নাই। তাহার 
ভবিষ্যংদ্বানী সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের প্রকাশ সত্যই বাঙ্গালী 
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিক্ষল হয় নাই, 
একথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইয়াছে। 

প্রাক্বস্থিমযুগে সংবাদপত্রের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে : 
দেখা যায় হিকি সাহেবের বঙ্গাল গেজেট, ঈখর( = 
গুপ্তের সংবাদপ্রভাকর, শ্রীরামপুর মিশনারীগণ কর্তৃক ১.. 


সাশ্রনেত্রে বলেন, “দারুণ অর্থাভাবে কয়েক মাস যাবৎ 
দৈনিক একখানা ছোট পাউরুটি খাইয়া বাচিয়া আছি 
এখন বোধ হয় আর ইহাও জুটিবে না। অথচ চাকুরীটির 
নিয়োগ পত্রও পাইতেছি না।” সেদিন আমর! তাহাকে 
পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু চাকুরীটি 
সম্বন্ধে কিছু করা আমাদের সাধ্যের মধ্যে ছিল না। ইহার 
প্রায় তিন সপ্তাহ পরেই জানিতে পারি বামপ্রসাদু 
মজুমদার ইহলোক পরিত্যাগ' করিয়াছেন। সেদিন 
ছিল আমাদের মাসিক সেমিনার (আলোচন! সভা) । 
এই সভায় - আমরা একটি শোকপ্রস্তাবও গ্রহধ্‌ 
করিয়াছিলাম | | Ad 

মৰ্ম্মান্তিক দুঃখের মধ্যেও এই কথাটি ভাবিয়া আমি 
কিছুটা সাস্বনা লাভ করিতেছি যে, বন্ধুবর ৬রামপ্রসাদ 
অবিবাহিত ছিলেন ; সুতরাং এই পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ 


করিবার কালে আর কাহাকেও বিপন্ন করিয়া যান নাই।: 
নি? 


— 


জ্যৈম, ১৩৭৯] 





প্রকাশিত দিগদর্শন, মার্শম্যানের সমাচার দর্পণ প্রভৃতির 

গতি অতি মন্থর ছিল। এ সকল পত্রিকা একমাত্র 

বাঈল! গেজেট বাদ দিলে অতি নিয়মানের ছিল। 

, “তারপর ১৮২১ সাল রাজা রামমোহন রয় ও ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদকৌমুদী প্রকাশিত হয়। 
মুলতঃ এই পত্রিকার্থানি সমাচার দর্পনের হিন্দুধর্মের 
প্রতি কুৎসার উত্তরের একদফা গালিগালাজ করার 

- অপচেষ্টা দেখা যাঁয়। বস্তুতঃ এই সকল পত্রিকা মোটেই 
সাহিত্যধন্্ী ছিল না। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের এই 
ক্ষীয়মান যুগে বঙ্ষিম-সম্পাঁদিত “বঙ্গদর্শন” নূতন যুগের 
সুচনা. করে । ' নূতন সাহিত্যতঙ্গিমার জোয়ারে পুরাতন 
যুগের অবসান হয়। 


উনিশ শতকের জাতীয় জীবনে মিতা সমাজে, ‘ 
ধর্মচেতনায়, শাস্বব্যাখায় বঙ্গদর্শনের অভিনব চিন্ত! ' 


ধারার স্ত্রপাত হইয়াছিল । বঙ্গাদর্শনের প্রথম কয়েক 

বৎসর এক বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস, কবিতা, ইতিহাস, বিজ্ঞান 
"গীতার ব্যাখ্যা সাহিত্যপ্রবন্ধের দ্বারা সজ্জিত করিয়া- 
“ছিলেন। ঠিক. এমনিই পরবর্তী যুগে প্রবর্তক পত্রিকায় 
একা মতিলাল সৰ্ববতোমুখী প্রতিভার দ্বারা প্রবর্তককে 
পরিচালনা করিয়াছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর একটা 
শোকসভায় বলিয়াছিলেন £ “তখন বঙ্গ সাঁহিত্যেও যেমন 
প্রাতঃ সন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধি- 
কাল। বদ্ষিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সবর্য্যোদয় বিকাশ 
করিলেন । আমাদের হৎপদ্ম সেই প্রথম উদথাটিত হইল। 
পূর্বে ফী ছিল এবং পরে.কী পাইলাম, তাহা ছুই কালের 
সন্ধিস্থলে দীড়াইয়া আমরা এক মুহুর্তেই অনুভব করিতে 


লাম প্রাকৃবকিমযুগ ও বন্ধিমযুগের সংবাদপত্র 


* পক্ষে অমার্জনীয় | 


বঙ্গদর্শনের শতবর্ষ . | ৬৩ 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত অত্যন্ত 
মূল্যবান I 


০ বঙ্গদর্শন, চার বৎসর প্রকাশের পর ১৮৭৬ সালের 
মার্চ মাঁসে বন্ধ হইয়া যায়। 


১৮৭৬ "সালে সঞ্জীবচন্দ্রের 
চেষ্টায় দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রকাশ ঘটে । ১৮৮৭ খুষ্টাব্ডে 


জুলাই মাসে পুনরায় বন্ধ হইয়া যায়। তারপর রবীন্দ্র" 


নাথের হাতে বঙ্গদর্শনের নব পর্য্যাঁয় প্রকাশিত হয় 
(১৩০৮ বঙ্গাব্দে)। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন 
“বঙ্গদর্শনের নব পর্য্যায় বের করলেন শরীশচন্দর, আমার 
নাম যোজনা করা হল, তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন 
ছিল না। --* আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সঙ্কোচ 
ছিল” 

নব পৰ্য্যায় বঙ্গদর্শনের স্থচনায় সম্পাদক লিখিয়াছেন 
“আমরা যখন বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্য 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমরা কঠিন বিচার 
প্রার্থনা করি। ভীরুতা, রুচিত্রংশ, সত্যের অপলাপ 
এবং সর্বপ্রকার সাহিত্যনীতির শৈথিল্য আমাদের 
আশা করি সতর্ক লেখকগণ সেই 
দুৰ্গম পথে আমাদিগকে চালনা করিবেন।” 

প্রথম যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়, তখন যে উৎসাহ 
উদ্দীপনা দেখ! গিয়াছিল ভাহা বেশীদিন স্থায়ী হয় 
নাই, কিন্তু বঞ্ধিমের বঙ্গদর্শন ভবিষ্যৎ পত্র পত্রিকার 
যে মান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল তাহা ছাড়া 
বাঙালীর মধ্যে সর্বক্ষেত্রে যে চিন্তার খোরাক আনিয়া 
দিয়াছিল তাহা বাঙালীর হৃদয়ে আজও ভাস্বর হইয়! 
আছে । 

এই হিসাবে সাময়িক পত্রিকাজগতে বঙ্গদর্শনের 
স্থান ও দান চিরদিন স্মরণীয় হইয়! থাকিবে । 











প্রবর্তক” সম্পাদক মহাশয়, সমীপেষু 


বঙ্িমচন্দ্রের সম্পাদনায় 
১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল, ১৮৭২)। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই “বঙ্গ- 
দর্শন” বাঙ্গালীর হৃদয় লুঠ করে নেয়। 
বন্ধিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন। “বঙ্গ- পরিবেশে পপ্রবর্তকে” (চৈত্র, ১৩৭৮) প্রকাশিত “দার্শ- 


পত্রে মতামত ৫ 


[ প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনা সম্বন্ধে আমর! প্রায়ই অনুকুল প্রতিকূল-মতামতসহ পত্র পাইয়া থাকি। স্বল্প কলেবর, 
পত্রিকায় এইসব পত্র প্রকাশ করা সব সময় সম্ভবপর হয় না। গত চৈত্র ১৩৭৮, সংখ্যায় প্রকাশিত ডঃ হরেক" 


কুমার দে' চৌধুরীর 'বঞ্ছিমচন্ত্র শীর্ষক রচনা এবং রমেন্দ্রকুমার শাস্্রীর ‘ভূমি ও ভূয়!’ ধারাবাহিক উপন্তাসপ 


প্রসঙ্গে ইদানীংকালে অনেকগুলি তীব্র মন্তব্য ( সমর্থনে ও প্রতিবাদে, পত্র মারফৎ ও বাঁচনিক ) আমরা পাইয়াছি। 
‘ভূমি ও ভূমাণ্যি শ্রীকৃষ্ণ সম্বদ্ধে বক্তব্যের প্রতিবাদে অধৈর্ধ্য হইয়! জনৈক গ্রাহক পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন । 
প্রবর্তক সঙ্ঘ-সাপতি শ্রীঅরুণচন্্র দত্ত স্বাধীন মতামত প্রকাশের পক্ষপাতী । বিশেষ ‘ভূমি ও ভূমায় নূতন 
দৃষ্টিকোণ হইতে স্বতীক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক শ্রীশাস্ত্রী যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে তিনি সন্তোষ 
প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবর্ভকে বেদমস্ত্রের লেখিকা রেণুকণা ঘোষ খুশী হইয়া শ্রীশাস্ত্রীকে প্রবর্তক সঙ্ঘে একবার 
আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জাইয়াছেন।  সর্বজনশ্রদ্ধেয় গান্ধীবাদী প্রবীণ নেতা শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের মতে 
ডঃ চৌধুরীর বঞ্ষিম-সমালো চনা যুক্তিপুর্ণ হইলেও বড় 9:40. জনৈক ভেটারেন মার্কদবাদী কমরেডের মতে 
ইহা ight estimate. শান্তিপুরের চিন্তাশীল স্বলেখক শ্রীস্থবোধচন্র চক্রবর্তী ‘ভুমি ও ভূমা"য় দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী 
গ্রহণের রহস্তে নূতন আলো পাইয়াছেন। বর্তমান বাংলার নিরপেক্ষ চিন্তাশীল মনীষী সমালোচক ও 
সাহিত্যিক ডক্টর শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে বিশেষ যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ চরিত্র সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন 


এবং তথ্যগত ভুল আছে বলিয়া মনে করেন। সম্ভবতঃ লিখিতভাবে তার বক্তব্য তিনি জানাবেন। ্ 


বঙ্কিম-সমালোচন| সম্বন্ধে প্রাপ্ত অনেকগুলি পত্রের মধ্যে এখানে কয়েকখানি পত্রে মাত্র প্রকাশিত হইল। প্রঃ সঃ] 


ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে_তার নব জাগরণ মন্ত্রের প্রভাবে, 
তরুণ বাংল! তাদের স্কুল কলেজ থেকে এই চেতনা ও 
সংস্কৃতির খোরাক পায় নি, য।-কিছু পেয়েছে তা বন্ধিমের 
উপন্ভাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে ।” স্বৃতরাং 'বঙ্গ- 
দর্শন শতবর্ষ পৃর্তি উপলক্ষে দেশবাসী সশ্রদ্ধচিত্তে আর 
একবার বক্িমণ্জ্রকে স্মরণ করতে হয়েছে উদ্যত, সচেষ্ট 
হয়েছে তার জীবনসাধনাকে উপলব্ধি করতে ! এই 


এ বছর “বঙ্গদর্শন” পত্রিকার শতবর্ষ পৃতি হ'ল। 
“বঙ্গদর্শন” আত্মপ্রকাশ করে 


বঙ্গদর্শন’ ছিল 


নিক ও মনস্তাত্বিক ‘দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র” শীর্ষক রচনাটির 


দর্শন”-এর মাধ্যমেই বঙ্কিমচন্ত্র বঙ্গভাষাঁকে “বিশ্বসভায় 
শুনাইবার উপযুক্ত ঞ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী 
আলাপ করিবার যোগ্য” করে গেলেন, এবং “ভগীরথের 
ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে ভাবমন্দাকিশীর 
অবতারণ” করেন । শুধু তাই নয়, বঞ্চিমচন্ত্রেয় সাধনার 
ফলেই, রবীন্দ্রনাথের ভাবায়, বাংলা সাহিত্যে আসে 
বিপ্লব। প্রীঅরবিন্দ বঞ্ষিম-প্রতিভা বিশ্লেষণ ক'রে 
দেখিয়েছেন, নতুন বাংলা গড়ে উঠেছে বন্ধিমচন্দ্রের ভাব- 


প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হ’ল! 

ভঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী মহাশয়ের পাণ্ডিতাপূর্ণ সউ 
রচনাটি পড়লাম । অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, রচনাটি' 
আমায় হতাশ করেছে । হতাশ করেছে এইজন্ঠ যে, প্রায় 
এক শতাব্দী ধরে সে-কাঁলের রমেশচন্দ্র দত্ত, মহামহো- 
পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্রনাথ ঠাকুর, গ্রীঅর বিশ্ব, 
বিপিনচন্দ্র পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব হ'তে স্বর 


{ 


i 


F 
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করে এ-কালের শশাঙ্কমোহন সেন, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন- 
শাস্ত্রী, মোহিতলাল মজুমদার, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ডঃ হষোধচন্ত্র সেনগুপ্ত, ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার, ডঃ 


" শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রযুখ স্ধীবৃন্দ বন্ষিযচন্দ্রের যে 


মূল্যায়ণ করেছেন, ডঃ দে চৌধুরী তাদের মুল্যায়ণকে 
প্রায় বিনা প্রমাণে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। পুরাতন 
মূল্যবোধের নতুন মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। 
পরিতাপের বিষয় এই যে, ডঃ দে. চৌধুরী বঙ্গদর্শনের 
শতবর্ষ পৃতি বছরে বঙ্ষিম-প্রতিভার পুনমূল্যায়ণে ব্রতবদ্ধ 
হননি। তিনি বঞিমচন্দ্রকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় 


- করিয়ে তার বিরুদ্ধে রেখেছেন অন্যোগের পর অনুযোগ, 


তার বিরুদ্ধে তুলেছেন অভিযোগের পর অভিযোগ । 
মোট কথা, ডঃ দে চৌধুরী অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে বস্তনিষ্ঠভাবে 
বঙ্কিম-প্রতিতার বিশ্লেষণ করেননি--ভিনি নিছক 
আত্মগতভাবে করেছেন বঙ্িমচন্দ্রের বিচার | 


পরম বিস্ময়ে ভাবছি, ডঃ দে চৌধুরী কী করে ভুলে 


* গেলেন যে, কোন মহৎ প্রতিভাকেই কেবলমাত্র যুগের 


- রীতি, দীর্ঘদিনের স্বীকৃত নীতি বা প্রচলিত শান্ত্বচনের 


পিল্‌্পে সাজিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। ধারা যথার্থ 


_ প্রতিভার অধিকারী তার! পুরাতনকে গুধু অন্সরণই 


করেন না, পুরাতনকে তারা বরণ করে নেন কালাস্তরের 
পথ রচনার হাতিয়ার হিসাবেই । প্রাচীন এতিহ ও 
'সাধনার উপরই তার! গড়ে তোলেন নতুন ইমারৎ, নিয়ে 
আসেন নব-জীবনের উদার অভ্যুদয় । জাগরণের দিনে 
উক্যবদ্ধ মানুষ মারমুখো হয়ে উঠে, অভিসম্পাত দেয় 
বারবার বিজ্ঞতার মূঢ় অজ্ঞতায়, তবুও নতুন প্রতিভ। 
অপরাজিত জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলে দুর্বার গতিতে 
প্রাণের প্রবর্তনায়। বঙ্কিমচন্দ্র এদেরই দলে। যাই 


এ হোক, ডঃ দে চৌধুরী বন্ধিমচন্দ্রের বিচার করে যেরায় 
4 প্রদান করেছেন তা তুলে ধরছি সুখীসযাঁজের কাছে। 


তারা বিচার করুন ভঃ দে চৌধুরীর বহ্কিম-বিচার কতটা 
যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ এবং কতটুকুই বা স্বীকার্য। 


পত্রে মতামত 


৬৫ 





দিকে, বিশেষতঃ উপন্তাসের ক্ষেত্রে অপ্রতিদবন্্বী লেখক 
ছিলেন এবং জীবদ্শায়ই তিনি “সাহিত্য-সমাট' রূপে 
সুপরিচিত হন, তবে সে-যুগে বঙ্ষিনচন্দ্রকে যাঁর! “দা হিত্য- 
সম্রাট" আখ্যা দিয়েছিল তারা ছিল অর্ধশিক্ষিত বাঙালী 
বাবুর দল। 

(২) উপন্ভাসিক বঙ্গিমচন্দ্রের কৃতিত্ব উপন্তাসের 


; ক্ষেত্রে, মূলতঃ ভাষার দিক দিয়ে ছিল সে-যুগে অসাধারণ, 


কিন্তু উপস্তাম ব্যতীত অন্য কোন রচনায় তিনি বিশেষ 
পারদশিতা দেখাতে পারেন নি। 

(৩) তিনি ছিলেন মুখ্যতঃ ওঁপন্তাসিক এবং তার 
তেম্ন সুক্ম হ্ৃতীক্ষ দৃষ্টিবোধ ছিল না, হ্ৃতরাং তাঁকে 
“ঝষি” বা “সাহিত্য-সআট” আখ্যা দেওয়া যেতে 
পারে না। 

(৪) তিনি নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন 
অযথাষথরূপে এবং অসর্থকভাবে । 

(6) পুরাতব্ববিদ্যায় তিনি পাণ্ডিত্য অপেক্ষা পল্রব- 
গ্রাহিতার অধিকতর পরিচয় দিয়েছেন । 

(৬) বঙ্কিমচন্দ্র অপরিণত বয়সে অপরিপন্ধ অবস্থার 
যশস্বী হয়ে পড়েন এবং অধিকতর যশোলিগ। তাঁকে 
বিভ্রান্ত ও উদ্ভ্রান্ত করে দেয় এবং এর ফলে তার বিচার- 
শক্তি আরো পন্থু হয়ে পড়ে। 

(৭) সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা খায় তার কোন 
স্বসংহত জীবন-দর্শন ছিল না। 

(৮) তার হান্তকৌতুক রচনাগুলি অতিশয় লু, 
চপল মনোবৃত্তিত্বলভ রচনা বলে প্রতীত হয়| 

(৯) সৌন্দর্যতত্ সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল অস্পষ্ট ৷ 

(১০) ইতিহাস, পুরাণ কিংবা পুরাণেতিহাস সঙ্গঙ্ধে 
তার আদৌ কোন হৃস্পষ্ট ধারণা ছিল না। 

(১১) “বিবিধ প্রবন্ধে” দার্শনিক ও ধর্মতত্ববিষয়ক 
প্রবন্গুলি বিষেষ উল্লেখযোগ্য নয়। . 

(১২) তিনি যেভাবে শরীক্বঞ্চচরিত্র অঙ্কন করেছেন ত! 


, আদৌ বিচারসাপেক্ষ নয়; তিনি শ্রককষ্ণের ধর্মতত্ব ও 


ডঃ দে চৌধুরীর বন্ধিযচন্দ্র সম্বন্ধে রায় সংক্ষেপে সত্যতত্ত্বের অপব্যাখ্যা করেছেন। 
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(১৩) তিনি গীতোক্ত নিষ্ষাম কর্মের যে ব্যাখ্যা 


(১): তদানীন্তন যুগে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের নানা করেছেন, তা গীতার আদর্শ অনুযায়ী হয়নি। 


৬ 


প্রবর্তক 
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(১৪) সমালোচকের ভূমিকায় তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 
যথাঁষখরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। 


বিনীত-_ কালিদাস মুখোপাধ্যায় 


Shalimar, Howrah-3. 


চৈত্র '৭৮-এর প্রবর্তক-এ ডক্টর হবেন্দ্রকুমার দে 
চৌধুরী ডি. ফিল্‌.-এর "দার্শনিক ও মনস্তাত্বিক দৃষ্টিতে’ 
ৰষ্ষিমচন্দ্র প্ৰবন্ধটি পড়লুম। রা 

লেখকের নামের দক্ষিণে ও বামে ‘ডদ্টর’ দেখে মনে 
হচ্ছে উনি ডবল ডক্টরেট । স্বভাবতই প্রচণ্ড পণ্ডিতব্যক্তি। 
তবু কয়েকটা কথা না বলে পারছি না। এজন্যে 
প্রবন্ধকারের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী ৷ 

বঙ্গিমচন্দ্রের গুণমুগ্ধ স্বদেশবাঁসী পরম শ্রদ্ধাভরে তাকে 
খিষি” পাহিত্যসম্রাট’ ইত্যাদি অলঙ্কারে ভূষিত 
করেছেন। লেখকের মতে সে অলঙ্কার নাকি বানরের 
গলায় মুক্তোর* হারের মত অশোভন হয়েছে, হয়েছে 
অযোগ্য অর্পণ "অপরিণত বয়সে অপরিপন্ক অবস্থায়ই” 
যশস্বী হয়ে পড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র নাকি বিভ্রান্ত ও উদ্ভ্রান্ত 
হয়ে পড়েন এবং তাতে তার বিচারশক্তি পঙ্গ, হয়ে 
যায়। বন্ধিমচন্দ্রের এই তথাকথিত পঙ্গ,ত্বের অনেকগুলি 
“জাজ্ল্যমান নিদর্শন” পেশ করেছেন লেখক প্রবন্ধে | 

লেখকের “আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমা- 
লোচন!” তাঁর বিষয় নির্বাচন ও বিশ্রেষণপদ্ধতি, তার 
বিশ্বসাহিতোর পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক সমালোচনার 
মানদণ্ড অনুসারে” বিশ্বপাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান নির্ণয় 
ইত্যাদি কতটা “বৈজ্ঞানিক” হয়েছে বলতে পারি না, কিন্ত 
“আধুনিক” হয়েছে নিঃসন্দেহে । ‘আধুনিক’ কথাটার 
আধুনিক মানেই তো প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারকে 


নস্যাৎ করা, শদ্ধেযকে হেয় করা, অথবা কোন আত. 


প্রতিঠিত মতবাঁদকে কোটেশানের কষাঘাতে হত্যা করা। 
তাই নয় কি? ভঃদে চৌধুরী চুড়ান্ত আধুনিকতার 
পরিচয় দিয়েছেন খষি বন্ধিমকে না-খষি, সাহিত্যসআাট- 
কে না-সম্রাট প্রতিপন্ন করে। 

সমস্ত প্রবন্ধট| পড়ে একটা কথাই বার বার মনে 
হয়েছে | কথাটা হল, “ব্রণমিছস্তি মক্ষিকাঃ, | বন্ধিম- 


. অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি | 





রচনাসম্ভারের ব্রণগুলি তিনি “দার্শনিক ও মনস্তাত্বিক 
দৃষ্টিতে” খুঁজেছেন প্রচুর আয়াসে, অথচ তার মধ্যে যে 
রয়েছে কতো পুপ্পোদ্যান, রয়েছে ফুলে ফুলে সঞ্চিত সর্ব- 
কালের রসপিপাস্থদের জন্যে অনন্ত মধুভাণ্ডার, সেদিকে 
তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি পড়লো না! 

সাহিত্যকে ল্যাবরেটরীর টেবলে শুইয়ে ডাক্তারী 
চুরিতে ডিসেক্শান করে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিংস। 
চরিতার্থ হতে পারে হয়তো, কিন্তু তাতে সাহিত্যের প্রতি 
হয় চরম অবিচার । আমার তে! মলে হয়, এই ছুরির 
মুখে পড়লে সেক্সপীয়র এক পৌচে নিহত হবেন, 
রবীন্দ্রনাথ হবেন গুরুতর আহত! আমার তো মনে, 
হয় বঙ্ছিমচন্ত্রকে তার কালের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না 
করে বিচার করতে যাওয়াটাই বিভ্রান্তিকর তথ। 
আমার তে! মনে হয় এ প্রবন্ধের 
মধ্যে পাণ্ডিত্য যতোই থাকুক, এ প্রবন্ধের মটিভটা 
শ্রদ্ধেয় নয়। একটা শতাব্দী ধরে যে মহান মর্যাদার 
আসনে অক্ষত দেহে আসীন রয়েছেন “সাহিত্যসত্রাট” 
তাকে যে সিংহাসন থেকে নামিয়ে ধুলায় লুষ্ঠিত করার 
মধ্ো বৈজ্ঞানিক দক্ষত! থাকলেও সাহিত্যিক হৃদয় 
নেই। সাহিত্য থেকে হিতকে হরণ করলে সাহিত্য হয়ে, 
দাড়ায় অসাহিত্য। এ প্রবন্ধ তাই অনেকটা পুতিগন্ধময় 
অসাহিত্যে পর্যবসিত হয়েছে । | 

শ্ৰদ্ধাবান লভতে জ্ঞনিম | যেখানে শ্রদ্ধার অভাব 
সেখানে জ্ঞান অপূর্ণ । শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন “শুক 
পাণ্ডিত্য’ |. এ প্রবন্ধ সেই শুদ্ধ পাণ্ডিত্যের একটি হৃন্দর 
দৃষ্টান্ত। এতে বঞ্ষিমচন্দ্রের কিছু অহিত হল না হয়তো, 
কিন্তু সাহিত্যে এই ধরণের একদেশদরশী ব্রণমিচ্ছু প্রবন্ধের 
স্থান হলে সাহিত্যের কিছুটা অহিত হয় বৈকি! 

অদ্ধেয়কে হেয় প্রতিপন্ন করবার এ অপপ্রয়াপ সাহিত্যে 
অতীতেও অনেক হয়েছে, ভাবীকালেও হবে। এ এক 
ধরণের কাঁচা অহং-এর ক্রিয়া । এ অহং উধে্ব উৎক্ষিপ্ত 
নিিবনের মত প্রক্ষেপকের শিরেই বধিত হয়; এ অস্ত্র 


. আক্রান্তকে স্পর্শ ন! করে প্রয়োগকারীকেই প্রহার করে। 
. এই প্রবন্ধের আঘাতে তাই সাহিত্যসআট না-সম্রাট হয়ে 


যাবেন না সেইটুকুই ভরসা। প্রবন্ধটি পাঠ করে আমার 





জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৯ ] 
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পত্রে মতামত 
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সাহিত্যিক সত্তার মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, 
আমি কেবল তারই ভাষা-রূপ দিতে চেষ্টা করলুম 
সংক্ষেপে । ইতি 
হাজারীবাগ £ রশচী 
সং 

সবিনয় নিবেদন, | 

চৈত্র সংখ্য! ‘প্ৰবৰ্তক’ পেলাম । মাঘ ফাস্তুন পাইনি। 
এ সংখ্যাটি চমৎকার হয়েছে। বিশেষ করে সম্পাদকীয় 
এবং দিলীপকুমার রায়ের লেখা ছুটী| “বদ্ষিমচন্দ্র বাদে 
অন্ত সব লেখাও ভালো লাগলো নমস্কার | 


২।জি কার্তিক বোস লেন, কলি-৬ জ্যোতির্শয়ী দেবী 


# 
প্রথমেই বলা চলে ‘সধিবিদম উচ্চতে’। ইহা গত 
চৈত্র সংখ্যার প্রবর্তকের ডঃ হরেন্দ্র দে চৌধুরীর প্রবন্ধ 
‘দার্শনিক' ও মনস্তাত্বিক দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র | একচ্ছত্র 
সম্রাটের বিরুদ্ধে মন্তব্য যেমন অপরাধ্য বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে 
তাহাই ছিল প্রজোয্য। যেই হেতু তিনি সম্রাট সেই 
হেতু তাহার সম্বন্ধে কটাক্ষ অন্তায় ও অপরাধ । কিন্ত 
তাহার সাম্রাজ্য কত বড়, সম্রাট হিসাবে তাহার প্রভাব 
॥ প্রতিপত্তি ও বিচারশক্তি কেমন, কেবলমাত্র শাসনদণ্ড 
-. খেলাইয়াই দাপট ও প্রতাপ বজায় করা কিন! সেই সম্বন্ধে 
নিরপেক্ষ বিচাঁরেরও অভাব! ইহা যেন এই দেশের 
স্বভাব-প্রকৃতি ৷ এখানকার লোকের! 
নামিলে প্রায়শই তৌলদণ্ডে স্বপক্ষে অধিক গুরুত্ব 
আরোপ করিয়া চলিবে, আবার কাহারও সমালোচনা 
করিতে আসিলে হয়তো! কনিষ্ঠাঙ্,লীকেই স্ফীত করিয়| 
কদলীবৃক্ষে পরিণত করিবে । পুনশ্চ নিয়াভিমুখে টানিতে 
. আরম্ভ করিলে বোধহয় নরককুণ্ডকেও অতিক্রম করিয়া 
যায়। ইহা দ্বারা যথার্থ -বিচারসম্পন্ন বুদ্ধির যে অভাব 
তাহাই প্রতীত হয়। অথচ তাহারাই বিচারক ও 
সমালোচক । জনসাধারণ তাহাদেরই মতের উদগাঁর 
তুলিয়া স্বমত জাহির করে। তাহাদেরও চিন্তাশক্কি বা 
বিচারশক্তির একান্ত অভাব । 

এই প্রকার এক শ্রেণীর সমালোচক রাজ্যের সীমা- 
, পরিসীমার সম্যক জরিপ কার্য না করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রকে 
মহামহিমান্বিত সম্রাটত্বে উন্নত করিয়া! দিয়াছেন । কিন্তু 
যথার্থ বিচারকোধ লইয়া জরিপ কার্যে নামিলে দেখা 
যাইবে রাজ্যের পরিসীমা তার নিতান্তই তুচ্ছ। এই 
হিসাবে ডঃ হরেন্দ্রবাবুর জরিপকার্ষের যাথার্থ্য অন- 

স্বীকার্য। ২৭ | 
“‘বন্দেমাতরম’ মন্ত্রের উদগাতা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র খষি। 


শ্যামাদাঁস দে. 


ব্যবসা করিতে. 


কিন্তু বন্দেমাতরম একটি ধ্বনিবিশেষ, ইহা মন্ত্র নহে। 
শব্দ বা ধ্বনি মাত্রই মন্ত্র হইতে পারে না। মন্ত্র সত্য, 
তাহার সংজ্ঞা, শক্তি ও অধিকার ভিন্ন প্রকার। খধিগণ 
মন্ত্রের দ্রষ্টা তাহারা ত্রিকালজ্ঞ। ধ্বনি বা শব্দের থাকে 
রচয়িত!। বঙ্কিমবাকু তাঁহার গ্রন্থে ও সঙ্গীতে এই ধ্বনি 


. ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র, ইহার রচয়িতা তিনি নহেন। 


বঞ্চিমচন্ত্রের পূর্বেও বন্দেমাতরম, ধ্বনির ব্যবহার ও 
প্রচলনের ইতিহাস নিতাস্ত দুর্ঘট নহে। 


থষিপদাভিষিক্ত বন্ধিমচন্দ্রের ব্রিকালজ্ঞত্ব দূরের 
কথা, মনঃসমীক্ষারই অভাব ছিল, ইহার প্রমাণেরও 


‘অভাব নাই । একজন লক্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক যার 


জীবদ্দশাতেই সম্রাটত্ব লাভ হইয়াছে এ হেন ব্যক্তির 
দর্শনেচ্ছায় কোন মনীষী দ্বারস্থ হইলে তাহার উদেশ্য 
সম্বন্ধে উপলদ্ধি বা মনীষা বিষয়ের চেতনারও অভাব 
ছিল। পরমহংসদেবের মত একজন অনাড়ম্বর শিশু- 
স্থলভ সরল, সত্য-স্বন্দর মানুষ যখন তাহার পটলভাঙ্গার 
বাটাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তিনি যেভাবে 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে খে কোন 
সাধারণ লোকই ব্যথা পায়। রামকৃষ্ণদেবের সাধন! 
সিদ্ধিপথে কতখানি অগ্রগামী, তিনি কোন পর্যায়ডুঞ্জ 
তাহার ক্রমাভিষেক বা রাজ্যাভিক হইয়াছিল কিন] 
তার কৌলীন্য ছিল কিনা--ও সব বিচারের আবশ্যক 
নাই! তিনি যে একজন স্থৃছূর্লত সারল্যময় উচ্চা্কের 
ভক্ত এ মত সম্পূর্ণই দ্বিরুক্তিহীন। তিনি মনের যানুয- 
খুঁজিতেন, যাহারাই সেই যুগের চিন্তাশীল ও লব্ব- 
প্রতিষ্ঠ তিনি তাহাদের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইভেন। 
খষি বন্ধিমের মত ব্যক্তির নিকট হইতে পরমহংসদেবের 
হতাশা বাস্তবিকই একটি আশ্চর্যজনক ঘটন]। ইহাতে 
রাম্কৃষ্জ ছোট হন নাই, ব্কিমের অগতীরতাই ধরা পড়ে। 
তিনি অমন লোকটিকে চিনিতে না পারিয়া নিজের অপরি- 
পৃষ্ট মনস্তত্ববোধেরই পরিচয় দিয়াছেন। এব্প্রকার 
ঘটন| গিরিশচন্দ্রের জীবনেও কিছু কিছু দেখা যায়| 
কিন্তু পার্থক্য এই--গিরিশচন্দ্র তার গিরিশত্বকে যতখানি 
আবৃত করিয়া চলিতেন বঙ্কিমচন্দ্র তার বঞ্কিমত্বকে ততই 
প্রকটিত রাখিতেন। গ্রিরিশচন্দ্রের জীবনে কোন সভা- 
সমিতি বা হ্বধীজর সমাজে যোগদান নাই। 


সময় সময় বৃদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগরের প্রতি প্রত্যক্ষ 
আক্রমণেও  বঙ্ষিমচন্দ্রের অহমিকা ও অপরিপুষ্ট মন: 
সমীক্ষার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ইতি নিবেদন-_ 


সিথি; বরাহনগর | বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য 


ডক্টর শ্রীসুকুমার সেনের পত্র 
[ গ্ৰীতপন বস্থুকে লিখিত ] 
২৭ গোৌয়াবাগাল লেন, 
কলিকাতা-৬ 


কল্যাণীয়েষু | ২৪,৮৫৮ 


তপন, তোমার চিঠি পেলুম | ্‌ 
‘সংস্কৃতি’ বলতে আমি বুঝি সেই মানসিক, চারিত্রিক ও শৈল্পিক অবস্থা যাতে করে মানুষ জীবনকে ও 


জগৎকে ব্যক্তিগত ভালোমন্দর দৃষ্টিতে না দেখে এক অখণ্ড সহানুভূতিশীল অনুভূতির দ্বারা গ্রহণ করতে পারে । 
ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এবং আচরণে সঙ্গত ও সামঞ্জস্যপুর্ণ দৃষ্টিলাতই সংস্কার । 


হয়ত আমি ঠিকমত বলতে পারলুম ন! আমর] ধারণা । এসব কথা ঠিক সংজ্ঞা দিয়ে বোঝানো যায় না। 


“সংস্কৃতি” কথাটি রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাবন করেছিলেন-_“সংস্কৃত” (cultured) শব্দের abstract noun রূপে, culture 


অর্থে । 


আশ! করি কুশলে আছ। ইতি | শুভাকাজ্জী. 
| এ্ৰীস্ুকুমার সেন 
® 
ভারত বাণী 


সংকলক £ স্বামী অমৃতানন্দ সরস্বতী 


পিতা, রাজ! ও বৃদ্ধ সর্কতোভাবে মাননীয় । ( যুধিষ্ঠির ) 

নিন্দা অপেক্ষা সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তির মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ( যুধিচির ) 

লোকে সংস্বভাব দ্বার! যেরূপ মান্য হইতে পারে ধন বা বিদ্যা দ্বারা তজ্রপ হইতে পারে ন।। (কুন্তী ) 
দুঃখভোগ করিলে পাপক্ষয় পরে পুণ্যফল সুখসম্ভোগ হইয়া থাকে। (কুন্তী ) | 

যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ বা মোহের 'বশবর্তী হইয়া লোকের সহিত বিবাদ করিতে বাসন! করে ও গুণ- 
বানের দ্বেষ করে সে নরাধম। (কৃষ্ণ) 

যেমন গায়ক বধিরের নিকট গান করেন না তদ্রপ যাহার নিকট সদ্বাক্য ও অসদ্বাক্য উতয়ই সমান, 
প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কোনক্রমে তাহার নিকট কোন কথা কহেন না। (বিছ্র ) 

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অকাৰ্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার, চেষ্টা 
পাইবেন | (কৃষ্ণ) 

যাহারা যথা তথা শয়ন, অন্ধ প্রদত্ত অন্ন ভোজন ও অন্ত প্রদত্ত বসন পরিধান করেন তাহারাই 
গোত্রতাবলম্বী। (নারদ) 

হিতকারী হ্বহৃৎ যেমন দুর্লভ, স্বহৃদের বাক্য শ্রবণ করে এরূপ ব্যক্তিও সেরূপ দুর্লভ | হ্রদ ও বন্ধুতে ॥ 
অনেক অন্তর! সুহৎ প্রত্যুপকার প্রত্যাশ! পরিত্যাগপূর্বক উপকার করেন, কিন্তু বন্ধু প্রত্যুপকার 
প্রত্যাশায় উপকার করিয়া থাকেন। (নারদ) | 
সত্যবিহীন ব্যক্তির সদৃগতি লাভ হওয়া দূরে থাকুক, রূপ, সন্ততি ও আধিপত্য কিছুই থাকে না। (গালৰ) 
স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিগণ কখনও সখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ( গড়ুড় ) 
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শ্ৰীকৃঞ্চদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত ই 

শ্রীক্বষ্চচৈতন্য ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক £ শ্রীশুকদেব ঠাকুর ! 
সীতরাগাছি, হাওড়া-৪। 

বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যের জীবনকেন্দ্র শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। 
উভয় পুরুষই পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলার দুর্যোগ ঝটিকাক্ষু্ধ সমাজ- 
জীবনে মহাজ্যোতিষ্ষের মত আবিভূতি হয়েছিলেন! উভয়ের 
জীবন্ধারাকে আদর্শ করে 'তৎকালের বাংলার মাননীয় সামাজিক 
ব্যক্তিরা যে মহনীয় ধর্মের আদর্শ প্রস্তুত করেছিলেন সেই সব 
তথ্যসম্তার নিয়ে সমগ্র ভারতের প্রাচীন বৈষ্ণব থেকে এক স্বতন্ত্র 
ধরণের উদার মানবতাপূৰ্ণ বৈষ্ণব ধর্ম গড়ে তুলেছিলেন। 

সেই বৈষ্ণব ধর্মটিকে দার্শনিকতায় শ্রীজীব গোস্বামী, সাহিত্যে 
গ্রীক্নপ গোস্বামী, উপাসনায় শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভৃতি তীক্ষ মেধাবী 
সিদ্ধ সাধকের দল {এক অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিত ক'রে ভারতের বুকে 
বাংলার অক্ষয়কীর্তি স্থাপন ক'রে গিয়েছেন । এদের সন্মুখে ছিলেন 





. শীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের জীবনের প্রথম বক্তা শ্রীমুরারী গুপ্ত, 


শ্রীৃনদাবন দাস ও শ্বীকবিকর্ণপুর প্রভৃতি গৌরাঙ্গ কৃপাপ্রাপ্তের গণ। 
সকলেই সেই পুরুষধুগলকে দেখেছিলেন এবং প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মের 
আচার্য বৃন্দের প্রচারিত ত্যাগ ও মহিমীময় জীবনকে অনুধ্যান ক'রে 
সামাজিক মানবজীবনে তা রূপায়িত করেছেন৷ 





এ দেরই অব্যবহিত পরবর্তী কালে আবিভু ত হয়েছিলেন শ্রীকৃষণ-. 


দাস কবিরাজ গোস্বামী। তিনি তার অমর লেখনীদ্বার! শীচৈতন্তের 
জীবনচর্ধ্যাকে আরও অত্যুজ্ছল লাবণ্যধারায় মণ্ডিত ক'রে নুতন একটি 
তন্ববাদ সমথ্িত গৌরাঙ্গলীলার অভিপত্তন স্থাপন ক'রেছেন। 


কবিরাজ গোস্বামীর এই সমথর়ুবাঁদের সিদ্ধান্তটির পটভূমিকায় 


তিনি বলেছেন এ*সিদ্বান্ত আমার নয়, এটি শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য- 
কালের সহচর শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা থেকে পাওয়া । 

কিন্তু সেই কড়চাটির কি সিদ্ধান্ত ছিল অথবা! সেটি গৌরা ক্রলীলার 
হুত্রন্থচী কিনা তা জানার কোন উপাম নাই, অদ্যাবধি কারও 
দৃষ্টিগোচরও হয়নি, এবং কড়চাঁর তত্ববাঁদ সিদ্ধান্তটির সঙ্গে ষড়- 


4 গোস্বামীর কোন সিদ্ধান্তের এতটুকুও মিল হয় না। অথচ এই 


| গরমিল সিদ্ধান্তটির সঙ্গে বোঁদ্ধদের সহ্দ্রিয়াপস্থী উপাসকদের গ্রন্থে 


_ এবং সিদ্ধান্তে অবিকল মিল হয়ে যায়। 


.শীকৃষ্টৈতন্য ঠাকুর মহাশয় তার এই পুস্তকটিতে তৎকালের 
বাংলার সামাজিক অবস্থা, উড়িষ্যায় প্রচলিত তত্ববাঁদের উপাসনা, 
বৌদ্ধ সহজিয়াদের প্রবন্তিত ধর্ম এবং “পঞ্চতাত্বিক” লীলাবাদের 
সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের সমন্বয়বাদের কোথায় কোথায় অবিকল 
মিল, তাই নিপুণ যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে উপস্থাপিত করেছেন। 
-অপরপক্ষে বলা যায়, বাংলায় প্রচলিত বেষ্চব ধর্মের পঞ্চতাত্বিক 
উপায়না প্রস্থানের উপর তীক্ষ মস্তব্য ও তথ্যের সমাহার করেছেন। 
লেখা খুব সাবলীল ভঙ্গীতে সম্পূটিত করা হয়েছে। ধীর! বৈষ্চব 
সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেন তাঁদের কাছে বইটি খুবই মূল্যবাম 
বলে মনে করি ৷ ছাপাও বেশ পরিষ্কার ৷ 

শীরাধারমণ চোঁধর! 
প্রাচ্য দেশীয় শিল্পে দুর্গাপ্রতিমা ঃ 
শ্রীমনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী প্রণীত। প্রকাশক--মহাভারতী প্রকাশিকা, 
২৫এ শ্রীনাথ মুখার্জী লেন, কলিকাতা-৩০। মুদ্রাকর_ ধীরেন্দ্রনাথ 
চৌধূরী, পঞ্চানন প্রেস, ৫৯, অখিল মিন্তী লেন, তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য 
আড়াই টাকা । 

শ্রদ্ধেয় মনুজচন্্র সর্বাধিকারীর “প্রাচ্যদেশীয় শিল্পে দুগা- 
প্রতিমা” বইটি পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। আমাদের ধারণা যে 
মুত্তিগুলি কোনও সাধকের নেত্রে উদ্ভাসিত হয়, তাহাই তিনি জগতে 
প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত মু্তির ভিতরে যে একটি বিজ্ঞ:ন 
আছে তাহা জানিতাম ন!। 

দেবতার আসল কি রূপ হইবে, বহির্বাস কিরূপ হইবে, মুত্তির 
রূপ কি, এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত মনুজচন্দ্রের পুস্তকখানিতে বিশিষ্ট রূপে 
বর্ণনা করা আছে। ঠাকুরের দাড়ানোর ভঙ্গী, অস্ত্রধারণের ভল, 
তাঁহারও তিনি নির্দেশ দিয়াছেন। শিলাইদহ সার্বজনীন দুর্গোৎসবে 
তাহার নির্দেশ অনুসারে নিমিত প্রতিমা, কম্বোডিয়া আঙ্কোরভ!ট 
হইতে গৃহীত | মোটের উপর এই সব তথ্য যাহা আমাদের 
কাহারো জানা ছিল না, তাহা সর্ববাধিকারী মহাশয়ের পুস্তক- 
খানি পড়িলে বুঝা যাইবে এই পুস্তকখানির বহুল পঠন ও পাঠন 
প্রার্থনা করি। 

ডাঃ আ্রীনলিনীরঞ্জন সেন এম. ডি., এফ. এস., এম. এস 








রাজা রামমোহন জয়ন্তী £ 

বর্তমান বর্ষের স্মরণীয় ঘটন! রামমোহন রায়ের দ্বিশত জন্ম- 
বাষিকী। যুগের রাজনৈতিক প্রতিকূল মানস-বাতাবরথে এই 
উৎসবের যতখানি সমারোহ হওয়া উচিৎ ছিল তা হতে পারেনি। 
আধুনিক. যুগ-হুচনার উষাকালের বিরাট পুরুষ ছিলেন রাজা রাম- 
মোহন--শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতেরও তিনি নব যুগ স্রষ্টা । যুগ- 
সন্ধিক্ষণে তার জন্ম ও অভ্যুদয় ছিল বিশেষ তাঁৎপর্ষগর্ভ। একটা 
অভূতপুর্ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী বিজাতীয় শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কতি 
প্রতিষ্পধিতাঁর সামনে উন্নতশীর্ষে সন্মুখীন হবার মতো মনস্থিতা-সমুজ্জল 
জীবন, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন 
রাজা রামমোহন | রামমোহনের ঠিক জন্ম নয়, আবির্ভাব বল! চলে। 


রামমোহনের দ্বিশত জন্মবাধিকী উৎসব গত ২২-এ মে রাজার 
জগ্মভূমি হুগলী রাধানগর গ্রামে, মহানগরী কলিকাতা এবং আরো 
বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হন। রাধানগরে 
প্রভাত হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই উৎসব-প্রবাঁহ চলে। রামমোহনের জন্ম- 
স্থলে বিশেষভাবে নিমিত বেদীতে রাজার মৃতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে পুণ্পার্ধ নিবেদনে অংশ গ্রহণ করেন রাজ্য সরকারের পক্ষে 
শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুগ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি এস. এ. মামুদ, 
্রীসৃপ্রিয় বসু, গ্ৰীপূৰ্ণেন্দু গাঙ্গুলী প্রভৃতি। সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজের পক্ষে 
একটি প্রার্থনা সভা ও সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়। 


কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ মহাজাঁতি সদনে, ইউনিভারসিটি 
ইনষ্টিটিউটে, আনন্দমোহন কলেজের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বক্তাগণ রাজার 
জীবন, কর্ম ও সাধনার বিভিন্ন দিকের আলোকপাত করেন। 
ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে ডঃ রমা চৌধুরীর পরিচালনায় রাম- 
মৌহনের জীবনী অবলম্বনে রচিত ‘ভারত পথিক’ সংস্কৃত নাটকটি 
অভিনীত হয়। 
‘'ট্রবথ’ পত্রিকার বাখিক উৎসব £ 
ভারতীয় সনাতন ধর্মের বাহক ইংরাজী সাপ্তাহিক রখ পত্রিকা । 
কলিকাতা ভবানীপুরস্থ লীলানিকেতনের শান্ত্রধর্ম প্রচার সভার ইহা 
মুখপত্র । বর্তমান ১৩৭৯ সালের প্রথম দিবসে পত্রিকাখানির ৪০তম 
বর্ষে পদাপর্ণ করা উপলক্ষে গত ১৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় লীলীনিকেতনে 
এক মহতী সভা! অনুষ্ঠিত হয়। নিখিল ভারতের চারিটি শঙ্কর মঠের 
জগদ্গুক শঙ্করাচার্ধ মহারাঁজগণ,.তারকেখর মঠের মোহস্ত মহারাজ 
প্রযুখ ধর্মগুরুমণ্ডলী শুভেচ্ছাবাদী পাঠান । বহু গণ্যমান্য গুণী, ভক্ত- 
, সজ্জন এই সভায় যোগদান করেন। সর্বশ্রী এককড়ি ঠাকুর, বটুকনাঁথ 
ভট্টাচার্য, সদানন্দ চক্রবর্তী, ধ্যানেশনারায়ণ শাস্ত্রী, পুর্পিতা রঞ্জন 
৫ 


মুখোপাধ্যায়, গৌঁপাল দত্ত শান্তী, এস ভিলানি প্রভৃতি মনীষীগণ 
বিভিন্ন দিক হতে টুথ পত্রিকার অবদান বিষয়ে আলোকপাত 
করেন। মুসলমান হলেও ডঃ জিলানির ভাষণে রখ পত্রিকার মর্মবাণীটি 
সৃব্যক্ত হয়। তিনি বলেন, “আমিও খবরের কাগজ চালাই, নানা 
পত্র-পত্রিকা দেখি, কিন্তু ট্রথ পত্রিকার প্রবন্ধগুলি দেখিয়া মুগ্ধ হই। 
ভাল তো বটেই, পৃথিবীর নান! দেশের পত্রিকা হইতে সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়া এ সম্বন্ধে উপযুক্ত মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়া খাকে।” ট্রুখ 
পত্রিকা সত্যই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠ। এই সর্বব্যাপ্ত অনৃত ও বিকৃত বুগে 
উখ-এর মতে৷ নির্ভীক নির্ভেজাল সত্য কথা বলার মতো পত্রিকার 
সুনিশ্চিত প্রয়োজন আছে। সনাতন ধর্ম ও শান্ত্-সংরক্ষণের একটা 
বিশিষ্ট মিশন লক্ষ্যে পত্রিকাখানি সৃপরিচালিত। 


লগুনে রবীন্দ্র জয়ন্তী £ 


লগুনের সাহিত্য-পত্রিকা “সাগরপাঁর'-এর উদ্ভোগে, লগ্ডনের . 


মহাত্মা গান্ধী হলে রবীন্দ্র জন্মতিথি ধৃপসুরভি ও শত্খধ্বনির মধ্যে 
মহাসমারোহে উদ্ধাঁপিত হয়। প্রধান অতিথি ডেন সিবিল থর্ণডাইক 
সুললিত কণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে শ্রোতৃমগুলীকে মুগ্ধ 
করেন৷ ভারতের রাষ্ট্রদুত শ্রীর্জীপাভাই পদ্থ রবীন্দ্র-মুৃতিতে মাল্য- 
দান করেন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত সৈয়দ আবছুস সুলতান কবির প্রতি 


শ্রদ্ধা দিতে গিয়ে বলেন, রবীশ্রনাথ বাংলাদেশের, কারণ তীর পূুর্ব- 


পুরুষ যশোহরের এবং বাংলাদেশে তিনি অনেক কবিতী। রচন] 
করেছেন। বিচিত্র অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, নৃত্যগীতে লণ্ডনপ্রবাসী অনেক 
বাঙালী নারীপুরুষ অংশ গ্রহণ করেন । | 


চন্দননগর সংস্কৃতি সম্মেলন £ ' 

নববর্ষের সুচনা, ওরা বৈশাখ, রবিবার সন্ধ্যায় চন্দননগর বোড়াই- 
চণ্ডীতল!, প্রবর্তক আশ্রম প্রাঙ্গণের মনোরম পরিবেশে, চনননগর 
সংস্কৃতি সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়। 

সংস্কৃতির প্রায় নিত্য অবমাননার দিনে এই অনুষ্ঠান মহতের 
সন্ধান করেছে, এক ঝলক সুস্থ বাঁতাস প্রবাহিত করেছে, এতে সন্দেহ 
নেই। যাদের অবদান সমাজে সাহিত্য, শিল্প ও সংগীতের বিকাশ 
ঘটিয়ে আসছে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে, তাদের একান্তিক 
নেতৃত্বের দীপ্তি আবার যেন নতুন মীধুর্ষে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। 

প্রীরস্তে প্রবর্তক সঙ্ব-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সংক্ষিপ্ত অথচ 
সুন্দর প্রাণময় ভাষণে অতিথিবৃন্দকে সন্বর্ধন! জানান । 

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন শ্রীপবিত্র গঙ্গৌপাধায়। আগামী 


ভাদ্র মাসে তার আশী বছর পূর্ণ হবে। সভাপতি তীর মনোজ্ঞ ভাষণে 
বললেন যে, বলবার মত কত কথাই না মনে ভীড় করে আছে, দীর্ঘ 


সময় বলেও তার কিছুই বলা হয়ে উঠবে না। সকলের প্রতি তার 
আন্তরিক শুভেচ্ছা তিনি বহন করে এনেছেন । 

এই অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে স্মিতহাস্তে এগিয়ে এলেন 
সংগীতসম্াজ্ঞী ইন্দুবাঁলা, সংগীতমগ্র নজরুলের একান্ত আপনার জন 
শ্রীজগৎ ঘটক, দেখা দিলেন নজরুলের যৌবনের বিশ্বস্ত সহচর 
গ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, দেখা গেল বংগ-সংস্কৃতির বলিষ্ঠতম 
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সাময়িকী 


শাপলা লও লা লীলাত ললে লী লু লী লে লছ পিস এ লে সি জেলত লও লও লে পা এ লু ১৫ পাপী 





সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়কে, ‘মংচক্র সাহিত্য সংসদের 
(শেওড়াঁফুলি )' প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীসলিল ঘোষ মহাঁশয়কে, দেখা 
দিলেন “ফান্তুনী'র ( নৈহাটি ) হ্বদস্পন্দন শ্রীমতী গোঁরী বসৃকে। 
প্রায় পুপবৃষ্টি হল সভাপতি ও বিশিষ্ট অতিথিদের উদ্দেগ্যে ; মালা 
দিলেন : প্রবর্তক সঙ্ঘ, খেলাঘর, স্পোর্টিং ক্লাব, প্রগতি সংঘ, একল দে 
জেন ফিই, 'পাঁলপাড়। টাইপ স্কুল, কানাইলাল বিদ্যামন্দির, সুরঝর্ণা, 
মধুচক্র সাহিত্য সংসদ, প্রবর্তক বেসিক শ্কুল, স্দননগর পুভ্তকাগার, 
সংঘ প্রেস এবং আরো! অনেকে । 
সংস্কৃতি বিনিময় হল অনুষ্ঠানের মধ্যেই । চন্দননগর শিশুকলা 
ভবনের অধ্যক্ষ, শ্রীবংকিম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্ররা নিয়মিত- 
ভাবে আন্তর্জাতিক শিশুচিত্র প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ 
করছে অনেকদিন থেকে। সভাপতি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে মানপত্র 
অর্পণ করলেন তার নিরলস সাধনার স্বীকৃতি হসাবে। সম্মেলনের 
পক্ষ থেকে বংকিমবাবু সভাপতি ও বিশিষ্ট অতিথিদের নিবেদন 
করলেন চন্দননগর সংস্কৃতির কয়েকটি নিদর্শন-_ফরাসডাঁডার কাপড়, 
প্রীহরিহর শেঠ লিখিত “সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয়’, এবং শ্রীমতিলাল 
,রাঁয় লিখিত “বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল’ গ্রন্থ এবং কয়েকটি ইংগিত- 
: পূর্ণ ছবি_-সভাপতিকে “চলমান জীবন”, শ্রীমতী ইন্দুবালাকে 
“নংগীত-সমাজ্জী”, শ্রীজগৎ ঘটককে “হাঁরাঁমনি” এবং শ্রীপ্রাণতোষ 


“ চট্টোপাধ্যায়কে প্ৰাড়”। 


এই সভায় শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ভারতের সংগীত এঁতিহ্য ' এবং 


রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের অবদান সম্পর্কে গভীর চিন্তাপুর্ণ 


ও বিশ্লেষণমূলক ভাষণ দেন। অনবদ্য কণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনান 
শ্রীপ্রাণতোধ চট্টোপাধ্যায়, “বিষের বাশীপ্র অন্তর্গত ঝড় 
কবিতাটি । 


সুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান । সমবেত কণ্ঠে ‘আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা? 
রবীন্দ্রনাথের গান, মৃত্যু নাই নাই দুঃখ, আছে শুধু প্রাণ, 
নজরুলের গান ইত্যাদি। শ্রীবন্ধিম বন্দ্যোপাধ্যায় ও বুলবুল 
চট্টোপাধ্যায় গাইলেন 'নজরুল-সৃষ্ট রাগ 'কিদ্রভৈরব'--'এস শঙ্কর 
ক্রোধাগ্সি' | শুভর! মিত্র গাইলেল--“বেণুক! ওকে বাজায়” এবং শ্রীমতী 
গৌরী বু গাইলেন নজরুলের একটি গান--“পিয়াল বনের পাখী” যার 


সুর দিয়েছিলেন তীর স্বামী, প্রখ্যাত লেখক শ্রীসনরেশ বসু! সন্পীত- 


সম্ান্্রী ইন্দুবালা এই গানটি শুনে বললেন বহুৎ আচ্ছা! মাইক' 
গ দেওয়া হল তার সামনে আরো! কিছু বলবার জন্য । এক 
“অবিন্মরপীর মুহুর্ত! সকলকে আনন্দের বস্তায় ডুবিয়ে দিয়ে সংগীত- 
সত্রাজ্জী গান ধরলেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে : ডেকে ডেকে কেন সখি ভাঙালি 
ঘুমের ঘোর_-তাঁরপর অঞ্জলী লহ মোর সংগীতে" । চন্দননগর 
সংস্কৃতি সম্মেলন চুড়ান্ত মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। যাঁর গান বেতারে, 
বেকর্ডে বা কোন বিরাট সংগীতানৃষ্ঠানে প্রায় দশ বছর ধরে শোনা 
যায়নি, তার সবত্ফুর্ত আনন্দের সংগীতাঞ্জলী চন্দননগরের বিনামূল্যের 


খোলা আসরে নতুন ইতিহাস রচনা করল। এর গানের রেশ এমনি 
সম্মোহন সৃষ্টি করল যে, আর কোন শিল্পীই এর পর গান গাইতে 
এগিয়ে এলেন না । 

চন্দননগর সংস্কৃতি সম্মেলন উপলক্ষে একটি সুন্দর স্মারক পুণ্তিকা 
প্রকাশিত হয়। 


কৃষিবিজ্ঞানীর আত্মহত্যা 8 

ভারতীয় কৃষি গবেষণ! ইন্ডিটিউটের বিজ্ঞানী ডঃ ভি.এইচ. সাঁহেরে 
আত্মহত্যা ব্যাপারটি সপ্প্রতিকালে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। 
ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ধদে লোক নিয়োগ ও কর্মচারী সংক্রান্ত নীতি- 
বিষয়ক রহস্ত এই অবাঞ্ছনীয় মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে প্রকাশ। এমন 
মৃত্যুর নজীর বিরল নহে ; আগেও ঘটিয়াছে। ছুর্ণাতি ও কোট:নী 
দোষ আজ জর্বব্যাপ্ত। সম্প্রতি এই ঘটনা তদন্তের জন্য প্রাক্তন 
প্রধান বিচারপতি গজেন্দ্র গডকরের নেতৃত্বে একটি উচু পর্যায়ের কমিটি 
গঠিত হয়েছে। 


বিপ্লবী ভূপেন্্রকিশোর রক্ষিতরায় লোকান্তারিত 8 
স্বনামখ্যাত প্রবীণ বিপ্লবী ভূপেন্্রকিশোর রক্ষিত রায় গত ২৪-এ 


এপ্রিল সন্ধ্যায় শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে ৭১ বৎসর বসে 
পরলোকগমন করেন। ভূপেন্্রকিশোরের আদি নিবাস ছিল 
টাকীয়। আজন্ম এই বিপ্রবীবীর দেশের মুক্তি আন্দোলনের জন্য 
বহুবার কারাবৰণ করেন। তিনি ছিলেন নেভাঁজীর সহকমী এবং 
বেঙ্গল ভলাটিয়ার্-এর নেতা। 'বেণ ও “চলার পথে’ নামক ছুট 
পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন এবং বিপ্লবের উপর বহু প্রবন্দও 
লিখে গেছেন। ভূপেন্্রকিশোরের সৃভ্যুতে বিপ্লবযুগের একজন 
বিশিষ্ট স্থৃতিবাহকের অবসান ঘটিল। 
মুরারীপুকুর দিবস ৪ 

বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ স্বৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে 2৩ 
১লা মে ১৯৭২, ৩৮ মুরারীপুকুর, রোডে “মুরারীপুকুর দিব৮ 
উদ্যাপিত হ্য়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মুখামছু 
শ্রীঅজ্রয়কুমার মুখোপাথ্যায়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন 
অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ । প্রাক্তন লোকসভার সান্তা শ্রীমতী ইলা 
পালচে ধুরী তার ভাষণে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যনরকারের কাহে 
অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। সর্বশ্রী দক্ষিণারগুন রাখ, 
কালীচরণ পাল ভাষণ দান করেন। সমিতির সম্পাদক শ্রীমাখন- 
লাল কৃ ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সমিতির কার্যাবল; 
পাঠ করেন । শ্রীমতী রেণুত্রী মৈত্র স্বরচিত কবিতা পাঠ করে 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন! কয়েকটি সমিতির পক্ষ থেকে বিপ্লব" 
বারীন্দ্রকুমার ঘোষের স্বৃতির উদ্দেপ্তে এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদীন 
করা হয়। 


প্রবর্তক | [ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ ' 


ড্ 
PEE PE PEPIN NET PEST, Sy 


বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
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১২৮1৯ বিধান সরণী, কলিকাতা- -8. ফোন £ ৫৫-৩৭১১! 


৬. পেটেন্ট, ওঁষ্দ < . 
৬ সর্ব্বপ্রকার দেশী ও. বিলাতী ওঁ ওবধ 
৬ প্রতিযোগিতামূলক al 


সকল সময়ে প্রেদক্রিপ শন বত্বুসহকাঁরে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। 





ৰা & 
ন্বিজ্জ্ি জা লজেজলর হুল আস্মলালী 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সগ্য আমদানীরুত, টেরিকটন, টেরিলিং- -এর শাটিং, 
সুটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক । বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড়. ও. 
এ. রকমারী ছাপ। শাড়ী কিক্রয়ার্থে সর্বঘ। মজ,ত থাকে। 
লজ্্রন্পিলে এক মাজ নির্হ ভল্মমোপ্য PE 


ল্লামকান নাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ 


- ২১৩, মহাত্মা গান্ধী. রোড ( বড়ৰাজার ) 2 'কলিকাভা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩ ২৩০৩ 











০ An Important NE REE 2 ১৯ 


A BOON TO THE. INDUSTRY 


Xx ELECTRICAL MOTOR . . he DOUBLE ENDED-GRINDER 
bre EOLSHING & BUFFING bd FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


‘ MANUFACTURED BY : 


RAM KANAI ELECTRO WORKS 
26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD,  CALCUTTA- 56 - 
. Phone : Office. 61-1715 পে | Phone : Resi. 33- -2332 
Me _ সম্পাদক: ্রীঅরুণচত্র দত্ত ও ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
প্রবর্তক জারির ৬১ বিসিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাতা-১২ হইতে প্রীরাধারমণ চৌধুরী বি,এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাঁশিত। 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাঁতা-১২ হইতে শ্রীফণি ভূবণ রায়.কতৃকি মুদ্রিত 
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রঃ ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


} _ অগভীর নলকৃপ ও অন্যান্য সেচক্ার্যের জন্য স্বজ্স ব্যয়ে, স্বল্ম মূল্য 
' াচার্য ডিজেল গাণ্সিং মেট' ৫ ঘোড়া, ৭৫২৬.২৫ সে. মি. পা্গটুলী, : 


সাকসন, ডেলভান্লী পাইপ ও ফিটিংস সমত 





মূল্য ৩৪২২২ টাকা মাত্র ও স্থানীয় কর 


নতি: শিট 
৬৫ মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্‌- 
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া 
: লাইনার,  পিষ্টন, ট্রাঙ্কো, 
ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার €_ 
ইউনিট, ষ্টীল পারটসৃউৎকৃষ্ট 
মেটাল বিয়ারিংস্‌ ও উন্নত 
কারীগরী ৷ 








ভারতে এই ধরণের যে কোন উৎকট ডিজেল পাম্পি গেটের মাক 


"এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 


+75, শো-বম.£ ১৮,-নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
রেজিঃ অফিস : ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা-১ 






পারি 7777 ‘বিঃ দ্ৰঃ-ডিলারশিপের জন্য যোগীযোগ করুন 
by AE নিত PE AANA Ht 
টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস* অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি : ৪৭-২৯১৫ 









স্শ্িসলচ্ক সন্পকাল কতৃক অন্তুনমো দিত 
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প্রবর্তক বিজ্ঞপন--আঘাঢ ১৩৭৯ 


5552 5525 1 পেকে চপ লতি 7 


“ছু ঢাঞ্চ বতসজীবনীয় সঙ্গে চার ঢাগট জা 
াক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেৰনে আপনি 
স্বাস্থ্যের ক্রু উন্নতি হবে। পুরান মর্ধাণ 
দ্রাক্ষারি্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাচ্চি 


বব 412৫০ | বি হা কাব 


টা | ফলকারক টনিক। দু'টি ওষধ একত্র সেবনে 
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{স্বাস্থ্য ও করৰ্ণ্মশত্ধি দীৰ্ঘকাল অটুট থাকবে ৷. 


০২ 


A Ae এটির ২০ রিও 

/ "সাধনা ren ৯৭ 
চনত পে অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চক্র | 
af ( আমেরিকা! ) ভাগনপুস্ধ 
j _কলেদের বলাযগ শাহর ভূত অনা) 
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পপর চর 9 
২৯৪ বউ উড ৪ অই চপ চা উপ পপ চি শা চপ উপ চপ সপ সপ. 


95৩ cA চি চিক DSU BEA GAT DES এস GCE a 9৭৮০ চাপ TDG পোপ be] 


তিক 


লি Dum GD id দিতি 0 লিড BUDD দাউ OES CEES লহ তন TDI 90 চাপ টিক 0০ চালিত চাটি হও চিক 





পাপ সা 
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২ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আধাঢ়, ১৩৭৯ 
22 [খহ৫০ ‘ প্রকাশিত হইল! প্রকাশিত হুইল !! 


বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত সংকলিত 
ন্লৌগ ও আল্লোগিত ৪১৩ 
| (সরল বৈদ্ধশাস্তর ) 
| প্রখ্যাত আয়ূৰ্কেদাচাৰ্য্যমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ॥ 
|| যাবতীয় রোগের সহজ এবং স্বল্প ব্যয়সাধ্য পারিবারিক 
চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ । প্রতি গৃহস্থের ঘরে রক্ষণীয়। 
প্রাপ্তিস্থান £ প্রবর্তক পাবলিশার্স 
৬১, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ীট, কলিকাতা-১২ : 
গ্রন্থকার ঃ | 
প্রবর্তক আশ্রম, চন্দননগর, হুগলী 
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শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 















মা 

















ক্রৌঞ্চমিথুন ( কবিতা ) ৩-০০ ২ ২ 544 72512 Durable AALS এ 
রি ২২ ₹৯১:1০/-০৮৭৪৪৫/৬৩ | ৪57201722২২ 
৯. এ Rs Leconom/e 





By JNAN SEN ©‘ 
LITTLE FOR LITTLES 1.00 
ভাৱত-শিল্প নিকেতন 
আধুনিক বুক বাইপ্ডিং কারখানা 
৫৬ নং সূর্য্য সেন গ্রীট, কলিঃ-৯ 





PV.C.PIPEs. Toorh BRUSH 


9907 GOMB INDUSTRY GO. 


€$8,1980 «© CALCUTTA-8 * POST BOX NO- 10813 






॥ কয়েকখানি স্থনির্ব্নাচিত গ্রন্থ ॥ 


॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বস ॥ 
কর্মাবীর রাসবিহাঁরী বন্তর__৫*০০ 
৷ রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 
অরবিন্দ-রবীঝ্দ্র ৪০* 

॥ ডক্টর মহেন্্রনাথ সরকার ॥ 
তন্ত্রের আলে! ৪:০০ 
প্রজ্ঞার আলো ১২৫ 
1 স্বামী উপাঁনন্দজী ॥ 

আত্মার আলে। ১০০ 
॥ শ্রীনরেন বস সংকলিত ॥ 
হেঙ্েন্্রপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকা সহ 
জলধর তেনের্‌ আত্মজীবনী ৩-০০ 
॥ শ্রীফতীক্্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
ভারভের রাষ্ট্রৰিবর্তন ১-৫০ 
॥শুভহরের ॥ 
অন্দা'-নন্দার দেশে_-৪'০০ 
(উপন্তাসোপম সচিত্র ভ্রমণ-কাঁহিনী ) 
॥ শিল্পী স্থধাংভ রায় ॥ 
আল্পন। শিক্ষ। (১ম)_-০-৬২ 
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LIGHT TO SUPER-LIGHT 


Twenty-six unpublished letters of Shree Aurobindo 


With a running commentary by Shree AD Chandra Dutta, President, Prabartak 
Samgha. Price—Rs 15. 

These unpublished letters of the great রিনি and national leader to his disciple 
Shree Motilal Roy of Chandernagore between 1910 and 1920 are a written record in the 
Master’s own. words, unfolding his inner spiritual self-preparation for his new divine 
mission .as well as revealing his Iuminous “guidance to 1013 spiritual and heroic revolu- 
tionary followers in Bengal in the great national freedom-struggle directly or indirectly 
led by him. 

The book contains invaluable documentary evidence of thrilling interest and 
importance connected with our national history, hitherto unknown to the general public. 


#* 
GOD IN INDIAN RELIGION 
By Dr. H. K. De Choudhury Dharmatattvacharyya. 

The book in two parts deals with fundamental concepts of God in various types 
of religious thought and the living influence of the divine in life. Itisa deeply interesting 
illuminating and thought-provoking volume. 

Royal edition, rexin-bound, paper and printing excellent, nicely got-up. Price Rs 15. 


PRABARTAK PUBLISHERS : 61, Bepin Behari Ganguly Street, Calcutta-12. 
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৪ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আষাট, ১৩৭৯ 


ko লতা ৮৭৮৬৮৭১ 


সিক্ান্স জাতে নলিশ্শেস্ব আক্ক্স্বল 


€ উৎকৃষ্ট দধি '" ৬ বিশুদ্ধ ঘতেৱ নোনৃতা খাবার 
ও নালন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
গু রেস দরাবশ ও ঘিভিদালা 
৬ সুপ্রসিদ্ধ ও বভখ্যাত বেলের মোরব্বা 





বিক্রয়ার্ষে সকল সময় মুত থাকে। 


৮৬ আমহা্ট ছ্রীট, কলিকাতা-৯ 11 ৬ নটবর দত্ব রো, কলিকাতা-১২ 
ফোঁন £ ৩৫-১৩৮৩ | 


ফোন £ ৩৫-০৮০১ 









ৰ্ঘ, ৩য় সং 


বা 


মৃত্যুর আতঙ্কে ছুঃখতোগের আশঙ্কায় যে শান্তি চায়, সে মৃত্যুপ্রয়ী হওয়ার শিবচরিত্র নয়, দুর্বল চিত্তের 
পরিচয়। শাস্তি, কর্মনিবৃত্তি, নিশ্চল বুদ্ধি এমনই এক নিস্তব্ধ জীবন এই অবস্থায় প্রয়োজন হয়। যে বনস্পতি 
নব নব কিশলয়ে খতু বিপর্ধ্যয়ে ধবংসকীটের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে টিকে থাকে, যে মহাসমুদ্র বানুময় হওয়ার আতে 
তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে উদ্বেলিত হয়, ক্ষয় ও অপচয়ের সঙ্গে প্রকৃতির যে সর্ব্বত্র সংগ্রাম-সেইটাই তে! জীবন | 
অতি অস্বাভাবিক সেই প্রাণ, যে ইহার অতীত হতে চায়। প্রকৃতির এটা যুদ্ধঘোষণার আদর্শবাদ, নিত্য 
সংগ্রাম । আমি এই জীবনই মহনীয় মনে করি | | 

সংগ্রামের ভিতর দিয়েই মানবের বাল্য যৌবন প্রোটজীবন অতিক্রান্ত হয়। বার্ধক্যের সীমাতেও ইহার 
অন্যথা হয় না। জীবনের সর্বাবস্থায় “যুদ্ধং' দেহি” ভাবই প্রকৃতির ধর্ম । যুদ্ধক্ষান্তিই মৃত্যুর লক্ষণ। এই 
যুদ্ধে জয়ের পর জয়ই লক্ষ্যে পড়ে | জয় জীবনের | কোন অবস্থায় ইহা সীমাবদ্ধ নয়। অবস্থার পর অবশ্যা, 
রূপের পর রূপ, ঘটনার পর ঘটনা সমুদ্রের ন্যায় নিত্য তরঙ্গ সমাকুল জীবন । ইহার মধ্যেই যেমন আহার নির্র|। 
তেমনি সখ ও তৃপ্তির আন্বাদ মানুষ পায় । নচেৎ সংগ্রামহীন জীবন হয় মৃত্যু: নয় জড়তব। 

মরণেরও সৌন্দর্য আছে, জড়েরও বিশালমৃত্তি বিস্ময়ের |: তার চেয়ে উদ্যত জীবনের প্রতিদিন নিজেকে 
বদ্ধিত করার দিপ্বিজয়ী শক্তি কম বিস্ময়ের বস্তু নয়! একটা রাম, একটা কৃষ্ণ, একটা মনু জাতির বুকে যে 
ইতিহাস রেখেছে--তারই আশ্রয়ে ব্যাস, বালিকী, জামদপ্রি, যাজ্ঞবন্ধ, বৃদ্ধ, রামকৃষ্ণ এবং জগতের জীবন ছেনে 
অশোকের ন্যায় রাষ্ট্রবীরঃ চন্দরগুপ্ডের ন্যায় ক্ষেত্রপতি যদি না জন্মায় কোথায় থাকে দর্শন-পুরাপ, যাগ-যজ্ঞ, তপস্ত।? 
বিশ্বে বনানীকুঞ্জের শ্রীবৃদ্ধি হত, অরণ্যে অরণ্যে শ্বাপদ জন্তু বিচরণ করত-_জীবনের জয়্চ্ছব্রতলে জীবনের 
বিলাস-_সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, যোগ, সমাধি সবই বন্তুতন্্ জীবনের কথা। ইহা বাস্তব সত্য। এই 
সত্য কেহ কি অস্বীকার করতে পার? পার না। মনে রেখ সত্য কখনও জীবনের প্রকাশকে ক্ষুণ করে না! 
মান্থষের প্রকৃতিতে আছে ঘআত্মপ্রবঞ্চিত হওয়ার কালকুট হলাহল। স্বযোগ পেলে এ বিষ সমস্ত জীব:কে 
আচ্ছন্ন করে ব্যর্থ করে দেবে জীবনের প্রকাশকে | এই হেতু সংযম একমাত্র উপায় আত্মরক্ষার । আপনাকে 


কোথাও যদি-উদাসীন রাখ, অতকিতে মর্শঘাতী আঘাত পাবে, সে ক্ষত শুখাতে কত যুগ যায়, তার ইয়ত্তা দেই৷ 


সাধন অতি কঠিন, তাঁর উপর দিব্য জীবনলাভের যে সাধন_-তা আরও ছুঃসাধ্য। এই হেতু বহু সংখ্যক ঘোক 
এই সাধনপথে আসতে পারে ন|। যারা নির্শল হৃন্দর অনাভ্রাভ, যারা মুক্তি ও মোক্ষ ইচ্ছা দূরে পরিহার ক'রে 
জীবনেরই জয় দিতে কৃতসঙ্ুল্প তাদের জীবনের উপর ভিত্তি করেই যুগ-ধর্শ্মের সৌধ রচিত হবে। তামি 
ইহাদেরই আহ্বান দিই_-“এহি” ॥ সঙ্ঘগুরু শ্ীমতিলাল 


€১৯৩৮-এর সঙ্ববাণী হইতে ) 


বেদমন্ত 
বিটি ঘোষ, 


প্রথমোহষ্টকঃ ॥ SRO ষষ্ঠং সৃজ্ঞং ॥ পঞ্চমী-ষণ্ী বক্‌ ॥ 
( মণ্ডলস্য দ্বিপঞ্চাশৎ সুক্তং) 


অভি স্বৰৃষ্টিং মদে অস্ত যুদ্ধতে| রঘীরিব পরা সজ্রূতয়ঃ। 
ইন্দ্ৰো যদ্বজী ধূষমীণো অন্ধসা Et পরিধীরিব ত্রিতঃ ॥৫ 


অন্বয়__“রঘণী£” (গমনস্বভাব নদী ) “ইব” (যেমন) “স্ববৃষ্টিং” ( স্বভাবজাত বৃষ্টি [প্রাপ্ত হইলে ]) 
প্প্রবণে” (নিয়দেশে গমন করে--সেইরূপ ) “মদে” (হর্ষে, সোমপানজনিত আনন্দে) “উতয়ঃ” (ইন্দ্রের 
রক্ষাকারী মরুদগণ ) “যুদ্ধতঃ” (যুদ্ধরত ) “অস্ত” (ইন্্রদেবের) “অভি” (অভিমুখে ) “সক্রুঃ” ( গমন করা ) 
পত্রিত” ( ত্ৰিত নামক ব্যক্তি বা ‘ত্ৰিগুণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত জন'দুৰ্গাদাস ) “বৎ ইব” (যেমন নিশ্চিতরূপে ) “পরিধীম্” 
(বেড়া, বাধা বা আবরণ ) “ভিনৎ” (ছিন্ন বা বিদীর্ণ করে) সেইরূপ "্অন্বসা” ( সোমলক্ষণ অন্নপাঁনদ্বারা ) 


দ্ষমাণো” (প্রগল্ত্য, মদোদ্ধত ) “বজ্জী ইন্দ্ৰঃ” ( বক্রধারী ইন্দ্রদেব ) “বলসা” ( বলের--তেজের দ্বার! ) [ ভিনৎ- / | 


উদ্ভিন্ন বা বিদীর্ণ করেছিলেন ] ॥৫ 

অন্মুবাদ্--গমন-স্বভাব নদী যেমন স্বভাবজাত বৃষ্টির আগ্ুকুল্যে নিয়দেশে গমন করে, সেইরূপ সোমপান- 
জনিত আনন্দে রক্ষাকারী ( মরুদ্দেবগণ ) যুদ্ধরত ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হন। বজ্রধারী ইন্দ্দেবও সে;মলক্ষণ 
অন্নপ্রাণে উৎফুল্ল হইয়! “ত্রিত” যেভাবে নিশ্চিতরূপে পরিধি বিদীর্ণ করেন, সেইভাবে সতেজে বৃত্রকে হনন 
করেন ॥৫ 


পরীঘ্বণা চরতি তিত্বিষে শবোহপো বৃত্বীরজসো যুর্মাশয়ৎ | 
বৃত্রস্য যৎ প্রবণ ছুগ্ভভিশ্বনো ণিজঘস্থ হন্বোরিক্দ্র তন্যতুং ॥৬ 


| . জন্বয়_[ যঃ বৃত্রঃ-যে বৃত্ৰ ]“অপংবৃত্বী” (জলরাশিকে আবৃত করিয়া) “রজস্থ বুধুং” (রঞ্জ রাগে 
রজন্ত্যন্মিন্‌ গন্ধর্বাদয় ইতি রজোহগ্তরিক্ষং| অন্তরীক্ষের উপরিভাগস্থিত প্রদেশ ) "আশয়ৎ” (আশ্রয় করিয়া 
শয়ন করা) “প্রবণে” (প্রকষ্টরূপে, প্রভূত পরাক্রম সম্পন্নে ) “ছৃগৃভিশ্বনো” (নিবিড়, ব্যাপক সেই) পবৃত্রস্য” 
(বৃত্রের ) “হম্বে!” (হস) ইঃ” (হে ইন্দ্রদেব ) “যং” (যখন) “তন্যতুং” (তন্ততুনা-বজ্রেন। ব্জ পদে 
তৃতীয়ার্থে দ্বিতীয়া। শব্দকারী বজের দ্বারা) “নিজঘন্থ” (প্রহার করা) “ঈং (যখন ) “স্বণাঃ”. (শক্রজয় 

লক্ষণযুক্ত দীপ্তি) “পরিচরতি” (সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হওয়া) “শবঃ” (বল বা তেজ) “তিত্বিষে” 
(প্ৰদাপ্ত হওস্বা ) ॥৬ 


অনুবাদ _যেবৃত্র জলরাশি আবৃত কারয়া অন্তরীক্ষের উপরিভাগ আশ্রয়করতঃ শয়ান ছিল- প্রভূত 


পরাক্রমসম্পন্ন নিবিড় ব্যাপক সেই বৃত্রের হনুদ্বয় হে ইন্দ্রদ্রেব যখন আপনি সশব্দে বজ্রের দ্বারা প্রহার করেন, 
তখন আপনার শত্রঞ্জয় লক্ষণযুক্ত দীপ্তি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় এবং আপনি স্বকীয় তেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠেন ॥৬ 


টি 


পস্ি 





বিগত পঁচিশ বছরের একটানা বিশ্ব আজ রি 


, এক সন্ধিক্ষণে উপনীত যেখান হইতে বাঁক পরিবর্তন ভিন্ন 


আর গত্যন্তর নাই। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক 

অপ্রত্যাশিত নুতন অধ্যায় রচিত হইতে চলিয়াছে। 
সম্পূর্ণ বিরোধী দুইটি মতাদর্শের ধারক ও বাহক চীন- 

মাকিন এবং মাকিন-রুশের' বোঝাপড়া ও জহাবস্থানে 


' হাত-মিলানো এ-যুগে লক্ষ্যণীয় ঘটনা | ব্ৰিটেন-ফ্রান্স, রুশ- 


জার্মানের মধ্যে মিত্রতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠাও ইদানীং 


. কালের পরিবর্তিত পারস্পরিক সম্পর্কের সংবাদই বহন 


করে।- পশ্চিম ইউরোপে “কমন মার্কেট? “কমন মুদ্র!” ও 
“ডিফেন্স পলিসি’ কি ভাবে সম্ভবপর করিয়া তোলা যায় 
তাহার উপায় উদ্ভাবনের উদ্যোগ-আ'য়োজন চলিয়াছে। 
দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিও অনুরূপ চিন্তা করিতেছে। 


. এখানে উল্লেখ্য, যে, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি জন- 


বিরল ও সম্পদ-সমৃদ্ধ বলিয়া যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের 
অবাঁধ লুটের ক্ষেত্র ছিল এবং এখনও আছে। দক্ষিণ 
আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে বিবাদ-বিসপ্ধাদ জীয়াইয়া 
রাখিয়া এ পর্যন্ত মাকিন যুক্ররাষ্র, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি 
সাম্রাজ্যবাদী রাষ্্রগুলি প্রচুর লাতবান হইয়াছে বস্তুতঃ 
ইহাদের পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয়ের সবচেয়ে বড় বাজারই 
হইতেছে দক্ষিণ 'আমেরিকা ও আরব দেশগুলি। 
ইদানীংকালে টু বিরোধী মনোভাব এইসব 
দেশে ক্রমশঃ তীব্র হইয়া উঠিতেছে | মিব্রতার নামে 
পাকিস্তানের স্বন্ধে ভর করিয়াও যুক্তরাষ্ট্র অনুরূপ মতলবই 
হাসিল করিয়া চলিয়াছে। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে 


. ভারত, জার্মাণি, কোরিয়! প্রভৃতি দেশগুলির বিভাগের 


পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদী বাষ্রগুলির এই চক্রান্তই বিদ্যমান 
ছিল একটা অখণ্ড জাতি ও জনসমষ্টির এই কৃত্রিম 
বিভাগ কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কালের 
গতিতে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য যাহারই 
লক্ষণ পাক-ভারত, চীন-তাওয়াঁন, উত্তর-দক্ষিণ কোরিয়া 
ও পূর্ব পশ্চিম জার্মাণির মধ্যে সংযুক্তির মনোভাব 


ক্রমশঃ তি হইয়া ততে ব্ৰতী ভব 
মুক্তি এবং আত্মসন্বিৎ জাগৃতির ফলশ্রুতি এই গিলন- 
প্রবণতা। | 

ব্রাসেলস হইতে প্রচারিত ইউ-পি-আই-এর ২২-এ 
জুলাইয়ের একটি সংবাদে প্রকাশ এইদিন পশ্চিম 
ইউরোপের পরস্পর প্রতিদ্বন্থী সুইটি বাণিজ্যিক গোষ্ঠী 
একত্র হইয়া এককভাবে একটি মাত্র মুক্ত বাণিজ্যিক 


এলাকায় পরিণত হইল। পশ্চিম ইউরোপের ১৪টি 
জাতি এই বাণিজ্যিক এলাকার অন্তভূক্তি হইয়াছে। 
পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মুক্ত বাণিজ্য-এলাকা 
সম্ভবপর করিয়া তুলিল এই স্বয়ম্তর স্বেচ্ছা-সংযুক্তি। এই 
এলাকার জনসংখ্যা মোট ৩০০ মিলিয়ন এবং বাৎসরিক 


' বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বাড়াইবে ২৭৫ বিলিয়ান ডলার 


যাহ। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও জাপানের একত্রিত বাঁণিদ্ষ্যের 
দিগুণ। ১৯৭৩ সালের ১লা জানুম্বারী হইতে এই 
সংযুক্তি কার্যকার হইবে ৷ 

সংবাদটি অত্যন্ত তাঁৎপর্যগর্ভ ও সুদূরপ্রসারী । 
পশ্চিম. ইউরোপের পরস্পর বিবাদমান এই ১৫টি জাতির 
মধ্যে আগামীকালে রাষ্ট্রীয় এক্যের সম্ভাবনার দ্বার'ও 
উন্ুক্ত করিল এই বাণিজ্যিক মিলন-চুক্তি। বর্তমান বৈশ্য- 
প্রাধান্ত যুগে বাণিজ্য স্বার্থ ই পারস্পরিক রাষ্ট্রীয় অনৈক্য 
ও সংঘর্ষের হেতু হইয়া থাকে। সমস্ত মানুষের খাওয়া- 
পরা বাঁচার অধিকার স্বীকৃতির শুভবুদ্ধির উদয় হইলে 
এই হেতুটি দুর হইবার পথ স্থগম হয়। মানব চেতনা 
ঠেকিয়াই উত্থান, পতন আঘাতের মধ্য দিয়াই এই 
সার্বভৌম কল্যাণের পথ আবিষ্কার করিবে। 

ইদানীংকালে এশিয়ার জাঁগরণও লক্ষ্যণীয় । দ্বিতীয় 
যুদ্ধোত্তর ভারত ও চীনের অভ্যথান ও স্বপ্রতিষ্ঠা সনদুর- 
প্রসারী তাৎপর্য বহন করে। অখণ্ড তারত, অখণ্ড চীন, 
অখণ্ড ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিক্সা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার 
রাষ্ট্রগুলি এক্যবদ্ধ হইলে যে মহাশক্তির আধার হইবে 
তাহা সুনিশ্চিত মানব ইতিহাসের মোড ঘুরাইয়া দিবার 


৭৬ প্রবর্তক 


[ আষাঢ়, ১৩৭৯ 





সামর্থ্য রাখিবে। আজ এই এঁব্য চিন্তা .কল্পনারও 
হয়তে। নাগালের বাহিরে | কিন্তু এইসব দেশের 
ইতিহাস, ওঁতিহ ও প্রকৃতির নিগুঢ় রহস্য উত্ভিন্ন হইলে 
. দেখা যাইবে, ইহা নিছক কষ্টকল্পনা নহে । মানব জভ্য- 
তাকে সমুন্নত ও শ্রেক্পংপ্রতিষ্ঠ করিবার যে স্বজন 


পরিকল্পনার অস্তনিহিত অভিসন্ধি তাহা আছ্ন্তরাল 


হইতে ভারতের মর্মব্থা। বিশ্বের বিশেষভাবে এই 
দেশগুলির তত্ব দর্শন ধর্ম ও সাংস্কৃতির মৌল উপাদানের 
আকর উৎস এই ভারতবর্ষ! বর্তমানেও সমস্ত বৈষম্য 


বিভিন্নতা সত্বেও, এ বিষয়ে ভারত ও এই দেশগুলির 


নৈকট্য ও সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশী । 

আজ যে সম্পূর্ণ বিপরীত জীবনধারার বাহক রী 
গোষ্ঠীর মধ্যে সহাবস্থানের আগ্রহ দেখা যাইতেছে 
তাহা বহুকাল পূর্বে ঘোষিত ভারতের পঞ্চশীল নীতির 
একটি অপূর্ণ অংশ বৈ নয়। ভারতের স্বাধীন নিরপেক্ষ 
নীতিই আজ এই পরিবর্তনের যুগে ব্যষ্টি ও সমষ্টি রাষ্ট্র 
গোষ্ঠীর পথের দিশারী হইয়াছে। ভারত ও চীনের 
শক্রভাবাপন্ন অপ্রীতিকর সম্পর্ক সাময়িক একটা পর্যায় 
মান্র। চিরস্থায়ী শক্ত বলিয়া কুটনীতিতে কিছু নাই। 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পর একপক্ষে ভারতের দুর্বল 
তোষণ-নীতি এবং অপরপক্ষে চীনের আগ্রাসী মনোভাব 
এই দুইটি প্রতিবাঁসী উপ*মহাদেশের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টির 
জন্য দায়ী। 

একদা বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন ভারত তার নিরাপদ 
ভৌগোলিক পরিবেশের নৈসগিক তপোভূমিতে আত্ম- 
সমাহিত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের তপস্যারত ছিল 
এবং সেই সাধনার আলো অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বে 
বিতরিত করিয়াছিল । রাষ্ট্রীয় চেতনা ও ইক্যের অভাবে 
জ্ঞানতপত্বী ভারত বিগত হাজার বৎসর. ক্রমাগত 
বিদেশী অভিযানে বিপর্যস্ত হইয়াছে, এবং শেষ পর্যন্ত 
রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইতে. বাধ্য 
হইয়াছে। 

দীর্খকালপরে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পর 
আজিকাব স্বার্থ-ক্লিন্ন হিংঅ পুথিবীতে আলোকময় নেতৃত্ব 
দিতে হইলে ভারতের করণীয় অধ্যাতুসম্পদের 


Erna oA Talent] 


পুনরভ্যুথান এবং তারই সঙ্গতিপূর্ণ জীবনধারার প্রবর্তন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে খাপ্তে ও অস্ত্রশস্ত্রে স্বনির্ভরশীল হওয়া । 
এতন্তিন্ন প্রতিরোধক হিসাবে কালবিলম্ব না করিয়া 
নিউক্লিয়ার শক্তি হিসাবে প্রথম শ্রেণীর শক্তির গৌরব 


অর্জন করা । এই সচেতনতার আভাস সাম্প্রতিকালে 
প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কিছুটা লক্ষ্য করা 
যাইতেছে | তবে এখনও অতীতের আঁডষ্টতা কাটে 
নাই | না হইয়াছে পরানুকারণের মোহমুক্তি। 
তাছাড়া ' স্বদীর্ঘ পরাধীনতার জন্য ইহার অনুকূল 
পরিবেশ ও চরিত্রের ও অভাব ঘর্টিয়াছে। 

আমরা এখানে যে ভারতের বিশ্বনেতৃত্বের সম্ভাবনার 
কথা উল্লেখ করিলাম তাঁর সম্ভাবনা অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট 
হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলি অথব! 
দক্ষিণপূর্ব তথা মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশগুলিকে তাঁদের 
তত্ব, দর্শন, জীবনধারা, জীবনচর্ষা প্রভৃতি এইক্প 
সার্বতৌম নেতৃত্বের অযোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বের 
সমস্ত বৈচিত্রের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া 
আলিঙ্গন দিবার গুঁদার্য এই সেমিটিক সভ্যতার নাই |" 
ধ্বংস করিয়া উৎসাদন করিয়া তংস্থলে নিজেকে 


উপস্থাপন করা ভিন্ন বিকল্প কোন পন্থা মুসলিম রাষ্ট্র" 


গুলির জীবন-দর্শনে নাই । জনৈক লগুনবাপী ইহার 
একটা! সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :.( যুগবাণী ৬.৫.৭২ ) 


. "আরব দেঁশগুলি উগ্র, ধর্মান্ধ, অনগ্রসর ও অকৃতজ্ঞ । 


রাশিয়া আজ পর্যন্ত প্রায় « বিলিয়ন ডলার মূল্যের 
অর্থাৎ প্রায় ৩ হাজার ৭ শত কোটি টাকার সমমূল্যের 
অস্ত্রশস্ত্র প্রায় দানস্বরূপ একমাত্র মিশরেই ঢেলেছে, 
কিন্ত তার বিনিময়ে আরবর1 নিজেদের দেশও রক্ষা 
করতে পারেনি। উপরভ্ত না পারার জন্য দাঁতা 
রাশিয়াকেই দায়ী করছে। রাশিয়ারও অবশ্য বন্ধুত্বের , 
আড়ালে আসল উদ্দেশ্য ছিল তৈলসমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ { 
দেশগুলিকে হাতে- রাখা, কিন্তু তাও- ঠিকমত 
হচ্ছে না৷” 

আরব দেশগুলি বিশেষ মিশর সম্পর্কে ভারতেরও 
অনুরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। পাকিস্তানের ভারত 
আক্রমণ ব্যাপারে নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুত্বের বদলে ভারত 


I 


৯ 


পার 


অপব্যবহার | 
প্রয়োজন হইলে, পায়ের ধুলোর মত ঝাড়িয়া ফেপিতে 


আষাঢ়, ১৩৭৯ | 





সম্পাদকীয় 
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প্রতিদানে পাইয়াছে চরমতম অকৃতজ্ঞতা। পাকিস্তানও 
ইহার ব্যতিক্রম নহে। অযোগ্য অপটুর হাতে চীন- 
মাকিনের অকু্ নিলজ্জ অস্ত্রসরবরাহেরও হইয়াছে 
নিজের স্বার্থে চীন-মাকিনের বন্ধুত্বও 


পাকিস্তানের কোন দ্বিধা হইবে না। অবশ্য আপন 
আপন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই চীন-মাকিনেরও এই কপট 
বন্ধুত্ব, কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিশ্চয়ই নহে। . 
আজকে সারা বিশ্বের প্রধান শক্তি বলিয়া গণ্য সেই 
মাকিন এবং কুশ-টীনও যে বিশ্বনেতৃত্বের অযোগ্য 
তাঁহাঁও ইদানীংকালে স্বপ্রমীণিত হইয়াছে। পরস্পর 
দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী জীবনৰোধ .ও সমাজ 
দর্শন দ্বারা এই শক্কিগুলি দ্বিধাবিভক্ত। সাম্রাজ্যবাদী 
ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ও সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্্রসমূহের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের মধ্যে 
এমনি আকাশ পাতাল পার্থক্য যে একটির অপবটিকে 
গ্রাস কর! ছাড়া নিরাপদ অবস্থানই সম্ভবপর নহে। 
'মার্কসীয় বক্তব্যের সার সত্য এই যে, ধনতান্ত্রিক ও 
কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ অপরিহার্য । শোষক পুজি- 
বাদীর নিঃশেষ বিলুপ্তি ভিন্ন শোষিত সর্বহারা শ্রমিক 
শ্রেণীর তথা সাম্যবাদী শ্রেণীহীন কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা 
সম্ভবপর নয়] এ ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রাম অপরিহার্য 
অবিসংবাদিত সত্য। মার্কসীয় ধারণায় ধনতম্ত্রের 
মধ্যেই আগ্রাসন নীতি নিহিত। লেনিন.অবশ্য 
বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধনতন্ত্রের সহিত সহা- 
বস্থানকে অনুকূল লগ্নের অপেক্ষায় সাময়িকভাবে মানিয়া 
লইয়াছিলেন। ষ্টালিনও তত্বগতভাবে ধনতত্ত্রের সঙ্গে 


যুদ্ধের অপরিহার্যতা স্বীকার করিলেও, কঠিন বাস্তবতার ' 


সম্মুখীন হইয়া লেনিনের 'নীতিকেই অহ্ছসরণ করেন। 


পরে ক্রুশ্চেভ এই সহাবস্থানকে অনেকট। সহজভাবেই 


স্বীকৃতি দেন যার ফলে উগ্র চীন রুশকে শোধনবাদী 
বলিয়! আখ্যা দিতে স্বর করে। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের ধারণা ছিল, ধনতন্ত্র অন্তদ্বন্দের ফলে একদিন 
এমনিই ভাঙ্গিয়া পড়িবে ৷ 

অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই সমাজ" 


তন্ত্র অন্তবিরোধে বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । 'ভারতবর্ষেও আমরা চোখের 
সামনেই দেখিতেছি এই অন্তদ্বন্দের ফলশ্রুতি স্বরণ 
গজাইয়! উঠিয়াছে স্কাশনাল সোসালিষ্ট, প্রজা সোসালিষ্ট, 
রেভলিউশনারী সোসালিষ্ট, কংগ্রেস সোসালিষ্ট, লোহিয়! 
সোস'লিষ্ট, গণতত্্র-সমাজতন্ত্রের আপোষমুলক ইন্দিরা 
সোসালিষ্ট প্রভৃতি। মাছুরায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মার্কসীয় 


' কম্যুনিষ্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের দিশাহার! ছুরবন্থা 


প্রমাণ করে যে কম্যুনিষ্ট পার্টি নিজেকেই নিজে জানে 
না--বিজ্রান্ত পথহারা । এই হেতুই কম্যুনিষ্ট পাটিও 
দক্ষিণ, বাম, অতিবামে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে । 
আজকের পরিণতি দেখিয়! বিনা বিতর্কে সিদ্ধান্ত 
করা চলে যে, দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, গণতন্ত্র তথ! 
ধনতন্ত্ৰ এবং সমাজতন্ত্র তথা কম্যুনিজম মার্কা রাষ্র 
গুলির রাষ্ট ও সমাজদর্শন ছুইটিই চরম পরিণামে উপনীত 
হইয়াছে--ইংরাজিতে যাকে বলে 'স্তাচিউরেশন পয়েন্ট, 
(Saturation  0০11)-যাহার ফলে আত্মরক্ষার 
তাগিদেই রুশ-মাকিন ও চীন-মাকিনের শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থানের সাম্প্রতিক আপোষ-মীমাংসা | কিন্তু যাহা 
সহজ স্বাভাবিক সত্যপ্রতিষ্ঠ প্রাকৃতিক নিয়মীগ 
নহে তাহা কখনো সার্বভৌম মানবকল্যাণ ও শান্ডির 
হেতু ও ভিত্তি হইতে পারে না। 

এখনও অস্পষ্ট-অপরিক্ষুট হইলেও, অনতিদূর আগ।নী 
কালে ভারতবর্ষ এই সার্বজনীন আলো, আনন্দ, শান্তি ও 
কল্যাণের শ্রেয়:পথ দেখাইবে এবং ইহাই তাহার বিখি- 
নির্দিষ্ট নিয়তি। এখানেই ভারতের বিশ্বগুরুর আতান 
ও বিশ্বনেত্ৃত্বের অধিকার | 

'আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় যে, অধ্যাত্ম ভারত নানা ঘটন!র 
আবর্তের মধ্য দিয়া এই আলোর পথেই চলিয়াছে | 
বাংলাদেশের নবজন্ম এবং সাম্প্রতিক সিমলা শীর্ষ 
বৈঠকে ইশ্বো-পাকিস্তানের বোঝাপড়া এই বিবর্তনেরই 
একটি পর্যায়। এক যুগ আগের দুনিয়া অর 
আজকের ছুনিয়া নিশ্চয়ই এক নহে। তাছাড়া 
পরিবর্তিত পৃথিবীর রাজনৈতিক আবহাঁওরা 
আন্ুকুল্য করিয়াছে এই গুমোট মনোভাব বিনিময়ে ' | 
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এই বোঝাপড়া নীতি ভবিষ্যতে স্ৃসম্পর্ক স্থাপনের দিক 
দিয় সুনিশ্চিত শুভস্চক-- শেষ ফলাফল, লাভালাভ, 
সাময়িক জয়পরাঁজয় যাহারই যাহা হোক। বিগত 
পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এবং তিনটি যুদ্ধের পর এই-ই প্রথম 
দুইটি দেশের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কিছুটা 
আন্তরিক প্রচেষ্টা হইল । বৈঠকের নায়ক পাকিস্তানের 
প্রেসিডেন্ট  নাটকীয়-স্বতাৰ যে শ্রীহুটো ও 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীজী দিমলা-বৈঠকে 
স্থৈর্য ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় । 


এই এঁতিহাঁসিক চুক্তি গত ২রা জুলাই, ১৯৭২ মধ্য 
রাত্রিতে সিমলায় স্বাক্ষরিত হয়। ভবিষ্যতের. জন্য 
এই চুক্তির বিশদ বয়ান নিয়ে নথিবদ্ধ ( আনন্দবাজার 
৪1৭1৩) ক্রিয়া! রাখা হইল £ | | 

স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উত্য় সরকার এই চুক্তির 
ব্যাপারে একমত যে-_ 

ভারতীয় ও পাকিস্তানী বাহিনীকে আন্তর্জাতিক 
সীমান্তের নিজের নিজের দিকে সরিয়ে নেওয়া হবে। 

১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের যুদ্ধবিরতির পরে জম্মু 
ও কাশ্মীরে যে নিয়ন্ত্রণ রেখা স্থষ্টি হয়েছে, কোন পক্ষের 
দাবি ক্ষুণ্ন না করে উভয় পক্ষকেই ভা মেনে নিতে হবে! 
পারস্পরিক মতপার্থক্য ও আইনগত ব্যাখ্যা সত্বেও 
কোন পক্ষ একতরফাভাবে তার হেরফের ঘটার্ডত চাইবে 
না। এই শীমারেখাকে লঙ্ঘন করে কোন পক্ষই বল- 
প্রয়োগ করবে না। এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার পরই 
লৈন্যাপসরণ শুরু হবে এবং তা শেষ হবে ৩০ দিনের 
মধ্যে | ূ 

উভয় দেশকেই তাঁদের নিজেদের সাংবিধানিক 
পদ্ধতি মাফিক চুক্তিটি অনুমোদন করে পরস্পরের মধ্যে 
তা বিনিময় করতে হবে এবং সেইদিন থেকেই ওই চুক্তি 
বলবৎ হবে । | | 

দুই পক্ষই পরম্পরের- জাতীয় এক্য, 'আঞ্চলিক 
অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সাৰ্বভৌমত্বকে সব 
সময় মর্যাদা দেবেন ৷ | 

রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী তার! পরস্পরের আঞ্চলিক 





অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি 
দেবেন না, বলপ্রয়োগও করবেন ন! । 

পরস্পরের বিরুদ্ধে বৈরী প্রচার বন্ধ করার জন্য উভয় 
সরকারই তাদের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী সব রকম ব্যবস্থা 
নেবে। দু’ দেশের মধ্যে সম্পর্ক যাতে আরও ভাল হয়ে 
উঠে --এমন ধরণের খবর প্রচারে উভয় সরকারই 
উৎসাঁহ দেবে | 

দু’ দেশের, মধ্যে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এবং সেই 
সম্পর্ককে আবার ধাপে ধাপে স্বাভাবিক করার ব্যাপারে 
ঠিক হয়েছে £ 

ডাক-তার, জল, স্থল ও' আকাশপথে আবার 
যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্ত ব্যবস্থাদি নেওয়া হবে । 

এক দেশের নাগরিকের অন্ত দেশের মাতায়াতের 
স্ববিধার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে । 

অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও ব্যবসা- 
বাণিজ্য যতট। সম্ভব আৰার চালু করা হবে । 

বিজ্ঞান সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহ দেওয়া হবে । 

এই ব্যাপারে দু'দেশের প্রতিনিধিরা. প্রয়োজনীয় 
খুঁটিনাটি ঠিক করতে মাঝে মাস্বে বৈঠকে বসবেন । 

ভারত সরকার এবং পাকিস্তান সরকার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন, যে সংঘর্ষ ও লড়াই দু'দেশের সম্পর্ককে 
এতদিন বিষিয়ে রেখেছে, তাঁর অবসান ঘটানো 
হবে । এখন থেকে ছু'টি দেশ পরপ্পরের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ 
ও সুসম্পর্ক গড়ে তুলবে। প্রতিষ্ঠ। করবে উপমহাদেশে 
স্থায়ী শান্তি। এর ফলে উভয় দেশের পক্ষে নিজেদের 
জনগণের কল্যাণে তাদের সম্পদ আর শক্তি নিয়োগ 
করা সম্ভব হবে। 

দু'দেশের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করবে রাষ্ট্রপুঞ্জের 
সনদ | 2 ie 

উতয় দেশই ঠিক করেছে, নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ 
দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনা চালিয়ে কিংবা উভয়ের 
গ্রহণযোগ্য অন্য কোন শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করবে। 
ছু'দেশের মধ্যে কোন সমস্যার চুড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া 
পর্যন্ত কোন পক্ষই একতরফা ভাবে পরিস্থিতির হেরফের 
ঘটাবে না এবং উভয়েই শান্তিপূর্ণ ও সম্পর্ক বজায় 


আষাঢ়, ১৩৭৯ ] ' 





রাখার পক্ষে ক্ষতিকর কোন কাজে মদত জোগাঁবে না, 
বা তাতে উস্কানি দেবে না। 

ছু" দেশের মধ্যে আপসরফা, সংপ্রতিবেশীস্বলভ 
ৰ সম্পর্ক ও স্থায়ী শান্তির জন্য প্রাক-শর্ত ; সমান অধিকার 

ও পারস্পরিক হ্ইযোগ-স্ববিধার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান । গত ২৫ বছরে যেসব মুল প্রশ্নে ও সংঘর্ষের 
দরুণ ছু" দেশের সম্পর্ক বিষিয়ে উঠেছে, সেগুলির 
মীমাংস। করতে হবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে। 


সিমলা! চুক্তি সম্বন্ধে এ কথা বিন! বিতর্কে বলা যায় 
ষে, এই চুক্তি পাক-ভারত সম্পর্কের বিতর্কমূলক সমস্ত 
স্পর্শ করে নাই, পরন্ধ মুখরক্ষামূলক সদিচ্ছাপূর্ণ একটা 
বোঝাপড়া. করা হইয়াছে | তাছাড়া নবস্ষ্ট স্বাধীন 
বাংলা দেশকে বাদ রাখিয়া এই উপমহাদেশের কোন 
স্থায়ী শান্তি বা সমস্তা সমাধান কল্পনা করাই যায় না। 
ভারতের বাহিরে এই চুক্তি প্রায় সর্বত্রই 
অভিনন্দিত. হইয়াছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই সব 
"১ কুটনীভিবিদৃদের অকপটতায় আস্থা রাখা শক্ত। 
“ কারণ মনের ভাব অকপটে ব্যক্ত করা কুটনীতির নীতি 
নহে। ভারতে 'সিমলাচুক্তি অধিকাংশের উচ্ছৃসিত 
অভিনন্দন লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই উপরিচর 
রাজনীতিক উত্তেজনার পশ্চাতে কতটুকু গভীর চিন্ত! 
বিদ্যমান সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। বর্তমান 
শতকের রাজনীতির ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত মিলে। 
অরবিন্দ-বিপিন পালের দূরদৃষ্টি একদিন গ্রান্থ হয় নাই। 
একদা জাতীয়তার অগ্রপুরোহিত স্বরেন্দ্রনাথ ব্যানাজির 
গলায় জুতার মালা দিয়া তার দীর্ঘ জাতি-সাধনার 
পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল! অথচ ১৯২৩ সালে তার 
লিখিত পুস্তক ‘A Nation in the Making’-এর 
তি? কথা যে কত সত্য ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আজ আমরা 
অভিজ্ঞতার আলোতে বুঝিতেছি। দলীয় প্রায় 


পত্রপত্রিকায়ও কোন নিরপেক্ষ বিচার ও দিগ্‌দর্শন 
দৃষ্ট হয় না। 
সিমলা চুক্তি সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ 


শ্রীরাজাগোপালাচারিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন, ইহা কি 
উভয় দেশের সামরিক ব্যয় হ্রাস করিবে? তার মতে 


এত আড়ম্বর করিয়া যাহা ঘটিল আসলে তাহ! নিঘল 
বার্থ (A failure) | 

জনসঙ্ঘের নেতা! ' শ্রীবাঁজপেয়ী সিমল| চুক্তিকে 
‘A sell by 70018 বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। সোসালিস্ট পার্টির ন্যাশনাল এড-হক 
কমিটির সভ্য প্রীজর্জ ফারনানা-ডেস-এর মতে সিমল| 
শীর্ঘ বৈঠক ‘had flopped ina big way.” 

লোকসভার সোসালিস্ট দলের নেত! শ্রীসম্র 
গুহের মতে সিমলা | চুক্তি ‘worst than the Tashkent 


out 


surrenler.” 

অধিকৃত অঞ্চল হইতে ভারতীয় সৈন্ধাপপরণ কর'র 
স্বীকৃতিতে সিমলা বৈঠকে ভারত বৈষয়িকতাবে ক্ষতি- 
গ্ৰস্ত হইল বলিয়া নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভা! এই চুক্তির 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছে। 

এই সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, ছোট একটি দেশ ইজবায়েল 
নিজের নিরাপত্তার জন্ত অধিকৃত আরব অঞ্চল কিছুতেই 
ছাড়ে নাই রাষ্রপুঞ্জের প্রস্তাব সত্বেও ৷ 

জনসজ্ঘের অন্যতম নেতা শ্রীবালরাজ মাধোকজীর 
মতে সিমলা চুক্তি “A gross betrayal of Indian 
people and the gallant armed forces.” 

অবশ্য এই সব রাজনৈতিক মতামত দলীয় অভিসন্ধি- 
মুক্ত নহে বলিয়া পুরোপুরি সত্য বহন করে না। 

যে কোন রাজনৈতিক চুক্তির কথিত অকথিত দিক 
থাকেই ৷ ব্যক্ত যাহা তাহা লইয়াই বিচার চলে। 
অব্যক্তের ফলাফল কালে প্রকাশ পায়। কালই প্রমাণ 
করবে সিমলা চুক্তির ষাথার্থ্যত]। 

রাজনীতিজ্ঞতার মর্ম যদি হয় ঘটনার ভবিতব্য, অদূর 
ও দূর ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ও দৃষ্টি তাহা হইলে 
বলিতেই হইবে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিগত 


পঁচিশ বছরে রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারে নাই! 


দিতে পারিলে ভারত বিভাগ ও তজ্জনিত দুর্ভোগ আছে 
ভারতবাসীর ভোগ করিতে হইত ন]1। 

অখণ্ড ভারতকে হিন্দু-মুসলিম রাষ্ট্রে খণ্ডিত করার 
বৃটিশ প্রস্তাব একদিন সাধারণভাবে পূর্ব বাংলার হিন্দু 
এবং তথাকার বার লাইব্রেরী প্রভৃতির নেতৃস্থানীয়ের: 
অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছিলেন। ভারত বিভাগে 
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অব্যবহিত পূর্বের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। 
প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয়. তৃতীয় রজত জয়ন্তী মহোৎসব । 
ভাগীরধী তীরে . বিরাট সভামণ্ডপ । একদিনের 
সভাতে পরলোকগত নেত! এন. সি. চ্যাটগ্রি প্রধান 
বক্ত! হিস'বে ভারত বিভাগের সমর্থনে এক দীর্ঘ 
আবেগপুর্ণ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি 
ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, পাকিস্তান কখনই টিকিতে পারে 
না। ভারতের অগণিত জনসমষ্টি “থুতু ফেলিলে উহা 
বঙ্গোপসাগরে ভাগিয়া যাইবে” | হাজার হাজার 
তার মুহ্মুদ্ছ করতালির সমর্থন-ধ্বনিতে আকাশ 
বাতাস বিদীর্ণ করিল। জনগণের কথা ধর্তব্য নহে। 


সর্বকালেই উপরিচর মানুষ সাময়িক উত্তেজনার শোতে , 


ভাসিয়। চলে । আজকের তিক্ত মভিজ্ঞতায় মনে হয় এমন 
শিক্ষিত . আইনজীবী নেত| কি হালকা উক্তিই না 
সেদিন করিয়াছিলেন! ভবিষ্যতের জাতীয় ও আত্ত- 
তিক জটিলতার কথ|। তার বিচার-বুদ্ধিতে সেদিন 
ধর| পড়ে নাই, বা পড়িলেও তিনি তাহা ব্যক্ত করেন 
নাই । এ বিষয়ে শীচ্যাটাজিই একমাত্র ব্যতিক্রম নহেন | 
জাতির' জনক মহাত্মা গাস্বীজীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ 
বিশ্বস্ত অনুচর নেহেরু-প্যাটেল মাউন্টব্যাটেন-প্রস্তাবিত 
ভারত বিভাগ মানিয়! লয়েন এবং লয়েন মহাত্রাজীর 
ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব উপেক্ষা ও 
অমান্ত করিয়াই। ঘটনাটি বড়ই মর্মান্তিক । নেহেরু- 
প্যাটেলের সন্মতি পাইয়া. মাউণ্টব্যাটেন উদ্ধত স্পর্ধার 
সহিত গান্বীজীকে বলেন £ “Mr. Gandhi to-day the 
Congress is with me and no longer with you.” 
গান্ধীজী প্রতৃত্ত্যরে বলেন, ‘‘But India is still with 
me.” F | 
এই সময়ে দিল্লীতে এই ভারত-খণ্ডন লইয্রা শীর্ষস্থানীয় 
নেতৃবৃন্দের মধ্যে নেপথ্যে যে কাপট্য-কারচুপি চলিয়াছিল 
তাহা আজ আর অননুদৃধাটিত নাই--প্রামাণ্য দলিলের 
দ্বারা প্রমাণিত । 
খণ্ডিত ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের, পর 
অপ্রতিদ্বন্দ্বী একচ্ছত্র রাষ্্র-কর্ণধার পণ্ডিত. নেহেরু রাষ্ট্র 
নীতি ক্ষেত্রে যে পরিচয় রাখিয়। গিয়াছেন.তাহাতে তিনি 


আর যাহাই হন, রাজনীতিজ্ঞতার দৃরদৃষ্টি দেখাইতে. 
পারেন নাই । চীনের মাও-চিয়াং দ্বন্ছে চিয়াং-কাই- 
শেককে সমর্থন, মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে কাশ্মীর সম্পর্কে 
পাক-ভারত সমন্তাকে রাষ্টরপুঞ্জের আওতায় লইয়া$ 
যাওয়া, চীনের আমুকুল্যে তিব্বতের “হ্জারনিটি' ত্যাগ 
প্রভৃতি সংকটপূর্ণ ব্যাপারে পণ্ডিত নেহেরু শুধু অদূর- 
দণিতারই পরিচয় দেন নাই, পরস্তু.যে জটিলতা সষ্ট 
করিয়! গিয়াছেন তাহারই বিষময় কুফলে ভারত আজও 
ভূগিতেছে। 

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এতিহা ও প্রতিভাসম্নত 
জাতীয় জীবনগঠনের একট! হ্বযোগ আনিয়া দেয়। সে- 
সুযোগ আমাদের নেতৃবৃন্দ তো গ্রহণ করিতে পারেনই 
নাই বরং তাদের নীতি ও প্রশাসন বিগত পঁচিশ বৎসরে 
জাতি ও দমাজদেহের সর্বাঙ্গ প্রায় দুরারোগ্য' বিষাক্ত 
গ্যাংরিণে পরিণত করিয়াছে--টাকার অঙ্ক, পরি কল্পনা ও 
বড় বড় বুলির ফুলঝুরি সত্বেও। একদিন রাজ্রনীতির 
ক্ষেত্রে মহাত্বাজীর ডাকে রাজা রাজ্যপাট ছাড়িয়া পথে ) 
আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জাতীয় জীবনে সবচেয়ে ত 
দেখা দিয়াছে এইরূপ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও চরিত্রের ক্ষেত্রে 
গান্ধী-উত্তরকালে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নিষ্কাম 
নির্লোভ ত্যাগী উৎসগীকৃত আদর্শবান কোন প্রাজ্ঞ 
নেতা দেখা যাইতেছে না যিনি সর্ব মানুষের 
অকুষ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারেন। ভারতবর্ষ 
এমন চরিত্রকেই সর্বোপরি স্থান দিয়াছে, করিয়াছে 
পৃজা। হঠাৎ রাতারাতি এই মহান চরিব্রমহিমা 
গজাইয়া উঠিবে এমনটিও আশা করা যায় না। এই 
তিক্ত অভিক্তভার ফলে আজকের নেতৃত্ব তথ! 
সিমলা চুক্তির উপরও. আস্থা ও ভরসা রাখা কঠিন! 


সিমলার শীর্ষ বৈঠকের বোঝাপড়ার ব্যাপারটা, 
কতখানি আমাদের অতীত নেতৃত্বের ব্যতিক্রম হইবে] 
তাহা কাল প্রমাণ করিবে । যাহাই ঘটুক আমরা নিরাশ 
নহি। আমর! বিশ্বাস রুরি, ঘটনা ভগবানের ভাষা। 
সেই বিশ্বনিয়ন্তার অখণ্ড ইচ্ছার বাহিরে বৃক্ষের একটি শুফ- 
পত্রও বৃত্তচ্যুত হয় না। ভুলভ্ৰান্তির মধ্য দিয়াই সেই পরম 
তার অমোষ ইচ্ছাকে ফলবতী করিয়া তুলিতেছেন। 


ভারত বাণী 


0 | সংকলক £ স্বামী অমৃতানন্দ সরস্বতী 


* মৃত্যু মহৃয্যের ইচ্ছাধীন নহে, মৃত্যু পরমেশ্বর স্বরূপ ৷ ( গড়ুড় ) 
* যে পাপাত্বা নিন্দ। করে সে পুণ্যলোক হইতে আর্ট হয়। (শাণ্ডিলী ) 


* স্দাচারই ধর্শ, ধন এ এখবর্য্য প্রাপ্তির এবং অশুভ লক্ষণ বিনাশের প্রধান কারণ। 
* স্ত্রীলোক বস্তুতঃ নিন্দনীয় হইলেও কখন তাহার নিন্দা করিও না। 
* গুরুকে অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনক্রমেই বিধেয় নহে । 
* ভিক্ষা! প্রদান অপেক্ষ। শ্রদ্ধেনীয় আর কি আছে? 


(শাণ্ডিলী ) 
( শাণ্ডিলী ) 

( গড়ড ) 
(য্যাত্তি ) 


* অর্থা যাঞ্| করিয়া হতাশ হইয়। প্রতিনিবৃত্ত হইলে কুল দগ্ধ হইয়! যায়| (যবাঁতি) 


*  অভিমানানল ব্যক্তির শান্তি কোথায়? 


(ত্রক্ষ। ) 
_* হিভাভিলাষী সুহজ্জনের বাক্য শ্রবণ কর! অবস্থ্য কর্তব্য | 


* সাধু ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি ধর্শার্থের অন্থগত, অসাধুরাই বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকে। 


(ব্ৰহ্ম!) 
( কৃষ্ণ ) 


* পিতার শাসনপরবশ হওয়া পুত্রের নিতান্ত শ্রেযস্থর। (কৃষ্ণ) 


মিত্রগণকে শোকাকুল হইতে হয়। (কৃষ্ণ) 


যে ব্যক্তি সাধূগণের মত অতিক্রম করিয়! অসতের মতে অবস্থান করে, অচিরকাল মধ্যে তাহার বিপদে 


* যে ব্যক্তি অসাধূগণের সেবা, অনর্থ কার্য্যের অনুষ্ঠান, সাধু স্বহদগণের বাক্যে উপেক্ষা, অনাত্মীয়ের 
সমাদর ও আত্মীয়গণের প্রতি দ্বেষ করে পৃথিবী তাহাকে পরিত্যাগ করেন। ( কৃষ্ণ ) 


* প্রকৃত বন্ধুগণের প্রতি জাতক্রোধ হইও না। ( কৃষ্ণ ) 


* কাম ও অর্থ কখন ধর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে ন|। 


(কৃষ্ণ ) 


* অক্ষক্রীড়ায় সাধুগণের বুদ্ধি লোপ এবং অসাধুগণের ভেদ ও ব্যসন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। (কৃষ্ণ) 


* কুল রক্ষার জন্য একজনাে পরিত্যাগ করিবে, গ্রাম রক্ষার জন্য কুল পরিত্যাগ করিবে, জনপদ রক্ষার জন্য 
গ্রাম পরিত্যাগ করিবে এবং আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবী পর্যাস্ত পরিত্যাগ করিবে । ( কৃষ্ণ ) 


* কাম ও ক্রোধ মনুষ্যকে অর্থ হইতে পরিচ্যুত করে, ও রিপুদ্বয়কে পরাজয় করিতে পারিলেই অনাঁদাসে 


পৃথিবী জয় করা যায়। (গান্ধারী) 





বাংলাদেশ স্বাধীন হইবে বলিয়াই ইয়াহি-ভূট্টোর 
বৃদ্ধিব্রংশতা দেখা দিয়াছিল। ' অখণ্ড ভারত সংগঠিত 
হইবার অভিমুখেই ঘটন! আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে 
. বলিয়াই আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। সিমলা চুক্তির ফলাফল 
আমরা সেই পরম একের অনিবার্য ইচ্ছার কাছেই সমর্পণ 
করিয়াছি যেমন একদা মহাত্মাজী করিয়াছিলেন । 
ভারতবিভাঁগ লইয়া নেহেকু-প্যাটেলের অপ্রত্যাশিত 
বিরুদ্ধতা সত্তেও স্বীয় মতের বিরুদ্ধে মহাত্বাজী শেষ 
পর্যন্ত ১৯৪৭-এর জুন মাসে অন্ৃষিত নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির সভাতে ভারত-বিভাগকে সমর্থন 
করেন। কেন এমনটি করিলেন তাহার রহস্ত জানার 


২, 





কৌতূহল লইয়া গান্ধীজীর চিরবিশ্বস্ত অন্ধগত সহচর 
শ্রীনির্লকুমাঁর বসু পরবর্তী কালে গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা 
করিয়। যাহ! অবগত হন তাহা তিনি ভার সম্প্রতি 
প্রকাশিত ‘Lectures on Gandhism’ গ্রন্থে এইভাবে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £ “And it was thus that cven 
in the midst of the defeat Gandhiji made his 
God responsible and laid all his victory and 
the defeat at the feet of the Master whom he 
had Jealously served all his life.” 
ইহাই ভারতীয় তথা অধ্যাত্ম দৃষ্টিকোণ এবং 
অবিসংবাদিত অপরিবতনীয় সর্বকালের সত্য । 
শ্রীরাধারমণ চৌপুরী 


সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রদাহিত্যের সমাদর 


বি এমিন 


সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৬১ সালে সাড়ম্বরে রবীন্দ্র- 
জন্মশতবাধিকী উদযাপিত হয়েছিল । .ভারতীয় মহাকবি 
ষে সোভিয়েত ইউনিয়নে কত জনপ্রিয় সেদিন তা মূর্ত 
হয়ে উঠেছিল। রুশ ভাষায় ও সোভিয়েত ইউনিয়নে 
অন্যান্য ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা ২০ লক্ষ কপি 
প্রকাশিত হয়েছিল। CO 


তারপর দল বছর কেটে গেছে। রবীন্দ্রসপাহিত্যের' 


সমাদর এতটুকু কমে নি, বরং বেড়েই চলেছে। ভারতীয় 
পাঠক যদি তার সামনে সোভিয়েত ইউনিয়নের মানচিত্র 
খুলে বসেন এবং একটি একটি করে সমস্ত অঙগপ্রজাতন্ত্রের 


ওপর চোখ বুলিয়ে যান, তা হলে আমরা তাকে বলে. 


দিতে পারি, এমন একটি প্রজ্জাতস্তরও পাবেন না, যেখানে 
রবীন্দ্রনাথ অপরিচিত; এমন একটি প্রজাতন্ত্রও নেই 
যেখানকার মানুষ নিজ মাতৃভাষায় রবীন্দ্রনাথের 
বই পড়েন না| উক্রাইনীয়, জর্জাঁয়, আর্মেনীয়, উজবেক, 
তাজিক, তুর্কমেন, কাঁজাখ প্রভৃতি ভাষায় তো বটেই, 
এমন কি যে সব জাতির লিখিত ভাষা স্ুষ্টি হয়েছে হাল 
আমলে, সেই সব জাতির ভাঁষাতেও রবীন্দ্রদাহিত্যের 


অনুবাদ হয়েছে । . 
মঙ্গোলীয় লোকায়ভ প্রজাতন্ত্রের কাছাকাছি 
সোভিয়েড ইউনিয়নের প্রত্যন্ত সীমায় বাস করেন 


তুভানী শিকারী, কাঠুরে ও পশুপালকগণ। মাত্র ৩০ 
বছর আগে তাদের ওখানে প্রথম স্কুল স্থাপিত হয়। 
তারা স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নে, 
গঠন করেছেন তুভা স্বায়ত্তশাসিত রিজিয়ন | 

সেই তুভার রাজধানী কিজিলা শহরে আজ গেলে 
দেখতে পাবেন স্থানীয় শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের ছাত্রর| 
সাগ্রহে আলোচনা করছেন রবীন্দ্রনাথের “গোরা, 


উপন্যাসের নায়কের কথা। বইটি সম্প্রতি তুভানী ভাষায় 


প্রকাশিত হয়েছে! 

রবীন্দ্রনাথের “নৌকাডুবি” সোভিয়েত পাঠকদের 
কাছে খুবই সমাদর লাভ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সকল প্রজাতন্ত্রের ভাষাতেই বইটি অনূদিত হয়েছে৷ ককে- 
শাসের কোনও ওসেতীয়ের বাড়িতে গেলেই বইটি দেখতে 
পাবেন কিংবা দেখতে পাবেন আরল সাগরের দক্ষিণকূলে 
বসবাসকারী কোন কারাকল্পক পশুপালকের বাড়িতে । 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মহান অক্টোবর বিপ্লবের আগে 
ওখানকার মানুষ প্রায় সবই ছিলেন নিরক্ষর । 

কারাকল্পক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের রাজধানী নুকুস 
শহরের প্রকাশকদের আফশোষ যে তার! ‘নৌকাডুবি 
বইটি বেশী সংখ্যায় ছাপেন নি। বহু পাঠকের অনুরোধে 
বইটি আবার দ্বিতীয় মুদ্রণ করতে হচ্ছে! 

রাশিয়া থেকে ফিরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিকই 
বলেছিলেন, রাশিয়ায় যেন শিক্ষার বান ডেকেছে । 

কিন্তু মহাকবি নিজেও হয়তো ভাবতে পারেন নি 


যে, তীর রাশিয়ার চিঠি বসে পড়বেন সদর ইয়াকুতিয়ার . 


মানুষ, যেখানে ঠাগায় মানুষ হাড়ে কীপুনি ধরে, তাপাঙ্ক 
নেমে যায় শৃম্তেরও ৬ ডিগ্রি নিচে। বরফের, ওপর দিয়ে 
হরিণ বা কুকুরে টান| জ্েজ গাড়িতে মানুষ আসেন 
লাইব্রেরিতে, সাগ্রহে পড়েন ইয়াকুত ভাষায় অনুদিত 
রবীন্দ্রনাথের বই | 


a 


উজবেকিস্তানের ও আজারবাইজানে সেখানকার 


ভাষায় ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। 
একথা অত্যুক্তি নয় যে, রবীন্দ্রসাহিত্য সোভিয়েতের 
মানুষের অন্তরে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। 


@ | [সোভিয়েত দেশ, মে ১৯৭১] 


মাক 


সি 


বঙ্কিমচন্দ্র ঃ শিপ্পী ও খষি 

জন্ম ঃ ২৬শে জুন, ১৮১৮--৯৩ই আষাঢ়, ১২৪৫ 

মৃত্যুঃ ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪--২৬শে চৈত্র, ১৩০০ 
কালিদাস মুখোপাধ্যায় 


[আজ জাতির ভাগ্যাঁকাঁশ তমসাবুত- চারিদিকে দেখা দিয়েছে দুর্যোগের ঘনঘট1 1 পাপের পরিণামহীন 
প্শ্রয়ে সমাজ পতনোন্ুখ, জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে অগণিত লক্ষ লক্ষ মানুষ পর্যুদত্ত। ধর্ম পরিণত হয়েছে 
জীবনের সহিত সম্পর্কহীন একটা বিশুফ তত্বে এবং তাঁকে মদির বিহ্বলতা দিয়ে কায়েমী স্বার্থরক্ষা করবার 
জন্য চলেছে অপপ্রর়াস। সাহিত্য শিল্প রূপান্তরিত হয়েছে কাম-কলার স্বলভ বাবসায়ে। রাষ্ট্রনীভিও 
স্বধৰ্মচ্যুত--জীবন-সাধনার সহিত সম্পূর্ণ অসম্পহক্ত। মোট কথা, আজ আমরা জাতীয় জীবন-সাধনার ধারা 
হতে হয়েছি বিচ্যুত ; জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি জন্য প্রয়োজন যে জ্ঞান ভক্তি ও কর্মসাধনা--প্রয়ৌোজন যে 
পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ, সেই আদর্শ-ই আমর! হারাতে বসেছি। তাই আজকের অমানিশার অন্ধকারের বুকে 
দাড়িয়ে বঙ্গ-দর্শনের শতবর্ষপূতি বছরে হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিগত যুগের যুগ-সারথিকে। ১৩ই আষাটের 
পুণ্যতিথিতে পিতৃতর্গণের জন্য সমবেত বৃধমগ্ডলীর পাশে আমরাও আলোর প্রত্যাশায় নগ্রপদে রিজ্তস্তে 
অবনতশিরে এসে দীড়ালুম। চারিদিকে বোবা অন্ধকার । আনন্দ আতঙ্কে মন্থিত নীরব নিশীথিনীর বক্ষ ভেদ 
করে আশাহত পরিভ্রান্ত যুবক বাংলার কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত হ'তে শুনলাম বেদন-বাপ-বিদ্ধ শফ্ষিত ওর 
“আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে ন! ?”” অন্ধকার. আলোড়িত করে মদালস কর্ণকটাহে মন্দ্রিত হল স্বকঠিন 
জিজ্ঞাসা, “তোমার পণ কি?” 

_পিণ আমার জীবন সর্বস্ব |” 

_-"জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে ।” 

আর কি আছে? আর কি দিব?” 

হঠাৎ চমকে দেখি দিগ হতে দিগন্ত পর্যন্ত আলোর বন্াঁয় হ'ল উদ্ভাসিত--আলো'য় তরঙ্গ-শীর্ষে শঙ্কিত 


শাণিত বর্ধাফলকের মতো ঝলসে উঠল-রক্তাক্ত জীবনের শঙ্কিত প্রশ্নের জবাব_ণ্ভক্কি।”] 


বঙ্কিমচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের অল্প কিছুকাল পরেই সগ্ভ- 
বিলাঁত-প্রত্যাগত বাইশ বছরের তরুণ অরবিন্দ ঘোষ 
বন্ধে হ'তে প্রকাশিত ইংরাজি সাপ্তাহিক “ইন্দু প্রকাশ” 
নামক পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে পর পর সাতটি প্রবন্ধ 
লেখেন এবং সপ্তম প্রবন্ধের উপসংহারে বলেন, “ভবিষ্য 
কাল যখন ভারতের স্মরণীয়দের জন্তে বরমালা নিয়ে 
আসবে, তখন সে কোনো পরলোনুপ রাজনৈতিক বা! 
সংস্কারককে বেছে নেবে না, সে বেছে নেবে সেই 
নিরহঞ্কার বাঙ্গালীকে যিনি নাম-্যশের জন্য কিছুই 
করেন নি, কেবল কাজকে ভালবেসে নীরবে তাঁর কাজই 


ক'রে গেছেন». বিনা স্বার্থে জগৎকে নিজের অন্তরের শ্রেষ্ঠ 
রত্বরাজি বিতরণ ক'রে গেছেন, আর নতুন রকম ভাষা ও 
নতুন রকম সাহিত্যের স্ষ্টি ক'রে একটা জাতির প্রতিষ্ঠা 
ক'রে দিয়ে গেছেন।” ১৮৯৪ সনের আগস্ট মাসে অরবিন্দ 
যখন বরোদা হ'তে এ কথা ঘোষণ। করেন তখন 
অনেকেই তার উক্তিকে তরুণ কবির কাব্যময় উচ্ছব'স বা 
অতিশয়োক্তি বলে মনে করেছিলেন তার ভবিন্বদ্বাণী 
যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হবে একথা ১৯০৫ সনের 
গৌরবময় বঙ্গবিপ্লবের পূর্বে কারো পক্ষে ধারণা করাও 
সম্ভব হম্বনি। তিনি ছিলেন সে.বুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তাষা- 


৮৪ 


l প্রবর্তক 


[ আষাঢ়, ১৩৭৯ 





শিল্পা, তিনি ছিলেন সাহিত্য-সম্াট। এ বিষয়ে সে- 
যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যেও কোন মতদ্বৈধ ছিল না, 
কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী বঞ্কিমচন্দ্রকে জাতি- 
গঠনের অধিনায়করূপে তাঁর কাছে অকুঠিত আনুগত্য 
দেখাতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর মিলন-উষায় যুবক 
বাংলা বঙ্ধিমচন্দ্রকে আবিষ্কার করল মন্দ্রষ্টা ঝষিরূপে, 
তারা আবিফার করল শিল্পী ও রূপকার বহ্কিমের চেয়েও 
অনেক বড় আর এক বঙ্কিমকে--খষি বস্ষিমকে, 
বিন্দেযাতরম্‌ মন্ত্রের উদগাঁতা বঙ্ষিমকে। মহামহো- 
পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায়, “বঞ্কিমবাবু যাহা কিছু 
 করিয়াছেন***সব গিয়া এক পথে দীড়াইয়াছে। যে পথ 
জন্মভূমির উপাপনা--জন্মভূষিকে মা বল!- জন্মভূমিকে 
ভালবাসা, জন্মভূমিকে ভক্তি করা । তিনি এই যে কাৰ্য্য 
করিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষে আর কেহ করে নাঁই। 
হতরাং তিনি আমাদের পৃজ্য, তিনি আমাদের নমস্ত 
তিনি আমাদের আচার্য, তিনি আমাদের ধষি, তিনি, 
আমাদের মন্ত্রকৎ। তিনি আমাদের মন্ত্র! | যে মন্ত 
বন্দেমাতরম্‌।” ্‌ 

১৮৭ সনে ‘বঙ্গ-দর্শন’ পত্রিকায় “আমার দুর্গোৎসব” 
নিবন্ধ প্রচারিত হয়। কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বঞ্চিমচন্্র 


বললেন, “চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি-_এই. 


মুন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী_-অনন্তরত্ুভূষিতা--এক্ষণে কাঁল- 
গর্ভে নিহিতা। রতুমণ্ডিত দশভূজ__দশ দিক্‌” _দশদিকে 
প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরপে নান! শক্তি 
শোভিত; পদতলে শক্ত বিম্িত, বীরেন্্রকেশরী শত্ত- 


নিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মুৰ্তি এখন দেখিব না--আজ 


দেখিব না, কাল দেখিব না, কাল্লন্রোত, পার না 
হইলে দেখিব না,-কিন্ত একদিন দেখিব”দিগভুজা, 
নান! প্রহরণ-প্রহারিণী, 
বিহারিণী,-দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যা" 
বিজ্ঞান মৃতিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কাতিকেয়, কার্য্য- 
সিদ্ধিরূগী গণেশ, আমি সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম, 
এই হ্ববর্ণনয়ী বঙ্গ প্রতিমা ৷” ধ্যানদৃষ্টিতে বঙ্গজননীর যে- 
রূপ বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ করলেন তাকেই তিনি অল্পদিনের 
ব্যবধানে আবাহন করলেন বন্দেমাতরম্ণ সঙ্গীত রচনা 


শত্ৰুম্দিনী, . বীরেন্দ্র পৃষ্ঠ ' 


করৈ। বন্দেমাতম্‌' রচিত হবার সাত বছর পরে 
‘আনন্দমঠে’ এই গানটি সন্নিবিষ্ট কর! হয় (১৮৮২)। 
“বন্দেমাতরম্* ছিল সত্যানন্দের সন্তানদলের রণধ্বণি-_ 
এই মন্ত্রে উদ্বদ্ধ হয়ে ন্তানদল মৃত্যুপণ করে লড়াই 
করেছে শত্রুর বিরুদ্ধে। কিন্তু সে-যুগের মান্থষ 


বন্দেমাতরম্‌-এর ভিতর এমন কোন সংগ্রামী ভাৎপর্য . 


খুঁজে পায় নি। ১৮৮২-৮৪ সন ইলিবাট বিল আন্দোলনে 


“বদেমাতরম্* ধ্বনিত হয় নি, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের ' 


জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেও “বন্দেমাতরম্‌? সঙ্গীত- 
রূপে গীত হয় নি। ১৮৯৬ সনে কলকাতায় কংগ্রেসের 
যে অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম 
“বদ্দেমাতরম্‌* গান করেন । তখনও কিন্তু “বন্দেমাতরম্' 
জাতীয় সঙ্গীতরূপে স্বীকৃত হয় নি, দেশজননীর সংগ্রামী 


' বন্দনা-সঙ্গীতে পরিণত হয় নি। সেদিন “বন্দেমাতরম্‌, 


গাওয়া হয়েছিল আর পাঁচট! স্বদেশ-সঙ্গীতের মতো | 
আরো প্রায় এক যুগ পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে 
১৯০৫ সনে যখন সমগ্র বাঙালীর জাতীয় সত্তা প্রচণ্ড 
বিক্ষোভে ভেঙ্গে পড়ে সেই সময় যুবক-বাংলার বজ্রকণ্ঠ 
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ’ল “বন্দেমাতরম্*_যুবক-বাংলা 


আবিষ্কার করল মাতৃ-আরাধনার আগ্নেয় মন্ত্র-আবিষ্কীর | 


করল খষি বঞ্ধিমকে ৷ 

খষি বঙ্কিমকে আবিষ্কার করে বাঙালী আবিষ্কার 
করল তার আত্মাকে । বন্ধিম প্রভাবে বিগ্রবপন্থীরা গড়ে 
তুলল 'অঙ্কশীলন সমিতি”, মুক্তিকামী দেশপ্রেমিকগণ 
গঠন করলেন 'বন্দেমাতরম্‌ সম্প্রদায় | এই বন্দেমাতরম্‌ 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে সেদিন সামিল হয়েছিলেন রাষ্ট্গুরু 
স্বরেন্্রনাথ এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও ৷ সে যুগের চরম- 
পন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল এবং শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে 
আত্মপ্রকাশ করলে! দৈনিক 'বন্দেমাতরম্* পত্রিকা । 
শ্রীঅরবিন্দ. ১৯*৭ সনের ১৬ই এপ্রিল “বন্দেমীতরম্‌” 
পত্রিকায় বঙ্ষিমচন্দ্রকে খষি ও জাতিসংগঠনকারী বলে 
অভিহিত করলেন। তিনি বললেন, প্রথম যুগের বহ্ছিম- 
চন্দ্র ছিলেন শিল্পী ও রূপকার এবং পরবর্তী-কালের 
বঙ্িমচন্দ্র ছিলেন দ্রষ্ট! খষি ও জাতিগঠনের অধিনায়ক । 

প্রীঅরবিন্দ তিনটি বিষয়ে বহ্বিমচন্দ্রের বিরাট অব" 


চে 


আষাঢ়, ১৩৭৯ ] 


দানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 
“যে জাতি নতুন জীবনবোধে প্রবুদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছে 
-আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে, সে জাতি, একটা সুষ্ঠ ও সন্তোষজনক 








মাধ্যম ব্যতীত-_ভাষ। ব্যতীত বড় হ'তে পারে না, এর 


জন্ত প্রয়োজন এমন একট] ভাষা যে ভাষায় সে তার 
চিন্তা ও অনুভূতিকে দিতে পারবে স্থায়ী রূপ, যে ভাষার 
মাধ্যমে সে তার প্রত্যেক নতুন আবেগকে দ্রুত ছড়িয়ে 
দিতে পারবে সমস্ত মাহষের চেতনায় চরম সাফল্যের 
সঙ্গে। ভারতের কাছে বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রথম বিরাট 
অবদান হ'ল, যে জাতি প্রগতির পুরোভাগে দণ্ডায়মান 
তাদের তিনি দিয়েছেন এরূপ একটা নিখুঁত ও নিপুণ 
ভাষা |**“তবিষ্ততে দেশবাসীর ভাযার কী প্রয়োজন হবে 
তা নিয়ে তিনি যেমন মাথা ঘামিয়েছেন, তেমনি তিনি 
তাদের রাজনৈতিক প্রয়োজনের কথাও ভেবেছিলেন । 
আমাদের দেশের মহান জননেতাদের মধ্যে তিনিই 
সর্বপ্রথম সে যুগের প্রচলিত রাজনৈতিক আন্দোলন- 
'পদ্ধতির অসারতা ও ব্যর্থতা উপলদ্ধি করেন এবং “লোক- 
“রূহ্ম্ত' ও “কমলাকান্তের দপ্তর" গ্রন্থে নির্মম ব্যঙ্গ বিদ্রপের 
সঙ্গে তাঁর স্বরূপ উদবাটিত করেন। ধ্বংসাত্মক সমা- 
লোচনা করেই তিনি সন্তষ্ট হন নি--জাতীয় মুক্তির জন্য 
কী প্রয়োজন সে সহন্ধেও তীর বস্তুনিষ্ঠ ধারণা ছিল 
অতি স্পষ্ট । তিনি বুঝেছিলেন উপরতলার শক্তিকে 
মোকাবেলা করতে হবে নীচের তলার প্রবলতর প্রতি- 
রোধমূলক শক্তির সাহায্যে--দমনমূলক শক্তিকে প্রতিহত 
করতে হবে নবজাগ্রত জাতীয় শক্তির সাহায্যে । স্বদ্শে- 
প্রেমের ধর্ম_ইহাই হ’ল বঙ্কিম-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ততৃ। 
জাতির কাছে ইহাই হ'ল বঙ্ধিমচন্দ্রের দ্বিতীয় মহান 
অব্দান। ভিনি চোখে আঙ্কল দিয়ে দেশবাসীকে 
“দেখিয়ে দিলেন যুক্তির পথ কী এবং তাদের হাতে তুলে 
দিলেন স্বদেশপ্রেমের ধর্ম The religion of patriotism | 
যে নতুন চেতন! জাতিকে পরিচালিত করছিল সংগ্রাম 
ও স্বাধীনতার পথে, বঙ্ধিমচন্্রই তার প্রেরণাদাতা এবং 
রাজনৈতিক গুরু। জাতির কাছে বঙ্ধিমচন্দ্রের তৃতীয় 
এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হ’ল এই যে, তিনি জাতিকে দেশ 
মাতৃকার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন । তিনি মন্তরদান করলেন 


বঙ্কিমচন্দ্র? শিল্পী ও ধষি 





৮৫ 


st i? শি 


পাশপাশি 





এবং মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র জাতি স্বদেশপ্রেমের ধর্মে হ'ল 
দীক্ষিত “ 

* শিল্পী বঙঞ্ধিমচন্্র জীবনের শেষপর্বে পরিণত হন 
ন্্রষ্টা খষিরূপে ৷ এর অর্থ এই নয় যে, শিল্পী ও রূপকার 
হিসাবে বঙ্ষিমচন্দ্রের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র কম। এ কথ। 
স্বীকার করতেই হবে, শিল্পী বঞ্ধিমচন্দ্রই নবযুগের মানবতী+- 
বাদের আদর্শে আমাদের সমগ্র সত্তাকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ 
করেন যার ফলে আমর! বঞ্ধিমচন্দ্রের দেহাবদাঁনের 
অনেকদিন পরে তাকে খধিবূপে আবিষ্কার করতে হই 
সক্ষম । সোজা কথায় হ্ন্দরের সাধনার মধ্য দিয়েই 
তিনি উপলব্ধি করেন সত্যকে এবং আমাদের কাছে 
উদঘার্টিত করেন সত্যের জ্যোতির্ময় রূপকে | স্বতরাং 
শিল্পী হিসাবে বঙ্িমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্থ। বাংলা 
সাহিত্যে শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে তুলনা কর! যেতে 
পারে একমাত্র পূর্ববর্তী যুগের মাইকেল মধৃন্মদনের 
(১৮২৪-৭৩) সঙ্গে এবং পরবর্তী যুগের রবীন্দ্রনাথের 
(১৮৬১-১৯৪১) সঙ্গে॥ মধু্দন এবং রবীন্দ্রনাথকে 
বাদ দিলে আজও শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র বাংল। 
সাহিত্যে অদ্বিতীয় | 

পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির উদ্দাম অভিঘাতে আত্ব- 
বিস্বৃত বাঙালী শতাব্দীর জড়তা ভেঙে জেগে উঠল, তার 
জীবনে এলো! এক অভূতপূর্ব তাব-বিপ্লব | এই বিপ্রবের 
মর্মকথ| হ’ল, মাটির পৃথিবী ও অপূর্ণ মানুষের প্রতি 
অপরিসীম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা; নতুন জীবনবোধে উদ্ধ, দ্ধ 
বাঙালী মানুষের জীবনেই খুঁজে পেল অপার রহস্ত_ 
মাহষের জীবনেই আবিষ্ষার করল অস্তবিহীন মাধূর্ধ। 
এ যুগের মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ’ল জীবন ও জগতের 
দিকে; তাদের দৃষ্টি সরে এলো অমর্ত্যলোক হতে মর্ত্য- 
লোকে-স্বরলোক থেকে শরলোকে, তাঁদের কাছে 
প্রাধান্ত পেল দেবতা নয় মান্য মান্নষের মধ্যেই তাঁর! 
সন্ধান কবল দেবতাকে । মোট কথা সে যুগের চিন্তায় 
চরম প্রাধান্ত পেল মর্ত্যপ্রীতি ও মন্ুযুগীতি ৷ 
নবজাগরণের মুখে এই ভাবাদর্শ বাঙালীকে প্রবলভাবে 
আন্দোলিত করেছিল! এই বেগের আবেগকে সর্বপ্রথম 
মুক্তি দিলেন মধুস্থদন বাংলা কাঁব্যে। ১৮৬১ সনে 


৮৬ 





প্রবর্তক 
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‘মেঘনাদবধ’ কাব্য প্রকাশিত হ'ল | বাংলা কাব্যে এলো 
নবযুগ। বাংলা সাহিত্যের সংকীর্ণ খাতে মধুন্ছদন প্রবাহিত 
করলেন মহাসাগরের তাণডব_-আনলেন নবজীবনের 
উদ্দাম কলরব। এর পরেই আবিভূতি হলেন বঙ্ধিমচন্দ্র । 
বঙ্কিমচন্দ্রই নবধুগের মানবতাবাঁদকে বাংলা গদ্যের 
প্রশস্ততর ক্ষেত্রে করলেন অবারিত । বঙ্ষিমচন্দ্রই বাঙালীর 
তাবজীবনকে দিলেন অপব্ধপ রস-মুতি এবং তাদের 
আবাহাঁন করলেন রসের পবিত্র সঙ্গম-তীর্থে। ১৮৬৫ সনে 
“ছুর্গেশনন্দিনী” প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক 
বাংল! গে সঙ্গে বাঙালীর হ'ল পরিচয় এবং এই পরিচয় 
প্রণয় ও পরিণয়ে রূপান্তরিত হ'তে কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল 
ন1। ১৮৭২ সনে বঙ্িমচন্দ্রের সম্পাদনায় “বঙ্গদর্শনে”র 
আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে আনলো যুগান্তর | ‘বঙ্গদর্শন’ 
শুধু বাংলা সাহিত্যেই বিপ্লব ঘটালো না, ভারতের 
জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রেও আনলো যুগান্তর । 
'বঙ্গদর্শনের* মুকুরেই আত্মবিস্থৃত বাঙালী খুঁজে পেল 
নিজেকে । এই আঁবিফাঁর এ কালের বাঙালীর জাতীয় 
ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । 

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গসাহিত্যের সেবায় ব্রতবদ্ধ হুন 
তখন তার সামনে কোন আদর্শ ছিল না; আপনার 
অলোকসামান্য প্রতিভার আলোকেই তাঁকে তমসাঁবৃত 
নিশীথিনীর বুকে পথ রচনা করে সেই পথে চলতে হয়েছে। 


তার অক্লান্ত তপস্তার ফলেই বাংল! ভাষা ও সাহিত্য. 


জগছ্বরেণ্য ভাষা ও সাহিত্যে হ'ল পরিণত | বঙ্কিমচন্দ্র 
আত্মসমাহিত তপন্তায় এই রূপান্তর সম্ভব হয়েছিল বলেই 
পরবর্তী প্রহরে রবীন্দ্রনাথ বাংলা - ভাষায় গাঁন গেয়ে 
বিশ্বের দরবার হ'তে বাংলা সাহিত্যের জন্য বহন করে, 
আনতে পেরেছিলেন বিজয়ের বরমাল্য। উপস্তাসিক- 
হিসাবে বঞ্িমচন্দ্র ছিলেন বিশ্বের সর্বত্রেষ্ঠ ওুপন্তাসিক 
দের সমগোত্রীয়। হান্তরস সুষ্টির দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র 
অবদাঁন প্রায় অপরিমেয় | তীর হান্তরসের সাক্ষ্য হল 
“কমলাকান্তের দপ্তর”, “লোক'রহম্ত” এবং “মুচিরাঁম 
গুড়ের জীবনচরিত” | বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্তরস সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের অভিমত প্রণিধাঁনযোগ্য । ' রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন, “নির্মল শুভ সংযত হাস্য বঞ্ধিমই সর্বপ্রথম 


বঙ্গ-সাহিত্যে আনয়ন করেন ।” সমালোচক হিসাবে 
বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিক! ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন, "বঞ্চিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের, ঝা 
আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন । সেই আন্দোলনের” 
প্রতাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়। উঠিয়াছিল, এবং আপন 
ক্ষমৃতাঁর সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোকে 
যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার 
সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ 
লেখার উচ্চ আদর্শ তখন দীড়াইয়! যায় নাই। সেই 
সময় সব্যসাচী বন্কিম এক হস্ত গঠনকার্ষে এক হস্ত 
নিবারণকার্ধে নিযুক্ত রাখিষ্াছিলেন। একদিকে 
অগ্নি ালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধুম ও 
ভন্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।” 
এবং “রচন্। এবং সমালোচনা এই উত্তয় কার্য্যের ভার 
বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন 
দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হুইয়াছিল।” 

বঞ্চিমচন্্র শুধু সাহিত্য রচনা করেই তৃপ্ত হন নি; 
তিনি সে যুগের বহু প্রতিভাদীপ্ত মানুষকেও টেনে 
এনেছিলেন বঙ্গ-সাহিত্যের পবিত্র প্রাঙ্গণে । যারা 
বঞ্চিমের প্রতিভার আলোকে উদ্দীপ্ত হয়ে সারম্বত 
সাধনায় ব্রতী হয়ে বাংল! সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন 
অভাবিত রূপে তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য - 
হলেন বমেশচন্দ্র দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণচকমল ভট্টাচার্য, 
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, রাজকুঞ্ণ মুখোপাধ্যায়,হরপ্রসাদ 
শান্তী, রামদাস সেন, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভৃষণ, চন্দ্রনাথ 
বহু, সঞ্জীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অসংখ্য মনীষী । এই" 
ভাবে বঙ্ষিমচন্দ্রের নেতৃত্বে বঙ্গ-সাহিত্যে যে বৈপ্লবিক 
বূপাস্তর ঘটলো এ-কাঁলের মানুষের পক্ষে তা সম্যক] 
ধারণ! করা প্রায় অসম্ভব । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ 

“তখন বঙ্গ-সাহিত্যের যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত 
আমাদের সেইরূপ বয়:সন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গ-সাঁহিত্যে 
"প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হদৃপন্ন 
সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল । 

“পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা ছুই 
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কালের সন্ধিস্থলে দাড়াইয়া আমরা এক মুহুর্তেই অনুতব 
করিতে পারিলাম । কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই 
একাকার, সেই স্বৃপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, 
সেই গোলেবকাঁওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা--কোথা 
হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, 
এত বৈচিত্র্য! বঙ্চ-দৰ্শন যেন তখন আধাটের প্রথম 
বর্ষার মতো ‘সমাগতো রাজবহুন্নত ধ্বনিঃ।' এৰং 
মুষলধারে ভাঁববর্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ব-াহিনী পশ্চিম" 
বাহিনী সমস্ত নদী নিঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত 
হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাঁগিল। 
কত কাব্য নাটক উপন্াস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা! 
কত মাসিকপন্র, কত সংবাদপত্ৰ বঙ্গভূমিকে জাগ্রত 
প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়৷ তুলিল। বঙ্গভাষা 
সহসা! বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল ৷” 

মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশার অবসান ঘটিয়ে বঞ্চিমচন্দ্র 
বাঙালী-জীবনের দীর্ঘদিনের শুদ্ধত! শুষ্ভতা এবং দান- 
তাকে করলেন দূরীভূত, আশাহত পরিভ্রান্ত জাতির 
১ক্গীবনকে করলেন রসসিক্ত এবং তাদের মুক্তি দিলেন 
চির-সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে। শিল্পের ভুমিকায় 
বঞ্চিমচন্দ্রের এই বিস্মগ্বকর সাফল্যের কারণ শিল্পী হিসাবে 
তিনি ছিলেন নিখুঁত ও নিটোল--তার শিল্পসাধনার 
পশ্চাতে ছিল একটা স্বুস্বদ্ধ জীবন-দর্শন এবং সৌন্দর্য 
সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা । শিল্পের সাধন! ও সত্যের সাঁধন! 
_াবক্ষিমচন্ত্র শিপ্পকে নিছক শিল্প বলে গ্রহণ করেন নি, 
শিল্পকে তিনি সত্য লাভের উপায়রূপেই গ্রহণ 
করেছিলেন। তাই শিল্পী বঙ্কিমই অবলীলাক্রমে 
রূপান্তরিত হতে পেরেছিলেন খধি বঙ্কিমচন্দ্র ভাল 
করে দেখলে স্বীকার করতে হবে, শিল্পী বহ্িমের সঙ্গে 
খধি বঞ্ধিমের সত্যিকারের কোন বিরোধ নেই | শিল্পী ও 
এখষি বন্কিমের পার্থক্যটা গুণগত নয়-_পার্থক্যটা 
" পরিমীণগত | 

শিল্পী সত্যকে লাভ করে হ্ৃন্বরের কাছে আত্মনিবেদন 
করে আর তপস্বী স্বন্দরকে পায় সত্যের মাধ্যমে | 
এখানে স্মরণ করা যেতে পারে কীট্সের সেই বিখ্যাত 
উত্ভি-3০৪০ is truth and truth is beauty | 
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বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, “সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে। কেননা, 
সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। যদি 
এমন কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্মময়, 
তবে তাহার পাঠে ছুবাত্ব] বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন 
কেহ সখী হয় না। কিন্তু সাহিত্য যে সত্য ও যে ধর্ম, 
সমস্ত ধর্মের তাহ! এক অংশ মাত্র ।'-'সাহিত্যকে ত্যাগ 


. করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিয় সোপান করিয়া ধর্ষের 


মঞ্চে আরোহণ কর।” অন্তর বঙ্ষিমচন্্র বলেছেন, 
“কাব্যের মৃখ্য উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের 
যে উদ্দেশ্যে কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য-_অর্থীৎ চিত্তশুদ্ধি ।” 
চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত রসাস্বাদন সম্ভব নয়। এইজন্িই 
বঙ্চিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাকে জনসাধারণের হাতে 
তুলে দেন নি, কেননা অরসিকের পক্ষে ব্রজলীল! মঙ্ঈলের 
হেতু না হয়ে ঘোর অনিষ্টের কারণ হতে পারে! 
বঙ্চিমচন্দ্রের ভাষায়, “যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপৰ্য্য 
বুঝিয়াছে এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে তাহার পক্ষে 
ইহার ফল স্ফল।” এই প্রসঙ্গে বহ্কিমচন্দ্র নব্য 
লেখকদের যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা আমাদের স্মরণ 
করতে হবে, “যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে 
লিখিয়া দেশের বা মনুয্যজাতির কিছু মঙ্গল করিতে 
পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে 
অবশ্য লিখিবেন।” এখন দেখতে হবে বন্ধিমচন্দ্র সৌন্দর্য 
বলতে ঘা বুঝেছেন এবং সৌন্দর্য সুষ্টির সঙ্গে মানুষের 
কল্যাণ সাধনের যোগাযোগই বা কোথায়? এই 
জিজ্ঞাসার সত্তর লাভের জন্ত আমাদের একবার 
দৃষ্টিপাত করতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-দর্শনের 
বনিয়াদের উপর | 

বঙ্িমচন্দ্রের জীবন-দর্শনের বীজ ভ্রণাকারে ধরে 
রাখ! হয়েছে আনন্দ মঠের উৎসর্গ পত্রে। উৎসর্গ পত্রে 
বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "ন্বর্গে মর্ত্যে সম্বন্ধ আছে ।” এই 
স্থন্ধের স্বরূপ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁকে তিনি 
স্থায়িত্ব দান করেছেন তার গীতার ব্যাখ্যা’ 'অঙ্গুণীলন, 
“ধর্মতত্ব” এবং ‘কৃষ্ণচচরিত্র’ গ্রন্থে । বন্ধিমচন্দ্র বিশ্বব্রঙ্গাগুকে 
কতকগুলি অন্ধ জড়পিণ্ডের সমষ্টিযাত্র বলে মনে করেন 
নি, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে তিনি লক্ষ্য করেছেন 


£ 


৮৮ 


বিশ্বব্যাপী চৈতন্থের লীল1-_সচ্চিদানন্দের প্রকাশ। 
চৈতন্যের অভিব্যক্তি ঘটে প্রকৃতি জগতে এবং মানস- 
লোকে--একের প্রতিফলন ঘটে অপরের উপর । এই 
ছুই একাত্বের মধ্যে যখন সামপ্রস্ত ঘটে তখনই সৌন্দর্য 
যুতি পরিগ্রহ করে কাব্য-সাহিত্য-শিক্সে। মনে 
রাখতে হবে, সৌন্দর্যের অনুভূতি আসে চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তির অনুশীলন হতে। কিন্তু সৌন্দর্যের অনুভূতি 
কখনোই চিত্তরঞ্জিণী বৃত্তির অনুশীলনে অখগ্ুরূপে ধরা 


দেয় না অর্থাৎ সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে আমরা সত্যের - 


পরিপূর্ণ রূপের মুখোমুখী এসে দাড়াতে পারি না । অখণ্ড 
সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে বৃত্তিনিচয়ের পরিপূর্ণ সামগুস্ত 
স্থাপনের মাধ্যমে | বঙ্ষিম্চন্দ্র মানুষের বৃত্তিগুলিকে তিন 
শ্রেণীতে ভাগ করেছেন--জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, চিত্তরঞ্রিনী 
বৃত্তি এবং কার্ধকারিণী বৃত্তি। বিভিন্ন বৃত্তির সমন্বয়মূলক 
অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্মের পরিপূর্ণ 
সামঞ্জস্ত স্থাপনের ভিতর দিয়েই শুধু বিকশিত করা 
সম্ভব পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব । বহ্ধিমচন্দ্র এই অনুশীলন-সাধ্য 
পরিপূর্ণ সামঞ্জন্তের নাম দিয়েছেন ধর্মতত্ব। বস্ষিমচন্্ 
বলেছেন, “মানুষের সকল বৃতিগুলি অনুশীলিত হুইয়া 
যখন ঈশ্বরানৃবতিনী হইবে, মনের সেই অবস্থায়ই ভক্তি। 
এই ভক্তির ফল জাগতিক প্রীতি। এই জাগতিক 
প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বদেশ- 
প্রীতির প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই।"-আত্বরক্ষা 


"হইতে স্বজনরক্ষ! গুরুতর ধর্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা 


গুরুতর ধর্ম । যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্বলোকে 
প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি 
তিন্ন, দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষ। গুরুতর ধর্ম 1” বঙ্ষিমচন্দ্ 
তার প্রচারিত ধর্দতত্বকে খুঁজে পেয়েছেন সনাতন 
ভারতবর্ষের জীবন সাধনার মধ্যে। প্রাচীন ইতিহাসের 
লুপ্ত ধারাকেই তিনি ঘুক্তিণিষ্ঠার উপর যুগ-প্রয়োজনের 
উপযোগী করে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমাদের 
অধঃপতনের কারণ কী এবং পুনরুথানের উপায়ই বা কী 
তাঁর কথা আল্যেচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 
“ভাবরতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্বলোকে সমঘৃষ্ট 
ছিল। কিন্তু তাঁহার! দেশভ্রীতি সেই সার্বলীকিক 
প্রীভিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা শ্রীতিবৃত্তির 
সামঞ্জন্তযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক 
প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জন্ত চাই। 
তাহা ঘটিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির 
আসন গ্রহণকরিতে পারিবে 1৮ 


প্রবর্তক 


[ আষাঢ়, ১৩৭৯ 


বন্ধিম-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, তিনি ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের লুপ্ত স্রোতধারার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ 
যোগ স্থাপন করিয়ে দ্রিতে পেরেছেন, হারিয়ে যাওয়া 
সমন্বয় ও সামঞ্জস্তের আদর্শকে জাতির সামনে তুলে, 
ধরতে পেরেছেন। তিনি কঁৎ-এর ( ১৭৯৪৮-১৮৫৭ 3)" 
প্রত্যক্ষবাদ (9০512৮190) অর্থাৎ প্রচুরতম লোকের 
প্রভূততম হ্বখের আদর্শ স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁকে 
তিনি গীতার নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে সমন্বিত করে নিয়েছেন। 
তিনি বেস্কামের (১৭৪৮-১৮১৪২) হিতবাদকে অস্বীকার 
করেন নি, কিন্তু তার হিতবাদের পটভূমিকায় আছে 
ভক্তিবাদ। তাই তার সষ্ট সত্যানন্দ প্রমুখ" সন্ন্যাসীগণ 
ছিলেন কর্মে প্রবৃত্ত-নিষ্ষীম কর্মসাধনায় ব্রতবদ্ধ। এই 
আদর্শসম্পূর্ণ নতৃন। ইহাই বন্ধিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান । 
শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় জাতির আশা আকাজ্ষা ও ভাবী- 
যুগের ছায়া প্রতিফলিত হয়। কবি ও শিল্পীর তাই 
এত গৌরব । মহাকবি চণ্ডীদাসের কাব্যে যেমন ভাবী 
যুগের মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব প্রতিবিশ্বিত 
হয়েছিল, তেমনি বহ্কিমের যোদ্ধা! সন্ন্যাসীদের মধ্যে দেখি 
নবধুগের আভাস । বঙ্চিমচন্দ্র বলেছিলেন, “দেশল্রীতি ও 
সার্বলৌকিকগ্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্ত 
চাই” এবং “তাহা! ঘটিলে তবিষ্যতে ভারতবর্ষ 9 
শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে ।” আমাদের, ' 
পরম সৌভাগ্য, বঙ্ষিমচন্ত্র জাতিকে যে আদর্শে দীক্ষা 
দিয়েছিলেন জাতি তাঁকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল। 
দেখ! গেল বঙ্ছিমচন্ত্রের মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বেই তার 
্বপ্ন বাস্তব সত্যে পরিণত হতে চলেছে। বীরযোদ্ধা 
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে বঞ্ষিমের তত্ব মু্তি পরিগ্রহ 
করল--১৮৯৩ সনে বেদাস্তকেশরী বিবেকানন্দ বিশ্বসভায় 
ভারতের জন্য কায়েম করলেন গৌরবের আসন। ১৯০৫- 
এর যুগে বঙ্ষিম-দর্শন জাতিকে দিল বেদনাবন্ধুর পথে 
এগিয়ে যাবার দুর্দম গতিবেগ-তার মানবতাবাদ নবন্ধপ 
পেল রবীন্দ্রনাথ, গ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল ও উপাধ্যায় 
বরহ্মবান্ধবের জীবনসাধনায়, নতুন তাৎপর্য বহন করে 
আনলো দেশবদ্ধুর জীবনে-_গাঁ্ধীর হরিজনতত্তে-_ 
নেতাজীর কর্ময়োগে | স্বৃতরাং বমেশচন্দ্র দত্ত যে 
তার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রকে “৮ 
greatest ' man of the ninetcenth century’ বঙ্গে 
অভিনন্দিত করেছেন তা ইতিহাসের স্বীকৃত সত্যেরই 
সাক্ষ্য । 


ভূমি ও ভূষা 


( পূর্বানুবৃত্তি ) 


শ্রীরমেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী 


মনীষা! কলেজ থেকে ফিরে দেখল ছুই জননী গভীর 
আলাপে মগ্র! দরজার গোড়ায় ওকে দেখতে পেয়ে 
ওর! দু'জনেই হাসল অজ্িতের মা সন্গেহে বলল-_ 
‘এসো মা। তোমার কথাই হচ্ছিল।' 

মনীষা ওদের এই বিচিত্র হাঁসির মর্মোদ্ধার করতে 
না পেরে অন্য একটা কথা ভেবে আরক্ত হয়ে উঠল। 
আসলে যে কথা ভেবে মনীষা আরক্ত হয়ে উঠল, 


ওরাও এতক্ষণ তাঁরই মীমাংসা করছিল। মুণালিনী, 


যখন নিজের অসুস্থতার কথ! ভেবে ছেলেমেয়ে স্টোর 
ভবিষ্যতের জন্ত শংকাঁর কথা অজিতের মার কাছে প্রকট 
করছিল, সেই সময় স্নেহলত| প্রস্তাব করেছিল-- 


৮ মেয়েটাকে আমায় দিন না দিদি।” উত্তেজনার বেগে 


ন্নেহলতাঁর হাত চেপে ধরেছিল মুণালিনী । 
বলেছিল--“নেবেন আপনি ওকে ? 

_-নেব, যদি আপনি দেন।" 

বেশ, তাই নিন! অজিতের সঙ্গে কিন্তু মানাবে 
ভাল! 

_শিধু মানাবে কি বলছেন দিদি? অজিতটা যেমন 
বাউণ্ডুলে, মা আনার তেমনি শক্ত মেয়ে। ওকে ঠিক 
শাসনে রাখতে পারবে | 

এই অবসরেই মনীষা এলো । তাই ওর! ছু'জনেই 
ওর দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হেসেছিল। উভয় 


এ জননীকে প্রণাম করে মনীষা মাকে বলল--“দাদা! এখুনি 


4. এসে পড়বে মা। 


আমি খাবার ব্যবস্থা দেখি গে। 
তোমরা কথা বল ।” 


“আচ্ছা মা। খোকা এলে একবার পাঠিয়ে দিস: 


তো মা |, 
মনীষা! যেতে যেতে ফিরে দাড়াল, হেসে বলল-- 
“তোমার ভুল হলে! | পাঠাতে হবে কেন মা? দাদা 
৩ 


তো রোজই কলেজ থেকে ফিরেই তোমায় দেখতে 
আসে।? 

হাসল মৃণালিনী। মনীষার গমনপথের দিকে 
চেয়ে চেয়ে আত্মহার! কণে বলে ফেলল--মেয়ে একে- 
বারে দাদা-অস্ত প্রাণ। খোকা সন্ধে কারুর একটুও 
ভুল হবার জো নেই।, 

--অজিতও কিন্তু তাই বলে। 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ ॥' 

পাত্র হিসেবে অজিত সত্যি অতুলনীয়! ওকে 
স্বামীরূপে পেলে মনীর মহাভাগ্য ৷ 


ওতো ভাইবোনের 


_-হ্যা ও কথাটা অজিতের পক্ষেও সত্য । মনী-মা 
আমার সাধারণ মেয়ে মোটেই নয় |, 
_-এবার বোঝা যাবৈ কে বড়, দাদা না স্বামী ৷” 


' বলে মৃণালিনী হাসল। 


নিজের বিবাহিত জীবনের কথা স্মরণ করে স্নেহ্‌- 
লতাও হেসে ফেলল, বলঙ্গ_-“সে কি করে হবে দিদি? 
দুইয়ের স্থান তো আলাদা । যতক্ষণ মেয়েদের 
বিয়ে না হয় ততক্ষণ তার! বাবা, মা, ভাই বোনকেই তো! 
একান্ত আপনার ভাবে, বিয়ের পর এ জানাটা একেবারে 
আমুল পরিবর্তন হয়ে যায়। অজান! অচেনা কোথেকে 
এক ছেলে উড়ে এসে জুড়ে বসে মনের মধ্যে, এতদিনের 
আপনজনদের মুহূর্তে পর করে দিয়ে সর্বস্ব দখল করে বসে 
দত্থ্যর মতো? ' 

বিয়ের প্রথম দিকের লীলাচ্ছন্ন দিনগুলোর কথা 
স্মরণ করে মৃণালিনী স্বীকার রুরল--'সত্যিই সামান্য 
একটু অন্ুষ্ঠানের মধ্যি দিয়ে হুটোহাত এক করে দেওয়ার 
ভেতর কি অপরিসীম মায়া, শুভদ্বষ্টির সময় বাইরের 
লজ্জাট! চেপে ধরে । পাছে লোকে বেহায়া ভাবে এই 
ভয়ে তাকাতে সাহসই হয় ন]। অথচ মনের মধ্যে তখন 


দেখার জন্য অদম্য ইচ্ছা । এযেকি ভাব আমি বুঝে 


৯৩ 


প্রবর্তক 
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উঠতে পাৰি নে। 

শুধু কি তাই! বিয়ের পরে গিয়ে পড়লাম এক 
বিরাট পরিবারে । উনি তখন মুন্সেফ। শ্বশুর রিটায়ার্ড 
সাব জজ। সংসারের কর্ী ছিলেন শাশুড়ী, ভাস্কর 
দেওর ননদ ননাসের বিরাট যৌথ সংসার | ভোরে ঘুম 
ভাঙ্গার পরে সেই যে তুর কাছ থেকে চলে আসতাম 
নীচে, সারাদিনে এমন কি পুর আদালত থেকে ফিরে 
আসার পরও নতুন বৌ পাছে কেউ কিছু ভাবে, এই 
লজ্জায় ওঁর কাছে যেতে পারতাম না। কিন্তু চোখ দুটো 
ওঁকে দেখার জন্য আকুল হয়ে উঠত। কান ছুটে! ওর 
কথা শোনার জন্য ব্যাকুল থাকত, সকলকে ফাকি দিতে 
পারলেও শাঁশুড়ীর অভিজ্ঞ চোখে বোধ হয় ধরা পড়ে 
যেতাম। খাবারের থাল! আমার হাতে দিয়ে বলতেন, 
যাও মা ওকে খাইয়ে এসো” কিন্তু সকলের সামনে 
দিয়ে খাবারের থালা হাতে যে আমার পা নড়তে চাইত 
না! শীশুড়ী হেসে সন্সেহে বলতেন-_'লজ্জা কিমা। 
নিজেরই তো জিনিষ, যাঁও৷’ কিন্তু হায় কপাল, আমি 
যে এত বাধা পার হয়ে ওঁর কাছে এলাম, সেদিকে 
বাবুর খেয়ালই নেই। ডেকে একটা কথা পর্যন্ত 
জিজ্ঞাসা নয়। উনি ডুবে রয়েছেন ওঁর কগিজ-পত্র 
নিয়ে। ভয়ানক রাগ হতো । ইচ্ছে করেই শব্দ করে 
টেবিলের উপর থালা গেলাস নামিয়ে রাখতাম । সেই 
শব্দে উনি মুখ তুলে তাঁকাতেন। কোনদিন হেসে 
বলতেন “ওঃ তুমি । ভাঁকনি কেন আমায়?” কোনদিন 
কিছুই ন! বলে নীরবে খেয়ে নিয়ে পুনরায় কাজে লেগে 
যেতেন |” 

সত্যি কথ! দিদি। হাঁকিমগ্ুলো বুঝি এমনিই 
হয়। আমার যখন বিয়ে হয় তখন উনিও.. ছিলেন 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট । আমার সংসার অবশ্য বড় ছিল না। 
দুই ননদ আর শাশুড়ী। ননদদের আমার বিয়ের আগেই 
বিয়ে হয়ে গিয়েছিল । কাজেই আমি যখন গেলাম 
তখন সংসারে শাশুড়ী ছাড়া আর কেউ নেই | প্রথম 
থেকেই সংসারের গিন্নী হয়ে আমায় বসতে হয়েছিল। 
বিয়ের দশদিন পরই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব আমার হাতে 











তুলে দিয়ে শাশুড়ী বললেন_মা, আজ থেকে আমি 
তোমার একটি মেয়ে। এই সংসারের কুলমর্যাদা 
এখন থেকে.রইল তোমার হাতে ।” শাশুড়ী থাকতেন 
জপ-্তপ নিয়ে সারাদিন, যে কয়দিন আমাদের মধ্যে 
থাকতেন, অধিকাংশ সময় তাঁর তীর্ঘে তীর্থেই কাটত। 
খোকা আর মনীর সময়ই তিনি অনেকদিন ছিলেন 
আমাদের মধ্যে । সারা দিনরাত আমার কেটে যেত 
সংসারের দায়-দায়িত্ব সামলাতে | তার ফাকে যেটুকু 
সময় মিলত তাঁর মধ্যেও ওঁকে কাছে পাওয়ার উপায় 
ছিল না। যখন টুরে থাকতেন, তখন দিনের পর 
দিন ওঁর সঙ্গে কথ| তো দূরে থাক চোখের দেখা পর্যন্ত, 
পেতাম না। একদিন সংসারের একটা 'পরামর্শের জন্ত 
গিয়েছি ওঁর কাছে। উনি না শুনেই বলে উঠলেন 
তুমি যা বুঝবে করে| আমায় আবার জিজ্ঞাসা কেন ? 
ভয়ানক বাগও হলো ছুঃখও হলো। কাগজপত্রগুলো 
টেবিলের উপর থেকে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলাম 


সারাদিন সকলের কথা শুনতে পার, রিচার করতে 
পার, আর আমার কথা শুনতেই তোমার যত মাথা- € 


ব্যথা! উনি হাঁসতে হাঁসতে বলেছিলেন, ‘সে কি! 


যাদের কথ! বলছ তাঁরা যে আমার পোষ্য! তাই তাদের 


কথা শুনি, বিধান দি। আব আমি নিজে যে তোমার 
পোষ্য সে কথা কি ভুলে গেছ? “অতএব দেবী তোমার 
অভিযোগ ঠিক হলো না। পরামর্শ যদি দেওয়ার দরকার 
হয় সেটা তো তুমি আমায় দেবে । আমি তোমায় কেমন 
করে দেব?" বলে উনি কাগজপত্রগুলো৷ তোলার জন্য 
পিয়নকে ডাকতে উদ্ভত হতেই আমি বাধা দ্রিলাম। 
উনি হেসে বলেছিলেন--“তাইতো| ! ও ব্যাটা এই কুরু- 
ক্ষেত্রের সামনে এত রাতে তোমায় আমায় দেখলে তো 
ব্যাপারটা বুঝে ফেলত । দেখলে, আমি যে তোমার 
পোষ্য, সেটা আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল!” ওই এক- 
দিনই ওঁর উপর আমি রাগ করতে পেরেছিলাম । পরে 
যখনই আমার রাগ হতো তখনই ওই দিনের কথা ভেবে 
নিজেকেই সামলে নিতাম ।” এ 
জীবনের অন্তে দাড়িয়ে হুই মহিলাই বিগত দিনের 
কথা স্মরণ করে আনন্দ বেদনায় মথিত হলো । আবেগ 
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উপশান্ত হলে মৃণালিনী জিজ্ঞেস করল --'অজিত এই 
প্রস্তাবের কথা কি জানে? 

অর্থপূর্ণ হাসি ভাল স্নেহলতার চোখে-না আমি 
এখনও বলিনি বটে তবে মনে হয় ওর অনুমোদনের 
অপেক্ষা নেই ৷’ | j 

--কেন?' | 

‘আপনি কি কিছু টের পান নি?’ 


কি টের পাব দিদি? 
ওরা বোধহয় পরস্পরকে ভালবাসে ।' 


সত্যি?’ 

--আমার তো তাই মনে হয়।” 

উভয় জননীর মুখেই পরিতৃষ্তির আবেশ দেখা দিল। 
দরজার থেকেই “কেমন আছেন মাসিমা’ বলতে বলতে 
প্রবেশ করল প্রশান্ত । 

‘বাড়ীতে এলাম, তাই বুঝি আমার কুশল সংবাদ 
নেওয়ার .কথাটা তোমার মনে পড়ল বাবা? মাসীকে 
তুমি একেবারে ভুলে গেছ | কতদিন যাও না বলতো 1” 

--কিখনো ভুলিনি । বিশ্বাস করুন, একেবারে সময় 
পাই না। আর অজিত তো রোজই আসে মনীকে 
পড়াতে । তাই আরও যাওয়া হয় না, ওর কাছেই 
আপনার সংবাদ পাই বলে!” 

প্রশাস্তর এই অকপট উক্তিতে স্নেহলতা তৃপ্তি বোধ 


, করল, সন্সেহে বলল-_আচ্ছ! আচ্ছ!, তোমায় আর অত 


করে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, আমি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট 
নই |” 


তা কেন? তাদের চেয়েও বড় যে আপনি। 
জজের স্ত্রী জজের চেয়েও বড় হয়, কারণ জজের রায় 
মানে বাদীবিবার্দিরা। আর জজসায়েব নিজে মানেন 
স্ত্রীর রায়। সুতরাঁং"*..**** রী | 

ইচ্ছে করেই অসমাপ্ত রেখে প্রশান্ত হেসে উঠল। ছুই 
জননীও না হেসে পারল ন!। প্রশান্ত মৃণালিনীর পিঠে 


মাথায় হাত দিয়ে পরীক্ষা করে জিজ্ঞেস করল--€কেমন 
আছে! মা?” . 
--ভাঁলই তো আছি ।’ 


ভিন, আমার মনে হচ্ছে ভাল নেই । তোমার 
গলার আওয়াজ এমন ভারী কেন?’ 
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--শোন কথা, গলার আওয়াজ ভারী হতে যাবে 
কেন?’ 

যাবে কেন, সে হলো অন্ত কথা, কিন্তু আমি 
দেখছি ভারী। নিশ্চয়ই ষনীকে বকাঁবকি করে মাথা 
গরম করেছো ।? 

, বলিস কি? ও দস্তি মেয়েকে বকব আমি? 
আমাকেই ও কত বকতে পারে, ওষুধ পথ্য খাওয়ার 
একটু ক্রটি হলে ।? 

--কথা একই । তাহলে ও তোমায় বকেছে | ও 
আমায় পর্যন্ত বকবে | আচ্ছ! বল তো ওকে কি করা! 
যায়, আমার মাথায় তো কিছুই আসে না 

“আসবে কি করে? সর্বক্ষণ বইয়ে ডুবে থাকবি 
তো বইয়ের বাইরে কিছুই তোর মাথায় আসবে না। 
ভার চেয়ে শান্ত হয়ে একটু বোস, যা বলি শোন’ 

প্রশীস্ত বসল মায়ের পাশে। মৃণালিনী ওর পিঠে 
হাত বুলোতে বুলোতে বলল--‘শোন, আমরা অভিতের 
সঙ্গে মনীর বিয়ে দিতে চাচ্ছি। তুই কি বলিস? 

প্রশাস্ত হাসল, নিবিকার কণে বলল-_'বেশ তো 
দিও! যদি ওদের মত হয়।' 

মৃণালিনী একটু বিস্মিত হলে! । এত সহজে প্ৰশান্ত 
রাজী হবে, এটা .সে আশা করে নি। বলল--‘ও বড় 
হয়েছে, বিয়ের এই তো সময়! এরপর তো বুড়ো 
হয়ে যাঁবে। জীবনের সাধ আহ্লাদ আর করবে কবে? 
আর অজিত তো পাত্র হিসেবে ছুলভ। তাঁর উপর 
ও আমাদের ঘরেরই ছেলে বলতে হবে| বিয়ে হলেও 
মনীকে আমরা হারাঁব না । তাঁই ভাবলাম এ বিয়ে 
হওয়া সবদিক থেকেই তাল ৷ 

প্রশান্ত কোন কথা বলল না| জগন্নাথ এসে বলল 
_দাদাঠাকুর নতুন দিদিমণি এসেছেন |” 

-_‘বসতে বলগে যা’ 

মৃণালিনী ভাল করে বোঝার জন্য বলল--“তোর 
কোন আপত্তি নেই তে' ?’ 


“আমার আপত্তি তো চিরকালই থাকবে মা, 
বিয়েটাকে যে আমি জীবনের সাধ্য বলে স্বীকার করি 
না| সে কথা থাক। যে কারণগুলোর কথা তুমি 
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বললে তা সবই ঠিক। তাছাড়া মনী আর অজিতের 
যদি অভিমত হয় তো বিয়ে অবশ্যই হওয়া উচিৎ ৷’ 

বলে প্রশান্ত উঠে গেল। মৃণীলিনী ওর গযনপথের 
দিকে তাকিয়ে রইল। ও যেন বহুদূর থেকে কথাগুলো 
বলে গেল বলে তাঁর মনে হলো! ! 

রাতে এক ঘুমের পর উঠে এলে৷ মুণালিনী প্রশাস্তর 
কাছে, দেখল প্রশান্ত তখনও শোয় নি। একমনে বই 


দেখে চলেছে । বুঝতে পারে না মুণালিনী, খোকা তার. 


কিসের সন্ধান করে ফিরছে । আর দশজন যখন স্তুখ 
দৃঃখে ঘেরা সংসারের আনন্দ আহ্রণে মগ্ন তার খোকা 
তখন নিঃসঙ্গ যাত্রী, চলেছে কোন অজ্ঞাত লক্ষ্যে চোখে- 
তাঁর জল এসে পড়ল। আনমনে স্বগতভাবেই বলল 
“নমঃ শিবায়* তারপর ধীর পায়ে প্রশান্তর কাছে গিয়ে 
ওর মাথায় হাত রেখে ধরা গলায় বলল, ‘খোকা, এখনও 
সতষ নিযে! এমনি রাত জাগলে শরীর ভেঙ্গে যাবে 
যে বাব! ৷? . 

প্রশান্ত উঠে মৃণালিনীকে খাটের উপর বসিয়ে বলল, 
“এক্ধুনিই শোব, কিন্তু তুমি উঠে এলে কেন মা। ভাক্তার- 
কাকা না তোমায় কোন প্রকারে চিত্ত] করতে বারণ 
করেছেন ?? 

হাসল মৃণীলিনী, বলল---ঘুমিয়েই তো ছিলাম ৷ হঠাৎ 
ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।. আর তোকে 40 জন্ত মনটাও 
আকুল হয়ে উঠল, থাকতে পারলাম ন! 

“আমায় তে! সর্বদাই দেখছ মা ্ 
অস্থস্ব শরীর । একটু নিয়মমত চল |, 

--“সবদাই তোঁকে দেখেও দেখার সাধ যে আমার 
কেন মেটে না, সে কথা তুই কি করে বুঝবি? বাপ তো 
হলিনে!’ 

প্রশান্ত হেসে চুপ করে রইল। 

মৃণালিনী বলল--“এখনও আমার সামর্থ্য আছে, 
তোকে কাছে এসে দেখতে পারি। পরে এই শক্তিও 
থাকবে না। তোর কাছেও আসতে পারব না, সেই 
. পথ চেয়ে বসে থাকতে হবে কখন তুই এসে আমায় দেখা 
দিয়ে যাবি।” 

, প্রশান্ত মাকে জড়িয়ে ধড়ে শুয়ে পড়ে বলঙ-_-“কেন 

মা তুমি এমন কথা ভাব ? যদি সত্যিই তেমন দিন আসে 

তোমার কাছ ছাড়া তো! হবো না।” 

মালিনী পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ওর মাথায় আঙ্গুল 
বুলোতে বুলোতে বলল--খোকা, আজ তোর কি 
হয়েছে রে? 


তোমার এখন 


প্রবর্তক 
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--'কেন মাঃ কিছু তো হয়নি ।' 
. তাহলে আজ তুই বিনা বাধায় মনীর বিয়েতে 
রাজী হলি কেন, এতদিন তো হুসনি 1১ 

রাজী তো ম| আজও হইনি। আমি শুধু এটাই 
বলেছি, যদি মনী আর অজিতের অভিমত হয়, তো 
এ বিয়ে হবে।” 

-শিধু ওদের অভিমতেই হবে, আর আমাদের 
মত থাকবে ন!?”, 


হাসল প্রশান্ত _“তাঁই, শুধু-ওদের মত হ’লেই হবে, 


কারণ জীবন হলো ওদের, আমাদের নয়। আমরা 
ভালমন্দ যতই বুঝি না কেন, ওদের উপর তা চাপালে 


ঠিক হবে না । এতে ব্যক্তির স্বাতস্্যকে অস্বীকার করা 
হবে। এ ঘোর অন্তায় মা।” 

--কিন্ত ধর, চঞ্চল মতিত্বের জন্য যদি ওদের ভুল 
হয়?’ 


‘তাহলেও নয়, মা? 

বাঃ, কেউ ভুল করলে, আর সেই ভুলটা যদি 
তোর চোখে ধরা পড়ে, তুই ত! সংশোধন করবি নে? 

_ নাঃ করব ন!। আমার কথায় সংশোধন হবার নয় 
বলেই করব না, ভুল হয়েছে এই অভিজ্ঞতাই শুধু ভ্রম 
নিরসন করতে পারে । অভিজ্ঞতা না হলে ভুলের মোহ 


' কিছুতেই কাটবার নয় মা। সে যাক। মনী আর 


অজিত সম্বন্ধে তোমার চিন্তার কারণ নেই। ওরা 
নিজেরা যদি নিজেদের পছন্দ করে থাকে ' তো 
ভালই ৷’ 

আসলে চিন্তাটা মনীষাকে অবলম্বন করে মৃণালিনীর 
মনে আবৰ্তিত হচ্ছিল না, ওটার মূলে ছিল প্রশাস্তর জন্ 
তার দুশ্চিন্তা । এখনও মনীষা আছে, কিন্তু দুদিন পরে 
চলে যাবে সে স্বামীর ঘরে | তাঁর নিজের শরীরের নেই 
কোন নিশ্চয়তা--কখন কি হয় ঠিক নেই, এ হেন অবস্থায় 
তার খোকার জন্ত কে রইল, কে তার এই আত্মভোলা 
শিবকে দেখে রাখবে? নিজের সম্বন্ধে যার কোন খেয়াল 


নেই, তার দেখরেখের জন্য কেউই রইল না। দিনকে দিন - 


প্রশান্ত আত্মমগ্ন হয়ে যাচ্ছে, এর চরম পরিণতির কথা৷ 
ভেবে মুণালিনীর অন্তর কেঁদে উঠল। চোখ তার নিবদ্ধ 
হয়ে রইল প্রশস্তর ঘুমন্ত মুখে অপলকভাবে। এক একটা 


গভীর আবেশ ঘিরে রয়েছে ওর মুখে | মৃণালিনী তা 


চিনতে পারল না। কিন্তু তাঁর প্রশান্তি তাকে আচ্ছন্ন 


করল! অপার শান্তিময় নিদ্র। নামল মৃণালিনীর চোখে | 


(ক্রমশঃ ) 


এপ 


* 
চর 


যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 


শ্রীদিলীপকুমীর রায় 


॥ আট ॥ 


আমার জীবনে অঘটন ঘটেছে প্রচুর। সরু হয় 
প্রথম লালগোলায় প্রখ্যাত: যোগী শ্রীবরদাঁরণ মজুম- 
দারের আশ্রমে । সে কাহিনী আমার “স্বৃতিচারণ”-এ 
লিখেছি। তারপর অঘটন ঘটে নানা দুর্বল মুহূর্তে 
প্রার্থনার মাধ্যমে যার ফলে রকমারি প্রলোভন এড়িয়ে 
চলতে সক্ষম হই। কিন্ত সেসব অঘটন খতিয়ে সাব- 
জেকৃটিভই বলব--অর্থাৎ আমার অভিজ্ঞতার বাইরে 
তাঁর কোনো প্রসাণ—corroborative ০৮1০৩০০০- অন্ন" 
পস্থিত। আমার মনে সংশয় বরাবরই প্রবল ছিল ব'লে 
আমি বাহ প্রমাণ--অবজেকৃটিত সমর্থন খুঁজতাম। এ 
জাতের অঘটনের বিলিতি নাম মিরারু-_-যদিও সাব- 
কটি অনুভূতিকেও মিরার বলেন বিশ্বাসীরা। এ 
“নিয়ে অনন্ত কাল তর্ক করা যায়-কো্টা মিরার আর 
কোন্টা নয়-কাঁকে বলে সাবজেটিকৃত কাকে: অব- 
জেক্টিত। আমি চাইতাম স্থূল অবজেক্টিভ প্রমাণ, 
কেননা, এ জাতীয় প্রমাণকে ভিশমিশ করা অসম্ভব 
যদ অবশ্য এ-জাতীয় অঘটন সত্যিই ঘটে কারুর জীবনে। 
ওদেশে সাইকিক রিসার্চ সোসাইটিতে ওরা অজঙ্র প্রমাণ 
জড়ো করেছে টেলিপ্যাথি, ক্লেয়ারভয়াল, ক্লেয়ার-অভি- 
যেন্স, প্রফেটিক ভীম বা ভিশন (prophetic dream, 
৮15০০) বর্গীয় অঘটনের। আমি বরাবরই স্বভাঁব- 
কৌতুহলী ছিলাম তাই ওদেশে গিয়ে শুধু যে কবে 
সাইকিক রিসার্চ সোসাইটির নানা পুথিপত্র (document) 
»প্রড়তাঁম তাই নয়, ফ্রান্সে এক খ্যাতনামা নেপথ্যবিং 
-(০০০919) প্রবীণের সঙ্গে নানা তর্ক'লোঁচনা করি। 
বলা বাহুল্য, অতীন্দ্ৰিয় অঘটন সম্বন্ধে আমার সর্ববিধ 
সংশয় আজো নির্মূল হয় নি, কিন্তু এ-বিশ্বাস আমার 
মনে শনৈঃ শনৈঃ বদ্ধমূল হয়েছে যে, অঘটন আজে! ঘটে 
নান! অনামী আবির্ভাবের মাধ্যমে । শ্রীঅরবিন্দই প্রথম 


চিঠির.পর চিঠি লিখে আমার বুদ্ধিমন্ত সংশয়দেরকে নিরস্ত 
করেন, আমি নানা অন্ুভবেও পাই অঙ্প স্বল্প অঘটন]. 
তাষ। ফলিত জ্যোতিষ. সম্বন্বেও আমার ওৎ্স্বকা 
কম ছিল না- আরো এইজগ্যে যে, ইন্দিরাঁর ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে নরওয়ের এক জ্যোতিষী সন্ন্যাসী অতি আশ্চর্য 
ভবিষ্যদ্বাণী করেন য! প্রায় অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল | 
তার ABOUT 48২07099054 প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ 
তার নিজের জীবনে এক ফলিত জ্যোতিষীর কয়েকটি 
অত্যাশ্চর্য ভবিস্তদ্বাণীর উল্লেখ করেছেন, প’ড়ে চমকে 


* দু’একটির উল্লেখ করি এখাঁনে- শ্রীঅরবিন্দের 
এজাহার যদ মধু বিধু সিধুর এজাহারের চেয়ে ঢের বেশি 
প্রামাণিক বলে । তিনি লিখছেন ( আমি অনুবাদ ন! 
দিয়ে শুধু চুম্বকটুকু দিচ্ছি_যীর! এ সম্বন্ধে উৎসুক তাঁদের 
অনুরোধ করি তার এ-প্রবন্ধটি আদ্যত্ত পড়ে দেখতে 
VIEWS & REVIEWS-4)t 

“আমাকে যখন কেউই জানত না তখন এক জ্যোতিষী 
বলেছিলেন যে, বিদেশীদের সঙ্গে আমাকে লড়তে হবে 
এবং কিছুদিনের জন্যে আমার জীবনও বিপন্ন হবে। আর 
একটি তবিয্যদ্বাণী ছিল এই যে, আমাকে পর পর তিন- 
বার কাঠগড়ায় আসামী হয়ে দাড়াতে হবে এবং তিন. 


বারই আমি মুক্তি পাব। আঁর একটি (সম্ভবতঃ ভূগু- 
সংহিতাঁর সম্পর্কে) আমার রাশিচক্র মিলিয়ে দেখে 


সংস্কতে ভবিষ্যদ্বাণী কৰা হয়েছিল যে আমার শরীরে 
কোনো বিশেষ “ক্রনিক? ব্যাবির আবির্ভাব হবে। এপ 
ব্যাধির কোনে সৃচনাই সে সময়ে আমার দেহে হয় নি, 
অথচ পরে এ রোগ আমার দেহকে আক্রমণ করেছিল । 
আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী- আমি এক অভিনব যোগদর্শনের 
প্রবর্তক হব, অথচ সে-সময়ে দর্শন বা যোগ সম্বন্ধে 
আমি কিছুই জানতাম না বা ঝুঁকিনি সেদিকে ।” 


{আমার YOGI. SRI KRISHNAPREM.- 
নরওয়েজিয়াম মঠসন্ন্যাসী ৪7kelk০ ₹২০৪এ.-এর-ভবিষ্ঠাঁণী 
দ্রটব্য--২৩/৩।৪৫ তারিখে তিনি যা লিখে পাঠিয়েছিলেন 
নরওয়ে থেকে | 
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প্রবর্তক 





তত EU DOS TUTE 


. উঠে আমিও তাঁকে ধরতাম থেকে থেকে--_আমাকেও 
কিছু যৌগিক অঘটনের খেলা দেখাতে । একদা তাকে 
. পাঞ্জিয়েছিলাম আমার একটি গান--খেদ জানাতে £ 

শুনেছি বদ্ধুঃ কত না কথা তোমার, 

শুনেছি কাহারে বলে প্রেম-অভিসার, 

শুনেছি যে, “মায়া কুলের ভরসাবাণী, 

অকুলেই শুধু হয় মন জানাজানি ।” 

আজ-যে শ্রবণক্লাত্ত আমার প্রাণ 

নয়নের নাথ, কবে দেবে বরদাশ ? 
গুরুদেব মৃতু হেসে লিখেছিলেন যে, চাক্ষুষ করবার যুগ 
আমারও আসবে যখন তাঁর ফলে আমার চেতনার 
প্রগতি হবে, অতএব ধৈর্য ধরা চাই। 

গুরুদেবের ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছিল আমার জীবনে 

ইন্দিরার অভ্যাগমের পরে । পণ্ডিচেরিতেই প্রথম এ- 
অঘটনের মৌন্ুম স্থুরু হয় যাদের শুধু যে আমিই চাক্ষুষ 
করেছিলাম তাই নয়--আমার কয়েকটি গুরুভাইও 
ছিলেন সাক্ষী । আমি প্রথম প্রথম এ-সব অঘটনের 
কাহিনী খুঁটিয়ে লিখে রাখতাম-__সে পাগুখলিপির নাম 
দিয়েছি NO REASON CAN EXPLAIN: কিন্ত 
পরে দিনের পর দিন এত অঘটন ঘটত যে সব লিখে 
রাখা! সম্ভব হয় নি। আজ সত্যিই ভাবতে হাসি আসে 
_আমি এক সময়ে কী রকম উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতাম এসব 


অথটনের ঘটায় ! মনে পড়ে নানা উচ্চকোটির সাধকের . 


এজাহাঁর যাঁদের বাঁরোঁ আনা গুজব ব'লে মানলেও বাকি 
চার আনা থেকে যায় এমন অপ্রতিপাগ্য যে যথার্থ 
সত্যনিষ্ঠ জিজ্ঞান্ব না মেনেই পারবেন না। 

ইন্দিরাঁর এ বিষয়ে অভিমত যেমন সরল তেমনি 
অটল। তার চুম্বক এই £ আমি যা দেখেছি শুনেছি 
চিনেছি দেখেছি তাঁর ফলে আমি দিন দিন গ’ড়ে উঠেছি 
ফুটে উঠেছি জেগে উঠেছি-ব্যস আর কী চাই? লোকে 
বিশ্বাস করল কি ন! এ-ছুর্ভাবনা অ্রেফ বোকামি, কেন- 
না এর মূলে আছে নিজের প্রত্যক্ষ দর্শন সম্বন্ধে সন্দেহ 
যার ফল শুভ হ'তেই পারে না। ূ 

আঁমার নিজের এ-সন্বন্ধে যা মনে হয়-অনেক কিছু 
দেখে শুনে_তা! এই যে, অঘুটন ছু'রকমের আছে যাঁদের 


নই ভিউউিউউিউিলএউললউউিল্উউউডটটউিউিউউহউিল্টি উট টললসউিউজউউিউিসসিলিহুউউটজা 


. হয় করতে পারেন।” মথুরবাবু বলেছিলেন £ 


[ আষাঢ়, ১৩৭৯ 


দলত লাট তলত সত সন 


নাম দেওয়া যেতে পারে--দৈবী (৫1৮০) ও ভৌতিক 
কৃষ্ণপ্রেম দৈবী অঘটনকেই শ্রেষ্ঠ মানপত্ৰ 
দিত, কিন্তু তাই ব'লে ভৌতিক অঘটনকে নাকচ করত . 
নাঃ কেননা সে এদের লীলাখেলা ও প্রত্যক্ষ করেছিল El 
ছুটি মাত্র উদাহরণ দেই £ 


(০০6৮0 | 


(১) ঠাকুরকে হালুয়া ভোগ দেওয়ার পর মন্দির 
বন্ধ ক'রে ওর! অন্ত ঘরে গেল। ' কিছুক্ষণ বাদে ফিরে 
এসে দেখল ঠাকুর হালুয়ার পাত্র থেকে অনেকখানি কুরে 
তুলে নিয়েছেন। প্রীঅরবিদ্দকে আমি এ-দৃষ্টান্তটি দিতে 
তিনি লিখেছেন যে, ঠাকুর সচরাঁচর ভোগ-এর হুক্ম অংশ 
গ্রহণ ক'রে থাকেন যার ফলে ভোগ 'হ'য়ে দীড়ায় 
প্রসাদ। কিন্তু উচ্চকোটির আধার ভোগ নিবেদন 
করলে তিনি কখনো কখনো স্থূল ভোঁগও গ্রহণ করেন-_ 
যেমন নান! বৈষ্ণব ভক্তের সাধনায় ঘটতে দেখা গেছে। 
এর নাম-_দৈবী অঘটন। দৈবী অঘটনের দৃষ্টান্ত শ্রীরাম- 
কঞ্চদেবের জীবনে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। একটি 
চিরম্মরণীয় হয়ে আছে। মথুরবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস রি 
জাগতিক নিয়মকানুনের নড়চড় হয় না। শ্রীরামকষ্ণদেব 
হেসে বলেছিলেন £ “ওগো, ঠাকুর ইচ্ছা করলে নয়কে 
“না 
ঠাকুর, এই দেখুন এই জবাফুলের গাছ । এতে চিরদিন 


লাল জবাই ফোটে --কই, শাদা জবা তিনি ফোটাঁন 


তো দেখি।” পরদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুকে ডেকে 
দেখালেন সে গাছে একটি বৃত্তেই ছুটি জব! ফুল ফুটেছে, 
একটি শাদা অপরটি লাল।” কেবল এখানে ব'লে 
রাখি সকুঞ্ে (কারণ এখানে আমার ভুলও হ'তে পারে) 
যে, এ ধরণের দৈবী অঘটন ঘটে কেবল উচ্চকোটির 
সাধকদের জীবনে--গড়পড়তা মানুষ এসবের আচ 
পায় না। রর 
(২) কৃষ্চপ্রেম ধ্যানে দেখেছিল--( দুরদর্শন। 
ক্রেয়ারভায়াম )__লক্ষৌয়ের কাছে একটি রেলে একটি 
মানুষের দেহ কাটা পড়েছে । পরদিন খোজ নিয়ে জানে 
সত্য। একে বলা চলে ভৌতিক অঘটন ওরফে যোগ- 
বিভূতির এলাকায় ঘটা অঘটন | | 


আষাঢ়, ১৩৭৯ ] 


যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 
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কিন্তু একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এ ধরণের নাম 
করাকে বিড়ম্বনা বল! চলে, যেহেতু কোনো কিছুই ঘটে 
না ঠাকুরের শক্তি পরিধির বাইরে। তাই ভৌতিক 
নট ঘটতে পারে না নিছক নাস্তিক রোখের বলে। 
নেপথ্যবিৎদের (০০০1591) অঘটনী শক্তিও সক্রিয় হ'তে 
পারত ন! যদি ঠাকুর এ"শভিকে নাকচ করতেন | 
হৃতরাং খতিয়ে দাড়ায় এই যে, অঘটন নিয়ে একটু আধটু 
চর্চা কর! অশুভ না হ’লেও এ নিয়ে বেশি মাথা কানে! 
মনের বাজে খরচ | এইজন্যেই সব দেশেই সাধুসন্তেরা 
ব'লে এসেছেন যে, অঘটন মঞ্জুর হ'লেও আমাদের অন্তিম 
লক্ষ্য ভগবদ্র্শন ওরফে আত্মসাক্ষ্যংকার, যার আলোয় 
সাধক ঘোষণা করতে পারেন পরমাশন্দে £ “চিদানন্দরূপঃ 
শিবোইং শিবোহম্” বা আপ্তকাম মহাঁপুরুষের আরো 
প্রাঞ্জল এজাহারে ( বিবেকচূড়ামণি_ শঙ্ঘরাচার্য ) 
অসঙ্গোহহ্ম্‌ অনঙ্গোহহম্‌ অলিঙ্গোহহ্ম্‌ অত্ুরঃ | 
প্রশান্তোহহম্‌ অনস্তোহহম্‌ অমলোহং চিরত্তনঃ ॥ 
নং % 
2 তবু যখন পুণায় হরিকৃষ্ণ মন্দিরের পত্তনের কথা 
লিখেছি তখন দু-একটি দৈবী অবটনের কথা বলতে 
চাইসআরো এই জন্যে যে, এ স্তরে ইন্দিরার চরিত্র- 
চিত্রণ প্কুটতর হ’য়ে উঠবে । 
বলেছি নানা স্গরেই যে, ইন্দিরা উচ্চকোটির সাধিকা 
ওকে যারাই একটু কাছ থেকে দেখবার স্থযোগ পেয়েছেন 
তারাই ওকে একবাক্যে সনাক্ত করেছেন আশ্চর্য যোগিনী 
ব*লে। পর্ডিচেরিতে যখন তখন ওর সমাধি হ'ত, অনেক 
সময় ওকে তিনচার ঘণ্টা অচল আসনে বসে থাকতে 
দেখেছি আমরা অনেকেই । এই অবস্থায়ই ও শুনত 
মীরার নানা গান যেগুলি বৎসরের পর বৎসর ছাপা 


_হয়েছে।* অঘটনের পর্যায়ে আমি নিজে এ অন্তঃশ্ররতিকে - 


‘= প্রথম ছাপা হয় আতাঞ্জলি পণ্ডিচারিতে । তাঁর 
"পর প্রেমার্জলি_-কলকাতাঁয়। তারপর পুনায় ( হরিকৃষ্ণ 
মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে ) সুধাঞ্জলি, দীপাঞ্জলি, ভাবাঞ্জলি, 
উষাঞ্জলি। সবশুদ্ধ সাত আটশো গান। আরো শতা- 
ধিক গান ছাপা হবে ছ্ব'এক বৎসরের মধ্যে বিভাঞ্জলিতে । 


' অচ্চিদানন্দ | 


২৯৮ সপ ANA 


দৈবী পর্যায়ভূক্ত করতে চাই | কিন্তু এ সম্পর্কে আহি 
অন্যত্র অনেক কিছুই বলেছি--সবচেয়ে বিশদ বর্ণন! 
করেছি আমার সদ্যোজাত রমন্তাস “ছায়াপথের 
পথিক”-এ ( এ ছাড়া সম্প্রতি প্রকাশিত *শ্রুতাগ্তলি ও 
প্রেযাঞ্জলি” যুগলবন্ধের দীর্ঘ ইংরাজী ভূমিকায়ও লিখেছি 
এ-তজনাবলির চমকপ্রদ ইতিহাস )। তাই আজ বলব 
কেবল ডানলাভিন কটেজে দেখা কয়েকটি দৈবী অঘটনের 
কথা |! সব অঘটন লিখতে গেলে হয়তো উল্টো উৎপত্তি 
হবে, অনেকে হয়ত ভেবে বসবেন আমি ভানুমৃতীক! 
খেল-এর মেলা খুলে লোককে চমকে দিতে চাই! 
আমাকে ধারা কাছ থেকে জেনেছেন তারা জানেন যে, 
আমি এমন অবোধ নই, আমার উপাধি স্বোধই বটে 
যেহেতু আমি বিশ্বাস করি উপনিষদের মহাবাঁক্ “নাচে 
যুখমস্তিভূমৈব হুখম্”-অর্থাৎ সীমিত স্তবখে মানুষের 
মুক্তি নেই, মুক্তি--অনন্তের সঙ্গে পরম মিলনে- ধার নাম 
কিন্তু এ-যুগে মাদুশ সাঁধককে অনেক 
মহাজনই মনে করেন অভাজন--তাই দীর্বশ্বাসে বলেন : 
“বেচারা! শেষে ডুবল কিনা ভেন্কিবাজিতে, হায় 
হাঁয়।” 
কিন্তু আমি অসামান্য মহাজন ন! হ’লেও ঠিক বেচার' 
অভাজন নই, যেহেতু আমি জানি যে, আমি ঠাকুরের 
কৃপাধন্য সাধক-আর এ-কপার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ-(5) 
শীঅরবিশ্দের মত যুগধি আমাকে তার অজ সেহদালে 
ধন্য করেছেন, (২) ইন্দিরার মতন মহাঁসাঁধিকা আমার 
সাধনসঙ্গিনী হ'য়ে আমাকে গুরুবরণ করেছে । তাই 
আরে! চাই ওর যোগবিভূতির কিছু পরিচয় দিতে। ধারা 
আমাকে জানেন তারা অবিশ্বাস করবেন না আমার 
সত্যনিষ্ঠ এজাহার । তবে ধারা আমাকে জানেন ন! 
তাদের মধ্যে অনেকের মনে সংশয় থাকবেই । থাকুক | 
The cap is for him whom it fits, আমি লিখি 
তাদের জন্যে ধারা অধ্যাত্ম-সাধনায় শ্রদ্ধাধান ও স্বভাবে 





. জিজ্ঞান্ব। তাঁদের মনে একটা দাগ রেখে যেতে চাই 


জীবনসন্ধ্যায় ৷ 
( ক্ৰনশঃ ) 


দেশগৌরৰ হরিহর শেঠ 


শ্ীমণীন্দ্রনাথ নায়ক' 


' চন্দননগরের স্বনামধন্ত পুরুষ এবং বিশিষ্ট নাগরিক 
ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীহরিহর শেঠ গত ১৪ই ভিসেম্বর 
১৮৭৮ খৃঃ তাহার পৈত্রিক চন্দননগর পালপাড়াস্থিত বাঁস- 
ভবনে জন্মগ্রহণ করেন । 


শ্রীশেঠের পূর্বপুরুষগণের আদি নিবাস ছিল হুগলী, 


জেলার মহানদ গ্রামে। তাহার পর কিছুদিন তাহার! 
হারিট গ্রামে বাস করিয়া প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে, শেঠ- 
বংশ চন্দণনগরে আসিয়া বাস করেন। প্রথমে তাহারা 
বোড কৃষ্ণপুরে বাস করেন, পরে তাহার পিতামহ শত্তু- 
চন্দ্র শেঠ পাঁলপাড়ায় বর্তমান বাসস্থান স্থাপন করেন। 
তাহার পূর্বপুরষগণ প্রথম হইতেই একদিকে যেমন 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি 
প্বিধাহীনভাবে দান করিতেন। চন্দননগরে বস- 
বাসকালে তাহার পিতামহ শতৃচন্ত শেঠ কলিকাতায় 
লৌহ ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অন্ততম শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী 
হিসাবে পরিগণিত হন। হরিহরবাবুর পিতামহ শত্তু- 
চন্দ্রের পর, তাহার পিতা! নৃত্যগোঁপাল শেঠ সম্পূর্ণরূপে 
ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জন 
করেন। 

হরিহরবাবু অল্প বয়স হইতেই লেখাপড়ায় মনোযোগী 
ছিলেন। প্রথমে তিনি সেন্টমেরি ইন্সটিটিউশনের ছাত্র 
ছিলেন, পরে হুগলী কলেজে এফ. এ. ক্লাশে পড়েন । 
এই সময় হইতেই তিনি নানারপ কবিতা ও প্রবন্ধ 
লিখিতে আরম্ভ করেন। পরবর্তী কালে সাহিত্যবিষয়ক 
নানারপ পুস্তক লেখেন। ইহার মধ্যে তাহার “প্রাচীন 
কলিকাত! পরিচয়” ও চন্দননগর সম্বন্ধে বহু পুণুক বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এততিত্ন বিভিন্ন মাসিকপত্রে যথা 
ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বন্মতী, প্রবর্তকে প্রায় তিন শতেরও 
উপর তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতন্তিন্ন তাহার 
'লিখিত “তের ঢেউ” পুস্তকে হরিহরবাবু আত্মজীবনী 
সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া যান। তাহার পুস্তক ও 


প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও এতিহাসিক, অধ্যাঁ- 
পক শীপ্রমথনাথ বিশী, স্তার যছ্ুনাথ সরকার, ডঃ কালি- 
দাস নাগ প্রভৃতি উচ্ছৃসিত ভাষায় ভূয়সী প্রশংসা করেন। 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি 


প্রভূত অর্থোপার্জন করেন। কিন্ত সাহিত্য সেবা হইতে 


কোনদিন,বিরত হন নাই । 

১৯১৫ খৃঃ তিনি চন্দননগর পুস্তকাগারের কার্ধ- 
নির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন। সেই সময় 
পুস্তকাগার উদ্দিবাজার ও ষ্টেশন রোড মোড়ে বাটী 
হইতে বড়বাজার গ্রাণড ট্রাঞ্ক রোডের উপর একটা বাঁটাতে 
স্থানান্তরিত করা হয়। ইহার কিছুদিন পরে ১৯১৭ খৃঃ 
তিনি পুস্তকাগারের বিস্তৃতি এবং সমৃদ্ধি ও হরে শিক্ষা- 
বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাহার পরিকল্পিত নৃত্যগোপাল স্বৃতি- 


মন্দির ও চন্দননগর পুস্তকাগার নির্মাণকার্য আরম্ভ 


করেন। ১৯২০ খৃঃ রাষ্টরগুরু স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ও 


ক 


এই ভবনের দ্বারোদৃঘাটন করেন। সেই অবধি পুস্তকা- 


গারের ভার গ্রহণ করিয়া নানাদিক দিয়| তিনি ইহার 
উন্নতিসাধনে ব্রতী থাকেন। , 

ইহার কিছুদিন পরেই তিনি চন্দননগরের বিভিন্ন 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্ঠ উদ্যোগী হন। প্রথমে 
তিনি জি. টি. রোডের উপর কোঁড় কাঁলীতলায় নৃত্য- 
গোপাল-প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন । ১৯২৬ খৃঃ 
তিনি তাহার মাতৃদেবীর নামে জি. টি. রোডের উপর 
লালদীধির পার্শ্বে “কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষামন্দির” নামে 


ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস অবধি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার দ্বারোদঘাটন }_ 


করেন। ইহার পরই তিনি বিবিরহাটের পদ্মপুকুর 
সায়রের নিকট তাহার খুল্লতাতের স্বরণে “অধোরচন্দ্ 
বালিকা বিদ্যালয়” নামে একটী প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করেন । ন 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যতীত, তিনি সেবা প্রতিষ্ঠান 


আষাঢ়, ১৩৭৯ ] 





দেশগৌরব হরিহর শেঠ, নর ৯ 








স্থাপনের জন্যও মনোযোগী হন, ইহাতে দরিদ্র ব্যক্তিগণ 
এবং অন্ান্য অতিথিবর্গ থাকিবার স্থযোগ পান। এই 
উদ্দেশ্যে তিনি জি. টি: রোডের উপর লালদীঘির পশ্চিমে 
+ তাহার পিতাঁমহের নামে “শভুচন্্র সেবাশ্রম” প্রতিষ্ঠা 
করেন। এখানে দরিদ্র ব্যক্তিগণ ব্যতীত, বাহিরের 





দেশগ্ৌরব হ্রিহর শেঠ 


বনু বিশিষ্ট ব্যক্তিও অল্পদিন থাকিবার হ্বযোগ পাইতেন। 
পরে এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবাশ্রম পরিচালনার 
তার চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের হস্তে অর্পণ 
করেন। পূর্বে চন্দননগর ডুপ্নেক্স কলেজে এফ. এ. ক্লাশ 
ছিল, ১৯০৮ খৃঃ উহা উঠিয়া যাইবার পর চন্দননগরে আর 
কোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বছ বৎসর পরে চদ্দন- 
" নগরে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য হরিহরবাবু এক নৃতন প্রস্তাব 
করিয়া ফরাসী গভর্ণমেন্টের হস্তে এক লক্ষেরও উপর 
অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন এবং ফরাসী গতর্ণমেন্টও তখন 
এ দান গ্রহণ করেন। কিন্তু তখন ওঁ কলেজ প্রতিষঠিত 
না হওয়ায়, গতর্ণমে্ট এই টাকা হরিহরবাবুকে প্রত্যর্পণ 
করেন। ইহারও বহু বৎসর পরে চারুচন্দ্র রায় এবং 
& 





অন্তান্ত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ফরাসী গতর্ণমেন্ট 
“চন্দননগর কলেজ” নামে বর্তমান কলেজটি প্রতিষ্ট। 
করেন। | 

১৯২২ খৃঃ চন্দননগর হাসপাতালের উন্নতি ও 
বিস্তৃতির জন্য তিনি ফরাসী গভর্ণমেন্টের হস্তে ২,৪৬,০০০ 
টাকার গভর্ণমেন্ট পেপার এবং নগদ ৩০০০০ টাকা 
দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার সে সাহাযাও 
গ্রহণ করেন নাই । ১৯২৪ ধৃঃ চু চুড়ায় একটা মেডিকেল 
স্কুল স্থাপনের জন্য এবং পাশেই একটা দাতব্য চিকিৎসা- 
লয়ের জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা এবং এক বিঘ| জমি 
দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও স্কুল কমিটী গ্রহণ 
করেন নাই। ১৯২৬ খুঃ একটা প্রস্থতি সদন, একটা 
দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার 


" জন্য তিনি ফরাসী গভর্ণমেন্টকে এক লক্ষ টাকা দিবার 


প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও গভর্ণমেন্ট লইতে 
অসম্মত হওয়ায় তাহার চিকিতসা ক্ষেত্রের প্রস্তাবগুলি 
কার্যকরী হইতে পারে নাই । 


প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ খৃঃ ডিসেম্বর মাসের শেষ- 
দিকে যে নির্বাচন হয়, তাহাতে মিউনিসিপ্যাল 
কাউন্দিলার হিসাবে হরিহরবাবু জয়লাভ করেন। মিউ- 


_. নিসিপ্যাল সভ্যগণের মধ্যে মঃ ক্রেতিয় | সকলের মধ্যে 


বয়োজোষ্ঠ হওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে তাহাকে মেয়র এবং 
হরিহরবাবুকে সহকারী মেয়র নির্বাচন করা হয়! অল্প- 
দিনের মধ্যে মঃ ক্রেতিয় পরলোঁকগমন করায়, হরিহর- 
বাবু “মেয়রের কার্ষভার গ্রহণ করেন, কিন্তু ১৯২২ খৃঃ 
তাহার কার্যকাল শেষ হওয়ায়, তিনি পুনরায় মিউনিসি- 
প্যাল সভার সভ্য হিসাবে দীড়াইতে অস্বীকৃত হন । 
১৯২৯ খৃঃ তিনি পুনরায় মেয়র পদে নির্বাচিত হন। 
১৯৪২ খৃঃ যে মিউনিসিপ্যাল কমিশন গঠিত হয়, তাহাতে 
তিনি একজন সভ্য মনোনীত হন। তারপর ভারভের 
স্বাধীনতা ঘোষিত হইলে: ফরাসী গভর্ণমেন্ট চন্দননগরকে 
মুক্ত নগরী হিসাবে ঘোষণা করেন, এবং ২৫ জন সভ্য 
লইয়া গঠিত এসেমব্রীর সভাপৃতি হিসাবে হরিহরযাবু 
নির্বাচিত হন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই হরিহরনাবু সভা- 
পতির পদ পরিত্যাগ করেন। 


৯৮ 
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Anne পাসা পা পাপা এসসি পপি ব৯ 








তিনি সকল সময়েই দলগত পার্থক্যের উপর থাকিয়া, 
চন্দননগরের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। দেশসেবার 
কার্যে চন্দননগর অতি ক্ষুদ্র হইলেও, তিনি চন্দন- 
নগরকেই একান্তভাবে তার সব বলিয়া দেখিতেন | 
ভারতমাঁভা এবং বঙ্গমাত। তাহার চক্ষে বড় হইলেও 
তিনি তার ক্ষুদ্র মাকেই যে আপনার জন বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, চন্দননগর তাহার সকল চিন্তার উধ্বে” 


ছিল। দেশবাসীও ইহা ভাল করিয়া অনুভব করিয়া- 


ছিলেন যে, চন্দননগরই তাহার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়. 
চন্দননগরবাসীও তাহার আন্তরিক দেশসেবার উপযুক্ত 
মর্ধাদ। দিয়াছিলেন। ফরাসী গতর্ণমেপ্টও তদ্রপ তাহার 
সাহিত্যসেব] ও দেশসেবার উপযুক্ত সন্মান দিয়াছিলেন। 
তাহার গবেষণার জন্য ফ্রান্সের এঁতিহাসিক সমিতি 
তাহাকে আজীবন সভ্য মনোনীত করেন। তাঁহার 
সাহিতাসেবাঁর জন্য ১৯২৯ খৃঃ ফরাসী গভর্ণমেন্ট তাহাকে 
55006860160 d’ Acadeniic” উপাধিতে ভূষিত করেন এবং 
কিছুদিন পরে ফরাসী শিক্ষাদণ্তর হইতে তাহাকে 
“Officier de P Instruction Publique? উপাধি 
দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাহাকে 
‘Chevalier dé la Legion d’ Honneur (নাইট ) 
উপাধিতে ভূষিত করেন। এতভিন্ন তিনি ১৯৩৮ খৃঃ 
কলিকাতার “Calcutta Historical Society’”-র.এবং 
১৯৪২ খৃঃ কলিকাতাঁর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ- 
কারী সভাপতির পদে বৃত হন। স্বদেশী বা বিদেশী 
কোন সম্মানের উপরই তাহার লোভ ছিল না, এবং 


কোন উপাধিই তিনি তাহার নামের সহিত কখনও. 


ব্যবহার করিতেন না। . 

চন্দননগরবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীশেঠের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনের জন্য তাহার ষষ্টিতম, আশীতম জন্মোৎসব 
উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন কর! হয়| সর্বশেষ তাহার 
৯২তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭০ খৃঃ একটা 
বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চন্দননগর হইতে যে স্বেচ্ছা" 
সেবক বাহিনীকে ফ্রান্সের যুদ্ধে পাঠান হয় তাহাতে 
হরিহরবাঁবু ও সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের সহিত লেখকেরও 
'অংশ ছিল। এই প্রসঙ্গে সঙ্ঘগুরুর প্রতি শ্রীঘরবিন্দের 
যে নির্দেশ আসিয়াছিল, তদছুযায়ী মেসোপোটামিয়ায় 
শুধু সেবক হিসাবে চন্দননগরের কাহাকেও না পাঠাইয়া, 
ফ্রান্সের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন 
করা হয়। 


'থাকিত। 


চন্দননগরে তার নিজ বাটীতে যে এঁতিহাসিক 
সংগ্রহশালা স্থাপন করেন তাহা দেখিতে বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তি তার বাড়ীতে আগমন করিতেন। এই সমস্ত, 
সংগৃহীত দ্রব্যাদি তিনি তাহার শেষ জীবনে ভারত, রা 
গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় গঠিত চন্দননগর মিউজিয়ামে 
বর্তমান (Institute de 078767758০1) দান করিয়া 
যান। তার সংগৃহীত এঁতিহাসিক বস্তুসমূহ বর্তমানে 


-চন্দননগরের মিউজিয়ামের "বিশেষ আকর্ষণীয় বস্ত। 


হরিহুরবাবুর কর্মময় জীবনে প্রবর্তক সজ্ঘের এবং 
সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্ঘগ্তরু মতিলালের সহিত ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক বহুদিন যাবৎ বর্তমান ছিল। উভয়ে চন্দননগরের 
বহু কার্ষের সংগঠন বিষয়ে পরস্পরের সহায়তা করিতেন। 


প্রবর্তক পত্রিকাতে তার বিশেষ অবদান ছিল। প্রবর্তকে 


তার বহু প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। পরে যখন প্রবর্তক 
সঙ্ঘ কর্তৃক স্থানীয় পত্রিকা হিসাবে নবসম্ঘ প্রকাশিত 
হয় তাহাতে তিনি তুই হাজার টাকা দিয়া সহযোগিতা 
করেম। প্রবর্তক সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবেও তাহার 
পূর্ণ সহযোগিতা ছিল। ১৩৩৯ সালে তিনি অক্ষয় 
তৃতীয়া উৎসবের কার্ধনির্বাহক সমিতির সতাঁপতি 
ছিলেন, পরে ১৩৪১ সালে তিনি উৎসবের উদ্বোধন সভা- 
পতিরও কার্য করেন। | 

স্বাধীনতা! সংগ্রামে, তাহার প্রকাশ্য কোন সহায্নতা 
না থাকিলেও, এ বিষয়ে সকল সময়েই তাহার সাহায্য 
হরিহরবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাস শেঠ 
প্রথমে সভ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় ও তাহার সহকারী- 
গণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি শ্রীঅর- 
বিন্দের অর্থ সাহায্যের জন্য সঙ্ঘগুরু মারফৎ মধ্যে মধ্যে 
টাকা পাঠাইতেন। তিনি প্রবর্তক পত্রিকা প্রকাশের 
পরই যখন সঙ্ঘের ছাপাখান! প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তখন একটী প্রেস করিবার জন্ত আটশত টাকা দেন | 

হরিহরবাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীমনোরঞ্জন শেঠ এবং 
চারিটী কন্তা বর্তমান! মনোরগনের চাঁরিটা পুত্রের 
মধ্যে তিনজন জীবিত, তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশেখরনীথ 
শেঠ ডাক্তার, তিনি তাহার পরিজন সহ বর্তমানে 
কানাডায় আছেন। Cr 

হরিহরবাবুর ১৪ বৎসর বয়সে গত ১০ মার্চ ১৯৭২, 
সন্ধ্যা ৭-১৮ মিঃ সময় তাহার পালপাড়াস্থিত বাসভবনে 
দেহাবসান হয়। গত ৰৎসর তিনেক তিনি দীর্ঘ কর্ম- 
জীবনের পর শয্যাশায়ী ছিলেন। তাহার আত্বার প্রতি 
শ্রদ্ধা ও প্ৰণতি জানাই । | 


অক্ষয় তৃতীয়া 


Ny 
আমি ২০ বছর আগে আপনাদের এই শুভ 
উৎসবে আসিয়াছিলাম। তখন বলিয়াছিলাম “আমি 
আশা রাখি ভবিষ্যতে আপনাদের কাছে আবার 
আঁসিব। তখন কি দেখিব? দেখিব যে, প্রবর্তক আর 
‘লিমিটেড’ নাই, ‘আনলিমিটেড’ হইয়াছে। আর 


দেখিব যে, সে পুস্তিকায় আর লেখা হয় নাই যে, ১৮৬০: 


সালের ২১নং আইন অনুসারে বিধিবদ্ধ, পরস্ত সে পরম 
বিজ্ঞানে মুক্ত কর্ম |” 

আজ আমাদের অতীতকে দিয়ে থাকিলে চলিবে 
না। যাহা গত তাহা গত ৷ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
ইহাই আমাদের লক্ষ্য। অতীতের প্রেরণা অবশ্যই 


লইব। কিন্তু যাহা শু জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে তাহার 
_ জন্ত আক্ষেপ করিব না। অতীতের বহু স্মৃতি মনে 
+আছে। সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়ের কথা সশ্রদ্ধায় 


স্মরণ করি। আগে স্মরণ করি বাংলাদেশের নব- 
জাগরণ, স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লবী বাংলা, অরবিন্দ ও 
তাহার বাণীকে। তখন সঙ্ঘগুরু “প্রবর্তক” নামে এক 


দি-সাপ্তাহিক বাংল! পত্রিকা বাহির করিলেন ১৯১৫ 


সালে। তাহার পর আসিল মহাত্বা গান্ধীর যুগ।.. 


তাহার পর আসিল ভারতের নব স্বাধীনতা । এই 
ইতিহাসমুখর উজ্জল যুগের প্রবর্তক সজ্ঘের অবদান 
অবিস্মরণীয় | 


আজ যন্ত্রের যুগ। আর তত্ত্বের যুগ। তাই 
আমাদের যন্ত্রের ও তন্ত্রের সাহায্য লইতে ' হইবে। 
= যন্তরযুগ যেভাবে সম্প্রসারিত হইতেছে, তাহাতে 
(আমাদের কর্মপদ্ধতি ও কর্মপ্রণালীর আমুল পরিবর্তন 
করিতে হইবে । আজ তন্ত্রের যুগ । তন্ত্র সেই বিরাট 
কর্মকুশলতার শাস্ব। গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, 
* ১৫ই মে ১৯৭২, সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার প্রবর্তক সব্ঘ 


. অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীপ্রশাস্তবিহারী 
মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী ভাষণ! 





শ্ীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় 


“যোগঃ কমন কৌশলম্”, সেইজন্য আমার বক্তব্য যে, 
আজিকার দিনে এই প্রবর্তক সঙ্ঘ এই নূতন সন্ধিক্ষণে 
এই বর্তমান সঙ্কটময় অবস্থায় নররূপে রূপায়িত হউক। 


পরিবর্তন জগতের নিয়ম! এই পরিবর্তনকে যে আপন 


করিয়া লইতে পারে, সেই হইল দ্ৰষ্টা, সেই হইল 
কর্মকুশল। যাহা চলিয়া যায়, গচ্ছতি ইতি, সেইটি 
হইল জগৎ। 

কতগুলি আধুনিক সমস্তার দিকে আপনাদের দৃষ্টি 
আর্কষণ করিব। আমাদের দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও 
বুভুক্ষা। তার জন্যই বহু দৈন্য ও সমন্যাঁর স্ষ্টি হইয়াছে ! 
এই দেশযোড়া দারিদ্্যকে মোচন করিতে হইবে। ইহা 
একজনের কাজ নহে। ইহা আমাদের সকলের কাজ ! 
এর জন্য সমাজ-সংজ্ঞা সুষ্টির প্রয়োজন । বর্তমান 
রাষ্ট্রনীতি তাই সমাজ সংজ্ঞার উপর জোর দিয়াছে। 
এইজন্য সমাজসেবীর প্রয়োজন। যাহারা আত্তত্যাগী, 
দেশের কল্যাণে ব্রতী, তাহারাই যথার্থ সমাজসেবার 


অধিকারী । যাহারা সমাজ সেবার নাম করিয়। নিজেদের 


প্রচার করে বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ করে, তাহারা 
প্রকৃত সমাজসেবী নহে। যে প্রকৃত সমাজসেবীরা এই 
নৃতন যুগের প্রবর্তন করিবে, তাহাদের দলেন্দলে, 
গ্রামে-গ্রামে, শহরে ও প্রান্তরে যাইতে হইবে এবং 
তাঁহারা সমাজ উন্নয়ন করিবে । 

এই উন্নয়ন কার্য আমাদের দেশের কৃষ্টি ও আদর্শ 
অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক দেশের সভ্যতা, 
প্রত্যেক দেশের মূল্যায়ণ নিজর কৃষ্টির উপর নির্ভর করে ! 
সেই কৃষ্টিকে পুষ্ট কর! ঘজ্ঘের কর্তব্য । সেই আদর্শ 
পরিপোষণ কর] সঙ্ঘের দায়িত্ব । সেই আদর্শের জন 
কণিবৃবন্দ প্রস্তুত করা প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রাথমিক কাজ । 
_ দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল--আজকে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে 
যে বিক্ষোভ দেখ! দিয়াছে তাহ! সমাহিত চিত্তে বিশ্লেষণ 
করা, বুঝিতে চেষ্টা কর! ও প্রতিবিধান করার জঙ্ 


১০০ 





প্রয়াস করা। ইহাই প্রবর্তক সজ্ঘের আশু কর্তব্য ৷ 
আজকে সমস্ত বিশ্ব যুড়িয়া দেখিতে পাই তক্কণ 
তরুণীদের মধ্যে এক প্রবল ব্যর্থতা তাহাদের 
নিপীড়িত করিতেছে। শুধু গরীব দেশের কথা নয়, যে- 
সব দেশ ধনী, যেসব দেশে ' অভাব বলিয়া কিছুই 
নাই, সেই সব দেশেও এই তরুণমনের বিক্ষোভ দেখা 
দিয়াছে! তাহাদের তাল. লাগে ন! আমাদের এই 
সমাজের বিধি, ব্যবস্থা ও নিয়ম। তাহাদের আজকে 
ভাল লাগে না ধর্মের কথা, ভগবান্‌ ও আদর্শের কথা। 
এর কারণ কি? প্রবর্তক সঙ্ঘ ও অজ্বের কমিৰৃবন্দের 
সম্মুখে এইটি একটি বিরাট প্রশ্ন , 

শুধুবেদ ও বেদান্তের কথা বলিলে চলিবে না। 
আজকে আমরা ধর্ম বলিতে যাহা পালন করি তাহা 
. অধর্ম হইয়া দঁড়াইয়াছে। তাহা বিরাটু বিক্ষোভের 
কারণ হইয়াছে । সেইজন্য আমাদের ইহা! ভাবা উচিত 
যে; যাহাকে আমরা ধর্ম বলিয়া পালন করিতেছি, 
তাহাতে কোথায় বিশেষ ভুল হইয়া গিয়াছে। আমি 
শাশ্বত সত্যের কথা বলিতেছি না। আমি যন্ত্র ও তন্ত্রের 
কথা বলিতেছি। আমি বলিতেছি যে, আমরা যে- 
দষ্টিভঙ্গীতে ধর্মজীবন যাপন করিতেছি এবং যে আদর্শে 
আমরা আমাদের প্রতিক্রিয়াকে দেখিয়াছি তাহার 
আমূল সংস্কার প্রয়োজন | ধর্মের নামে যে ভত্ডামী 
চলিয়া আসিতেছে, তাহার অবসান হওয়া দরকার ৷ 
ধর্ম ও জীবনযাত্রা এক হওয়া প্রয়োজন | যে ধর্ম 
জীবনকে প্রত্যাখান করে, তাহা প্রকৃত ধর্ম নহে। 
যে জীবন ধর্মের মর্মকথা উপহাস করে সে জীবন 
জীবন নহে, তাহা মৃত্যু । এই নূতন ধর্ম দৃষ্টির প্রবর্তনা 
আজকের যুগে প্রধান কর্তব্য । সে ধর্মযুগের জন্য আমি 
উদগ্রীব হইয়া আছি। প্রবর্তক সঙ্ঘ আমাদের পথ- 
প্রদর্শক, যে রকমভাবে সে পথ দেখাইয়াছিল বাংলা ও 
ভারতের আর এক সংকটময় যুগে । 

তৃতীয় সমস্ত! হইল--আজকাল সংস্কার ও সংহারের 
যুগ! আমরা স্থ্টি, স্থিতি ও প্রলয়--এই তিন অবস্থায় 
বিশ্বাস করি। আজকের যুগে সংহারের তাণ্ডবলীলা 
পৃথিবীময় ও ভারতবর্ষে চলিতেছে | আমাদের সমাজ- 





প্রবর্তক 


- তাহাদের আগামী দিনের স্বপ্ন ব্যর্থ হইবে। 


আষাঢ়, ১৯৭২ 








নীতি, আমাদের অর্থনীতি ও আমাদের পারিবারিক 
সমন্তা আজকে যুগসন্ধিস্থলে উপস্থিত । যেসব জিনিষ 
আমর! ধরিয়াছিলাম, যে সফল নীতি আমরা! অনুসরণ 
করিয়াছিলাম তাহা আজ বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে।& 
উপায় ও উপেয় মুলতঃ এক | তাহার ভিতর আমর! 
বিভেদ সবষ্টি করিয়াছি । কোন অসৎ উপায়ে কোন সৎ. 
উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না । আবার কোন কল্যাণ- 
প্রণোদিত কর্ম কখনও হইতে পারে না । গীতার. কথায় 
আমাকে বলিতে হয়, “নহিঃ কল্যাণকৎ গহিতং 
তাঁত গচ্ছতি 1” এটা আজ বলার প্রয়োজন মনে 
করি। যাহার! মনে করেন যে, অসৎ উপায়ে, 
হিংসার প্ররোচনায়, দ্বেষের পরাকাষ্ঠায় সকলের 
মঙ্গল করিবেন, তাহারা ভুল পথের পথিক এবং 
যে-সব 
তরুণ এই পথের পথিক তাহারা পথভ্রষ্ট । আবার 
অন্তদ্দিকে যাহার! সনাতনপন্থী, তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা 
প্রযোজ্য! সকল কুসংস্কার ও সকল আবর্জনা যাহা ) 
কালের শোতে আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহাই সনাতন 
নহে। সেই আবর্জনা ও কুসংস্কার ধাহারা প্রশ্রয় দেন, 
তাহারা দেশঘাতক। প্রকৃত সনাতন যে সে চির নবীন | 
আমি আশা করি- প্রবর্তক সঙ্ঘ এই দুই আদর্শের 
ংঘাতের মাঝখানে দাড়িয়ে পুরুষোত্তম সারথির কাজ 
করিবে । | 

চতুর্থ প্রশ্ন হইল, বর্তমান সময়ের উপযোগী কর্মব্যবস্থা 
অবলম্বন কর! | সংস্কার বড় জিনিষ আর উত্তম জিনিষ। 
কুসংস্কার বিপজ্জনক ও অধর্ম। কোনটি সৎ সংস্কার, 
কোনটি কুসংস্কার, এই দুইয়ের বিচার প্রয়োজন । 
এ বিচার করিতে হইবে ধর্মের আদিম কথা লইয়া । 


আজকের আন্তর্জাতিক জগতে বহু বিপ্লব দেখা ৫ 
দিয়াছে! মানব জাতি ও বিশ্বধর্মের আদর্শ আজকে 3, 
মেঘাচ্ছন্ন | যদি “সর্ধবং খন্দিদং ব্রহ্ম’ সত্য হয়, যদি বিশ্ব-- 
প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব সত্য হয়, তাহা হইলে এ বিষয়েও 
প্রবর্তক সঙ্গমের অনেক কাজ রহিয়াছে । সম্প্রতি বাংলা 
দেশে যে ঘটনা ঘটিয়া গেল, সম্প্রতি ভিয়েতনামে যে 
ঘটনা ঘটিতেছে, আধুনিক ইসরাইল এবং মুসলমান দেশ- 


আষাঢ়, ১৩৭৯ ] 


অক্ষয় তৃতীয়া 


বি eae eতপপললালললংলাদলাদলাপদিলপাসিপাপপাসিলাসিলাসসিলাংিলাংিলাসিলালাংলামলাদিলং লাদ লাদ তল লাসলাসলাসলদিলতল লালা লসলাসলাস লা, 





সমূহে যাহা ঘটতেছে এবং সম্প্রতি শক্তিশালী জাতের 


মধ্যে যে মনোভাব পোষণ কর! হইতেছে তাহা লক্ষ্য 
করিলে কোথায় যেন কোন আদর্শের ভুল হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। তাহা ঠিক করিবার ভার 
প্রবর্তক সঙ্ঘের | 'কি করিয়া যেঠিক হইবে তাহা 
বিবেচ্য । ৰ 

ভাগীরধীর এই নির্জন তীরে আমি দেখিতেছি এক 
ধীর সমাহিত সংহতি আত্বচেতনার সাহায্যে এক অপূর্ব 
শক্তিমান সমাজের ভিত্তি স্থাপনা করিতেছে । সমস্ত] 
আজকের নয়, সমস্তা বহু পুরাতন ও শাশ্বত। সে সমস্তা 


জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের, বিদ্যার সঙ্গে অবিগ্ভার, বৃদ্ধির 


সঙ্গে বৃত্তির, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার, আনন্দের সঙ্গে দুঃখের, 
আলোর সঙ্গে অন্ধকারের । যতক্ষণ জগদ্বর্শন, ততক্ষণ 
সমস্যা । সমস্ত! যেমন মূলতঃ এক, তার সমাধানও 
মূলতঃ এক । সে সমাধান কি? আত্মচেতনার সঙ্গে 
প্রকৃতির সমন্বয় । প্রতি কর্মের ও প্রক্রিয়ার সঙ্গে আত্ম- 
শক্তির একটি অপরিচ্ছিন্ন কিন্ত প্রচ্ছন্ন যোগ আছে। 
এই যোগ যে দর্শন করিতে অক্ষম, তার পক্ষে এই 
জগতে কর্মকুশলতা অজন কর! সম্ভবপর নহে। কার্য 
ও কারণের সম্বন্ধ যতক্ষণ অজ্ঞাত, ততক্ষণ কর্মপ্রচেষ্টা শুবু 
ব্যর্থতার নামান্তর মাত্র । তাই আজ জগতের রাজনীতি, 
সমাজনীতি ও ব্যক্তিনীতি কার্যকরী নহে | সেই আদিম 
উৎস- আত্মচেতনায় ও আত্মদর্শনে। এই হইল মূল 
মহামন | এই চরম রহস্ত। এই হইল সকল সমস্তার 
চুড়ান্ত সমাঁধান। 

- প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতি প্রতিষ্ঠান এই আত্মচেতনায় 
উদ্ধদ্ধ। তাহার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই আত্রিক প্রেরণায় 
অনুপ্রাণিত! তার বিভিন্ন শিক্ষান্ঘতনে, তাঁর নারী- 
মন্দিরে, তাঁর শিশুসদনে, তার বিভিন্ন অর্থপ্রতিষ্ঠানে ও 
ব্যবস! প্রতিষ্ঠানে এক বিরাট পরিকল্পনার স্পন্দন আছে। 
এই স্পন্দনে এক অভাবনীয় শক্তির পরিচয় আছে। 
তাই আজ দেখি-_এই প্রবর্তক প্রতিষ্ঠান এক লীলায়িত 
কর্মছন্দঃ। ব্যবসায়, বাণিজ্যে, ধর্মে ও সেবায় এক 
সৰ্বাঙ্গীন দৈব উৎসাহ ইহার ভিতর অন্তনিহিত। 


সেইখান থেকে যথার্থ সাম্য আসিবে । সাম্য মূলে 








সাম্য বিকাশে বা প্রকাশে নয়। সাম্য বীজে- পত্রে 
পুষ্পে ও পল্পবে নয় । 


' প্রবর্তক সঙ্ঘ ১৯২২ সালে এই অক্ষয় তৃতীয়। উৎসব 


আরম্ভ করে । যন্ত্র আপনাদের শুঙ্কীর | আ্রীমৎ কালিকা- 
নন্দ ব্রহ্মচারী এই যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা । এর আদর্শ 


হইল বিভেদহীন সাম্য। আগামী যুগের সকল আরশ 
ইহার মধ্যে প্রতিফলিত! বহু খষি, সাধক, শিল্পী ইহার 
পূজা] করিয়াছেন তাহ! কখন ব্যর্থ হইবে না। ইহার 
রূপ দিয়াছেন বিখ্যাত শিল্পী অর্ধেন্রকুমার গাুলী। 
সেই রূপ দুইশত বছর আগে আমাদের প্রাচীনেরা 
নির্ধারণ করিয়াছিলেন | বিখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ইহা অনুমোদন করিয়াছিলেন । এই প্রতীক 'গ' 
একাধারে বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনার সমন্বয়! বেদের 
কর্মকাণ্ড ও তশ্ত্রের কর্মশিল্প ইহাকে চিরকাল অক্ষয় 
করিয়া রাখিয়াছে। বেদের লীলায়িত বিপুল কর্ম ও 
তন্ত্রের অসামান্ত কর্মনিপুণতা, ইহাই হইল আমাদের 
অক্ষয় সম্পৎ। এই প্রণবের স্বাঁপনা করিতে গিয়! 
বিপিনচন্ড পাল তাহার প্রথম উদ্বোধনী ভাষণে বলিয়া" 
ছিলেন, ইহা এক অভাবনীয় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক 
ও আধিভৌতিক কর্ম যাহার দ্বারা ভারতবর্ষ এক 
নূতন জাতি আর এক দিব্য জীবনের অধিকারী হইয়া 
উঠিবে। ইতিহাসের ক আজকে নীরব ও অস্পষ্ট | 

পরমহংস বাবাজী, যিনি মাদ্রাজের তিরুপতি মন্দিরের 
প্রতিষ্ঠাতা, তিনি ইহার সহিত জড়িত। বর্তমান জ্জ্ঘ- 
সভাপতি শ্রীঅকুণচন্দ্র দত্ত এই সঙ্ঘের অতীত শ্ৃতির 
সহিত জড়িত। 

এই আর্ধাবর্তে অক্ষয় তৃতীয়া একটি মহান্‌ দিম। 
এই তৃতীয়! সত্যযুগ হইতে অক্ষয় হইয়া আছে। ভাজ 
আপনাদের এই সুবর্ণ মহোৎসব পীতাম্বরের মতন স্থির 
নির্ভুল পথনিদেশি করুন। আমি কায়মনোবাক্যে 
প্রার্থনা করি এই সঙ্ঘ চিরকাল অক্ষয় হউক । আপনারা 
নৃতন মহাভারত স্থাপনায় ব্রতী হউন। ইহ! আজও 
সত্য যে 

“ত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণে! যত্র পার্থ ধনুর্দরঃ 

তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিঞ্রবা নীতি মিম ৷” 


প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া সুবর্ণ মহোৎসব £ মেলা ও প্রদর্শনী 


( ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, ১৯৭২ খৃষ্টাব্দ ) 
শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত 


১৩১৭ বঙ্গাব্দের অক্ষয়তৃতীয়ায় প্রাতঃস্মরণীয় 


সঙ্বগুরুজী মহাগুরু শ্রীঅরবিন্দের ব্রি-মার্গ যোগমস্ত্র 


মান্ত্রীদীক্ষ। লাভ করেন--উহ্াই কালে আত্মসমর্পণ. 


মহাযোগের অধ্যাত্বশক্তি-দীক্ষায় সরিণত হয়। এই 
মহাযোগের ভিত্তিতেই আবার এক অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্য- 
তিথিতেই সঙ্ঘসংসার তথা প্রবর্তক সভ্ঘেরও স্ষ্টি বা 
জন্ম । 

১৩২৯ বঙ্গাব্দের অক্ষয়তৃতীয়াম্ব প্রবর্তক শ্রীমদ্দিরকে 
কেন্দ্র করিয়া প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয়তৃতীয়! উৎসব 
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবন্তিত হয়| . 

১৩৫৪ বঙ্গাব্দের অক্ষয়তৃতীয়ায় উহার ২৫ বৎসর পূর্ণ 
, হইলে, জগদৃগুরু শঙ্করাচার্য্য পুরী মঠের শ্রীভারতী, কৃষ্ণ 
তীর্থজীর উপস্থিতিতে ও হ্বপরিচালনায় মহাসমারোহে 
উহার রজত-মহোৎসব পালিত হয়| সেই.মহানুষ্ঠানে 
প্রখ্যাত ধর্মাচার্যগণ আমন্ত্রিত ও সম্মিলিত হইয়া সঙ্ব- 
গুরুজীর অস্তঃ-প্রেরণালন্ধ মহাভারতপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে 
স্বাগত জানান ।' | I 

তারপর, আরও ২৫ বৎসর পরে, এবার স্ববর্ণ মহোৎ- 
সবের শুভ স্বচনা হয়-গত ১৫ই বৈশাখ» ১৩৭৯ সাল, 
ইং ২৮শে এপ্রিল- ১৩৭২ শুক্রবার, পূর্ণিমাতিথিতে। 
চন্দননগর গোস্বামিঘাটস্থিত প্রবর্তক শ্রীমঙ্দিরে যথারীতি 
প্রণববিগ্রহের পৃজান্তে* মন্দিরের সর্বোচ্চ চুড়ায় উৎসব- 
পতাকা স্থাপন করা হয়। 

১৬ই বৈশাখ হইতে ২৭শে বৈশাখ পর্যত্ত প্রতিদিন 
সান্ধ্যোপাসনার পর শাস্্রপাঠ-২৮শে বৈশাখ হইতে 
৩১শে বৈশাখ পৰ্য্যন্ত প্রত্যহ প্রভাতে মহামস্ত্রের পুরশ্চরণ 
এবং সন্ধ্যায় অপরাজিতাত্তোব্র-পাঠ হয়। 

মহোঁৎসবের উদ্বোধন, শ্রীমন্দিরে অক্ষয়তৃতীয়ায় 
প্রাতঃ & ঘটিকায় সমবেত সঙ্বোপাসনাস্তে সভ্ঘ- 
সভাপতির. উদ্বোধন-ভাষণ ও তৎপরে সঙ্ব-পতাকার 


উত্তোলন হয়। অনস্তর সঙ্ঘাঁচার্ধ্য পণ্ডিত শ্রীস্্যনারাঁয়ণ 
তর্কতীর্ঘ কর্তৃক শ্রীত্রীব্রন্গেশ্বর শ্রীবিগ্রহের ষোড়শোপচাঁরে 
পূজা, হোম ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 
সন্ধ্যা ৭1! টায় উৎসবসভা। কর্মব্যস্ততায় দীর্ঘ পথে 
আসিয়া পৌছিতে কিছু বিলম্ব হইলেও, সভার আসন 
অলংকৃত করেন--কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য 
প্রধান বিচারপতি আপ্রশান্তবিহাঁরী মুখোপাধ্যায় | স্বর" 
যন্ত্রলহরী সহযোগে সঙ্ঘপ্রশস্তি গান করেন শ্রীসলিলচন্তর 
ঘোষের পরিচালনায় শেওড়াফুলীর মধুচক্র-সংসৎ-সভ্য- 
সভ্যামণ্ডলী ! ৃ 
- “এই যন্ত্র ও তম্বের যুগে, আমাদের অক্ষয় সম্পৎ 
বেদের বিপুল কর্মকাণ্ড ও তশ্্রের অপামান্য কর্মকৃশলতার 


একাধারে সমন্বয়প্রতীক প্রণববিগ্রহকে কেন্দ্রকরিয়া, এই ' 


অক্ষয়তৃতীয়ায়, আপনাদের এই স্ববর্ণ-মহোৎ্সবে, এক 
নবজীবন ও নব জাতীয়তাঁর অধিকারী নূতন মহাভারত- 
স্থাপনায় আপনার! ব্রতী হউন”-_এই মর্শে উদাত্ত কঠে 
ঘোষণা করেন সভাপতি প্রধান বিচারপতি-_তীহার সে 
গভীর ও গভীর ভাবঘন ও হ্থদূরদর্শী চিন্তাশীল দিদগর্শক 


অভিভাষণ সম্পূর্ণতঃ অন্তত্ৰ পপ্রবর্তকেই” সঙ্কলিত করা 


হইল। 

চন্দননগরের মাননীয় পৌরশাঁসক এডমিনিষ্টরেটর 
শ্রীনিশিকান্ত দাস ধন্ভবাদ দিনে পর, সভান্তে 
শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রদর্শনীর মুত্তিবিভাগ ও চিত্রবিভাগ 
উতয় বিভাগের দ্বারোদ্যাটন ও নিবিষ্টচিত্তে সমস্ত দৃশ্য|- 
বলী পরিদর্শন করেন। 

এই নবজাতিবোধেরই উদ্বোধক মর্ণ্স্বরে উৎসবের 
প্রত্যেক দিনের কর্মস্থটী পরমনিষ্ঠায় নির্বাহিত হয়। 

দ্বিতীয় দিনের উৎসব-সমায় আলোচ্যবিষয়--জাভীয় 
সংগঠনে সাংবাদিক সাধন! সম্বন্ধে চিন্তা ও তথ্যগর্ভ 
ভাষণ দেন বার্ভাজীবী সভ্বের সভাপতি অীপ্রফুলরতন 


£ ৯, 


"আষাঢ়, ১৩৭৯] 


প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয়তৃতীয়া সুবৰ্ণ মহোৎসব মেলা ও প্রদর্শনী 
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গঙ্গোপাধ্যায় । স্বাধীনতোত্তর যুগে তারতীয় সাংবাদ্িক- 
গণের সাধ্য-পাধন! কি হইবে বা কি হইতে পারে, এই 
প্রশ্নেরই উত্তরচ্ছলে সভাপতি শ্রীগঞ্গোপাধ্যায় বলেন_ 
“স্বাধীনতার চারণ ভারতের সাংবাঁদিকগণের চেতনা ও 


. অবস্থার এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যুগের 


বিজ্ঞাপন-পুষ্টিলাভে ও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় সংবাদপত্রের 
সংস্থাগুলি আজ বিরাট ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত-_ 
সংবাদ পরিচালনা আজ একটা প্রকাণ্ড শিল্পপরিচাঁলনায় 
রূপান্তরিক- অন্ান্য ট্রেড ইউনিয়নের ন্যায় সাংবাদিক 


কথ্সিগণের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে--সাংবাঁদিক-' 


কম্মিগণ এক্ষণে দেশের সবচেয়ে উচ্চহারের. বেতনপ্রাপ্ত 
শিল্পশ্রমিকরূপে পরিগণ্য হইয়াছেন। উত্থাপিত প্রশ্নের 
সদুত্তর দেওয়ার দুঃসাহসিকতা না লইয়াও বলা যাইতে 
পারে--জনমানসের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখিয়া 
সমাজের সামগ্রিক উন্নতি, বিশেষতঃ সর্বসাধারণের 
আধিক উন্নয়নের জন্য তাহারাও আগ্রহািত--দেশের 
রাষ্ট্কর্তৃ-পক্ষ সাংবাদিকগণের ' অভিমতকে ততখানি 
আমল না দিলেও সাংবাদিকগণ জাতির জীবনসমস্তার 
সমাধানে শক্তিশালী জনমতগঠনের জন্য সোচ্চার ও 
সক্রিয় কর্তব্য করার জন্য প্রচেষ্টা করিয়া যাইবেন। 
তাহার ওজস্বিনী বক্তৃতা সকলেরই প্রাণম্পর্শ করিয়াছিল। 

সভান্তে, ' মুরারিপুকৃর স্বাধীনতাঁসংগ্রামী বিপ্লবী 
সমিতির চারণ শ্রীসমীরণ গোস্বামী ছায়াচিত্রযোগে ১৭৫৮ 


. হইতে ১৯৪৭ পর্য্যন্ত সশস্ত্র স্বাধীনতাসংগ্রামে রোমাঞ্চকর 


ধারাবাহিক বিবরণী পরিবেশন করেন-_-নেতাজী হৃভাষ- 
চন্দ্রের অন্তর্ধানরহস্তও এই এতিহাসিক বিবৃতির অন্তর্গত 
হওয়ায়, উহা সকলকে আশায়, উৎসাহে অনুপ্রাণিত 


“করে। 
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“যৌবনের নবদীক্ষা” সঙ্বন্ধেই তৃতীয় দিনে উৎসাহী 
স্থানীয় তরুণগণ অন্তর বিনিময় করিলেন | শ্রীমান্‌ রবীন্দ্র 
মুন্সী, শ্রীমান পুলিন বড়াল ও শ্রীমান্‌ স্বনীত বসুর বক্তৃতায় 
উদীয়মান জাতির অন্তরে যে আশা ও স্বপ্ন নবযুগের 
আবাহনে জাগিতেছে, তাহারই অকু$ পরিচয় আত্মপ্রকাশ 
করিল। সতাশেষে দেশীত্ববৌধের উদ্দীপক সঙ্গীত- 
,লহরী পরিবেশন করিলেন--চন্দবননগর মহুয়াগোীর 





কিশোর ও কিশোরীগণ দেশমাতৃকার বন্দনায় তাহাদের 
উচ্ছল আত্মনিবেদনেরই এই নবচেতনার অভিব্যক্তি 
বহুদিনের পর আমাদিগকে পুলকিত করিল ৷ 

চতুর্থদিনে নবজাতিগঠনে সাহিত্যসাধনার প্রেরণা ও 
দিগদর্শন বিষয়ে আলোকপাত করিলেন চিকিৎসক 
সাহিত্যিক ডাঃ বিশ্বনাথ রায় ও কলানবগ্রামের সমাজ- 
সেবক শ্রীঅচিনকুমাঁর চক্রবর্তী। ডাঃ রায় সভাপতিবূপে 
যুগসাহিত্যে যৌনতত্বের স্থান বর্তমান জাতির জীবনে 
পূর্ণতার অনুশীলনে কোন দিক্‌ দিয়া কি ভাবে সহায়ক 
হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনার স্ত্রোলেখ করিলেন 
--সরল ভাষায় রামায়ণের মায়াহরিণের দৃষ্টান্ত দিয়া । 
প্রধান অতিথি শ্রীঅচিনকুমার চক্রবর্তী বিশ বৎসর পূর্বে 


: একদিন পৃজনীয় সং্ঘগুরু তাহার মনে নিভৃতে যে প্রেরণা 


সঞ্চার করিয়াছিলেন, সে কথা স্মরণ করিয়! স্বকীয় জীবনের 
ঘটনালন্ধ অভিজ্ঞতায় জানাইলেন__সমাঁজের অন্তর্জ্জীবনে 
প্রবেশ করিয়া সঙ্ঘগুরুর সেই বাণী-প্রেরণ| সার্থক হইতে 
চলিয়াছে, সেই অন্তৰ্মুখী সাঁধনাই সমাজের নর-নাঃকে 
নবচেতনায় জাগাইবে--সাহিতের বাণী সাধনায় এই 
নবচেতনার প্রকাশ হইবে--নৃতন সমাজ গড়িবে, বর্তমান 
জাতির বুকেই এক নূতন জাতির জন্ম হইবে। 

পঞ্চম দিনে--‘জাতিসাধনায় সঙ্ঘশক্ধি' সঘন্ধে 
গভীর চিন্তাপূর্ণ আলোচনা করিলেন--সঙ্ঘাহ্রাগী 
শ্রীঅমূল্য দে-শাস্্রী ও শমনজচন্দ্র জর্বাধিকারী | 
স্বপণ্ডিত শ্রীদে-শাস্্ী যুজিপূর্ণ ভাষায় বলিলেন-_চুঙ্য- 
শক্তিই আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ শক্তি--দূরদর্শী সং্ঘগুরু 
নিজ চিন্তায় ও জীবনব্যাগী কৰ্ম্ম সাধনায়, এমনই এক 
সঙ্ঘশক্তির বেদী. রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহা নব 
জাতি-সাধনার দিশারী রূপে পথ দেখাইতেছে বর্তমান 
আত্মহারা, লক্ষ্যলষ্ট জাতিকে । বঙ্গীয় হিন্দু মহাদতার 
সাধারণ সম্পাদক শ্রমহৃজ চন্দ্র সর্বাধিকারীর বর্জকণ্ঠে 
অগ্নিনির্ধোষে ধ্বনিত হইল--প্রবর্তক সঙ্ঘগুরু ও প্রবর্তক 
সঙ্ঘের বৈপ্লবিক কষ্টিপ্রেরণা ও তাহার এঁতিহাসিক 
তাৎপর্য্য। এই স্প্টির তাৎপর্য্য ভুলিলে, ইহার শ্রতি 
উপেক্ষাপরায়ণ হইলে, সঙ্ঘের প্রবর্তক ও সাধক যাহীরা, 
তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না-ক্ষতি হইবে বাংলাদেশ 
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ও বাঙালী জাতির । সঙ্ঘশক্ষির এই পুণ্যসৃষ্টিগীঠকে 
সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করিয়া নবজাতির সংগঠন-সাধনাই 
দৃঢ় শক্তিশালী করিতে হইবে, ইহাই তিনি দৃঢত্বরে 
ব্যক্ত করেন । | 

ষষ্ঠ দিবসের আলোচ্য বিষগ্র-“ভারতের বিজ্ঞান- 
সাধন? | অধ্যাপক ডাঃ শঙ্করসেবক বড়াল খষিযুগ 
হইতে আধুনিক যুগ পৰ্য্যন্ত ভারতীয় মনস্বিতার 
বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধিংপার কিঞ্চিৎ তথ্যনি্ঠ পরিচয় 
দিয়া তিনি বলিলেন--শুধু কণাদ-গৌতমই নয়, 
এ-ষুগেও আচার্য জগদীশচন্দ্রের ন্যায় ভারতীয় 
বৈজ্ঞানিকগণ নব-নব সত্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছেন ও 
হইতেছেন। তিনি বর্তমান রাষ্ট্রনায়কগণের অবৈজ্ঞানিক 


মনোবৃত্তির সমালোঁচন! করেন, কিন্ত আশা করেন. 


ভারতীয় বিজ্ঞানপ্রতিভার আত্মপ্রকীশের পথ ক্রমশঃ 
আরও স্বগম ও প্রশস্ত হইবে । সভান্তে. ছায়াচিত্রযোগে 
“বিজ্ঞানের গ্রহাভিযান’ প্রসঙ্গে তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন 
বিজ্ঞানচারণ শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী | 

সপ্তম দিবসে-যাদবপুর কলেজের তরুণ অধ্যাপক 
শ্া্্ধাময় আচাৰ্য্য জ্যোতিভূষণ সভাপতিরূপে “স্বাধীন 


ভারত ও স্বাধীন বাংলার মৈত্রীবন্ধন” বিষয়ে 
আলোঁচনাচ্ছলে বলেন “মুল বন্ধন হইবে ভালবাসার” । 


তাঁর বিশেষ ঘাধ্যম-সংস্কতি | সাংস্কৃতিক ভাব 
বিনিময়ের প্রধান উপকরণ ভাষা ও সাহিত্য 3 


শিল্প ও বাণিজ্যের সংযুক্তি ও পারস্পরিক পরিপূরণও 


প্রয়োজনীয় । সর্কোপবি সামাজিক সম্পর্ক__ আচার, 
ব্যবহার, উৎসব, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, শিক্ষা, গৃহশিল্প, 
চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়াও এই প্রীতি ও ভালবাসার 
পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাঁই এই মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় ও স্থায়ী করার 
উপায়। 


প্রধান অতিথি প্রীসনৎকুমার চক্রবর্তী “ভারতের 
অধ্যাত্ম সাধনায় গ্রহরাঁজ” সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ-পাঠ 
করেন। 


মহুয়া শিল্পিগোষ্ঠী পরিবেশন করেন--মধুকঠে 
সগ্রধিত “স্বাধীন বাংল৷”-বিষয়ক গীতালেখ্য। সঙ্গীতে 


প্রবর্তক 


[ আষাঢ়, ১৩৭৯ 








থাকেন সৌরেন দাস, জ্যোতির্ময় ৰোলেন, তাপস 
মুখোপাধ্যায়, মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মল্লিক, 
মঞ্জুতী চন্দ, মীনা বন্য্যোপাধ্যায়-গ্রন্থনায় পুলিন .. 


বড়াল ও শুরু! মুখোঁপাধ্যায়_-তবলাবাদনে প্রবীণ $4৯ 


বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বনীল ঘোষ-_গীটারে পার্থ ও স্বদীপ 
সাহা । ইহাদের উদ্যম অভিনন্দনীয়। 

অষ্টম দিবসে--“জাতীয় স্বাস্থ্য ও আয়ুর্বেদ” বিষয়ে 
আলোচনার জন্তু আহুত আমুর্ধেদ সভায় পৌরোহিত্য 
করেন-_আয়র্কেদ পত্রিকার সম্পাদক প্রসিদ্ধ কবিরাজ 
শ্ীঙ্গনীতিভূষণ সেনগুপ্ত ও প্রধান অতিথির আসনে বৃত 
হন জ্রীকফটৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী পঞ্চতীর্ঘথ। আমুর্ধেদের 
বিভিন্ন বিভাগ বিষয়ে ভাষণ দেন জীপ্রসাদ গুপ্ত এল-এম- 
এস, এম-এ-এস-এফ ভিষ্গ্রতু, আষ্টাঙ্গ আয়ুর্কেদ 
হাসপাতালের গবেষণা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কবিরাজ 
শ্রীধীরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ব জ্যোতিভূর্ষণ ও 
শ্রশিবকালী ভট্টাচার্য্য আুর্কেদীচার্ধ্য। চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের আদি উৎস ভারতের আয়ুর্বেদ জাতীয় ) 
গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের সহায়তায় সহযোগিতায় 
যাহাতে আবার জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠীত হয় তজ্জন্ত 
তাহারা প্রবর্তক সঙ্ঘ ও সকলের বিশেষ শুভেচ্ছা ও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। | 


নবমদিনে আয়োজিত মহিলা-সভা মাতৃপ্রেরণীয় 
হৃপরিচাঁলনা! করেন--প্রবর্তক নারীমর্দির বালিকা 
বিদ্যালয়ের প্রধান! শিক্ষিক! শ্রীমতী ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য ৷ 
তাহাতে “সমাজকল্যাণে নারীশক্তি' বিষয়ে বিভিন্ন 
ভূমিকায় চিন্তা ও প্রেরণার আলোকপাত করেন 
প্রবর্তক বিদ্যালয়েরই শিক্ষয়িত্রীগণ-_সজ্ঘগুরুর বাণীপাঠ 
করেন শ্রীমতী স্বলেখা শেঠ, উৎসব ও প্রদর্শনীর পরিচয় 
দেন কুমারী ত্বাশালতা চৌধুরী, সমাজকল্যাণমূলক ... 
প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীমতী প্রণতি মিত্র। 
ব্যবসায়ে নারীর সক্রিয়তা! সম্বন্ধে প্রেরণাপূর্ণ আলোচনা 
করেন সমবায় বিভাগের অভিজ্ঞ প্রচারিকা শ্রীমতী মণিক! 
পালিত। সঙ্গীত পরিবেশন করেন . কুমারী শিপ্রা দাশ 
গুপ্ত, কুমারী শিখা ব্যানার্জী ও কুমারী মিনতি রায়! 
প্রীকনকেন্দু ঘোষ মজুমদার বিদেশিনী মহিলাদের সম্বন্ধে 


সমবায় ৮ 


[ আষাঢ়, ১৩৭৯ 





প্রবর্তক 
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তার অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন সভ্ভাপরিচালিকাঁর 
আব্বানে। 
“শিক্ষায় নৈরাজ্য থেকে স্বারাজ্যের” পরিক্রমায় 
দশম দিবসে বাংলার শিক্ষাসমস্তা সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য ও 
চিন্তাসযৃদ্ধ আলোচনা কবেন-_-শিক্ষামন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে 
সংখ্যাতত্ববিশেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীশ্টামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 
প্রবর্তক বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীধীরেন্্রনাথ 
শীল ও প্রবর্তক বাঁলিকাবিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষিকা 
শ্রীমতী ইন্দুমতী ভট্টাচাৰ্য্য এই আলোচনায় তাহাদের 
অতিজ্ঞত! সংযোগ কবেন। 3 
একাদশ দিবসে বিপুল বিপ্লবিসমাবেশে পৌরোহিত্য 
করেন প্রবীণ বিপ্রবী ও রাষ্রসাধক প্রীরতনমণি চট্টো- 
পাধ্যায় ! মুরারিপুকুর বিপ্লবতীর্ঘ সম্পর্কে একটা প্রস্তাবও 
সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ' গৃহীত হয়। আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ করেন-শ্রীহ্বধীর মজুমদার, অধ্যাপক শ্রীঅনিল 
ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপিকা শ্রীমতী শোতনা ঘোষ, শীমণীন্দ্র- 
নাথ নায়েক, শ্রীসত্য ঘটক ও ডাঃ শ্রীমতী স্থনীতি ঘোষ। 
এই দিনই বিপ্লবী মহানায়ক রাঁপবিহারীর জন্মদিন 
হওয়ায়, তাহার বীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাইয়া, 
সভাপতি শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের ভাষণও চিন্তা ও প্রেরণাপ্রদ 


হ্য়। ; ul 


উৎসবের দ্বাদশ দিনে, জাতীয়তার ধষি ও মহাযোগী 
শীঅরবিন্দের পুণ্যজীবন ও তার আদর্শ বিষয়ে 
আলোচনা করেন শরীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর 
বিশ্বনাথ বড়াল, ও শ্রীসলিলচন্ত্র খোষ ! সভাপতি ডক্টর 
প্রফুলকুমার সরকার সাধকের দৃষ্টিতে মহাগুরুর অনুধ্যান 
ও অনুপ্মরণ করেন | 

শ্রীপলিল ঘোষের স্বপরিচাঁলনায়, শেওড়াফুলির 


“মধুচত্র সাহিত্য সংসং” পরিবেশন করেন ভাঁবাবিষ্ট স্থর- 
সাধনায় অপূর্ব গীতালেখ্য-_“জ্রীঅরবিন্দপ্রণামী। 

ত্রয়োদশ দিনে, শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগের 
পৌরোহিত্যে সভায় আলোচিত হয়--"বাংলার লক্ষ্মী- 
সাধন।” প্রসঙ্গ । অংশ গ্রহণ করেন শ্রীভবানীপ্রসাদ 
সিংহরায় এম-এল-এ ও যুবনেতা শরীমধুস্থদন ব্যানাজী। 

ভাঁঃ নাগের মূল সভাপতি-ভাঁষণের বস্ত্র তথ্য ও 
দিগত্দর্শনী প্রেরণায় তার দূরঘৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ ও 
দেশের আর্থিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশারই সঞ্চার 
করিয়াছিল । ও 

সভাশেষে চলচ্চিত্রে বিজ্ঞানচারণা করেন দ্বিতীয় বার 
শরীশঙ্কর চক্রবর্তী । 

উৎসবের সমাপ্তিদিনে শ্রীমন্দিরে সঙ্ঘের প্রাভঃ 
পুণিমা-সশ্মেলল ও তৎপরে সঙ্ব-সত্য-সভ্যাগণের 
অবভূথ গঙ্গাস্নান এবং অপরাহের উৎসব-সভায় শ্ীদক্ষিণা 
রঞ্জন বস্তু সভাপতি রূপে ও ডক্টর অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রধান অতিথিরূপে সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। 

এই প্রায় পক্ষকালব্যাপী জাতীয় উৎসবের মধ্য দিয়া 
সঙ্ঘের চিন্তা ও সাধনা মহাঁভারতেরই গুরুকক্পনা রূপায়ণের 
প্রয়াস করিয়া যেমন অন্তরে অভিষিক্ত হইল--শ্রীগুরুরই 
পরম আশিস-ধারায়, তেমনি তাহার জাতিমুখী অভি- 
যানও পাইল একটা নূতন দ্িগন্তোম্মোচনের আলো-- 
সেই নবীন আলোর রেখা ধরিয়াই অদূর ভবিষ্যতে সঙ্ঘ 
জাতীয় জীবনে আনিবে নূতন দিকৃপরিবর্তন-_নৃতন স্থিতি 
নৃতন গতি_ইহারই অনুতবালোকে আমরা মহোৎ্সবের 
উদ্যাঁপনী শান্তি-প্রশত্তি পাঠ করি- শীত্ত ও তৃপ্তকঠে_ 


ওঁ শাস্তিঃ শান্তিঃ শান্তি 
ও হবি ও 


ভ্রম সংশোধন £ গত বৈশাখ ১৩৭৯ সংখ্যা প্রবর্তকে “বাঙলা ভাষা ও বাঙালী জাতি” প্রবন্ধের 
/ শেষাংশে (১৩ পৃঃ) অর্থাৎ শেষ প্যারার প্রথম লাইনে “প্রায় সাড়ে ছয় কোটা” স্থলে হইবে 


“প্রায় এগার কোটী ।” 


_ গত জ্যেষ্ঠ সংখ্যার “একটি অকাল মৃত্যু’ প্রবন্ধের (৬০ পৃঃ) প্রথমেই সম্পদকীয় মস্তবোর ৬ লাইলে 


“ভার একটি প্রকাশিত রচনা ' অপ্রকাশিত হুইল” 


প্রকাশিত হইল 1৮ 


প্রঃ সঃ 
৫ . 


স্থলে হুইবে তাঁর একটি অপ্রকাশিত রচনা 





বঙ্ছদর্শনের শতবর্ষ পুতি স্বরণে ই 


বস্কিমচন্তরের সম্পাদনায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব 
বাংলা সাহিত্যের এক যুগান্তকারী ঘটনা । “বিষবৃক্ষ” উপন্যাস 
বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা হতেই প্রকাশিত হতে খাকে। বঙঞ্চিমচন্দ্রের 
বহু রচনা আমরা বঙ্গদর্শনের মাধামেই পেয়েছি । চারবছর বঙ্গদর্শন 
চলার পরে বন্ধ হয়ে যায়। দু'বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীব 
চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রকাশিত হয়! 
তারপর ১৯০১ সনে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় “বঙ্গদর্শন” পুনরুজ্জীবিত 
হয় এবং ১৯৪৭ সনে আর একবার বঙ্গদর্শন’ আত্মপ্রকাশ করে কবি 
" মোহিতলাল মজুমদারের সম্পাদনাঁয়। 


এবারের রবীন্দ্র পুরস্কার ৪ 


গত ২২শে মে রবীনদ্রসদনে এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী শ্রমৃত্যু্ীয় 


বন্দ্যোপাধায় এ বছরের রবীন্দ্র পুরস্কার অর্পণ করেন । পুরস্কার- 
প্রাপ্তদের মধ্যে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীবিভূ তিভূষণ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে 
অনুপস্থিত ছিলেন । শ্রীঅরবিন্দ গুহ (ইন্ত্ মিত্র) “করুণাঁসাগর 
বিদ্যাসাগর, গ্রন্থের জন্য এবং শ্রীসুরেশচন্র মজুমদার তার গবেষণামূলক 
সংস্কৃত ও প্রার্কত ভাষার ক্রমবিকাশ" গ্রন্থের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত হন। 
পুরস্কারের মুল্য পাঁচ হাঁজার টাকা এবার পুরস্কার ধাঁরা পেয়েছেন 
তাদেরকে একটি করে তীত্রফলকের অভিজ্ঞানপত্রও দেওয়া হয়। 
পরলোকে কবি সাহিত্যিক অক্তুরচন্দ্র ধর £ 


গত শনিবার ( ১৭-৬-৭২ ) অপরাহে কোন্নগর নবগ্রামের বাড়ীতে 
দীর্ঘদিন রোগভোগের পর কবি শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর (পূর্ব নিবাস ঢাকা) 
পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর ৷ 
. নব কল্লোল, শুকতাঁরা, প্রবর্তক, সংহতি, শিশুসাথী, মাসিক বনূমতী, 

উদ্বোধন প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকার নিয়মিত লেখক অক্রুরচন্দ্রের নাম 
উভয় বাংলায়ই সপরিচিত। মোহন চণ্ডী, শ্রীশ্রীমায়ের পাঁচালী, 
সের বাশী, মাষ্টারমর্জল, ছড়ায় জীবনী ইত্যাদি তীর উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ । ডঃ মুহম্মদ শহীছুল্লাহ তার কাব্যসাধনার বিশেষ অনুরাগী 
ছিলেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবি বেনজির আমেদ করিব অন্যতম 
প্রাক্তন ছাত্র। ঢাকার কবি আজীবন শিক্ষক, অক্রুরচন্ত্রের শিক্ষক- 
জীবন আরম্ভ হয় দঃ কলকাতার জগবন্ধু ইনস্টিট্যুসনে ; এখানে তার 
প্রাক্তন ছাত্রদের অন্যতম শ্রীহিরগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই, সি, এস ৷ 
ঢাকার লাখপুর লিষুলিয়া হাই স্কুলে তিনি দীর্ঘদিন কৃতিত্বের সঙ্গে 
শিক্ষকতা করেন! কাব্য-সাঁধপায় তিনি কুমুদরঞ্রন মল্লিক" 
শ্রীযতীন্দ্র্রসাদ ভট্টাচার্য, কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের সেহখন্ত 
ছিলেন। বৈষ্ণব ভাঁরমুগ্ধতা, রসবোধ, শব্দচয়ন ক্ষমতা তার কাঁব্য- 


বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যসাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও 
রামকৃষ্ণ মিশন কবিকে মাসিক বৃত্তি দিতেন । প্রবর্তক পত্রিকার সঙ্গে 
তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। এখনও তার অপ্রকাশিত রচনা প্রবর্ত্তকে 
প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও চার 
কন্যা রেখে গেছেন । | 


সি"থি আঁর-বি.টি. বিদ্যাগীঠের রবীন্দ্রজন্মোৎসব ৪ ০ 

গত ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭২, সিঁথি রাযবাহাদুর বত্রীদাস তুলসান 
বন্ধুমুখী বিদ্যাপীঠে ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উদ্যোগে কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের দ্বাদশোত্তর শততম জন্মদিবসের উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত 
হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রবর্তক-সম্পাদক শ্রীরাধারমণ 
চৌধুরী ও প্রধান অতিথির কৃত্য পালন করেন বর্ষীয়ান কবি: 
শ্রীনিবারণ চক্রবর্তী এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান শিক্ষক 
শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্তী। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রগণের আবৃত্তি, সংগীত 


* ও নাট্যাভিনয়ের দ্বারা উৎসবটি বাস্তবিকই উপভোগ্য হয়। 


এই অনুষ্ঠানে কবিগুরুর ব্যঙ্গ নাটিকা "ছাত্রের পরীক্ষা” ও তমাল- 
তরুণ দাস নাট্যায়িত কবিগুরুর ছোটগল্প ‘সম্পত্তি সমর্পণ, বিদ্যাপীঠের 
ছাত্রদের দ্বারা বাস্তবিকই মৃঅভিনীত হয়। | 


জাঁলিয়ানওয়ালাবাগ দিবস স্মতিসভা! ২ 


বিপ্লবী বারীন্দ্রকূমীর ঘোষ স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে এবং 
দমদম তরুণ সমিতির সহযোগিতায় গত ১৩ই এপ্রিল সন্ধ্যায় এক 
মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস উদ্যাপিত হয়। প্রবীণ / 
অধ্যাপক ডক্টর জীবনবল্লভ চৌধুরী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ 
করেন । বারীন্দ্রকুমার ঘোষ স্মৃতি রক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীমাখন- 
লাল কুঞ্জ জালিয়ানওয়াঁলীবাগের উপর একটি ভাষণ দেন। শ্রীমতী 
রেণুণ্রী মৈত্র স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সভান্তে দমদম তরুণ 
সমিতির সভ্যবৃন্দ লাঠিখেলা ও ছ্ৌরাখেলা প্রদর্শন করেন। 
রম্যবীণার রবীন্দ্র-জয়ন্তী £ 

গত ১৩ই মে ১৯৭২ ইন্টালীর “রম্যবীণা"র. উদ্যোগে ইন্টালী 
ইনস্টিটিউট ও রাঁজলগ্রী সুর স্মৃতি পাঠাগারে রবীন্দ্রনাথের ১১০তম 
জন্মদিবসে “বাউল সুরে রবীন্দ্রসংগীত, গীতি-আলেখ্য পরিবেশন 
করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। এই গীতি-আলেখ্য সংকলন ও 
পরিচালনা করেন শ্রীশ্রণব মিত্র, গ্রন্থনা শ্রীঅভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় ও 


. শম্পা মজুমদার, সংগীতীংশে সর্বত্রী প্রণব মিত্র, শু মজুমদার, শেলী 


বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিম! মাল, মাধবীদাস ও মৈত্ৰেয়ী ভৌমিক । 


ভক্তিভারতী বন্ধিমচন্দ্র সেনের স্মরণোৎসব : -« 
শ্রীগুর ভাইবোন সমিতির উদ্যোগে গত ৯ই জুন সন্ধ্যায় শ্রীহরি- 
সভা প্রাঙ্গণে পরমভাগবত শ্রীল বঞ্চিমচন্দ্র সেন ভক্তিভারতী ভাগীরথীর 
চতুর্থ বাঁধিক স্মরণোৎসব এক ভাবগস্তীর ভক্তিপ্রত আবহাওয়ার মধ্যে 
অনুষ্ঠিত হয়। . বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ভক্তসজ্জুন এ উৎসবে উপস্থিত হন 
এবং বিভিন্ন দিক হৃতে ভক্তিভারতীর পুণ্য জীবন স্মরণ করেন। এই 
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উপলক্ষে ভজন, ভক্তিগীতি, উদয়াস্তব্যাপী নাম-সংকীর্তন, প্রভুগণের 
পুজা, মালস! ভোগ প্রভৃতি এই উৎসবের আঙ্গিক ছিল। 


পরলোকে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ঃ 


গত ১৪ই মে প্রবীণা। কথা শিল্পী প্রভাতী দেবী সরস্বতী তার উত্তর 
কলিকাতার বাসভবনে পরিণত ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন 
করেন। তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কলিকাতার বহু কবি সাহিত্যিক 
তার বাসভবনে ও নিমতলা শ্মশানে অন্ত্যেটিক্রিয়ার সময় উপস্থিত হয়ে 
শ্রদ্ধা জানান। ইদানীংকালে যুগমানসের পরিবর্তনে বহু গ্রন্থের 
রচয়িত্রী প্রভাবতী দেবীর নাম-কিছুট! বিস্মৃতির আডাঁলে ম্লান হয়ে 
পড়লেও, একদ! তিনি জনপ্রিয় কথাশিলী হিসাবে বিশেষ গণ্যা ও 
স্মরণীয় ছিলেন। তাঁর গল্প উপন্যাস ইত্যাদির সংখ্যা প্রায় চারশো । 
সমসাময়িক কালে অর্চনা, ভারতবর্ষ, প্রবর্তক প্রভৃতি বহু পত্রিকায় 
তার রচনা প্রকাশিত হয়েছে । ভীর অনেকগুলি উপন্যাস চলচিত্র ও 
নাট্যক্ূপ পেয়েছে । প্রভাবতী দেবীর উপন্যাসের মধ্যে 'রাডীবৌ” 
“মহীয়সী নারী’ “পথের শেষে”, 'ব্রতচারিণী”, 'জাগৃহি' প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । শেষোক্ত ‘জাগৃতি’ বইখানি প্রবর্তক প্রকাশনী হতে 
প্রকাশিত হয়। কয়েকথানি উপন্যাস বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুদিত 
হয়, ছবি ও নাঁট্যরূপ পায়। তিনি গান ও কবিতাও লিখতেন। 


নবদ্বীপ বিদ্বজ্জন সভ| থেকে তিনি সরস্বতী উপাধি পাঁন। কলিকাতা, 
বিশ্ববিষ্ভালয় তাঁকে লীল। পুরফার দেন। প্রবর্তক পত্রিকার সহিত ' 


তার একদা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ২৪ পরগণ! জেলার গৌবর- 
ডাঙ্গ খীটুড় গ্রাম প্রভাবতী দেবীর জন্মস্থান! সুলেখিকা, কবি ও 
শিল্পী হাসিরাশি দেবী তার কনিষ্ঠা ভগ্রী। প্রভাবতী দেবীর 
পরলোকগমনে বাংলা সাহিত্যের বিস্বৃতপ্রায় এক যুগের সঙ্গে এহিত্য- 
শৃঙ্খল ছিন্ন হল। 
ভারতের আত্মহত্যার রকম : ৃ 

সম্প্রতি পুলিশের সমীক্ষায় প্রকাশ--১৯৬৯ সালে আত্মহত্যার 
ব্যাপারে অগ্রগী রাজ্য উত্তর-প্রদেশ--৫৬৯৯ জন! তারপর 
পশ্চিমবঙ্গে ৫৬১৩, মাদ্রাজে ৪৯৬৭, মহাঁরা ষ্ট ৪২৩৪ জন । সবচেয়ে কম 
আত্মহত্যা জন্মু কাশ্মীরে--মাত্র ১৪ | 

দুরারোগ্য ব্যাধির জ্বালায় আত্মহত্য'র সংখ্যা ৬১৬৯, ব্যর্থ প্রণয়ে 
১৪১৮, দারিদ্র্যের হালায় ১৮২৫, পরীক্ষায় প'শ করতে না পারায় 
১৬৯২ জন। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধে আত্মহত্যার সংখ্যা উড়িষ্যায় 
সবচেয়ে বেশী--২০৬ জন | 

আত্মঘাতীদের কাছে দুটি পদ্ধতি সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষপান ও 
জলে ডুবে মরা । বিষ খেয়ে মরেছে ৯০৮৭, জলে ডুবে ৯০৩৩ জন । 
গলায় দড়ি দিয়ে ৭৫২৯, চলন্ত ট্রেনের বা লরীর সামনে ঝাঁপ দিয়ে 
৩৩২৯ জন, আর আগ্রেয়যন্ত্রের সাহায্যে আত্মহত্যা করেছে ৩৪৫ জন । 


মেয়েদের চাইতে ছেলেরা বেশী আত্মহত্যা করে। ১৯৬৯ জলে 
মোট আত্মঘাতীর ৫৯ শতাংশই পুরুষ। এই বছর যার! আত্মহত্যা 
করেছে তাদের বেশীর ভাগেরই বয়সে ১৮ থেকে ৩*-এর মধ্যে | 


প্রবর্তক সাহিত্যচক্র ই 


শনিবার ৯ই বৈশাখ ১৩৭৯ (ইং ২২৪/৭২) প্রবর্তক ভবনে 
প্রবর্তক সাহিত্য চক্রের মাসিক সভায় হুগলী জেলার ইভিহাস-রচ তা] 


শ্রীমৃধীরকুমার মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 


সম্পাদকীয় বিবৃতির পর কবিতায় অংশ গ্রহণ করেন সর্ষত্রী সুঘীর- 
কুমার বসু, সুষমা মৈত্র, শক্তি মল্লিক, বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, সুদর্শন 
চক্রবর্ত্তী, ইন্দু গুপ্ত, বিষ্ণু চৌধুরী, উত্তর বসু ও বীণা ভটটাচার্ঘ। 
সঙ্বগুরুর অবদান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীজ্যোতিমর মৈত্র। 
রবীন্দ্রনাথের “মাখা নত করে” কবিতাটির ইংরাজী কাব্যাদ্বণাদ 
করে পাঠ করেন শ্রীস্বরথ চক্রবর্ত্তা। 

পরিশেষে বাংলার এতিহা বিশেষ করে সত্বগুরুর সাধনার উল্লেখ 
করে ভাষণ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, তাদের মত মহান পুরুষদের 
তিরৌধানে মাঁতাপিতার মত স্সেহমমতা যেন জাতীয় জীবনে শ্রদ্ধার 
অভাবে লোপ পেতে বসেছে। সম্পাদক শ্ীসুদর্শন চক্রবর্তী সকলকে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে কৃমারী বীণা ভট্টাচা্ ও 
শীজ্যোতির্ময় মৈত্র সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন । 


সংবাদ বিচিত্র! £ 


ইউ. এস. আই-এর সংবাদে প্রকাশ, সরকারী পরিসংখ্যানে 
জানা গিয়েছে, ভারতে ভিক্ষুকের সংখ্য! প্রায় দশ লক্ষ। ভারতে 
মাত্র ১২টি রাজ্যে ভিক্ষাবৃত্তি বিরোধী আইন বলবৎ আছে। 

. ক * as 

রেলমন্ত্রী শ্রী কে. হ্তুমন্তিয়া সম্প্রতি লোকসভায় জানান ঘষে, 
১৯৭১-৭২ সালে রেলওয়ে বিন! টিকিটের যাত্রীদের জরিমান! করে 
১'৪৩ কোটি টাক! রাজস্ব অর্জন করেছে । 

অবশ্য অনেক বিন! টিকিটের যাত্রী যে ধরা পড়েনি, ইহ/ও 
সুনিশ্চিত । 


ক ফ * 


পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগের এক সাম্প্রতিক 


বিবৃতি থেকে জান! যায়, পশ্চিমবঙ্গে বেকার সংখ্যা চলিশ 


লক্ষেরও ওপর! অবশ্য সব বেকাঁরই যে সরকারী খাতায় ন'ম 
লেখায়নি, ইহাও সত্য । দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিছুদিন আগে 
খাদ্য দপ্তরের এক কর্মখালির বিজ্ঞপ্তির উত্তরে দরখাস্ত পড়েছিল 
এক লক্ষেরও বেশী। পাবলিক সারভিস কমিশনের টাইপিটের 
পদের জন্য পড়েছিল ৮* হাজার। সর্বত্রই অনুন্ধপ ঘটন!ন 
পুন্রাবৃতি ঘটতে দেখা যায়! 





প্রবর্তক [ আষাঢ়, ১৩৭৯ 





Catt dit auth পাশপাশি শা৬াশা৬অিিপ্ 
বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান - 


রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোস' 


১২৮১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন £ঃ ৫৫-৩৭১১ 
পেটেন্ট ওষধ 
সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য ' 
সকল সময়ে প্রেসক্রিপ.; শন যত্বনহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। 
aA VAY এ 


ন্বিচ্্ে ডিজি ন্বজে্রল্ল লছ ত্র আ'সল্োনী $ 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সন্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাটি, 
সুটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক ৷ বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী ছাপা শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজত থাকে। . ) 
লস পিনে একসমাজ নিৰ্ভল্লস্বোপ্য শ্রভিষ্ঠান bs 


_ন্লামকানাই যামিবীরজজন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) £ কলিকাতা-৭॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 
| | নং | 


‘An Important: Announcement 


A BOON TO THE INDUSTRY 


XA DOUBLE ENDED-GRINDER 
X¥ FLEXIBLE SHAFT GRINDER 
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* ELECTRICAL MOTOR 
4 POLISHING & BUFFING © 
MANUFACTURED BY : 


RAMKANAI ELECTRO WORKS | 


' 26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 . 
Phone : Resi. 33-2332 


্‌ Phone : Office 61 1735 } | . Ey 
৬ ৃঁ শরানপন্ন পা তল 
- সম্পাদকঃ অরুন দত্ত-ও ভ্রীরাধীরমণ চৌধুরী ' | 


প্রবর্তক পার্রিশীস$ ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিরাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি,এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত। 
শক শর্ট এণ্ড ওুহাফটোন্‌। লিমিটেড, *২৩ বিপিনৰিহারী খালী ট্রীট, কলিকাত!-১২ হইতে শ্রীকণি ভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত। 
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জেসমিন সুগন্ধি কেশীতিল' । 
আমলা সুগন্ধি কেশাতল 


নুগ্নিদ্ধ কমনীয় কাকি, বৌল 2) ও 
শ্রী সন্দীপনে লব্বোৎকুঃ উপচাধ 








2, 





তব EE 


ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চগ্রশংসিত; সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


। | অগভীর নলক্কুপ ও অন্যান্য সেচকার্ষের জন্য বক্স ব্যয়, স্বল্ম মূল্যে 
দি ভাচার্য ডিজেল পাম্পি মেট". ৫ ঘোড়া, ৭.৫ * ৬.২৫ সে. মি. পাগ্সট্রলী, 

1 সাকসন, ডেলভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত 

ৃ মূল্য ৩৪২২২ টাকা মাত্র ও স্থানীয় কর 

















_ ইন্বম্পি্ট্য-- 


মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্‌- 
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া! 
লাইনার, পিষ্টন, ট্রান্কো, ! 
ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার 
ইউনিট, ষ্টীল পার্টসৃ,উৎকৃষ্ট 
মেটাল বিয়ারিংস্‌ ও উন্নত 
কারীগরী | 





ভারতে এই ধরণের যে কোন উতর ডিজেল পাষ্পি৫ গেটের সমকক্ষ 


এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 


শো-কম 2 ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাঁতা-১ 
রেজিঃ অফিস £ ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা -১ 


রিঃ দ্রঃঁডিলারশিপের জন্য যোগাঁযোগ করুন 
টেলিগ্রাম £ «মেদসিনারিস”. অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ 


পক্ষ 
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রেসি £ ৪৭-২৯১৫ 
স্শ্িস্মনলভ্ছ সল্পক্কান্্র কর্তন অন্তুলোলদ্িত ' 





FETT 
দু জিত 


প্রবর্তক বিজ্ঞপন- শ্রাবণ, ১৩৭৯ ১ 


Brett mt tm ttm + mt et tt Om wt 00m 0nd Tn tt Tm 0 0 We t+ "Wn 0m tO "Ce 0 D0 Oe 0 Wet + Tm t+ পাসপিপাপিপস্সপঠ 
0০ পি 5৮ 

খাছ চাঙ বতলজীবনীয় সঙ্গে চার চানা হা", 
জাহারে লু পারা াঙ্ষারি্ট (৬ কংসরের পুরাতন )সেষনে আগরুষ্থ ? 


bl ন ত্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাস, 7 


শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক্ক 

বৰ তত ফলপ্রদ | যৃতসমীৰনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বন্ধক ও ? 
| বলকাঁরক টনিক। ছুটি বধ একত্র সেবয়ে 

তা | আগায় দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে. 
এ I; উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ত 
t 


77772 / 









8 চন্য 


কৃ 
শ্চ পাপ $ পে সা পথ চাপ ও চিনিব চাপ ও চাক গাল হল চাহ চা. চাও ডা উর ডা পয চা 


IA 


04-ঠি চো 


চপ তওট 0 পক "দত দশ পটু > 1 


A 


LENE SEE 






| 1S ঘোষ, এম্‌-বি, টি আহুর্বেদ- রর টী 
এ আচা্য, ৩৬ গো হালপা ড়া, 
LE’: বোক, কলিকাতা-*১ - 


~ 
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রি এ 
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২ ্‌ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন- শ্রাবণ, ১৩৭৯ 


টিভি রি ইউটিলিটি নীট 
প্রকাশি ত হইল! প্রকাশিত হইল !! 
বন্ধ অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্্র সেনগুপ্ত সংকলিত 
“*_ ভোগ ও আলো শ৯০ 
(সরল বৈগ্যশাস্ত্র) 

! প্রখ্যাত আয়ূর্কেদাঁচার্য্যমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ॥ 
যাবতীয় রোগের সহজ এবং স্বল্প ব্যয়সাধ্য পারিবারিক 
চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ। প্রতি গৃহস্থের ঘরে বক্ষণীয়। 

প্রাপ্তিস্থান £ প্রবর্তক পাবলিশার্স” 
৬১, বি. বি. গাঙ্কুলী ট্রাট, কলিকাতা-১২ 
গ্রন্থকার £ ; 
প্রবর্তক আশ্রম, চন্দননগর, হুগলী 
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ভারত-শিল্প নিকেতনের সুনির্ববাঁচিত 
. প্রকাশিত ও এজেন্সি পুস্তক ৷ 
শ্রীনরেশচন্ত্র চক্রবর্তীর . 
ক্রৌঞ্চমিথুল (কবিতা ) ৩-০০ 


By JNAN SEN | * হু 
LITTLE FOR LITTLES 1.00 py. PIPES: 12, TOOTH BRUSH 
ভারত-শিল্প নিকেতন 


আধুনিক বুক বাইণ্ডিং কারখানা | | JESSORE COMB INDUSTRY 0০. 


৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রাট, কলিঃ-৯ ESTD.I930 + CALCUTTA-8 * POST 80/82-10813 














॥ কয়েকখানি নির্বাচিত গ্রন্থ ॥ 


॥ অধ্যাপক বিজনবিহাঁবী বস ॥ 
কর্ম্মবীর রাসবিহারী বন্ু-_৫*০০ 
1 রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 
অবরবিন্দ-রবীক্দ্'৪-০* 
॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার ॥ 
তন্ত্রের আলো 3০০ 
প্রজ্ঞার আলো ১২৫ 
॥ স্বামী উপানন্দজী ॥ 
আত্মার আলো! ১:০০ 
॥ শ্রীনরেন বস সংকলিত ॥ 
হেঙ্গেন্্রপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকা সহ 
জলধর (সেনের আত্মজীবনী ৩-০০ 
॥ শীযতীন্দ্ৰমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
ভারতের রাষ্ট্রবিবন্তীন ১-৫০ 
॥ শুভঙ্করের ॥ 
মন্দ!’-নন্দার দেগে-_৪'০০ 
( উপস্তাসোপম সচিত্র ভ্রমণ-কাঁহিনী ) 


॥ শিল্পী সুধাংশু রায় ॥ 
আলপন। শিম (১2 ৮25-৬৬ 





২৩, 


Sd AED শ্রাবণ, ১৩৭৯/ 





শিরোনাম বিষয় টু লেখক 

ঘ জীবনের আলো | প্রশস্তি সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলা'ল 
বেদমন্ত্ নিবন্ধ রেণুকণ! ঘোষ 
সম্পাদকীয় ** | ee ১১১ 
জীবনশিল্পী মতিলাল জীবনালেখ্য ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার ১১৪ 
রাজা রামমোহন হইতে শ্রীঅরবিন্দ প্রবন্ধ শ্রীবামাশক্কর মৈত্র ১১৭ 
যা পেয়েছি দেখেছি চিনেছি স্মৃতিচারণ শ্রীদিলীপকুমার রায় ১২০ 
সজ্ঘমাতৃস্তোত্রম . কবিতা ইন্দু গুপ্ত ১২২ 
তিনি আবার এসেছিলেন গল্প শ্রীরতন দাশগুপ্ত ১২৩ 
ভূমি ও ভুম! উপন্তাস " শ্রীরমেন্দরকুমার শাস্ত্রী ১২৮ 
উৎসর্গ | কবিতা শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ ১৩০ 
শ্রীমৎ শ্রীউপেন্দ্রমোহিন জীবনী শ্রীজয়নারাঁয়ণ সেন ১৩১ 
করুণাময়ী কাহিনী শ্রীগোলকনাঁথ মল্লিক ১৩৫ 

স্থৃতির আলোকে আলেখ্য শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ১৩৮ 

সমালোচনা ১৫৮ 855. ০. ১৪২ 

১৭ সাময়িকী ১৪৩ 
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LIGHT TO SUPER-LIGHT 
Twenty-six unpublished letters of Shree Aurobindo 

With a running commentary by Shree Arun Chandra Dutta, President, Prabartak 
Samgha. Price—Rs 15. 

These unpublished letters of he great spiritual and national leader to his disciple 
Shree Motilal Roy of Chandernagore between 1910 and 1920 are a written record in the 
Master’s own words, unfolding his inner spiritual. self-preparation for his new divine 
mission as well as revealing his luminous guidance to his spiritual and heroic revolu- 
tionary followers in Bengal in the great national freedom-struggle directly or indirectly 
led by him. 

The book contains invaluable documentary evidence of thrilling interest and 
importance connected with our national history, hitherto unknown to the general public. 


* 
GOD IN INDIAN RELIGION 
By Dr. H. K. De Choudhury Dharmatattvacharyya. 
The book in two parts deals with fundamental concepts of God in various types 


of religious thought and the living influence of the divine in life. It is a deeply interesting 
illuminating and thought-provoking volume. 


Royal edition, rexin-bound, paper and printing excellent, nicely got-up. Price Rs 15. 
PRABARTAK PUBLISHERS : 61, Bepin Bebari Ganguly Street, Calcutta-12. 
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সিক্ান্র জহাতে নিশোস্ব আক্ৰৰ্স্বল 


== ইন্দ্রার == 


৪ উৎকৃষ্ট দা্ধি ৪৩ বিশুদ্ক ঘাতির (নোনৃতা খাবার 
ও নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
© নৱস দৱবেশ ও মিভিদানা 
গু সুপ্রসিন্ক ও বন্তখ্যাত বেলের (মোরব্ব! 


বিক্রয়ার্ধে সকল সময় মজুত থাকে । 


৮৬ আমহার্ট ছ্রীট, কলিকাতা-৯ 
ফোন % ৩৫-১৩৮৩ 1 


| ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ 
} ফোন £ ৩৫-৪৮০১ 
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জীবনের আলো 


আমি ধর্মকে অর্থে অধিত করে দিয়েছি। ধর্ম আমার প্রাপ্ত, সিদ্ধ। অর্থ অধিদ্ধ। ধর্থবীপ্র্য-- 
অর্থ স্থট্টি। বীজ স্ষ্টিতে সমুচ্চায়িত। এই অর্থ আবার কামে অন্বিত হবে। এই সঙ্ঘ-বৃক্ষে ভাখে 
ভারে মুক্তিফল ফলবে 1 সঙ্ঘ কল্পবৃক্ষ ৷. ও 
' বিশ্বাস কর। লোকে বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাসের মুল্য নাই। কেননা, তাঁদের 
বিশ্বাসকে মূর্ত করার জগ্ত সাধন করতে হয় না। তোমরা সাধক-সাধিকা-বিশ্বাস কর; বিশ্বাসের 
অনুরূপ সাধন কর। গ্রীগৌরাঙ্গের বৃন্দাবন আবিষ্কার করার মত অভিনব জীবন আবিষ্কৃত হবে। 
নবজন্ম সার্থক হবে। 
এইজন্য ধন্মকর্মে আমার আস্থা নাই। ধর্ম যদি অর্থে অন্বিত না হয়, সে ধর্মানষ্ঠান আমার 
কাছে শুকর-বিষ্ঠা। অর্থ-সাধন ধর্মের ভিত্তিতে । আমার ইহা ম্পর্দার কথা। কেননা, আমি সন্ন্যাই।। 
আমার অর্থ পরমার্থ। যে অর্থই আমার কাছে উপনীত হোক উহা দেবকাধ্য সাধন-হেতৃ। অতএব 
এই দুর্গম পথে আমার অবসাদ নাই। এই কর্শ্মে আমার বন্ধন নাই, রস আছে, আনন্দ আছে। 
ধর্মপ্রাপ্তির পর ধর্মকে অর্থে অন্বিত করার যুগ। অর্থ প্রাপ্তির পর তবে কামস্থষ্টি। এই কাম চতুর্বগের 
তৃতীয় বর্গ। অর্থ যেমন পরম, কামও পরম | ঈশ্বর_অর্থ। ঈশ্বর_কাম। এই সাধন অপূর্বা। ইহাই 
গীতার উত্তম রহস্ত। . 
নবযুগের খত্বিক। সংখ্যা আজ নয়; বস্তলাভ আজ প্রয়োজন। সংখ্যালঘিষ্ঠ বীর্ধ্বাঁন ফট. 
হয়, লঘিষ্ঠহেতু যে অভাব” তার পুরণ হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ অন্তঃসারশূন্য যদি হয়, তাহা হইংল 
প্রমাদ সৃষ্টি করে। এই হেতু আমার আজ সংখ্যার দিকে লক্ষ্য নাই। বস্তগ্রতিষ্ঠ হও। সাধন লিঃ 
হও! সাধন জ্ঞান, সাধন বিজ্ঞান। জ্ঞান-বিজ্ঞান সংযুক্ত জীবন। নবধুগের প্রবর্তক, যে অর্ক 
ধর্মাবিার না হ'লে ভারত-জীবন ক্রমেই নিরর্থক হয়, সেদিকে চিত্ত উদ্ধ দ্ধ কর, প্রাণ জাগ্রভ কর। 


" ইহাদেরই আহ্বান দিই--«এহি” | সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিজল 


(ই এপ্রিল ১৯৩৬-এর সঙ্ঘবাণী হইছে ) 


বেদমন্্র 


প্রথমোহইকঃ ॥ চতুর্োহধ্যায়ঃ ॥ ষষ্ঠং সৃজ্তং ॥: অপ্তমী-অষ্টমী খাক্‌ ॥ 
{ মণ্ডলস্য দ্বিপঞ্চাশৎ সুক্তং ) | ; 


হদং ন হিত্বা ন্যষন্ত্য্ম্মায়ো ব্ৰহ্মাণীন্্ৰ তব যানি বৰ্্ধনা। 
তৃষ্টা চিত্তে যুজ্যং বাবৃধে শবস্ততক্ষ বজ্রমভিভূত্যোজসং ॥ ৭ 


অন্বয়-“ইন্দঃ” (হে ইন্দ্রদেব ) “উর্ননয়’ (উদ্মিসকল-জলের ঢেউসমৃহ) “নঃ” (যেমন) “তদং” 
(ভুদ বা জলাশয়কে ) [স্বতঃ পপ্রাপ্নত্তি স্বতঃ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ] “বানি” (যেসকল প্রসিদ্ধ) 
প্রন্দাণি” (স্তোত্ৰ মন্ত্র বা বেদমন্ত্র) “তব” (আপনাকে) “বন্ধ!” (বৰ্দ্ধিত করে) [সেই মন্্রসমূহ ] 
প্ত্রাহি” (ত্বাংহি--আপনাকেই ). প্ৰু।ষস্তি” (সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হয়)।| পতৃষ্ট।* (ত্বষ্টদেব) “তে” 
(আপনার ) "যুজ্যং” ( যোগ্য ), “শবঃ” (বল, শক্তি, তেজ ) “বাবৃধে” (প্রবৃদ্ধ করা) “চিৎ” (আরও) 
“অভিভূত্যোদ্রদং* (অভিভূত্য ওজঃ বাহার আছে অর্থাৎ শক্রদ্ধারা অভিভূত হওয়া সত্বেও তেজসম্পন্ন 
বিনি-তাহার ) “বজ্ং” ( ব্রকে ) “ততক্ষ” ( তীক্ষ অর্থাৎ অধিকতর বলসম্পন্ন করেন )॥ ৭ ' 

অনুবাদ-_হে ইন্দ্ৰদেব! উন্মিসকল যেমন স্বতঃই জলেতে বিলীন হয়, তদ্রপ যেসকল প্রসিদ্ধ বেদমন্ত 
আপনাকে বদ্ধিত করে; সেইসব মন্ত্র আপনাকেই সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হয়। ত্বষ্ট দেব মন্দ্ধারা আপনার যোগ্য বল 


বৃদ্ধি করেন আর আপনি শক্রদ্বারা অভিভূত হওয়া সত্বেও ওজ:-সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া তৃষ্টদেব (মন্প্রভাবেই ), 


আপনার বভ্রকে তীক্ষতর করেন ॥ ৭ 
জঘন্বণ উ হরিভিঃ স্ভুতক্রতবিন্দর বৃত্রং মনুষে গাতুয়ন্নপঃ | 
অফচ্ছথা বাহ্বো্বভ্রমায়সমধারয়ো দিব্যা সূর্য্যং দূশে ॥ ৮ 


অন্বম্ম_-“সস্ত,তক্রতো” (সম্পাদিত কর্ম, সিদ্ধকর্্ম বা স্থিতপ্ৰজ্ঞ) “ইন্দ্র; (ইন্দ্রদেব ) “মমুষে” 

( মনুষ্ের ) “গাতুয়ন্” ( পথপ্রদর্শনে ইচ্ছুক হইয়া) “হরিভি১” (অশ্বসমুহের দ্বারা । সর্য্যরশ্যি অশ্খের ন্যায় 

লাফাইয়। লাঁফাইয়া গমন করে বলিয়া হ্ধ্যরশ্বিকে হবিশব্দে অভিহিত করা হয়)। “বৃত্রং” (বৃত্রকে- আকাশ 

অববোধকারী মেঘকে ) "জঘন্বান্” ( বিনাশ কর] ) "উ” ( এবং ) “অপঃ” (জলরাশিকে ) [ মুক্ত করিয়া ] “বহ্বঃ” 

(বাছদ্বয়ে ) “আয়সং” (লৌহময় ) “বজ্ৰ” ( বজকে ) "অযচ্ছথা” (ধারণ কর! ) পদিবি” (ছ্ালোকে ) “দৃশে” 
(দর্শনের নিমিত্ত ) পন্থ্যযং” ( ক্র্্যকে ) “আ” (সর্ধতোভাবে ) “অধারয়” (স্থাপন করা, ধারণ করা) ৮ 

আনুবাদ__হে পর্ভৃতক্রতো ইন্দ্রদেব!- মনুষ্যলোকের পপ্রদর্শনে ইচ্ছুক আপনি “হরি” সমুহে যুক্ত 

হইয়া “বুত্র”কে বধ করতঃ জলরাশিকে মুক্ত করেন। আপনি উভয় হস্তে বজ ধারণ করিয়া সর্ববঙ্গীবের দর্শনের 

নিমিত্ত ছ্যুলোকে স্ব্য্যকে সর্বতোভাবে আবরণমুক্ত করেন ॥৮ ূ 

| রেণুকণা ঘোষ 


৬৮ 


সি 


জাতীয় জীবনবিকাঁশের সর্ব ব্যাপারেই । 


আদৌ জিজ্ঞাপা-জীবন জিজ্ঞাসা ষাহাই মনুষ্যত্বের 
প্রথম প্রচোদনা | " 

তারপর সাধ্য-সাধন নির্ণয় | 

প্রয়োজন অ-তাবীর ভাব লাভ, দুঃখ নিবৃত্তি, ক্লেশ 
তাপ জর! ব্যাধি হইতে মুক্তি, মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে 
উপনীত হওয়া, তমস। হইতে জ্যোতিৰ্ময় ভূমিতে উত্তরণ। 

স্বনি্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থৃনিশ্চিত গতি। অপূর্ণের পূর্ব 
প্রাপ্তির প্রেরণার মধ্যেই অস্তঃশায়ী থাকে গতি-সংবেগ | 

ভারতের জীবনাদর্শ এই পূর্ণত্বের পথে অভিগষন। 
এই ভগবদৃমুখীনতা ভারত-ইতিহ-দের মর্ম সত্য। এই 
স্বমহান লক্ষ্যের জন্যই ভারত যেমন স্বজনের বিঅস্ত বহু- 
মুখীনতার মধ্যে পথ হারায় নাই, তেমনি তার হ্বাদীর্ঘ 
ইতিহাসের উথ্থান-পতন-বন্ধুর পথে যুগে যুগে বহু 
স্বজাতীয় : বিজাতীয় ঘাত-প্রতিঘাত সত্বেও আত্মহারা 
হয় নাই। | 

ভারতের ভৌগোলিক ভূখণ্ডের আকৃতির যেমন যুগে 
যুগে পরিবর্তন টিয়াছে তেমনি পরিবর্তিত হইয়াছে 
তাহার সমাজ-ব্যবস্থা ও জনগণের জীবনধার!। 
পরিবর্তন হয় নাই যে বন্তটির তাহা এই সুস্থির 
লক্ষ্য। ইতিহাসের উপরিচর বহু বিক্ষুব্ধ তরজ-তঙ্গের 
অতলে ভারতের-ইতিহাসের অন্তর্ধারা সমানভাবে 
ফন্তপ্রবাহের মতই বহমান আছে। এই সত্যটি 
উপলব্ধি না করিতে পারিলে ভারতের মর্ম পরিচয় 
অধরাই রহিয়া যাইবে । 

ভারতের সাধ্য ও লক্ষ্যের স্থির ভূমির উপর না 
দাড়াইতে পারিলে দেখার, বিচার করিবার দৃষ্টিকোণটিও 
অস্থির হইয়া পড়ে বহিরাগত ঝড়ের বেগে-বৃত্তচ্যুত শুল্ক 
পত্রের মত--যাহ! আজকের দিনেও আমরা প্রতিনিয়ত 
প্রত্যক্ষ করিতেছি আমাদের রাষ্ট্র অর্থ সমাজ শিক্ষা 
ভারতীয় 
মৌল সত্য যে অধ্যাত্ম দৃষ্টিভঙ্গী তাহা হইতে বিচ্যুত 


কিন্তু. 





হওয়ার ফলে আমরা বিজাতীয় জোতাবর্তে তৃণ-কুটোর 
মৃত দিশাহারা অসহায় অবস্থায় ভাঁসিয়! চলিয়াছি। 
আমাদের এই আত্মবিস্থৃতির ফলে প্রতীচ্যের দৃষ্টি 
দিয়া আমরা আমাদের সবকিছুকে বিচার যাচাই 
করিতেছি_-পশ্চিমের মত-পথ ও জীবনধারার অন্ধ 
অনুকরণ করিতে গিয়| ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি ! 
এই লক্ষ্য্রষ্টতা সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সতর্ক 


বাণী “ভারতবর্ষ যদি খাটি ভারতবর্ষ না হয়ে ওঠে 
তবে পরের বাজারে মজুরীগিরি কর] ছাড়| পৃথিবীতে 
তার আর কোন প্রয়োজনই থাকবে না| তাহলে ভার 
আপনার প্রতি আপনার সম্মীনবোধ চলে যাবে এবং 
আপনাতে আপনার আনস্দও থাকবে না। তাই আজ 
আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে 
ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে 
পারে সে সত্যটি কি? সে সত্য প্রধানতঃ বণিগ বৃত্তি 
নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়-_সে সত্য বিশ্ব- 
জাগতিকতা ৷ সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত 
হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিভ হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত 
হয়েছে 1"-"ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈভতত্ব, 
ভাবে বিশ্বমৈত্রী, কর্মে যোগসাধনা। ব্ৰহ্মচৰ্য, ব্ৰহ্মজ্ঞান, 
সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি একদিন এই ভারতে 
কেবল কাব্যকধ!, কেবল মতবাদরূপে ছিল ন', 
প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলার অন্য 
অনুশাসন ছিল ।” 

বক্ষ্যমানসম্পাদকীয়-এর প্রক্রান্ত বক্তব্যের পটভূ'ম- 


রূপে এ পর্যন্ত যে বিষয়টি পরিস্ফুট করার চেষ্টা করিয়াছি 


তাহা হইতেছে ভারতের সত্য লক্ষ্য ও সাধ্য; ভারতীয় 
দৃষ্টিকোণ ও ভারত-ইতিহাসের অন্তর্ধারার পরিচিতি ৷ 
ভারতীয়তার এই ব্রি-স্ব্ূপের মাঁপকাঠিতে বিনা বিতর্কে 
বলা যায় যে, আধুনিক যুগ যে-যুগ ইংরাঁজ আগমনের 
সঙ্গে স্বর এবং যার জের এখনও চলিতেছে--ত'হ! 








১১২ 
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[ আবণ, ১৩৭৯ 


১০০১১ NTN NAS: ১৯১ ১০৭ 





একে 





সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে । এই ব্যর্থভ1 এত প্রত্যক্ষ সত্য 
এবং নিত্যদিন এমনি মর্মাস্তিকভাবে অনুভূত যে, ইহার 
বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। | 

ইংরাজি শিক্ষা-দীক্ষা, শাসন-বিধান, সংস্কারনির্মু ক্তি, 
জীবনবোধ, সবকিছুর মূল্যায়ণ ও হ্ৃফলক্রুতি হিসাবে 
বলা হয় যে, আমরা লাভ করিয়াছি জাতীয়তা 
অঙ্থপ্রাণনা, তজ্জনিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সর্বভারতীয় 
রাজনৈতিক এঁক্য, গণতন্ত্র, তথ! সমাজতন্ত্র প্রভৃতি অমূল্য 
সম্পদ । f 

আমাদের প্রসঙ্গের বহিভূতি বলিয়| এ সম্বন্ধে এখানে 
আলোচনা করিব না । তবে ইহা স্নিশ্চিত যে, ভারতীয় 
ধারণায় জীবনের যে স্বমহান লক্ষ্য “আত্মনো মোক্ষার্থং 
জগদ্ধিতায় চ’ তার ধারে-কাছেও ইহ আমাদের উপনীত 
করাইতে পারে নাই, পারিবেও না। প্রতীচ্য জাতীয়তা- 
বোধ অত্যন্ত অগভীর | ব্যষ্টির রাজনৈতিক অধিকার- 
সাপেক্ষ । তাছাড়াও বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ দেশ- 
কাল-পান্র আশ্রয়ে যেসব তন্ত্র উদ্ভূত তাহ! ভারতীয় 
জীবনধারা বিকাশের আন্ুকুল্য তো করিতেই পারে 
ন, এবং'আরোপ বলিয়া সহজ বিকাশের পথে বিদ্বই 
সৃষ্টি করিবে। আমাদের চোখের সামনেই গণতান্ত্রিক 
ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নগ্ন কুৎসিৎ চেহারা স্বপ্রকট। 
গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের হিতবাদ ( greatest ৪০০০ to 
greatest Umber) আর সমাজতন্ত্রের পরিণত রূপ 
কম্যুনিজম্‌ (সমষ্টিবাদ) এই দুইটি তত্ত্রেই সামগ্রিক 
কল্যাণের, “জগদ্ধিতায়'*এর কোন ধারণ! নাই, না আছে 
কোন পথের দিশা। নিধিচাঁর এই সব মত ও পথের 
পশ্চাদ্ধাবন, কবিগুরুর কথায়, ভারতকে আত্মহারা 
পথভ্রষ্ট করিতে বাধ্য! প্রাজ্ঞ দার্শনিক রাজনীতিবিদ 
ডক্টর . রাঁধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন ‘Nations are not 
made chiefly by (80675 and politicians. ‘They 
‘are made by artists and thinkers, saints and 
philosophers.” ইহাই ভারতবর্ষের জাতি ও 
জাঁতীয়তার পক্ষে স্বপ্রধোজ্য। বস্তুতঃ প্রাক বিটিশ 
আমলেও যে সর্ব ভারতীয় জাতি সত্তা ও জাতীয় এক্য 
ছিল না, তাহা নহে। অবশ্য তাহার রূপটি ছিল 


রাজনৈতিক নয়-_আধ্যাত্ম সাংস্কৃতিক । 


বিদেশী ব্রিটিশ সশরীরে এদেশ হইতে বিদায় 
লইলেও ইংরাজ-মানস ভূতের মত আঁমাদের স্কন্ধে ভর 
করিয়া তার লীলাখেলা! চালাইতেছে। প্রায় সাতশো 
বছরের পাঠান-মোঘল শাসন যাহা করিতে পারে নাই, 


দশো বছরের ইংরাজশ1সন তাহাই করিয়াছে । ইংরাঁজ ' 


আমাদের আত্মস্বরূপের উপর বিশ্বৃতির যবনিকা টানিয়া 
দিতেই শুধু সফলকাম হয় নাই, আমাদের সবকিছুকে, 
সমগ্র অতীতকে নির্বিচারে হেয় ও তুচ্ছতাচ্ছিলা করিতে 
শিখাইয়া গিয়াছে । রাজনৈতিক নেতাদের কথা বাদ 
দিলেও আমাদের আলোকদিশারী বুদ্ধিজীবী এবং সর্বজন- 


'শ্রদ্ধেয় শীর্ষমণি যাহারা 'ভাহাদেরও অনেকে ইংরাঁজের 


দৃষ্টিকোণ দিয়া আমাদের গৌরব-অগৌরবের সবকিছুকে 
বিচার করিতে অভ্যস্থ । গ্রীঅরবিন্দের জন্ম-শতবাধিকী, 
বিশেষ রাজা রামমোহনের জন্ম-দ্বিশতবাধিকীর উচ্ছবাস- 
আবেগে এই পরিচয়টি স্ুপরিপ্ডুট হইয়া উঠিয়াছে। , 

বিগত শতকের রেণেসী! বা নবজাঁগরণের মর্মকথাটি 
আজও অমিশ্র ইতিহাসের আলোকে উদৃঘাটিত হয় 
নাই। না হইবার কারণ ভারতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে 
বিচ্যুতি, ভারত-সংস্কৃতির মর্ম সত্যের বিস্বৃতি। 
আমরা ভারতীয় জীবনধারাঁর যে গতি-প্রকতিত্রয়ের 
কথা বলিয়াছি তাহা হয় ওঁতিহাঁসিক দৃষ্টির বাহিরে 
এখনও অধরা, নয়তে | অন্থুপলদ্ধ |; 

গত ২২শে মে রাজা রামমোহন রায়ের দ্বিশতবাঁধিকী 
জন্মোৎসব 
হইয়াছে বা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
প্রায়ই একতর্ষা উচ্ছ্বাস আবেগে অতিরঞ্জিত | মনে হয় 
যেন উনবিংশ শতকে বাংলার ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি শিক্ষা 
সাহিত্য প্রভৃতির অভূতপূর্ব উদ্বেলন জাগরণের ব্যাপারে 
একক রামমোহন ছাঁড়া আর কাহারও অবদান ছিল ন1। 
তাছাড়া এতাবৎ 
সংস্কার ও উন্নয়নমূলক প্রবাদ তাহার সত্যতা এতিহাসিক 
দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখা হয় নাই । এ বিষয়ে 
প্রখ্যাত নির্ভীক নিরপেক্ষ ওতিহাসিক ডক্টর রমে শচন্দর 
মজুমদার এতিহাসিক তথ্য সহযোগে রামমোহন রায়ের 


জীবন, কর্ম, চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও সাধনার উপর যে 


উপলক্ষে যেসব সতাসমিতিতে বক্তৃতা. 


রাজার নামে প্রচারিত যেসব _ 


৬৮ 


x la 


্‌ 


অবসান ঘটিবে। 


পাপকরে। 
} তাদের ম্বরূপটি যদি রহস্তাবৃত অচেনা অজান! থাকিয়া 
যায়, তাহা হইলে জাতির মেরুদপ্ুই দুর্বল হইয়া পড়ে। 


শ্রাবণ, ১৩৭৯] 


সম্পাদকীয় 


১১৩ 





আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে অনেকখানি কুয়াশার 
রঙীন আবরণ কাটিবার সহায়ক হইয়াছে। গত ৫ই 
ফেব্রুয়ারী ডঃ বিমানবিহাঁরী মজুমদারের স্বৃতি-স্মরণিকা 


খ হিসাবে রাঁমমোহনের অবদান সম্বন্ধে যে দীর্ঘ ভাষণ 


তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে দেন তাহাতে সত্যকার 
রামমোহন অনেকটা পরিচ্ছন্ন মৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
ইহাতে রামমোহন সম্বন্ধে অনেক সত্য-মিথ্যা ধারণাবও 
বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের 
গোড়ার কথা যে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন তার প্রবর্তক 
হিসাবে যে কৃতিত্ব এতা'বৎ রামমোহনকে দেওয়া হইয়াছে 
তাহাও সত্য নহে। ইহারও প্রমাণ ডক্টর মজুমদার তাঁর 
বক্তৃতায় উপস্থিত করিয়াছেন । | 

মোটের উপর কথা এই যে, কোন মহৎ চরিত্র সর্ব- 
কালেই সম্মানীয় ও অদ্ধেয়। এমন চরিত্রের আবির্ভাব 
আকস্মিক নয়, দেশ-কাল-পরিবেশ বিচ্ছিন্নও নহে। তার, 
সমসাময়িক কালের পরিপ্রেক্ষায়ই তাকে দেখিতে হইবে, 


বুঝিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের 


ভাবপ্রবণতা এমনি যে, মনের মাধুরিমা মিশাইয়া, কল্পনার 
রং চড়াইয়।, উপকথা রচনা করিয়া, কিম্বদন্তীর প্রশ্রয় দিয়া 
মহৎ মানুষটিকে এমন করিয়া আচ্ছন্ন করিয়া ফেলি যে, 
শেষ পর্যন্ত আমল মানুষটি আড়ালে পড়িয়া যয়। 
বিশেষ, করিয়া ধর্মগুরু, ভাগবত পুরুষ, অসাধারণ শক্তি- 
সম্পন্ন ধাহার! তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া এমনি রহস্যঘন' 
পরিবেশ সৃষ্টি হইতে দৃষ্ট হয়। সহজ স্বাভাবিক যাহা! 
তাঁহার মহত, অসাধারণত্বকে আমর! সহজভাবে গ্রহণ 
করিতে পারি নাঃ না পারি সমীহ করিতে । এই 
বিকৃতি যারা করে কেবল যে তারাই বঞ্চিত হয় 
তাহা! নহে, তারা উত্তরপুরুষকেও পঙ্গু বিভ্রান্ত করার 
জাতির যাঁরা আদর্শ ও আলোকদিশারী 


বিন্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে ভাববিলাস চলে,কিস্তু জীবনগঠন 
হয় না। এই হেতুই বর্তমান বিংশ শতকে এত ধর্ম-, 
প্রতিষ্ঠান, এত ধর্মগুরু ও তাহাদের অগণিত অনুগামী 
সত্বেও, এই জাতির এমন সামগ্রিক অধঃপতন রুদ্ধ হয় 


নাই। কিন্তু কবিগুরুর কথায় ভারতবর্ষে এমন দিন 
ছিল যেদিন ধম” প্রাত্যহিক অন্থশীলনের মধ্য দিয়া 
প্রতিটি জীবনে বাস্তবায়িত হইত। ঘআঁজ ধর্ম ও জীবন 
যখন সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে 
নিশ্চয়ই কোথায় যেন আমরা এই স্থত্রটি হারাইয়। 
ফেলিয়াছি এবং এই ছুর্থনাটি ঘটিয়াছে বিগত ছুশে! 
বছরে, ইংরাঁজ শাসনে, ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার ফলে। 
আজ সংস্কারমুক্ত মন লইয়া ইহার মূল্যায়ণ প্রয়োজন ৷ 
রাজা রামমোহনের আবির্ভাব আর শ্রীঅরবিন্দের 


তিরোভাব, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ হইতে বিংশ 
- শতকের মধ্যাঁহে যে কাল সেই কালেই ইংরাঁজের গ্রতিষ্ঠ'; 


প্রকাশ ও পরিসমাপ্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেরও 
যবনিকার অন্তরালে অস্তর্ধান| এই বিজাতীয় সংঘাতের 


মুখোমুখী হইয়া অন্তঃশায়ী ভারতসত্তার আত্মস্থ হওয়ার 


যে, প্রেরণা-প্রচেষ্টা তাহাঁরই বহিঃপ্রকাশ রূপ বাংলার 
বেণেস।, নবজাগরণ, সকল আলোড়ন আন্দোলন । 
এই ভারত-ইতিহাসের অন্তর্ধারাঁর দৃষ্টিকোণ হইতেই 
সমকালীন ঘটনা ও ঘটনার নায়কের! বিচারণীয় ৷ 

বর্তমান থুষ্টাব্দের ১৯৭২ সনটি ভারতীয় ওতিহাসিক 
বিবর্তনের ধারায় স্বনিশ্চিত একটি স্মরণীয় বৎসর | রাজা 
রামমোহনের দ্বিশত জন্মবাধিকীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্র 
শতবাধিকী জন্মোৎসব উদ যাপিত হইতেছে । মণিকাঞ্চন 
যোগরূপে এই বৎসরে এবং এই ১৫ই আগষ্ট 
তারিখেই ভারতীয় স্বাধীনতারও রজত-জয়ন্তী এই 


উৎসবের তাৎপর্য ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে | এই বৎসরের 


এই আগষ্ট মাসেই এই ত্রয়ী সংযোগের সঙ্গে আর একটি 
যোগাযোগ ঘটিয়াছে শাস্ত্রধর্ম প্রচার সভার প্রতিষ্ঠা 
আলোকদিশারী মহাপুরুষ শ্রীমৎ শ্রীউপেন্্রমোহনজী'র 
জন্মশতবাধিকী ! প্রীউপেন্দ্রমোহনের আবির্ভাব তারিখ 
এগাঁরই আগষ্ট হইতে বর্ষকালব্যাগী শ্রীউপেন্্রমোহম 
শতবাধিকী উৎসবের জন্ক তার কৃপাধন্য শুভ্তগণ ও তৎ- 
প্রতিষ্ঠিত শাস্তরধর্ম প্রচার সভার তিন লক্ষাধিক হাভ্য?ণ 
কর্তৃক তার স্বঘোগ্য ভ্রাতুপুত্র ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তের 
সভাপতিত্বে শ্রীউপেন্্রষোহন জন্মশতবাধিকী উৎসব 
সমিতি (লীলানিকেতন, ৯১ নং চৌরঙ্গী রোড, কলি-২০) 





জীবনশি্পী মতিলাল 
ডাঃ তারাপ্রসন্গ সরকার 


বিশ্বীসঘাতকতার প্রায়ন্চিত্ত 

“আমি ধন্য হব মায়ের জন্য লাঞ্ছনাদি সহিলে 

ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে ফাঁসীকাষ্টে বুলিলে ৷” 

বিশ্বাসঘাতক নরেন গৌসাইকে হত্যার উদ্দেশ্যে 

আলিপুর জেলে রিভলবার প্রেরণ সম্পর্কে বিশদ 
আলোচনা হইয়াছে । রিভলবার প্রাপ্তি প্রসঙ্গে শ্রীমতি- 
লাল লিখিয়াছেন £ "রিভলবার হাতে লইয়া প্রন্ব্ চিত্তে 
কানাইলাল কেবল জানাইয়াছিলেন ‘আমি মরিব, 
নরেনের রক্ততর্পণের কথা তোমর! সংবাদপত্রে পড়িও | 
কেবল একটী অঙ্থরোধ-আমার মৃতদেহ বিপুল 
শোভাযাত্রা করিয়া যেন শশ্মানে শীত হয়! ইহা 
আমার মহিমা প্রচারের অন্য নহে--মীরজাফর, উমিটাদ 
যে দেশে প্রাণদান করিয়াছে সেই দেশে প্রথম মৃতুদণ্ 
বিশ্বাসঘাতক আমাদের হাতে গ্রহণ করিল। ইহার 
গৌরব মহিম! দেশ যেন উপলদ্ধি করিতে পারে 1” 


১৯০৮ খৃষ্টাব্দ । আগষ্ট মাস। আকাশের ঘনঘটা 
অনেকটা কিয়! গিয়াছে । ভাদ্রের ভীক্ষ সুর্যের কিরণ 
সোনার বর্ণে দেখ! দিয়াছে । সেই সময়ে ৩১শে আগষ্ট 
কানাই ও সত্যেন্দ্ৰনাথ অন্থৃন্থ হইয়া জেলের হাসপাতালে 
পাশাপাশি শধ্যাগ্রহণ করিল ! সতোন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে 
ডাকিয়া পাঁঠাইলেন তাহার রোগশধ্যাপাশে। আর 
একজন সহকর্মীকে সমর্থক হিসাবে পাইবেন, এই আশায় 
নরেন্দ্রনাথ ছুটিয়া আসিল সত্যেনের সন্গিধানে । সাক্ষাৎ- 
কার ঘটিল! “কথ! কহিতে কহিতে যখন সত্যেন 
পিস্তল বাহির করিয়া তাহার উরু লক্ষ্য করিয়৷ গুলী 


গঠিত হইয়াছে । এই সমিতি শ্ীউপেন্দ্রমোহনের জীবন- 
মিশন প্রচারের জন্য ভারত যুড়িয়! এক- ব্যাপক কর্মস্থচী 
গ্রহণ করিয়াছে | বিধাতার কি অলঙজ্ঘ্য বিধান, কি 
নিগুঢ ইঙ্গিত এই ঘটনা বহন করে তাহা কাল 
প্রমাণ করিবে । ্‌ 

আজ স্বল্পবিদিত হইলে ৪, ভারতীয় ভাব, সমাজ ও 
ংস্কৃতি-বিবর্তনের পথে প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মকে 
অনুবাদিত করার লক্ষ্যে উপেন্দ্রমোহনের অসাধারণ 
লোকোত্তর প্রতিভাদীপ্ত জীবনের নীরব সাধনা এক 
সীমিত অনাপোষী সনাতন বর্ণাশ্রমী সামাজিক পরিবেশে 


উন্নত উজ্জল ভাগবত জী ব্বনগঠনের যে মতাদর্শ ও বাস্তব. 


দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়! গিক্াছেন তাহ! আজকের সর্বনাশা 
কিছু না-মানার যুগ-প্রবৃত্তির নিকট হয়তো গ্রাহ্য হইবে 


করিল, তখন নরেন ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইল । 
পলাইবার সময় তাহার পায়ে আর একটী গুলী লাগিল, 
কিন্তু আঘাত তেমন সাংঘাতিক হয় নাই। গুলীর শব্দ 
শুনিবাঁমাত্র কানাইলাল চুটিয়া আসিল। ইউরোপীয় 
প্রহরী তাহাকে ধরিতে যায় কিন্ত তাহার হাতে একটা 
গুলী লাগিয়া সে সেইখানেই পড়িয়া চিৎকার করিতে 
থাকে। ইতিমধ্যে নরেন নীচে আসিয়া হাসপাতালের 
বাহির হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় প্রহরীকে ধরাশায়ী 
করিয়! কানাই নরেনকে খুজিতে লাগিল। হাঁপপাতালের 
দরজা বন্ধ করিয়া একজন প্রহরী সেখানে দশাড়াইয়া 
আছে। কানাইলাল তাহার বুকের কাছে পিস্তল ধরিয়া 
ভয় দেখাইয়া বলিল, নরেন কোথায় তাহা যদি সে 
বলিয়া না দেয় তে! তাহাকে গুলী খাইয়া মরিতেহ ইবে | 


বেচার। দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, নরেন অফিসের দিকে 


গিয়াছে। কানাই ছুটিয়া গিয়| দূর হইতে নরেনকে 
দেখিতে পায় ও গুলী চালাইতে থাকে । গুলীর শব্দ 
শুনিয়া জেলার, ডেপুটি জেলার, এসিষ্ট্যাপ্ট জেলার, বড় 


জমাদাঁর, ছোট জমাঁদার সবাই সদলবলে হাসপাতালের - 


দিকে ছুটিয়া আসিতে থাকে । পথের মাঝে কানাই- 
লালের রুদ্রমূতি দেখিয়া তাহারা রণে ভঙ্গ দেওয়াই 
শ্রেয়; 'বোধ করিল। কে কোথায় পলাইলেন, 
তাহার ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে জেলার- 
বাবু তাঁহার বিপুল কলেবরের আধেকিটা কারখানার 
একটা বেঞ্চির নীচে টুকাইয়! দিগ়্াছিলেন, এ কথা 
সর্ববাদিসম্মত। ' এদিকে কানাইর হাত হইতে গুলী 
খাইয়া নরেন এক পয়নালীর পার্শ্বে আছাড় খাইয়া 


না, হয়তো উপহাসাম্পদ হইবে, কিন্ত ইহার সুষম সমাজ 


কল্যাণ ও স্থিতির যে অন্তঃসংবেগ তাহা অবরুদ্ধ হইবার 
নহে, সমস্ত বাধা বিদ্ব কাটাইয়া আপনার বেগে আপনি 
পথ করিয়া লইবে। সমাজ-কলযাণের বহু বিচিত্র মত- 
পথের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যর্থতা-ক্লান্ত মান্খখ একদিন 
ইহার যাথার্থ্যতা উপলদ্ধি করিবে। 
নব জাগরণের আলোড়ন-আন্দোলন অভূতপূর্ব মনীষার 
শোভাযাত্রার অন্তরাঁলের গর্ভবেদনা যদি হয় ভারত- 
সতার স্বধারায় প্রত্যাবর্তন, আপনাতে আপনার ফিরিয়া 


আসা তবে উপেন্দ্রমৌহনের জীবন, কর্ম ও সাধনা ' 


স্বনিশ্চিত এই অপরিস্ফুট পথ-রেধাকে বাস্তবায়িত করার 
ইঙ্গিতবহ দিকদিশীরী যুগচিন্ন। 
আরাধারমন চৌধুরী 


বিগত শতকের - 
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পড়িল । কানাইয়ের গুলী যখন ফুরাইয়া গেল তখন 


বন্দুক লাঠিসোটা লইয়া সকলেই বাহির হইয়া. 


আসিল এবং ' কানাইকে খিরিয়া ফেলিল। ততক্ষণ 


২”*৫কানাইলাল তাহার বুকের উপর বসিয়া তাহার শেষ 


A 


আয়ুটুকু কাড়িয়৷ লইল। জরাক্রান্ত কানাইলালের 
গায়ের উত্তাপ তখন ১০৫ ডিগ্রী । ১৯৮ সালের ১লা 
সেপ্টেম্বের এই চিরস্মরণীয় ঘটন! ঘটে । 


উদ্দীপন! £ 


প্রকৃত সন্তান জেন সেইজন 
নিজের দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জন 
যে করিবে মা'র ছুঃখ বিমোচন 
হবে তার মাতৃখণ প্রতিদান | . 
| _কাব্যবিশারদ 
পরদিন পূর্ব আকাশে অপুর্ব ছ্যুতিমনোহ্র জবাকুত্বমের 
রঙে রঙিন হইয়! স্বর্য্য উদ্দিত হইল রাত্রের বর্ধাস্নাত 


*. পন্রগুলি প্রাতঃস্র্ধের কিরণে এক অপূর্ব শোভা ধারণ 


করিয়াছে। জবাকুহ্বষের রঙে রঙিন বাঁলার্ক কিরণে 
পুণাশোতা স্বরধুনী এক অপূর্ব শোভা! ধারণ করিয়াছে। 
মতিলাল প্রকৃতির এই মনোহর সাজে বিস্মিত হইলেন । 
তাহার মনে হইল প্রকৃঘিদেবী আজ মনোহর, সাজে 
স্বমজ্জিতা হইয়াছেন । তিনি খুশীমনে তাড়াতাড়ি বাড়ী 
ফিরিয়া আসিয়া! প্রভাতী সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আলিপুর 
জেলের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড পাঠ করিলেন । কানাই- 
লাল ও সত্যেন্্রনাথের জয় দিল দেশবাসী | চন্দননগর- 
বাসী গর্বোন্নত শিরে হাকিল--“আমাদের' কানাই- 
লালের এই কীর্তি ৷” ১৯৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর 
বিশ্বয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রক্তের অক্ষরে লেখা হুইল, 
= বিংশ শতকের প্রথম ভাগে স্বাধীনতার ষড়ষন্তর ব্যর্থ 


)করায় প্রথম বিশ্বাসঘাতক বিপ্লবী শহীদের হস্তেই 


নিপাতিত হুইয়াছে। | | 
জেলের ভিতর রাজসাক্ষীকে এইরূপভাবে হত্যা 

করা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল 

অধ্যায়। এই প্রকার হত্যাকাণ্ড খৃঃ পৃঃ, ৩০০ অবে 


জীবনশিল্পী মতিলাল 
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গ্রীসের একটী ঘটনার সহিত উপমেয় | তখন জেলের 
মধ্যে দেশব্রোহীকে নিহত করিয়া হারমেতিরান্‌ ও 
এ্যারিস্‌ ষ্টোজিটন নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। অগ্ভাণি 
সেইজন্য তাহার! গ্রীকদেশে সর্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন! 
কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ পৃথিবীর মধ্যে আর এক বার 
এইরূপ কার্য করিয়! বিখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু স্বাধী- 
নোত্তর অর্বাচীন বাঙালী আজ তাহাদের পূজা করা 
দূরে থাকুক স্মরণও করে ন! । 
মৃত্যুঞ্জয় কানাই £ 

নরেন্দ্র গোসাই-এর হত্যাকাণ্ডের পর আলিপুরের 
ডিস্রী্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডবলিউ. এ. ম্যার উক্ত ঘটনার 





তদস্ত করিয়া যে সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করেন সেই সম্বন্ধে 


কানাইলালের কিছু বলিবার আছে কিনা জিজ্ঞাস! 
করিলে কাঁনাইলাঁল বলেন যে, ইন্দ্রনাথ নন্দীর কথ| 
সাক্ষীগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা নির্জল মিথ্যা এবং 
তিনটি রিভলভাঁর ছিল বলিয়া ধাঁহাঁর1 উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহাঁও সত্য নয়। ইন্দ্রনাথকে জড়াইবাঁর জন্ট তিনটি 
রিভলভাঁরের অবতারণা করা হইয়াছে । 

ম্যাজিষ্রেট_-ণ্তা হলে তুমি স্বীকার করছে যে; 
তোমর| নরেনকে মেরেছে ?” 

কানাইলাল উত্তর দিল--“ই্যা, আমি ও সত্যেন 
আমরা উভয়েই নরেনকে মেরেছি 1” 

ম্যাজিষ্রেট--“কেন মেরেছে| ?” 

কাঁনাই--“কেন মেরেছি, তাঁর কোন কারণ বলভে 
পারবে! না।. তবে এইটুক বুঝি নরেন দেশদ্রোহী । 
বিশ্বাসঘাঁতক। তাই তাকে খুন করেছি ।” 

হত্যার অভিযোগে কানাইলাল ও সত্যেনের বিচার 
আরম্ভ হইল । প্রাথমিক তদন্ত শেষ করিয়া মিঃ 
ম্যার মোকর্দগমাটি, দায়রা সোপর্দ করিয়া দেন। 
আলিপুরের দাঁয়রার জজ মিঃ এফ. আর. রো সাহেবের 
এজলাসে ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিচার আরম্ভ হয়; 
সতীর্থ সত্যেনকে বাচাইরাঁর জন্ত কানাইলাল নিজের 
উপর সমস্ত দায়িত্ব লইয়া আদালতে বর্ণনা দিলেন ' 
বিচারের পর জজ মিঃ রো কানাইলাঁলকে মৃত্যুদণ্ডে 
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দণ্ডিত করেন। সত্যে্জনাথকে ছুইজন শ্বেতাঙ্গ জুরী 
দোষী এবং তিনজন ভারতীয় ভুরী নির্দোষ বলায়, জজ 
সত্যেনের মোকার্মা পুনরায় বিচারের জন্য “হাইকোটে 
পাঠাইয়া দেন। 

১৯০৮ বৃষ্টাব্দের ১৫ই ও ১৬ই ইভ হাইকোর্টের 
বিচারপতি মিঃ কক্স ও বিচারপতি সফিরুদ্দিনের 
এজলাসে সত্যেন্দনাথের মোকদর্মার শুনানী হয়। 
কানাইলালের ফাপির হুকুমও হাইকোর্ট কর্তৃক 
অনুমোদিত হওয়ার প্রয়োজন বলিয়া ইহাঁও সত্যেনের 
মোকদ্মার সহিত উত্থাপিত হয়। ২১শে অক্টোবর 
হাইকোর্ট সত্যেন্্রনাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এবং 
সেই সঙ্গে কানাইলালের দণ্ডও অনুমোদিত হয়। 

মৃত্যুদণ্ডাদেশ দানের পর কানাইলাল ওজনে ১৬ 
পাউণ্ড বাড়িয়াছিলেন-_উভয়েই প্রফুলমুখে ফাসীকাঠে 
গিয়া উঠিশ্বাছিলেন। তাহাদের নির্ভীক, নিবিকার 
আনন্দময় মূৰ্তি দেখিয়া জেলার সাহেব ও বাঙালী 
কর্মচারীগণ সকলেই হতবাক হইয়া পড়িয়াছিল। 
“মৃত্যুর গর্জন শুনেছিল তারা সঙ্গীতের মত”--কবির 


'এই মর্মোখিত বাণী বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল 


কানাই-এর জীবনে । 

কানাইলালের সহিত দেখা ক্রার আর ত্বযোগ 
রহিল না। মরণের পূর্বে সে কাহার সহিত দেখা 
করিতে চায়-_এই কথ। জিজ্ঞাসিত হইলে তদৃত্তরে সে 
কোন আকাক্ষাই প্রকাশ করে নাই। কানাইলালের 
ইহ্জীবনের যে প্রয়োজ্জন ছিল, ভাহী সে সম্পূর্ণ 
ভাবে সমাপ্ত করিয়াছে বলিয়া তাহার অন্তরে তৃপ্তির 
অবধি ছিল না। তাহাদের আইরিশ জেল ওয়ার্ডার 
তাহার হাস্তোদ্দীপ্ত ব্দনে তাহার দিকে টাহিয়! বিস্মিত 
হইত। সে কানাইকে বলিয়াছিল যে, কানাইলাল 
ফাসীর মঞ্চে আরোহণ. করিলে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়] 


প্রবর্তক 


এ পা তে লী পট পাস ও পাত পা পলা লাক ৮৯ পপ পা পি ৯৯ প৯ এস ৮৯ প৯ ৯৯৪৪ ৩৩৯৯ CE পাস পাপ SOS 


[ শ্রাবণ, ১৩৭৯ 


০৯৯, 











তাহার কিরূপ অবস্থা দীাড়াইবে, তাহা দেখিবার 
জন্য সে প্রতীক্ষা করিবে কানাইলাল তাঁহার কথা 
শুনিয়া মৃত হাসন্তে বলিয়াছিল “মৃত্যুকে আমি ভয় 
করি না। আমার কর্ম ত্বসম্পন্ন হইয়াছে । আমি ৮ 
হাসিতে হাসিতে ফাঁসীর দড়ি গলায় পরিব।” 


মতিলাল কাঁনাইলালের সহিত দেখা করার চেষ্টা 
করিলেন। কিন্তু সুযোগ পাইলেন না৷ বিচারালয়ে 
আগমন, সংবাদপত্র পাঠ ইত্যাদি মারফৎ কানাইলালের 
সমস্ত খবরই সংগ্রহ করিতেন। 


একমাত্র কানাইলালের জোষ্ঠব্রাতা ডাঃ আশুতোষ 
দত্ত এই সময়ে কানাইলালের সহিত জেলে গিয়া 
সাক্ষাৎকারের অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন । আশুতোষ 
বাবুর মুখে মতিলাল শুনিলেন যে, ফাঁসির হুকুমের পর 
কানাইলাল "শুধু ম্যালেরিয়া অর মুক্ত হয় নাই, 
তাহার দেহের ওজনও পাঁচ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে? 
তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া অধিক কথা , 


বলার সাহস আশ্ুবাবুর হয় নাই কানাইলাল উৎফুল্ল ।** 


মরণের প্রতীক্ষায় সে নিশ্চিন্ত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছে । 
সংসারের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র মমতা নাই। 
কানাইলাল বিধবা মাতাকে প্রণাম জানাইয়াছে। 
অনুঢ়া ভগ্নিগুলির শুভকামনা করিয়াছে কিন্তু সে 
মতিলালকে জাশাইয়াছে যেন তাহার মৃত্যুর পরে 
তাহার শবদেহ লইয়া যোগ্য শোভাযাত্রার ব্যবস্থা কর! 
হয়। মতিলাল এই অবস্থায় নিজেকে নিরুপায় মনে 
করিপেন। নরেন্দ্রনাথের হত্যার পর ইংরেজের দোর্দণ্ 
শাসন আরও রুদ্রমূতি পরিগ্রহ করিয়াছিল। কানাই- 
লালের প্রতিষ্ঠিত সমিতিতে তরুণের! লাঠিখেলায় যোগ 
দিতে আর আসিত না। অভিভাবকের কড়া শাসনে 
পল্লীযুবকের! সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। (ক্রমশঃ). 


রাজা রামমোহন হইতে শ্রীঅরবিন্দ 


শ্রীবামাশঙ্কর মৈত্র 


ইংরেজি ১৯৭২ খুষ্টাব্দটি রাজা রামমোহনের দ্বিশত- 
বাধিকীর সঙ্গে শ্রীমরবিনের শতবাধিকী উৎসবরূপে 
উদযাপিত হইতেছে । রামমোহনে যাহার স্থচন। 
অরবিন্দে তাহার সমাপ্তি ব! পরিণতি কিনা, এই প্রশ্ন 
যদি এই প্রসঙ্গে কাহারও মনে উদয় হয় তবে তাহার 
যৌক্তিকতা লইয়া আলোচনা ব| বিতর্ক চলিতে পারে, 
কিন্তু সেই প্রশ্নের স্বাভাবিকতাকে উড়াইয়া দেওয়া 
সঙ্গত হয় না। রামমোহন ব্রান্মসম্জের আদি এবং 
এই আদিতে ভারতীয়: সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতীচ্য 
রূপায়ণের প্রাথমিক প্রয়াস। যে ইন্দো-ইউরোপীয় 
সভ্যতার প্রাথমিক লক্ষণ রামমোহনে তাহার পরিণত 
রূপ অরবিন্দে কিনা, এই প্রশ্নও আসিতে পারে | রাম- 


মোহুনের ব্যক্তিমানস তুলনামূলক ধর্মতত্বের আলোচনার, 


₹/বৈদগ্ধে ও আভিজাত্যে সমুজ্জল। অরবিদ্দের ব্যক্তি- 
: মানস তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধ্যাত্ব-মানসিকতার আতি- 
জাত্যে সমুজ্জল এবং বিবিধ অধ্যাত্ম সাধনার তুলনামূলক 
আলোচনার বৈদগ্ধে ভরপূর | রামমোহনের ধর্মতাতের 
আলোচনায় নব্য যুক্তিবাদের দৃঢ় পদক্ষেপ। নানাবিধ 
মিষ্টিক চেতনার এক নব্য যুক্তিবাদের পথে অরবিন্দের 
দৃঢ় পদক্ষেপ । রামমোহনে উপনিষদের প্রাধান্ত, 
তান্ত্রিকতারও স্পর্শ আছে, কিন্ত মধ্যযুগীয় নব্য স্তাঁয় ব! 
পৌরাণিক ভক্তি ধর্শের প্রতাব পরিলক্ষিত হয় না। এ 
সকল কথ! অরবিন্দ সম্পর্কেও প্রযোজ্য হইতে পারে। 
অরবিন্দ অতিমানসের সন্ধান স্থন্ম অধ্যাত্ম চেতনায় 
বিবেকানন্দের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, এইরূপ 
বিবরণ আছে.। সেই বিবেকানন্দের 'অধ্যাত্বমানসিকতা 
/ কৈশোর যৌবনে ব্রাহ্ম পরিবেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
কথিত আছে, কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা বিবেকানন্দের হৃদয়ে 
বাগ্মী হইবার বাসনা জাগ্রত করিয়াছিল। অরবিন্দের 
মাতামহ রাজনারায়ণ বস্তু রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাম্ম- 
২ 


ধর্মের একজন বিশিষ্ট $তিহাসিক ব্যক্তি । অরবিন্দের 
পিতা সিভিল সার্জন ডাঃ কে. ডি. ঘোষের ইউরোপীয় 
শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রতি প্রগাঢ় অদ্ধার ফলস্বরূপ অরবিন্দেণ 
কেস্বিজে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা । রাহমোহনই প্রথ্য এই 
ইউরোপীয় শিক্ষ-সংস্কৃতির দিকে সোৎসাহে দুই বা 
বাড়াইয়াছিলেন। রামমোহন হইতে অরবিন্দ পর্যযও 
ধারাবাহিকত! খুব অস্পষ্ট নয়। অরবিন্দের সল্প 
পটভূমিকা বলা যাইতে পারে রামমোহন, বঙ্কিম ও 
বিবেকানন্দ । অবশ্য কেশবচন্দ্র ও ব্রঙ্গবান্ধব উপাধ্য য় 
সমগ্র ধারাবাহিকতার আলোচনায় আসিতে পারে 
এবং মহৰি দেবেন্দ্রনাথের আত্মমগ্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অর- 
বিন্দের আত্মমগ্ন ব্যক্তিত্বের একটা সাদৃশ্য আছে, এইকূপ 
কাহারও কাহারও মনে আসিয়া! থাকিতে পারে। 
ভাঁবগত ধারাবাহিকতায় মোটের উপর রামমোহন ও 
বিবেকানন্দের মধ্যে বঙ্কিমমানসকে ধরা যাইতে পারে । 
কিন্তু বঙ্কিমমানসেও কি মধ্যযুগীয় পৌরাণিক ভক্তিধশ্য 
ও নব্য স্ায়াদির তুলনায় পাশ্চাত্য দার্শনিক চিত্ত) 
ধারার ও ত্রাঙ্গধন্মান্দোলনের প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত 
হয় না? অবশ্য এই বিতর্কে জটিলতা! আছে। যাহা 
হউক রামমোহন হইতে অরবিন্দ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকতায় 
বিচার উপেক্ষা কর। সঙ্গত মনে হয় না। 

স্বদ্েশীযুগের যুক্ত অরবিন্দ ঘোঁষ মহাশয় ও পণ্ডি- 
চেরীর শ্রীঅরবিন্দ এতিহাসিকভাবে একই ব্যক্তি 
হইলেও, ভাবগত সাধনায় এঁক্যের চাইতে বৈচিত্র্যই 
সমধিক স্বদেশীযুগের অরবিন্দ বন্কিষী স্বাদেশিকতার 
খৃত্বিক, পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ বিবেকানন্দের আধুননকীকৃত 
ব্যবহারিক বেঘান্তের পরবর্তী এক গভীর সাধনপথ 
সৃষ্টিতে বিভোর, এক 'ইন্দো-ইউরোগীয় যোগবক্গবিদ্যার 
্রষ্টা | স্বদেশীযুগের অরবিন্দ তিলক, বিপিন পাল, 
লাজপত রায়ের সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে চিলেন। 





১১৮ 








পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ পঞ্ডিচেরীর বাহিরে না থাকিলেও 
আত্তরচেতনায় গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও বাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে 
একট! আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে বিচরণ করিয়াছেন । 
স্বদেশীযুগের প্ল্যাটফর্ম অন্তর্ুখী জাতীয়তার প্ল্যাটফর্ম, 
পণ্ডিচেরীর প্ল্যাটফর্ম ভাগবত আন্তর্জ।তিকতার 
প্র্যাটফর্ম। স্বদেশীযুগের স্বাদেশিকতার আলোকে 
বিকীর্ণ. হইয়াছে জাতীয়তাবাদী কর্মযোগীদের স্বদেশ 
ও সমাজের সেবায় । পণ্ডিচেরীযুগের আধ্যাত্মিকতা 
একটি ফিলট্রেশান পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক অধ্যাত্মপিপাস্থ 
বিদগ্চজনের মননশীলতাঁকে অবলম্বন করিয়! ধীরত! ও 
প্রশান্তির সহিত খুব ধীরে ভারতীয় বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত 
সমাজ-চেতনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। শ্বদেশীুগের বঙ্গীয় 
প্ল্যাটফর্ম যেখানে অরবিন্দের পাশে বিপিন পাল ও 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাহার সুচনা উনবিংশ শতাব্দীর 
সমগ্র বাংলা সাহিত্যের সাধনার মধ্যে ছিল। পণ্ডিচেরী- 
যুগের যে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম উহা রামমোহন 
দ্বারকানাথ হইতেই সূচনার ইঙ্গিত বহন করে, কেশবচন্তর 
ও বিবেকানন্দ তাহার বিস্তার এবং পরবর্তী কালে 
গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণণে উহার ব্যাপক 
বিস্তৃতি | 

পর্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ এক সর্ধমানবীয় দেবজন্মের 
সাধনাকে সার্থক করিবার সাধনা করিয়া গিয়াছেন | 
১৯৫০-এর দেহরক্ষার দিন পর্য্যন্ত নিজ্জনতায় তিনি এই 
সাধন! করিয়া গিয়াছেন। অনেকের নিকট ইহা বিশ্বা- 
মিত্রের তপন্তার মত মনে হইয়াছে । বিশ্বামিত্র যেমন 
তপঃশক্তিতে নূতন বিশ্ব সুষ্টি করিতে মগ্ন হইয়াছিলেন, 
শ্রীঅরবিন্দও সেইরূপ তাঁহার পণ্ডিচেরীর নির্জন সাধনায় 
নৃতন দেবমানবমণ্ডল স্থষ্টি করিতে চাঁহিয়াছিলেন। 
তাহার তত্বান্নসারে অতিমানস জ্যোতির পূর্ণ অবতরণের 
মধ্য দিয়া মানবীয় জীবনের দিব্যত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। 
জীবসত্বার ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যেই এই অতি- 
মানবীয় সম্ভীবন! রহিয়াছে । অতিমাঁনসে অহংকে 
সমর্পণ ও সমগ্র সত্তার দিব্য রূপান্তরের পথে জাতীয় 
চেতনার অহংকেও অতিমানসে সমর্পণের প্রসঙ্গ এই 
সাধনার সমগ্রতাঁর মধ্যে রহিয়াছে ! 
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ভূমার দিকে ভারতের সহজাত চেতনাকে ব্রিটিশ 
ভারতের বহু মনীষী ইউরোপীয় মানসিকতার পট- 
ভূমিকায় নুতন করিয়! উপস্থাপন করেন। রামমোহন, 
কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, রাধা কৃষ্ণ 
সকলেই এইদিক হইতে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু আাবাল্য ৮ 
ইউরোপীয় মানসিকতায় প্রতিপালিত অরবিন্দের ভিতরে 
প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিবিধ রূপকে ইউ-. 
রোপীয় প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত করার এক সহজাত ও 
স্বাভাবিক সামর্থ্য ছিল। ইহার ফলে তাহার দর্শন 
আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিক চিস্তাধারায় একটা নূতন 
সংযোজনারপে প্রকাশিত হইয়াছে! ইউরোপীয় সভ্য- 
তার ও সংস্কৃতির যে তিনটি মূল স্তম্ভ গ্রীসের বিজ্ঞান, 
সাহিত্য ও পৌন্দধ্যের সাধনা, রোমের রাজনীতি শাসন- 
তন্তু ও আইন শাস্ত্রাদিয় সাধনা ও খৃষ্টধন্ম এ সকলের সঙ্গে 
অরবিন্দের ছাত্রাবস্থাতেই গভীর পরিচয়। মধ্যযুগীয় 
খৃষ্টীয় সাধন! ও দার্শনিকতা এবং রেণাঁপা ও রিফরৃ- 
মেশীনের নবীন উল্লাস আধুনিক. ইউরোপীয় নব্য 
দার্শনিকতা ও সাহিত্য সাধনা সবকিছুই অরবিন্দ... 
চেতনায় বিস্ৃত। সেইজন্য অরবিন্দের আধ্যাত্মিকতার ' 
বিশ্লেষণধারা ইউরোপীয় ভাঁববাদী মানসের খুবই 
নিকটবর্তী। এমনও চিন্তা কাহারও কাহারও হইয়াছে 
যে, অরবিন্দ-দর্শন কতটা প্রাচ্য-ভারতীয়, কতটা পাশ্চাত্য 
তাহার যথাষথ নির্ণয়ের হৃর্নহত1 আছে। পারিভাষিক- 
তার দিক দিয়াও অরবিন্দ-দর্শন প্রচুর পরিমাণে প্রতীচা 
ধার! আশ্রিত। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সমস্ত সংস্কতিধারাকে 
ভারতীয় ভাবরূপে গ্রথিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ' 
তাহার বিশ্বভারতীতে । আর অরবিন্দ পণ্ডিচেরীর 
সাধনায় ভারতীয় যোগত্রঙ্গবিগ্ভা ও ব্রহ্মতান্ত্রিকতাকে 
ইউরোপীয় সংস্করণে রূপান্তরিত করিয়াছেন । গীতা- 
উপনিষদ-তান্ত্রিক সাধনার ধারা, খৃষ্টীয় সাধকদের ভাবাহু- 
প্রেরণা, গীতার সমর্পণ যোগ খৃষ্টীয় আত্মসমর্পণের সাধনা |. 
নিওপ্লেটোনিজম্‌ হইতে আধুনিক ইউরোপীয় ভাববাদী 
দর্শন সবকিছু আপন আতন্তর-জ্যাতিতে মিলাইয়া 
মিশাইয়া এমনকি ইউরোপীয় ভাবে জড়বাদী দর্শনেরও 
আলোচনা করিয়া আপন সাধনধারা ও দার্শনিকতা 
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প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসবাদ হইতে 
স্বতন্ত্র সন্ন্যাসবাদী নয়, অথচ সন্ন্যাসমুখী এক আধ্যাত্মিক 
সাধনচৈতন্ত আধুমিক শিল্প সভ্যতার উপযোগী করিয়া 


এ তিনি গড়িয়। তুলিয়াছেন। ' স্বদেশীবুগের অরবিন্দের 


+ 


মধ্যে শিদ্ধ গৃহস্থ হিন্দু যোগীর চেতনার অল্পাধিক নৈকট্য 


প্রতিভাত হয়। পণ্ডিচেরীর অরব্রিন্দের মধ্যে প্রতিভাত 
হয় এক জন্ন্যাস্চেতনসম্পন্নতা যাহা জীবনসতার 
আধ্যাত্মিক সার্থকতা স্বীকার. করে । এই সন্্যাস- 
চৈতন্ত বৃদ্ধ-শঙ্করের জীবনবিমুখী নীতি হইতে স্বতন্ত্র অথচ 
যেন বৃদ্ধ-শঙ্কর-খুষ্টের সন্ন্যাসাশ্রিত চেতনার আলোক 
এক  ব্রহ্মতাস্ত্রিক- ব্রক্মমাতৃকশিক্তিচৈতন্ব অবলম্বন 


' করিয়া জীবনসত্তায় অনুপ্রবিষ্ট । মানবীয় বিচার-বুদ্ধির 


অনুভূতির বহু ভর্দস্থিত জ্যোতি ; চৈতন্ঠে সমগ্র মানবীয় 
সত্তাকে উদ্ভাসিত-করা অধ্যাত্বজীবন অরবিন্দের ভাগ- 
বত বিশ্বজনীনতার ভিত্তিভূমি। প্রসঙ্গক্রযে, ইউরোপীয় 


নীতিধর্স্মের ভারতীয় সংস্করণরূপে গান্ধীর সবরমতী - 


আশ্রম, ইন্দ-ইউরোপীয় যোগব্রক্গবিদ্ভার আশ্রয়স্থলরূপে 
পণ্ডিচেরী আশ্রম ও বিশ্ব সংস্কৃতির ভারতীয় রূপায়ণের 
প্রতিষ্টানরূপে শান্তিনিকেতন আশ্রম বর্তমান, বিশ্বের 
1 পর্য/টক মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে | আধুনিক 
[ভারতে সাংস্কৃতিক স্বারাজ্যের খু আত্মপ্রকাশে যদি 


ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত কিছুটা হইয়া থাকে তবুও ইন্দো- ' 


ইউরোপীয় ভাঁরত-সংস্কৃতিতে অন্তর্মু্খীনতা যে অব্যাহত 
আছে, আধুনিক ভারতের এই তিনটি আশ্রম তাহার সাক্ষ্য 
বহন করিতেছে |: ভাবী ভারতের সাংস্কৃতিক স্বারাজোর 
রূপায়ণে আমরা এই তিনটি আশ্রম হইতে বহু উপাদান 
সংগ্রহ করিতে পারি। আর অধ্যাত্বমুখী ভারত অধ্যাত্ম 


. মীমাংসার আধুনিক গভীরতম বিশ্লেষণে অরবিন্দ-দর্শন 


হইতে আলোকপ্রাপ্ত হইবে। পণ্ডিচেরীতে প্রীঅরবিন্দের 
তপোমগ্র জীবনের ইতিহাস অন্তমুখী প্রজ্ঞাকে দিব্য কর্ণা- 
মুখী শক্তিতে পরিচালিত করিবার দৃষ্টান্ত হিসাবে রহিয়া 
যাইবে। মা 

‘আৰ্য্য’ পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ তাহার মূল অধ্যাত্ম 
ভাবধারা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খুষ্টাব্ের মধ্যে 
লিখিয়াছিলেন। উহাই তাহার বিশ্ব দিব্য-য়িশনের 
প্রধান ভিভি। সেই লেখাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইয়া! সাধারণ পাঠকদের নিকট" উপস্থিত হইতে দেড় 
'যুগেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হইয়া যায় এবং দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ আসিয়া যায়।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার ও 
নাৎসীবাহিনীর কার্ধ্যকলাপ তাহার অধ্যাত্মচেতনায় 


রাজা রামমোহন হইতে অরবিন্দ 


উতলা ল্য লিল UU 


‘পরিপূরক বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। 


১১৯ 








ও সাধনায় বিরোধী শক্তিরপে কাজ করে। এই সময় 
তিনি হিটলারের কাঁধ্যকলাপের দেবভাব বিরোধিতার 
কথা ঘোষণা করেন । 'এইদিক হইতে রুজতেপ্ট, চার্চিল 
ও স্ট্যালিনের সমবেত হিটলার-বিরোধিতায় তাহার 
নৈতিক ও ভাবগত সমৰ্থন ছিল, এইরূপ ভাবিবার 
অবকাশ দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপের 
গণতান্ত্রিক সঙ্কটের মুখেই ইউরোপ আমেরিকার 
মনীষীবৃন্দের নিকট তাহার দার্শনিক চিন্তাধারা দ্রুত 
জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ‘আৰ্য্য’ পত্রিকার 
দেশে বিদেশে, প্রচারের ফলে স্বপ্নসংখ্যক মনশীষীর নিকট 


'তাহাঁর দিব্যজীবনের বার্তা পৌছিয়্াছিল। দ্বিতীয় 


বিশ্বযুদ্ধেই তাহার দিব্যবার্তা ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল।  আমেরিকা-ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং বিদপ্ধপমাজে .অরবিন্দ-দর্শনের সমাদর ভারতীয় 
বিদগ্ধদমাজে প্রতিধবনিত হইতে বিলম্ব হয় নাই। 
অধ্যাত্ম সাধনায় অরবিন্দের এই বিশ্বজনীনত] সংস্কৃতি ' 
সাধনায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতা প্রতিষ্ঠার জন্ত 
শান্তিনিকেতন স্থাপনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং 
ব্রজেন'শীলকে মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে যে সংস্কৃতি 
সমন্বয়ের কথা বলিয়াছিলেন তাহা স্মর্ভব্য হইয়া পড়ে | 
জগদীশচন্দ্র বস্বর ‘অব্যক্ত’ নামক গ্রন্থে যে বিজ্ঞান-দর্শন 
ও অধ্যাত্বচেতনার যে সমন্বিত রূপ ইহাও এই প্রসঙ্গে 
আসিয়া যায়। প্রফুলচন্দ্র রায়ের হিন্দু রসায়ণের 
চিন্তাধারার আধুনিক উপস্থাপনা এ সকলই ইন্দো- 
ইউরোগীয় সংস্কৃতিতে শ্ীমনরবিন্দের যোগ-সংস্কৃতির 
এইসব 
মিলাইয়! রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মদমাজের মনীষীদের 


‘বিবিধ প্রকারে আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতির আলোকে 


প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে আনিবার বিবিধ রূপ। 
এইসব বিবেচনায় রামমোহনের দ্বিশভবাধিকী ও অর- 
বিন্দের শতবাধ্িকী সমসাময়িক সাংস্কৃতিক আত্ম প্রকাশের 
একই ভাবসমুদ্রের তরঙ্গগতি বলিয়া মনে হওয়া 


স্বাতাবিক। 


॥ ১৭৭২ খৃঃ অব্দে (মতান্তরে ১৭৭৪ খৃঃ অন্দে) 
রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। ১৮৭২ খুঃ অব্দে 
শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব। ১৭৬৫ খৃঃ অক ক্লাইভের. 
বাংল! বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ। ১৭৬৪ বৃষ্টাব্দে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের শেষ আলোকস্তম্ভ বলদেব বিদ্যা- 
ভূষণের মৃত্যু। পণ্ডিতগণের কেহ কেহ বলেন, বলদেৰ্‌ 
বিদ্যাভূষণ ভারতের নিজন্ব দার্শনিক ধারার শেষবিন্দু। 


বা দেখেছি, পেয়েছি চিনেছি 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


নয় ॥ 


প্রথমেই বলা চাই ডানলাভিন কটেজে নিত্যপূজার তাই স্বানাভাবের দরুণ আরে! চাই নি কৃষ্ণমূতি প্রতিষ্ঠা 


জন্তে কৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা। 

আমি নিজে মন্দিরের ভক্ত নই | নানা তীর্ঘস্কানে নানা 
মন্দিরেই গিয়েছি বটে, কিন্তু আমি গঙ্গাভক্ত_ মন্দিরের 
দিকে বড় একট! ঘেষি না। এখানে কৃষ্ণপ্রেষের 
সঙ্গে আমার স্বভাবের মিল নেই। সে বলত সঘনেই 
যে, মন্দিরে যখন কোনে! প্রতিমায় দেবতা বা দেবীর 
আবির্ভাব হয়_বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরে-_তখন জে- 
মন্দির হয়ে ওঠে কতকটা অধ্যাত্বশক্তির ডাইনামোর 
যতন-_-যাঁর ঢেউ খেলে যায় চৌদিকে, যাদের অন্তরে 
ভক্তির কণ্ডাষ্টর আছে তাদের সতায় সে-শক্তি সক্রিয় 
হয়, সহজেই হবে। আমি এ নিয়ে মাথা বকাই নি 
কোনোদিনই | (হিমালয়কেও আমার কোনোদিনই 
দেবতাত্বা মনে হয় নি। আমার মনপ্রাণ উজিয়ে ওঠে 
মা গঙ্গার নামে, দর্শনে, আনে । কেবলমাত্র দক্ষিণেশ্বরে 
শ্ীরামকৃঞ্জদেবের শয়নকক্ষে আমি দিব্য প্রেরণা পাই 
সেখানে ধ্যানে বসলে তক্তিতাব জেগে ওঠে আমার 
মনে প্রাণে | না, ভুল হ'ল | কুমারিকায় কন্তাকুমারী 
মন্দিরে একবার ভক্তির তোড় নেমেছিল আমার মনে 
মন্দিরে বসেই গান বেঁধেছিলামঃ কবিতাও 
লিখেছিলাম ইংরাঁজীতে তথা বাংলায় । বৃন্দাবনে যেতে 
তাই আমার মন চায় না। আমার. আবাধ্য-_হরিদ্বারের 
বা দক্ষিণেশ্বরের মা গঙ্গা। 

কিন্ত ইন্দিরা চেয়েছিল পুনায় কৃষ্ণবিগ্রহ এনে 
তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কবে আমাদের ভগ্রপ্রায় নিলয়টিকে 
মন্দির ক'রে তুলতে । ও যে দেখেছিল পুনায়ই 
আমাদের হরিকৃষ্ণ মন্দির গ'ড়ে উঠবে, তাই চেয়েছিল 
আগে থাকতেই ক্ঞ্চবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে আমার 
শয়নকক্ষে । কারণ হলঘরে ভজন করা সম্ভব হ'লেও 
সেখানে ডাইনিং রুমে বিগ্রহ রাখা চলে না। আমি 


করতে। কিন্তু ও শুনল না। আমরা কলকাতা, পুন! 
ও প্রয়াগে কৃষ্ণের কোনো হন্দর মর্শরমূ্তি পাই নি। 
আমি বলেছিলাম মূৰ্তি যদি আনতেই হয় তবে তাঁকে 
হতেই হবেহব দর্শন__সচরাচর নান! মন্দিরে যেরকম 
অস্থন্দর বিগ্রহ দেখা যায় তাদের আমি বরণ করতে পারি 
নি কোনোদিনই | তাই হয়ত মন্দিরও আমার মন 
টানে নি কোনোদিনই | 

ভেবেচিন্তে স্থির করলাম--ডিসেম্বর মাসে--যে, 
কাশীতে গিয়ে খোজ করতে হবে কৃষ্ণের একটি নয়ন- 
মনোহর শ্বেতপাথরের বিগ্রহ । ভাগ্যক্রমে এই সময়ে 


(১৯৫৪ সালে) আমাদের শুভার্থী বন্ধু স্তার সি. থ্িঃ 
রামন্বামী আয়ার ছিলেন. কাশীর হিন্দু বিশ্ববিগ্যালয়ের 


উপাচার্য। তিনি আমাদের সাদরে ঠাই দিলেন তার 
ওখানে । কাশীতে পৌছতেই আমাকে যথাবিধি 
অভিনন্দিতও করলেন, অধ্যাপকদের ডেকে শোনালেন 
আমার তজন। 

সেখানে অধ্যাপক শ্রীযাজ্যিক আমাদের নিয়ে 
গেলেন কাশীর নানা মৃতিবিপণিতে। ছু্দিন ধরে 
বিস্তর খুঁজে--তবে একটি স্নন্দর মূর্তি পেলাম | কিন্তু 
দোকানদার দাম হেকে বসল চারশো । দরদস্তর 
করতে একটু নামল--তিনশো পঞ্চাশ । 

আমি ২০০২ পর্যন্ত উঠলাম, কিন্ত দোকানদারের 
পাষাণ প্রাণ নারাজ । 
সে: সময়ে, ৩৫০২ দিতে আমাদের বেগ পেতে হ'ত। 
তাছাড়া আমি নিজে তো সত্যিই বিগ্রহ চাই নি। 

কিন্তু ট্রেনে ইন্দিরার চোখে জল। সে চেয়েছিল 
ও তুন্দর মূর্তিটি পুনায় নিত্যপূজার জন্যে । অগত্যা 
আমি পুনায় ফিরে অধ্যাপক যাজ্ঞিককে তার করলাম 
বিগ্রহটি কিনতে । তিনি প্রত্যুত্তরে তার করলেন 


j 
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অগত্যা! ফিরে এলাম, রা 


jE 


~ 


আ্রবণ, ১৩৭৯ | 





৩২০২ দিয়ে যুতিটি কিনে স্তার দিপির কাজে রেখে 
এসেছেন! 

আমি বারান্দার এক প্রান্তে বসে লিখছিলাম 
“অঘটন আজো ঘটে” । ওদিকে স্যার চুনিলাল গল্প 
করছিলেন ইন্দিরাঁর সঙ্কে। ইন্দিরাকে তিনি গভীর 
ভক্তি করতেন ও “মা” ভাকতেন--তার হালুয়া 
প্রসাদের অঘটন চাক্ষুষ করবার পর থেকে । বলতে কিঃ 


তিনি অত্যন্ত হিসেবী মানুষ হয়েও যে আমাদের. 


ভানলাভিন কটেজে থাকতে দিয়েছিলেন (ভাড়া না 
নিয়ে) সে শুধু ইন্দিরারই জন্যে। তাকে আমরা 
বলেছিলাম কাশীতে কৃষ্ণবিগ্রহের কথা । এ-সম্বন্ধে 
তিনি ছিলেন উদ্বাসীনই বলব । 

আমি অধ্যাপক যাঁজ্িকের তাঁর খুলেই ইন্দিরাকে 
বললাম, সানন্দে যে বিগ্রহটি কেনা হয়েছে । শুনবামাত্র 
ইন্দিরা আহ্লাদে আটখান! হয়ে ছুটে এসে আমার 
হাত থেকে টেলিগ্রামটি কেড়ে নিয়ে চোখ বুলিয়ে 


1, দাড়িয়ে দুলতে লাগল £ ভাব সমাধি--কেবল ছৃ'গাঁল 


বেয়ে ছুটি সরু অশ্রধারা নামছে ধীরে ধীরে-_কী সুন্দর ! 
স্তর চুনিলাল হাত জোড় করে সামনে দাড়িয়ে, আমি 
ইন্দিরার দুই বাহু ধরে টাল সামলাতে ব্যস্ত। ছবি 
আঁকা চলত ইন্দির| এ-অপূর্ব হাসির সমাধিস্থ অবস্থার £ 
চোখে জল, মুখে দিব্য হাসি—beatific smile | 

প্রায় পনেরো মিনিট বাদে ওর সংবিৎ ফিরে এল। 
কিন্ত ধরা গলায় শুধু বললঃ “ঠাকুর ! ঠাকুর !” বুঝলাম 
ঠাকুর দর্শন দিয়েছেন | সঙ্গে সঙ্গে স্তর চুনিলাল মাটিতে 
সা্টাঙ্গ প্রণামে শয়ান ৷ 

কিন্তু তারপর এক মহাসমস্তা--ঠাকুরকে পুনায় 
আনার কাঁ ব্যবস্থা করা যায়? প্যাক করে পাঠালে 
যদি ভেঙে চুরে যায় ?--ভয় তো অমূলক নয়। শেষে 
ভেবেচিন্তে লিখলাম লখ নৌয়ে আমাদের এক পাঞ্জাবী 
শুভার্থীকে--শেঠ রণজিৎ সিং নিযুতপতি-_-মিল্‌-ওনাঁর, 
কার্লটনহোটেলের কর্তা । তিনি উত্তরে তার করলেন : 
“আমি কালই কাশী যাচ্ছি বিশেষ কাজ--স্তর 
সিপির কাছ থেকে মূর্তিটি নিয়ে এসে নিজে হাতে 
ক'রে নিয়ে যাব পুনায়।” যে'গাযোগও হয়ে গেল 


যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 
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তার তিনচারদিন বাদেই বম্বে আসার কথা। বন্ধুবর 
বম্বে পর্যন্ত এলেন সাবধানে বিগ্রহটি বুকে নিচে । 
পৌঁছলেন আমার জন্মদিনে_-২২-এ জানুয়ারি ১৯৪০! 
বুদ্ধিমানেরা সবাই বলবেন--কাকতালীয়--কোইন্সিডেন্স 
আমার জন্মদিনে ঠাকুরের পদার্পণ আমাদের ভাঙা 
চোরা কুটিরে। কিন্তু ইন্দিরা হেসে বলল £ণনা। এর 
নাম কৃপা 1” ইংরাজীতে একে বলে 9৪০ অর্থাৎ কপার 
নিদর্শন, কাকতালীয় বা দৈবাৎ_c০hance--নয়। 
আমার মনে প’ড়ে গেল শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর : 
This world is not built with random 
bricks of chance, 
A blind God is not destiny’s architect, 


A conscious power has drawn the plan of life, 
There is a meaning in each curve and line, 


রচিত হয় নি বিশ্ব নিরর্থ অপুর উপাদানে, 

এক অন্ধ অষ্ট| নয় নিয়ন্ত| মানবনিয়তির, 

এক প্রাজ্ঞ গুঢ় শক্তি স্থপতি এ-জীবনসৌধের, 

প্রতিরেখা বৃত্ত এক মহানিহিতার্থে স্পন্দমীন । 

নিত্যপৃজার গৃহবিগ্রহ আমার শয়নকক্ষে রাখ! হ’ল--- 
বলেছি। ঠাকুর আমাদের গৃহে আসার ফলে আমাদের 
সাধনার দ্রুত প্রগতি হ’ল অন্ততঃ প্রথম দিকে, কিছু 
দিনের জন্তে। মাঝে মাঝে আমার তবু অবসাদ আসত 
বৈকি, কিন্তু ইন্দিরার নানা দর্শনের কথা শুনে ফের 
উৎসাহ উঠত জেগে, মন সংশয়ী হ'লেও অন্তর ত'কে 
প্রতিধবনিতে ধমকে বলত £ “নাত্মানম্‌ ' 
অবসাদয়েৎ”বিষাদকে আমল দিও না। মনে পড়ত 
শ্রীঅরবিন্ব একদা চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন যখন 
আমি বিষাদের অথই জলে: বিষাদকে প্রশ্রয় দিও 
নাহার মানলে চলবে কেন? বলো দৃঢ় স্বরে £ “Have 
Him I must and have [0 1 5511৮ আর একটি 
মন্ত্র আমাকে নিরন্তর বল জুগিয়েছে দৌর্বল্যের ছুলগ্নে 
_-কৃষ্ণপ্রেমের উপদেশ আমাকে ও পরে ইন্দিরাকে £ 
“Ask nothing, একটির শাম 
asPiration—প্ৰার্থন|, অন্তটির নাম 5011 surrender— 
আত্মসমর্পণ | গৃহবিগ্রহ আমি চাই নি--অস্ততঃ সজাগ- 
ভাবে- ইন্দিরা চোখের জল ফেলেছিল বলেই অধ্য'পক 


give everything.” 
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যাজ্ঞিককে তার করেছিলাম মূর্তিটি কিনতে। কিন্তু 
ঠাকুর আসার পর থেকেই আমাদের সাধন সমৃদ্ধির 
স্থত্রপাত হ'ল--প্রথম রিচার্ড, তারপর ডন, তারপর 
নরসিংহদাঁস সানি বিটায়ার্ড ফরেষ্ট অফিসার, সর্বশেষে 
7136 but not least—-আত্মভোল| সাধক ব্রিগেভিয়ার 
হ্যাভানির সহযোগে । যোগেন্দ্রও এল | 

এই সময়ে ইন্দিরার গৃহিণীপনার নৈপুণ্য অনেকেরই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অল্প সরঞ্জামে সে পড়ন্ত 
আটচালাটিকে রমণীয় না হোক বাসযোগ্য ক'রে তুলল ৷ 
বহুদূরে এক জেলে শতরঞ্চি তৈরি .হ'ত। দাম কম। 
ইন্দিরা সেখান থেকে চমৎকার ছুটি শতরঞ্চ আনালো। 
পুরোনো আসবাব--সেকেণ্ড হ্বাণ্ড-খুঁজে খুঁজে কিনে 
আন! সুরু করল । ফলে ভঙ্রনার্থীদের বসানো হ'ত 
বেশ স্বচ্ছন্দেই। নিজে রাঁধত- শুদ্ধান্ন তথা সুস্বাদু ৷ 
মাঝে মাঝে বম্বে বা কলকাতা থেকে বন্ধুদের খাওয়ানো 
হ'ত। সবাই ওর রান্নার তারিফ করতেন। 

আমর! যখন পুনায় প্রথম আসি-_১৯৫৪ সালে 
জুন মাসে_তখন স্তর চুনিলাল ছাড়া কাউকেই জানতাম 
না। কিন্তু আমার ভজন, ইন্দিরার সমাধি ও কৃষ্ণের 
সুন্দর বিগ্রহ এই তিনের টানে ধর্মা্থী জিজ্ঞাহ্ন ও 


[আ্রাবণ, ১৩৭৯ 


হরিকথাও কিছু বলতাম, ইন্দিরা গুরুগ্রন্থ থেকে পাঠ 
দিত। শ্রোতার! সবচেয়ে বেশি গুনতে চাইত 
এীমরবিদ্দের কথ|। তাই সাবিত্রী থেকে আবৃত্তি ক'রে 
সরল ভাষ্য দিতাম । সে সময়ে একদা এক বন্ধু ঠাট 
ক'রে বলেছিলেন আমার সম্বন্ধে : “ঢাল নেই তরোয়াল 
নেই নিধিরাম সর্দার ।” ইন্দির| ফেশ করে উঠল £ 
“ঈ-শ! আমার গুরু ঠাকুরের কৃপাধন্ত_-প্রমাণ 
দিয়েছেন তার জন্মদিনে এসে--এর পরে আর কী ঢাল 
তরোয়াল চাই শুনি?” বলতে ভুলেছি, ইতিমধ্যে ও 


বাংলা বেশ শিখে নিয়েছিল-_শ্রীরামকৃধ্ণ কথামৃত, আমার . 


বই ও পিতৃদেবের নানা নাটক পণ্ড়ে। ভাষাশিক্ষা 
ওর একটা সহজ্জপটুতা ছিল যা দেখে সবাই আশ্চর্য 
হ'ত | বিশেষ ক'রে বাংলা ভাষা! ও কেমন ক'রে অ অ! 
কখ শিখে বই পড়। সুরু করল, কার কাছে বাংলা ভাষায় 
কথা বলারও তালিম নিল--ভেবে পাই না । যাকে 


বলে 9০1£60০25৫, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ! কিন্তু 4 
| 


আমাদের সাধনার পর্বে কফিরি--গল্পগুজবের 
“অসদালাপের” স্রোতে গা ভালিয়ে দিলে কোন আঘাটাক় 
পৌছব কে জানে? (ক্রমশঃ) 


সজ্ঘমাতৃ স্তেত্রম্‌ | 
ইন্দু গুপ্ত 


দিব্য করুণা তুমি মাঃ 
তুমি মা, পরম পর। 
করুণা কর। 
অবর ভূমি হতে তুমি মা 
পর ভূমিতে তুলে ধর। 
| করুণা কর। 


তুমি কখনো ইমন, 
কখনে। ভূপালী, 
কখনো দুর্গা, কখনো বা কালী 
আঘাতে আঘাত কর। 
পরম পর। 


অশ্রু হাসিতে কখনো হাসি 
ধরেছ অসি, কখনো বাশী 
শোণিতপ্রবাঁহে ধ্বনিতে ধ্বনিতে 
অণু পরমাণু পর 1 

করুণা কর। 


আমাকে তোমার কর মা, 

নির্ভরপর পরমা, 

নিয়ে চল ।গভীর গহনে 

আনন্দ অমৃতে পূর্ণ করিয়া 
তোমারই চরাঁচর । 
করুণা কর। 


কা 


তিনি আবার এসেছিলেন 
শ্বীরতন দাশগুপ্ত 


'সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, পশ্চিম দিগন্তে স্থর্য্য অন্ত যাচ্ছে; 
তার সংক্ষিপ্ত রশ্রিজাল চারিদিকে একট! যায়ালোকের 


সৃষ্টি করেছে। ফুরফুরে হাওয়া বইছে, অন্ধকার গঙ্গার . 


ঘাট। চারিদিকে নিস্তন্ধ, সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে 
সন্ধ্যা আহিক শেষ করে কে এসে দাড়াল, 
আমাকে চিনতে পারেন ? 
কৈনা তো! 
আমার নাম বিহারীলাল চৌবে। 
নামটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। 
দেখেছি বলে মনে পড়ছে ।' 


কোথায় যেন 


ঠিক দেখুন তো! তাইতো কোথায় দেখেছি মনে: 


করতে পারছি না 

মনে পড়ে a শাস্্ীর সঙ্গে সেই শাস্ত্রীয় বিচার ? 

হ্য। খুব মনে পড়ে । } 

ওঃ এইবার মনে পড়ছে কিন্তু সেতো অনেক কাল 
আগের কথা। সেই ১৮১৯ সাল, আর আজ ১৯৭২ 
সাল, কত যুগ হোল বলত। 

তা তো হোল কালের হিসাবে অনেক, কিন্তু মনের 
দিক দিয়ে তোঁ সেই একই রয়ে গেছে। সামাঁজিক 
অগ্রগতিতে তো ন যযৌ'ন তক্থৌ। 

এই দেখ আবার সেই পুরনো স্থত্র ধরে তর্কের জাল 
বুনছ। কোথায় তোমার গুরু শাস্্ীভী? 

আবার সেই পুরনো ঝগড়াটা নতুন করে ঝালিয়ে 


নি! তা থেকে চলুন রায়জী, সহরটা একবার প্রদক্ষিণ 


করে আসি, বিচার তক পরে হবে। 
_ তুমি বলছ যেতে--কেমন ঘোর ঘোর লাগছে । এ 
জায়গাটা! তেমন নির্জন নয়। চলো! কিন্ত আমি তোমার 
পিছনে 'যাব। 

সেকি রায়জী, আপনি সেদিন রা হয়ে সহ 
বাহুর সঙ্গে লড়েছেন এখন পিছু নিচ্ছেন । 


কি জানি ভয় ভয় করছে, এখন শুনছি তোমাদের 
কোলকাতা সহরটা ভাটিয়া, পাঁজাবী, গুজরাট আর 
মাড়োয়ারীদের দখলে । 

তখনও কি তাই ছিল না। 

কি রকম? 

তখনও ছিল তাদের দখলে শুধু ট্রেড় মার্ক বদল 


-হয়েছে। সেই বেনিয়ান মুংস্ুদ্দির দল, শোতাবাজারের 


রাজার কথা মনে আছে, মতি শীল, সিন্দুরিয়াপন্রীর 
মল্লিকরা, ছেলের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ 
করেছিল । | 

হ্যা! হ্যা! খুব মনে আছে। 

সেই মল্লিকদের উত্তরপুরুষেরাই কি এরা নয়! 

তাঠিক। তা ঠিক! ঠিক বলেছ কিন্তু! তুমিযে 
আমাকে হারিয়ে দিচ্ছ চৌবে ? 

কি যে বলেন স্যার, এ সব তো আপনারই দান | 

কিরকম? | 

আপনিই ভো পাশ্চাত্য শিক্ষা এ দেশে আমদানী 
করেছেন । আপনি আর হেয়ার সাহেব না হলে কি হিন্দু 
কলেজ হোত। 

এই ভাল কথা মনে করেছ। 

কোথায়? 

তিনি কি আঁর আছেন ! মরমে মরে আছেন। 

কোথায় ? 

অহল্যা রূপে প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে। রোদ 
বৃষ্টি ঝড়ে দাড়িয়ে আছেন, হাতে অবশ্য একটা লাঠি 
দিলে ভাল হোত । 

কি যা তা বল, তুমি জান ছেলেদের তিনি কত: 
ভালবাসতেন, ছেলেদের বেত্রদণ্ড দেওয়া তিনি পছন্দ 
করতেন ন]। | | 


হেরারু সাহেব, সে 
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আজ্ঞে না স্যার, সে কথ| বলছি না, বায়সকুল বড্ড 
যন্ত্রণা দেয়। 

সে আবার কি? 

আজ্জে পুরীষ নিক্ষেপ করে । 

কেন ছাত্ররা শিক্ষকর] এর প্রতিবাদ করে না? 

' করে নী বললে ভূল হবে। 
তবে কি? 
তবে তারা এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। 


তা তো খারাপ নগ্ন চৌবে, ছাত্ররা অধ্যয়ন নিয়ে 
যদি ব্যস্ত থাকে তা হলে তো বলবার কিছু নেই! কারণ 
ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। এই তো আমর! চেয়েছিলাম, 
আমর! তো পুতুল পুজা চাইনি, তার জন্যই তো এত 


আন্দোলন। তা ছাড়া মূল কোরাণ পাঁঠ করে তুই ফ1ৎ- 
উল-মুষাহ্‌হি বলে একট! ছোট বই লিখেছিলাম পড়েছ. 


নিশ্চয়ই, সে নিয়ে তোমাদের মত গোড়ার! কি চিৎকাঁরই 
না করেছিলে । তা যদি হয় ভালই হয়েছে । 

ছাত্ররা পড়াশুন| করবে এটাতে| ভাল কথা, সবাই 
তাই চাই, আপনিও তাই চেয়েছিলেন। 

কিন্তু! | 


কিন্ত কি? বলে ফেল। 

তার! পড়াশুনা! করে না? 

করে না! কি করে? 

ইনকিলাব, জিন্দাবাট্‌ ৷ 

দাড়াও! দাঁড়াও ! কথাটার মানে আমার জানা। 

আজ্ঞে স্তর, আপনি জানবেন না কে জানবে, উ্দদ 
আর ফা্নিতে সেকালে আপনার মত দিশ্বিজয়ী পণ্ডিত 
কে ছিল। 

সংগ্রাম জয়যুক্ত হোক। ভাল কথা। তা সংগ্রাম 
হবে কার বিরুদ্ধে? 

অন্য ইউনিয়নের বিরুদ্ধে । 

কেন ছাত্ররা একট! ইউনিয়ন করতে পারে না। 

সবাই তে! Political Party-র লোক | 

Political Party-—সলে আবার'কি ? 

আন্তে রাজনৈতিক সংস্থা | 


প্রবর্তক 
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রাজনৈতিক সংস্থা, হুবৃরে, হুবুরে (রায়জী উর্দ্বাহু 
হয়ে নাচতে লাগলেন) আর এদেশের মুক্তি কেউ 


ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। 


স্যার, অত নাচবেন না! নু 

vt 
জান আমার কি আনন্দ হচ্ছে। | 
বেশী আনন্দ করবেন না পাট। আবার ভেঙে যাবে, 

সেই সেবার Glory! Glory to France করতে গিয়ে 


যেমন ভেঙে গিয়েছিল। 


তুমি কি বল এতে আনন্দ হবে ন! । আমার দেশের 
ছেলের] রাজনৈতিক মুক্তি এনেছে । 

কিন্তু স্যার যে কথা বলছিলাম সেই মুক্তিই কাল 
হয়েছে। 

কেন? 

কেন আবার কি? সেই মুক্তিই এখন ইউনিয়নের ' 
নামে মাথা ভাঙাভাঙি করছে। 

তাই নাকি? 

তবে আর বলছি কি! 

সেটা কিন্তু খারাপ। 

চলে! এবার সহরের দিকে যাওয়া যাক। 

নিমতলার শ্াশীনঘাটে এসে দাড়ালেন 

বল হরি, হবি বোল। 

এ তার পুরনে। কলকাতার চেনা বোল, খোল 
করতাল সহযোগে হরি-সংকীতন করতে করতে মড়। 
কাধে করে একদল লোক খৈ ছড়াতে ছড়াতে এদিকে 
আসছে। চৌবে সরে দাড়াল । 

এ দিকে আত্বন রায়জী। 

রায়জী দেখলেন সেই পূর্বের দৃশ্য । গঙ্গার ঘাটে 
মৃতদেহ দাহ । একটি চল্লিশ বছরের প্রৌটের মৃতদেহ 
চিতায় সাজান হয়েছে। পুরুতঠাকুর মন্ত্র পড়াচ্ছেন। . 
এমনি সময় তার স্ত্রী কাদতে কাদতে এসে উপস্থিত, 
রায়জী চঞ্চল হয়ে উঠলেন, এই সেই পুরনো দৃশ্য, এক্ষুনি 
চিতায় ঝাপ দিয়ে পড়বে। | 

কি করছেন রায়জী ? 


তুমি পাগল এক্ষুনি সতীদাহ হবে, আর আমি 


বৃ 
নি 


) 
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আজীবন যার জন্ত লড়েছি, গঞ্জন! সয়েছি, তাই চোখে আধুনিক যুগে তার মত কবি আর পৃথিবীতে কেউ 


দেখতে হবে! 
আপনি ভুল বুঝছেন রায়জী। আজ্জকাল আর কেউ 
** সতী হয় না। লোকলজ্জার খাতিরে ওটুকু করতে হয়। 
তাই নাকি সতীদাহ গেছে! . 
নিশ্চয়ই | 
তা হলে তুমি যে নিন্দ। করছিলে, এটা কি ভাল 
হয়নি । 
বিলক্ষণ | 
ধোঁয়ায় চোখ জালা করছে, চল ওই বেদীটার উপর 
গিয়ে বসি । | 
চলুন । 
একট! শ্বেতপাথরের বেদী, কয়েকটি কুকুর ঘুরে 
বেড়াচ্ছে, ছে ড়া কাপড়ে অর্ধনগ্ন কতকগুলি লোক জটলা 
করছে! আস্তে আস্তে রাত বাড়ছে, গঙ্গায় হাওয়া 
দিচ্ছে। 
রাঁয়জী বললেন-__-এটা কার বেদী চৌবে? 
আজ্ঞে এটি আপনার চিরপরিচিত আপনজন । 
কিরকম ? 
দ্বারকানাথের কথা মনে আছে? 
মনে থাকবে ন! বল কি, আমি যে সব কাজ করেছি 
তার ডান হাতই ছিল এদ্বারকা! আর তাকে চিনব 
নাবল কি? 
- আজ্ঞে তারই নাতি। 
কি নাম বলত? 
রবি ঠাকুর | 
ববি! কার ছেলে। 
দেবেন্দ্রনাথের ছেলে । . 
._.- তাই বল, ঠিক মনে হয়েছিল দেবেন্দ্র ছেলে। 
হবেই তোসকত বড় আদর্শ নিয়ে এরা আমার সঙ্গে 
সহযোগিতা করেছিল আমি আর কি করতে 
পারতাম । যদি ওরা না থাকত। 
রবিও বুঝি ত্রাঙ্গধর্মের জন্য সব কিছু ত্যাগ 
করেছিল ? 


আজ্ে না, তিনি মহাঁকবি। কালিদাসের সমতুল্য, 
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জন্মায়নি। 

বল কি! এই তাঁর 'স্বৃতিসোধ ! 

দাড়ান, দৃশ্যপট বদলাক একটু রাত হোক, সবে তে: 
দশটা, তখন দেখবেন তারি ভক্তের সংখ্যা অগণিত ' 

তাঁই নাকি? তবে তো ভালই ৷ 

রাত বাড়তে থাকে, এক এক করে ভক্তের দল চত্বর 
দখল করে বসেছে। গঞ্জিকার গন্ধে চারিদিক ভরপুর, 
বিচিত্র বর্ণের পোষাক, কেউ বুঁদ হয়ে টান টান হ'য়ে 
শুয়ে পড়েছে, একজনের হাত থেকে অন্যজনের 
হাতে ছোট কলকে চাঁলাচালি চলছে, ওদিকে একট। 
ভাঙা. হারমোনিয়াম নিয়ে স্বরাপাত্র হাতে একদল 
কালোয়াৎই গজল স্বর করেছে । 

রায়জী বললেন--এ কোথায় নিয়ে এলে চৌবে 
এরাই কি রবির ভক্ত । 
এরা তো! সেই হাফ আখড়াই আর পাঁচালীর দল, 
কিম্বা বাগবাজারের, বটতলার অথবা কৌবাজারের 
পক্ষীর দল। 

চৌবে বলল--ঠিকই বলেছেন, এরা তাঁরাই, আগেই 
বলেছি ট্রেড মার্ক চেঞ্জ হয়েছে শুধু । 

চলুন সহরের দিকে যাওয়া যাক! 

চলো এখানে আর ভাল লাগছে না, গাঁজার গফে 


কেমন বমি বমি আসছে। 


হাটতে হাটতে ওরা আউটরাম ঘাটের দিকে 
এলেন । 

রায়জী বদলেন-_-কোথাঁয় নিয়ে এলে চৌবে ? 

আজ্ঞে এই আপনার সৃতানুটী, গোবিন্দপুর আর 
কোলকাত!। 

কিন্তু মনে হচ্ছে লণ্ডনের মত । 

পোষাক আসাক দেখে মনে হচ্ছে বুঝি ? 

বাড়ী ঘর পোষাক আসাক সবই ! 

গায়ের রউট! কি পালটেছে? 

না, ওটাই যা ভাঁরতীয়। 

আজ্ঞে না স্যার, এখনও মাঝে মাঝে প্রদেশে প্রদেশে 
ঝগড়া, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়। হ্যা, বলতে 
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পারেন কুলিন কায়স্থকগ্তার সঙ্গে ব্রাঙ্গণসস্তানদের 
উদ্বাছক্রিয়ীর কোন বাধা নেই1 সেন, বস্তু, মিত্র এদের 
সঙ্গে মুখুটি, বন্দ্যোপাধ্য্যয়ের বিয়ে-সাদি হরদম চলছে । 
তুমি চৌবে বড় অল্প প্রাণ, সব যাবে এক এক করে, 
তোমাদের দল আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ন1 | 
তা তো আগেই বলেছি স্যার, ওই ইংরেজী স্কুল 
বানিয়ে সব কর্ম ফতে। 
বায়জী হো হো করে হেসে উঠলেন। 
হাসবেন ন! স্যার, ওদের তন্ময়ত ভেঙে যাবে, 
ওদের নিভৃত সন্ধ্যার আলাপ গুঞ্জন নষ্ট করবেন না। 
তা বটে! তা বটে! | 
ওই যে 'মেয়েটি আর ওই যে ছেলেটি ওরা কি 
বাঙ্গালী? 
কি করে বুঝবেন স্যার! অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে তে! 
ছেলেমেয়েদের ড্রেস ওই একই । 
আপনার ড্রেস আর সম্মানস্চক নয়। দেখছেন না 
ওই ছেলেটা যে প্যান্ট পড়েছে ওটাকে বলে ড্রেন 
পাইপ, মেয়েটি যা পরেছে ওটাকে বলে মিনি স্কার্ট, 
এর পরও আছে হপার মিনি, দেখতে হলে চোখ বন্ধ 
করতে হবে । আমাদের কালের ড্রেপ আঞ্জ অচল। 
তা দেখতে হলে চলে যান ও যে বড় থামওয়াল! 
বাড়ীটা দেখছেন ওখানে | 
কিরকম ?, ৃ 
ওটাই মিউজিয়াম । 
ত! হলে মিউজিয়াম তৈরী হয়েছে। এটা কিন্ত 
খুব ভাল, পুরনো! স্থৃতি না থাকলে জাত বড় হয় না। 
তুমি সবটাতেই কেমন বাঁকা বাকা কথা বলছ। 
বুঝেছি স্বত্রঙ্গণ্যর চেল! তো। 
চৌবে এবার হেসে উঠল | 
চল চৌবে, ওদিকে একবার যাই। আলোর 
রোশনাই ! এতো আলো, এতে! আলো তে! কোন- 
দিন দেখিনি । চারিদিকে দিনের মত| কেমন স্ন্দর 
চওড়] রাস্তা, গাঁড়ীগুলি হুস্‌ হুস্‌ করে চলে যাচ্ছে, 
কেমন যেন ভয় করছে । পার হব কি করে। এ 
কোথায় এলাম চৌবে ? | 


একে বলে চৌরঙ্গী, সের! পাড়া, আগে সাহেব 
লোক থাকত । আজকাল সব দেশী সাহেব । বাড়ীর 
উপরে কত বিজলী বাতির ঝলকানি, লোক গিজ গিজ 
করছে, ট্রাম চলছে, বাস চলছে, ট্যাক্সি চলছে ছুস্হাস, 
সব যেন ম়ায়াপুরী | 

দেখেছ চৌবে, আমি একদিন এ স্বপ্ন দেখেছিলাম, 
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, কি দ্রুতবেগে চোখের সামনে 
অলোঁকিক সব ঘটে যাচ্ছে। 

চৌবে, ওটা আকাশ দিয়ে কি উড়ে যাচ্ছে ? 

আজ্ঞে ওটাকে বলে আকাশযান। 

তোমাদের সেই পু্পকরথ--তাই না? 

ঠিক তাই । 

এগুলি সবই ওই পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল, আঁমার 
দেখে এত আনন্দ হচ্ছে৷ | ; 

দেখ না ছেলেমেয়েরা কেমন স্বাধীনভাবে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে, হাসছে, গান গাইছে, কথা কইছে, কি উল্লাস! 
মন থেকে জড়তা মুছে গেছে। ওদের চোখের দির 
তাকিয়ে দেখ কি বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সুর 

চলো এবার ওদিকটায় ? ওটা কি? 

স্তার, এটা একটা নাইট ক্লাব। এখানে নাচ হয়। 
মেয়ের! নাচে। | 

তা বলনি কেন, কতদিন নাঁচ দেখিনি, সেকালে 
বাঈজীদের-নাচের আসর জমত যেমন এখন কি তেমনি 


h 


জমে। নিকী বাইঈজীর গলায় যেমন মধু বর্ষণ করত 


এখন কি আর তেমনি হয়। দ্বারকানাথের বেলগাছিয়] 
ভিলায় যেবার মিস্‌ ইডেন এলো] সেবার কি বাহারি 
খুলেছিল, লোকে ঠাট্ট। করে বলত ঃ 
“বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝণঝনি, 
খানা খাওয়ার কত মজা, আমরা তার কি জানি Ld 
জানেন ঠাকুর কোম্পানী ৷” 
সে সব কি আছে, কি হয় ত! কে জানে৷ 
এই ইলেকট্রিক আলো দেখছেন এতে সৃষ্টি হয় 
স্বপ্নের জগৎ আর সেই জগতের মধ্যে নৃত্যরত শ্বর- 
সন্ববীরা ফুলপরীর মত হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে 


আব", ১৩৭৯ ] 


ত ত পাপী সিপাাসিপাসিপাতাসসপাসাসসিসপাস 


তিনি আবার এসেছিলেন 


১২৭ 











আপনার সামনে এসে মদ্দিরার পেয়ালার উষ্ণ পানীয় 
ঢেলে দেবে । আপনি অবলীলাক্রমে আকঠ নিমজ্জিত 
হয়ে বেহেড হয়ে. রাত ভোর করে.বাড়ী ফিরবেন, 
৯. নাচও দেখতে পাবেন, গানও শুনতে পাবেন। তবে 
Rl গানটা উপলক্ষ্য । 


সংগীত বাচিয়ে রেখেছিল, এখন কারা! রাখে? 


শুন স্যার, সংগীত থেকে শারীরিক কসরৎই হয় 


বেশী। তার! এখন মনোঁজীবিনী ন! হয়ে দেহজীবিনী 
_ হয়েছে। 


সেকি! সঙ্গীত, নৃত্য, এ সব তো শিল্পের সাধন! 1 


তুমি সবই এদের মন্দ দেখ। চলত দেখে আসি? 
ক্ষেপেছেন! এ পোষাকে ঢুকতে দেবে না। 
জান এ পোষাক পরে বড়লাটের সঙ্গে খানা 
খেয়েছি । 
তা জানি। 
ন্য়। | 
তবে কারা? 
সিনেমা ষ্টার । 
সে আবার কারা? : 
৯০ দেখছেন না ওই. ঘরটা থেকে লোকজন আসছে 
' যাচ্ছে, ওটাই সিনেমা হল।: 
কয়। ৃ 
তাই নাকি! অবাক করলে_ছবিতে ব কথা কয় কি 
রকম? 
ঠিক মানুষের মত। 
দেখলে চৌবে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মাহ্ষকে কত 
উন্নত করেছে । চলতো গিয়ে দেখে আসি? 
এখন তো রাত হয়ে গেছে, আজকের মত বন্ধ, 
কালকে আবার শুরু হবে। | 
তাই নাকি? রোজ কবার হয়? 
রোজ তিনবার । | 
তা হলে মান্থষের আনন্দ দানের মাধ্যম হিসাবে এ 
' বাবস্থা সর্বোৎকষ্ট__কি বল চৌবে? f 
' আজ্ঞে সে আঁর বলতে ।, 
1 চল যাই ওই সিনেম! ঘরের দিকে। 


চল্ন। 


ত1 হলেও বাঈজীরা . একদিন আমাদের শাস্ত্রীয় : 


আজকাল লাঁটরা.আর আকর্ষপণঞ্জীবী . 


ওখানে ছবিতে ডা 


. দেখ চৌবে, একটা জিনিষ ভাল লাগছে না, দেখেছ 
পোস্টারগুলো, এ যেন মানুষকে আকর্ষণ ' করার জন্ত 
যৌন আবেদনটা অত্যন্ত স্থলভাবে প্রকটিত হয়েছে। 


'. মা. স্যার, ওটা “ওরিয়েন্টাল পোজ' আমাদের 


অজস্তা ঢং। 

তুমি বড় বাচাল! একটু খত পেলেই বক বক 
কর। চল অনেক হেঁটেছি, আর ন, ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছি | " 

খাওয়া দাওয়া করবেন না? 

খাওয়া দাওয়া মন্দ না, কি'খাব ? 

একট] সিঙ্গীড়া এক কাপ চা। 

সেকি,তুমি জান আমি একটা আস্ত পাঠ | একা- 


" একবারে খেতে পারতাম |. 


আজ্জে স্যার এখন রেশন কণ্টেনীল। 
তার মানে? 
সবই বিজ্ঞানের দান, পাচশ গ্রাম চাল এক সপ্তাহে 


'অর্থাৎ আধ সের | 


কেন চাল ঘি কি দেশে উৎপন্ন হয় না? 

ঘি কি যে বলেন, ঘি বলে কোন দ্রব্য আছে লোকে 
তা জানে না। এখন সব দাঁলদা। 

লোকে খায় কি? 

. শ্রেফ হাওয়া । 

চল, খাওয়ার দরকার নেই, শুতে পেলে বাঁচি। 
ওই বেঞ্চিটায় শুয়ে পড়ি। 

উহ্‌! পুলিশে ধরবে। 

কেন আমরা চোর না 'ডাকাত। 

ও বললে চলবে না। 

তবে একটা ব্যবস্থা কর চৌবে, আর পা চলছে না। 

চলুন তবে সেই পুরনো জায়গাঁয়। 

কোথায়? 

কেন সেই শ্বাশানে| 

ওখানে পুলিশ নেই, থাকলেও বাধতে পারবে ন 

' কেন? 

আমর! শর পোড়া মড়াদাহের সঙ্গে মিশে যাব। 

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে রায়জী ক্লান্তপদে আবার 
পুরনে! পথে চলতে লাগলেন। বড় সাধের কলকাঁতা- 
সতানুটা-গোবিন্দপুরকে পিছনে ফেলে। 


ভূমি ও ভূমা 
( পূর্বান্থবৃত্তি ) 
শ্রীরমেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী ৮ 


মেয়ের! সাধারণতঃ ঘোরতর বাস্তববাদী হয়। 
হয়তো কচিৎ কখনও এর ব্যতিক্রম দেখা যাঁয়। না হলে 
তাদের বাস্তব দৃ্টিতঙ্গী পুরুষের তুলনায় অনেক 
বেশী! আদর্শের মোহ যেখানে পুরুষে বর্তমান বাস্তব 
জীবনে তার যাঁথার্থ্য বিচারে সেখানে মেয়ের! ব্যস্ত 
অবশ্য কখনও কখনও যে এই বাস্তববাদিতা উৎকট 
হন্নে "জীবনকে বিষিয়ে তোলে না এমন নয়। এই 
চারটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে মোটামুটিভাবে মেয়েদের 
বাস্তববাদিতা অনস্বীকার্য । . 

নির্মলাও এর ব্যতিক্রম নয়। স্বৃতরাং সে যখন 
শুনল, তারই মায়ের ভরফের দূর সম্প্কীয়া মামাতো 
বোনের ' জ্যে্টপুত্র সদ্য আই এ. এস. উত্তীর্ণ হয়ে এই 
সাবভিভিশনেরই অধিকর্তা হয়ে আসছে, তখন 
সঙ্গোপনে তাঁর মনে স্ববিমলের সঙ্গে ভাগ্যযুক্ত করে 
একমাত্র যেয়ের স্বপ্রতিষ্ঠার বাসনাটাও প্রবল হয়ে 
উঠল। স্বামীর কাছেও তার এ পরিকল্পনা পেশ করতে 
দেরী করল না। - 

. স্বকোঁমল হেসে বলল--'এখনই তা হয় না। নীলু 
পড়ছে পড়ক। তাছাড়া ও এইতো সেদিন সতেরোঁয় 
পা দিল । 

-_কেন শুনি? বিয়ের পরও ও পড়তে পারবে ।, 

তা হয় ন! ৷ তোমারও তো] বি. এ. পড়তে পড়তে 
আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, তুমিও কি পড়তে 
পেরেছিলে? অথচ বিয়ের আগে তে! সর্তও হয়েছিল 
যে মেয়ের যতদিন ইচ্ছা পড়বে” 

ঝঙ্কার তুলে বলল নির্সলা-“তাকি করে হবে? 
প্রতিদিন যে লম্বা-চওড়া পত্র দিতে শুরু করেছিলে, তা 


পড়েই তো সময় করে উঠতে পারতাম না, আর পড়ব 
কখন?’ 

-_হ্িতরাং অবশুস্তাবী ফল হলে! বি. এ.-তে ফেল 
এবং পড়া পরিত্যাগ ৷’ 


1 


-সে আমার দোষ নয়।? 

--“মানলাম পত্র লেখার দোষটা আমার, কিন্তু তুমি 
সেই পত্র নিয়ে মশগুল হতে কেন? সেও কি আমার 
দোষ?’ 


নির্মল! হাত দুটো! স্থকোমলের গলায় জড়িয়ে দিয়ে 
হেসে বলল--“তাঁই, তোমারই দোষ, অমন পত্র লিখে 
লিখে আমার মনকে উচাটন করে দিয়েছিলে। পড়ব 
কি ছাই, সর্বদা তোমার কথাই ভাবতাম, তাহলেই 
বোঝ। স্বামীই মেয়েদের প্রধান । পড়াই বল আর 
যাই বলো সবই গৌণ | তুমি নারাজ হয়ে] না ! আমি 
শোভনাদির সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলি ।, 

কিন্তু স্বকোমল প্রসন্ন হতে পারল না| । বলল--নীলু 


মেধাবী । ও নিজেই হয়তো একটা আই. এ. এস. হয়ে 4ম 


আসতে পারবে। সে সম্ভাবনাকে নষ্ট হতে দেওয়া কি 
ঠিক হবে? বরং কিছুদিন অপেক্ষা কর, ও এম* এ.-টা 
পাশ করুক | তারপর দেখা যাবে’ 


কিন্ত ততদিন কি আঁর স্ববিমলই বসে থাকবে? 
ওর তে] আর পাত্রীর অভাব হবে না, রাজ্য আর রাজ- 
কণ্ঠ] হুইই অপেক্ষা করে আছে তার জন্তু ৷” 


--'তা আছে মানি। কিন্তু আমার নীলুও হীরের 
টুকরো! মেয়েই, যেদিক দিয়েই দেখ। ওকে আমি আই. 
এ. এস্‌. কম্পিট করাবে । পাশ ও করবেই। নিজে 
আই. এ. এস. না হতে পারলেও আই. এ. এস. মেয়ের 
বাপ তো হ'তে পারব ।” | 

নিৰ্মলা আর জোর করে নি। মনে মনে স্থির { 
করল। আগে স্থবিমল আস্বক ৷ ছেলেমেয়েকে সে 
মিলিয়ে দেবে। তারপর দেখা যাবে কেমন ওদের, 
ভাব হয় না, ভার দৃঢ় ধারণা ছিল, নীলাকে দেখে 
স্ববিমল মুগ্ধ হবেই 

সেদিন নীল! প্রশীস্তর কাছ থেকে ফিরে ওর 


Y 
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ষ্টাডিতে অপরিচিত এক যুবকের সঙ্গে মাকে আলাপরত 
দেখে বিস্মিত হলো । পরিচয় করিয়ে দিয়ে নির্মলা 
বলল--এও কিন্তু তোর দাদা ।? 

সুবিমল সত্যিই নীলার রূপে মুগ্ধ হলো! কোন 
মেয়েতে যে এত রূপ থাকতে পারে এ ওর ধারণাই 
ছিল না। কিছুক্ষণ নীলার মুখ থেকে ও চোখ ফেরাতে 
পারল না। ওর এই মুগ্ধতা নির্মলার দৃষ্টি এড়াল না, 
হেসে বলল--“অফিস ফেরত তুমি কিন্তু প্রতিদিন আমার 
হাতেই চা-টা খেয়ে যাবে, না হলে আমার ভাল লাগবে 
না। আমি এখানে থাকা সত্বেও তুমি কেবল ঠাকুর 
চাঁকরের উপর নির্ভর করে আছ একথা শুনলে 
শোভনাদিও দুঃখ পাবেন ।' 

--সিব দিন তো হবে ন! মাসীমা। কখন কোথায় 
থাকব ঠিক নেই। 'তবে হেড অফিসে উপস্থিত থাকলে 


অবশ্যই আসব )। 
আর ছুটির দিনগুলোয় ' তুমি এখানেই খাবে।” 
_দেখা যাবে। আজ তবে চলি। বলবেন 
মেসোমশায়কে আমি এসেছি । 


_'বিলব। তুমি যে আজই আসছ এ কথা বোধ 
হয় উনি জানতেন না। জানলে নিশ্চয়ই উপস্থিত 
থাকতেন। 'গুর কাছেই তো আমি শুনেছি যে, তুমিই 
এখানকার ৪. D. 0. হয়ে আসছ।” 

স্ববিমলের গমনপথের দিকে তাকিয়ে নির্মল! বলল-_ 
‘ওকে একটু দেখাশোনা করিস মা। এই বিদেশ 
বিভু'ইয়ে আমরাই ওর একমাত্র আত্মীয়, 

তা কি করে হবে মা? আমি তো সময়ই পাই 
না। তারপর যেগুলোয় পিছিয়ে পড়েছি, তা ঠিক 


করার জন্য স্তারের কাছে যেতে হয়। তুমি দেখো, 
.. তোমার বোনের ছেলেকে, তাহলেই হবে|; 


--ও কি তাহলে ক্ষুগ্ন হবে না? তার উপর 
কত বড় অফিসার, তোর বাবারও উপরে 1, 

সতেজে প্রতিবাদ করল নীলা-_“পদে বড় হতে 
পারেন, কিন্তু তাই বলে বাবার চেয়ে বড় বলে মানৰ 
না, আমার বাবার মতো লোক কটা আছে তুমি দেখাও 


দেখি 1? 


ভূমি ও ভূমা 


.বলল--তা না হয় হবে। 


১২৯ 


টিপিপি পাপা 





_ ওর মাথাটা, সাদরে বুকে চেপে ধরে তরলকঠে 


: বলল নির্মল--'আমি তো পদের কথাই বলছি বে! 


তুই না হয় প্রশান্তবাবুর কাছে না গেলি। হ্ববিমল 
একটু গুছিয়ে বসলে পরে আবার ওর কাছে যাস ৷ 

_-তা| হয় না মা, পেছনের পড়াগুলো শেষ করতে 
পারলে তবে তো এগুতে পারব । তাছাড়! খেয়ালী 
মানুষ উনি।' আজ যে স্বষোগ উনি আমায় দিয়েছেন 
দুদিন পরে তা নাও পেতে পারি 1, 

_তা না থাকে না থাকবে । ওকে বলে কোন 
অধ্যাপক রেখে নিবি যদি তোর কোন বিষয়ে অত্ববিধ। 
হয়। এর আগেও তো উনি তোর জন্য অধ্যাপক রেখে 
দ্বিয়েছেন। এখনও দেবেন ।? 

নীলা হাঁসল--“একজন কেন মা, একাধিক প্রোফেসর 
থাকলেও ডঃ চক্রবর্তীর অভাব পূরণ হবে না, দর্শনের 
বিষয়গুলো তো শুধু বোঝারই নয়, পেছনে তার 
উপলব্ধিও থাকা চাই। উনি হলেন দর্শনের সেই 


‘উপলব্ধ পুরুষ, যা অন্য অধ্যাঁপকদের মধ্যে তুমি লেশও 


পাবেনা!’ 

‘কিন্তু স্ববিমল এসে যদি তোকে বা তোর বাবাকে 
কাউকে দেখতে না পায় তে! ক্ষুণ্ন নিশ্চয় হবে|, 

_কিখখনো না। গোট! মহকুমার দায়িত্ব যার 
হাতে সে বুঝবে ছাত্রের পড়াটাও তার অবশ্য পালনীয় 
দায়িত্ব। তুমি আর বাব! দেখাশোনা কর তাহলেই 
হবে।’ 

নির্মল! মেয়েকে এঁটে উঠতে পারল ন! । হেসে 
5.7). 0 র কোয়ার্টার তে! 
সামনের এই শালবনের .ওপারেই, মাঝে মাঝে গিয়ে 
না হয় একটু দেখাশোনা করে আসিস। 

_তাঁরও অপেক্ষা নেই মা, সাবডিভিশনের সব 
লোক তার দেখাশোনার জন্য উন্মুখ | শুধু 5. D. 0. 


সায়েবের হুকুমের অপেক্ষা ৷” 

_তা হোক। আমরা ওর আত্মীয় তো | আত্মীয়ের 
দেখাশোনার মুল্য আলাদা ।” 

নীলা এর আর প্রতিবাদ করল না। মন ওর 


প্রশান্তর কাছ থেকে সদ্য বুঝে আসা সাংখ্যের প্রকৃতি- 


১৩০ 


প্রবর্তক 
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তত্ত্বের লীলাময়তাঁয় আচ্ছন্ন ছিল! নির্সলা একেই 
সম্মতি মনে করল। পরদিন কলেজ থেকে ফিরে নীল! 
দেখল ওর ষ্টাডিতে একটা চেয়ার দখল করে স্থবিমল 
প্রশাস্তর কাছ থেকে করে আনা নোটটা একমনে দেখে 
চলেছে । কঠ যথাসম্ভব শান্ত রেখে বলল--এটা কিন্তু 
অনধিকাঁর চর্চা! স্ৃবিমলদ! ৷” 

সুবিমল ওর আসাটা টের পায়নি নোট পড়ায় 
ব্যস্ত ছিল বলে। হেসে বলল--'অনধিকারই তো, তবে 
ভরসা তুমি পর নও অন্তত মানহানিতে আমায় 
ফেলবে না!” | 


সেই আপনার পক্ষে উচিৎ ।' 
_-কিন্তবকি করব বল! মাসীমা গেছেন খাবার 


আনতে, একা একা আর কি করি। টেবিলের উপর 
দেখলাম এটা খোলা পড়ে আছে। তাই এটাকেই 
সঙ্গী করে নিলাম । ত্বতরাঁং মহিলার মানহানি যদি 
আমার দ্বারা হয়েও থাকে তো. তাতে মহিলা স্বয়ং 
প্রেরণ! যুগিয়েছেন, নোটটা খোলা রেখে গিয়ে। হৃতরাং 
তোমার মামলা খারিজ |” 

_ঘিসম্ভব| প্ররোচনা যতই ঘটুক ভদ্রলোকের! 
প্ররোচিত হন না, এইই হলো] তাদের ভদ্রত্বের প্রমাণ । 
হ্বতরাং অপরাধ আপনার অবিসংবাদিত ।* শ্ুবিমল 
বিস্মিত না হয়ে পারল না নীলার সাবলীল খজুতায়। 

_-আপনি বসন, আমি আসছি” বলে নীলা কাপড় 
ছাড়তে চলে গেল। যখন ফিরল তখন স্থবিমলের 


খাওয়া হয়ে গেছে। নির্মলা নীলাকে জিজ্ঞাসা করল-- 


তুই খেয়ে এসেছিস?" 


হ্যা মা)? 

_-তাহলে তোরা গল্প কর। আমি কাজগুলো সেরে 
আঁসি। ওরও আসার সময় হয়েছে ।? 
এই অবকাশে নীলা মাকে একহাত নিতে ছাঁড়ল না-- 
‘একগাদা ঠাকুর চাকর আর্দালী থেকেও, তোমার কি 
এত কাঁজ মা যে মাননীয় অতিথিকে ছেড়ে তোমায় 
যেতে হবে?" | | 

-শোন কথা ! ঠাকুর চাকর থাকলেই বুঝি আমার 
কাজ নেই? 

নীলার উপর শোধ তোলার এই সুযোগকে 
সুবিমল ' হাতছাড়া হতে দিল না, বলল--“মাননীয় 
'অতিথির| মা মাঁসীমার সঙ্গে কিন্ত এমনি গল্প করে না 
অতএব তোমার কলেজী প্রোটোকল অচল ।? ' 

নিৰ্মলা--‘তাইতো। তুইতো রইলি !' 

__কিত্ত মা, আমায় যে স্তারের কাছে যেতে হবে ।, 


_--আজ না হয় না গেলি ।” বলে নিৰ্মলা চলে গেল? 


স্ববিমল-€তোমার কোথাও এন্গেজমেন্ট আছে 
নাকি। থাকলে তুমি যাও, আমি তো মেসোমশায় না 
আসা পর্যন্ত থাকব। একবার মানহানিতে সোপর্দ 
করেছ। আবার না শেষে হানিতে সোপর্দ কর” 

আত্মসংবরণ করে হাসল নীলা ‘হানি তো কত রকম 
ভাবেই হতে পারে । আমি গেলেও হতে পারে, না 
গেলেও হতে পারে। স্বতরাঁং ভয় নেই হানিতে 
আপনাকে সোপদ করা হবে না ।? 

-_তা না হলেই বাঁচি” 


(ক্রমশঃ )- 


খ উৎসৰ্গ 


বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 


জীবন আলোর শুত্র-স্থৃতির শোতে 

স্বপ্ন রঙীন ফুলগুলি সব ভাসিয়ে দ্রিলেম যদি 
প্রাণ ঝরণার কানা হাসি গানে 

চঞ্চল! হে, খুশির অসীম নদী 

ছুলিয়ো সে মন সেহের সফেন টানে! 


মুক্তির পথ জানে হৃদয় হাওয়া 

এই পৃথিবীর সকল রাত্রি শেষে 
দিনের শিশুর চলছে আস! যাওয়া 
আকাশ মাটির চির নূতন দেশে 
শিব সাধনায় ঘুচুক অন্ধকার | 


1 
bd 


০ 


{ 


ভজ্রীমৎ শআ্রীউপেন্দ্রমোহন 


শআজয়নারায়ণ সেন 


প্রীষৎ প্রীউপেন্্রমোহনজীর জন্মশতবাধিকীর শুভারসভ 
আগামী ১১ই আগষ্ট ১৯৭২1 আজ হইতে ঠিক একশত 
বর্ষ পূর্বে এই পুণ্যদিনে (২৮শে শ্রাবণ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ) 
* শ্রাবণী শুক্রাষ্টমী তিথিতে পুণ্যতোয়া ভাগীরখীর 
উপকূলে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী-রামপ্রসাদ আদি ভক্তদের 
চবণরজঃপৃত হালিসহর গ্রামে শ্রীত্ীউপেন্রমোহনের: শুত 
আবির্ভাব । 
তাহার অনুপম চরিত্র, তাহার অনুক্ষণ কর্ণধার! ও 
' নানাবিধ বিচিত্র লীলার সঠিক হিসাব দেওয়া, সামান্ত 
এক দর্পণের প্রতিফলনে সমগ্র অ:কাঁশকে দেখাইবার 
প্রয়াসের মত চরম বাতুলতা। তাহার বহুমুখী 
গৌরবময় জীবন অনুধাবন করিলে এই কথাই স্বতঃ 
মনে মাসে যে, এই পত্রিকার স্বল্প পরিসরে তাহার 
লীলাবলীর বৃত্তান্ত লেখা সম্ভব নহে । বরং চ কোন 


? পরিপ্রেক্ষিতে তাহার অবতরণ, সারাজীবন কি আদর্শে 


বয়, 


তিনি চলিয়াছেন ও জীবকে কোন্‌ পথে তিনি অগ্রসর 
হইতে বলিয়াছেন তাহার ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করাই 
শ্রেয়ঃ। | 

নিজের নাম যাহাতে প্রচার ন! হয় সে বিষয়ে 
তিনি বিশেষ যত্বশীল ছিলেন। এমন কোনও দ্বিতীয় 


ব্যক্তি আমর! জানিনা যিনি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কর্ম্ম 
করিবার ভন্ত সদাই তৎপর ছিলেন। তিনি বনু গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছেন অথচ কোনটিতেই তাহার নাম নাই 
আছে শ্রীঅবনীরগ্রন, শরীনলিনীরঞ্জন, পণ্ডিত শ্রীরাখাল- 
দাস কাব্যতীর্থ অথবা শ্রীশভিচিরণ রায়ের নাঁম। 
তাহার রচিত শিশুদের পাঠ্য এক ইংরাজী বইতে আছে 
শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম, ফৌজদারী আইনের 
বইতে আছে শ্রীঅতুলচন্্র গুহ, শ্রীনৃপেন্্র গুপ্ত ও 
শ্রীযজ্ঞে্খর মজুমদারের নাম, যুগান্তকারী এক ব্যাকরণ 
বইতে আছে শ্রীনারাযুণকৃষ্ণজ বেদান্তবাচস্পতির নাম ও 


হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বইতে আছে ডাঃ ধীরেন্রচন্জ 
দাশগুণ্ডের নাম। 

কেবলমাত্র ছুইটি বইতে তাহার নাম আ:ছে। 
প্রথমটি, একটি জ্যামিতি বই | কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
গ্রিফিথ প্রাইজের জন্ত তিনি গণিতশাস্ত্রের উপর একট 
নিবন্ধ (83593) পেশ করেন, যাহাতে তিনি অন্চট্য 
যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেন যে; গত ২০০০ বৎসর 
ধরিয়া ইউক্লিড প্রণীত যে জ্যামিতি পড়ান হইতেছে তাহ। 
কত ভ্রান্ত। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় ইহার কয়েক 
বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক নুতন জ্যারিতির 
পাঠক্রমের প্রবর্তন করেন । বলা বাহুল্য, এই নূতন 
জ্যামিতির সহিত শ্রীতীউপেন্রমোহনের নিবন্ধের প্রভেদ 
খুবই কম। 

দ্বিতীয়টি, একটি ফরাসী ব্যাকরণ বই (French 
Grammar) | যখন টুঁটুডাতে তিনি কর্মরত ছিলেন 
তখন তিনি চন্দননগরে থাকিতেন। চন্দননগর তখন 
ফরাসী উপনিবেশ ছিল বলিয়া শ্রীশ্রীউপেন্্রমোহন সংকল্প 
করিলেন. তিনি ফরাসীভাষা শিখিবেন | ফরাসী 
শিখিতে গিয়া তিনি দেখেন যে, ফরাসী ব্যাকরণ অংস্কত 
ব্যাকরণের মত মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। 
সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে তিনি একটি ফরাসী 
ব্যাকরণ রচনা করেন। ফরাসী ধাতুরূপ অথবা 
conjugation শিবিতে শিক্ষার্থীকে বহু অ'।য়াস করিতে 
হয়। কিন্তু শ্রীশ্রীউপেন্রমোহন-রচিত এই পুণ্তকের 
একটি পৃষ্ঠায় 9০০০ ক্রিয়াপদের ধাতুরূপ বলিবার এক 
সহজ উপায় লেখা আছে। বইটি চন্দননগরের ফ্বাঁসী 
শাসককে দেখাইলে তিনি অতিশয় বিস্মিত হন ও বইটির 
উচ্ছৃুসিত প্রশংসা করেন। বহু ফরাসী স্কুলে বইটির 
পাঠ্য হিসাবে প্রচলন হয়। অথচ বইটি রচ*] করিতে 
তাহার ২ মাস সময়ও জাগে নাঁই। | 
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এই জ্যামিতি ও ফরাসী ব্যাকরণ ছাড়া শরীব্রীউপেন্দর- 
মোহন ধৰ্ম্ম, সমাজ, আয়ুর্বেদ, ছন্দ, সংস্ক-তে, বিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয় যে ৭৫টি পুস্তক ও পুস্তিকা লিখিয়াছেন 
তাঁহার কোনটিতেই তাহার নাম নাই। 

তিনি নিজের প্রচার চাহিতেন না, তাহার কর্থের 
প্রসার চাহিতেন । 

লোকে তাহার গুণগান ও জয়জয়কার না করিয়া 


শাস্ত্রের গুণগান ও জয়জয়কার করুক ইহাই “তিনি 


চাহিতেন। তিনি ধর্মপ্রচার করিবার জন্য যে 
প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেন . তাহার নাম সনাতনধর্ম্ম- 
প্রচার সভা বা হিন্দুধর্ম প্রচার সভা না দিয়! নাম দেন 
শাস্ত্ধর্মপ্রচার সভা । ভিনি চাহিতেন শান্তর ও ধর্মের 
উপর বই লিখিয়! বিমান হইতে সার! ভারতে ছড়াইয়া 
দিবেন। কোনও জনপদে কোনও লোক যদি ও 
বইয়ের একটি পৃষ্ঠাও পড়ে তবে সে বুঝিবে আমাদের 
শাস্ত্র কত বড় সম্পদ্,। তিনি বিমান হইতে পৃত্তক 
ছড়াইতে না পারিলেও শাস্ত্ধর্শ প্রচার সভার মাধ্যমে 
সারা বিশ্বে অন্যুন ৩০ লক্ষ পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ 
করিয়াছেন । 

আজ বিধানসভা ও অন্তান্ভ সরকারী ও বেসরকারী 
মঞ্চ হইতে, সংবাদপত্র, বেতার ও অন্তান্ত প্রচারযন্ত্রে 
মাধ্যমে আমাদের ধর্থের বিরুদ্ধে যে অবিরাম অপপ্রচার 
ও ক্লান্তিহীন কুৎসা রটনা চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিবার জন্য ও শাস্ত্রনিন্দার অন্তঃসারশৃন্যতা 
দেখাইয়া দিবার জন্য তিনি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিক! 
“ট্রথ”-এর প্রকাশন স্বর করেন। তিনি নিজেই ও. 
-পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিতেন, অবশ্য অন্তের নামেই 
তাহ! প্রকাশিত হইত । তাহার লেখা কতটা নিভীক 
এবং সদ্বিচার ও তথ্যবহ্‌ তাহা “ট,থ”-এর পাঠক- 


মাত্রেই অবগত আছেন। ট্এথের সর্বাপেক্ষা বড়, 


বৈশিষ্ট্য হইল সকল আগ্াঁয়, সকল পাপ ও সকল 
অধর্মের আপোষহীন বিরোধিতা করা । গান্ধী-জিননা- 
নেহেরু-মুসপিম-লীগ-রবীন্দ্রনাথ__কাহারও কঠোর 
সমালোচনা করিতে ট্র,থ পম্চাদূপর হয় নাই । অথচ 
ইহাদের কেহ শাস্ত্রের বা ধর্ম্মের অনুকূল কোনও কাজ 


করিলে শ্রীস্্রীউপেন্দ্রমোহন: তাহার উচ্ছৃসিত প্রশংসা 
করিতেন। বৃটিশ আমলে মুসলিম লীগকে কঠোর 
সমালোচনা করায় লীগমন্তিত্কালে “টুথ” পত্রিকা 
লীগের বিষনজরে পড়ে। হাইকোর্টে রথের বিরুদ্ধে 
মামলা দায়ের করা হয় 'ও কয়েক হাজার টাকা জমা 
দিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু বিচারকালে শ্ীত্রীউপেন্দর- 
মোহনের নির্দেশানুযায়ী এমন অকাট্য যুক্তির 
অবতারণা কর! হয় যাহাতে বিচারপতি কোনও রায় 
ত দ্দিতে পাঁরিলেনই না, উপরস্ত বৃটিশ সরকার অগ্তায়- 
ভাবে আটক কয়েক হাজার টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য 
হইলেন | 
পাপ ও অধর্শের' প্রতি অনাপোষী মনোভাব ও তীব্র 
বিরোধিতাই ্রীশ্রীউপেন্রমোহনের অভভূত বৈশিষ্ট্য । 
কেবলমাত্র লেখায় নয়, জীবনের সর্ধক্ষেত্রেই তিনি 
কখনও পাপের সহিত ব। অন্তায়ের সহিত আপোঁষ করেন 
নাই-_ইহার জন্য অতি প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ 


ঘটাইতেও কুঠিত হইতেন না। আর, ইহার সহিত _ 


ছিল শাস্ত্রে অবিচলিত বিশ্বাস। 

তাহার অপর বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যনিষ্ঠ বা সত্য- 
স্ব্ূপতা। শাস্ত বলেন, 

পুণ্যোপদেশী সদয়ঃ যঃ কৈতববিবজ্জিতঃ। 

পাপায়নবিরোধী চ চত্বারঃ কেশবোপমাঃ 1 

_পুণ্যোপদেশী, দয়ালু, শাঠ্যবিবজ্জিত ও পাপের 
বিরোধকারী-_এই চার প্রকার মানুষ শ্রীভগবান্‌ 
কেশবের তুল্য পৃজনীয়। 

শ্রীপ্রীউপেন্দ্রমোহনের চরিত্রে এই চারটি গুণেরই যুগ- 
পৎ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। 

কি রথ’ পত্রিকায়, কি “ভারতাজি'র পত্রিকায়, কিবা 
নিজ কর্মধারায়_্রীশ্রীউপেন্দ্রমোহনের সার! জীবনই 
ছিল পুণ্যোপদেশের বা কল্যাণপথনির্দেশের পৃত প্রবাহ। 

আর, তাহার দয়ার কথা কি বলিব? ১৯০৯ সালে 
তিনি যখন মুঙ্গেরে চাকুরীরত তখন একদিন মধ্যরাতে 
তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভাকাইয়া দেখেন দিব্য 
আলোকে তাহার কক্ষ সমুজ্জল। আর, তন্মধ্যে 
সিংহাসনে আসীন শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্মধারী শ্রীমন্রারায়ণ। 


রর 


তাহার মনোনয়নবদ্ধনরূপ ও চারুমুখে স্মিতহাস্ত কি 


“ বরং বল! উচিত-তিনিই সত্য । 


আাবণ, ১৩৭৯ ] 


শ্রীমৎ শ্রীউপেক্্রমোহন | 


১৩৩ 





অপরূপ! তিনি শ্রীশ্রীউপেন্্রমোহনকে বলিলেন, “চল্‌, 
আমি তোকে নিতে এসেছি ।” শ্রীশ্রীউপেন্্রমোহন 
বলিলেন, “না ঠাকুর, আমি যেতে পারব না। তুমিযে 
এত দয়াল সে কথা ত আমি বলে যেতে পারলাম না!” 
শরীমন্নারায়ণের হান্থময় মুখ মান ও গভীর হইয়া গেল। 
তিনি বলিলেন, “এখন যদি না আসিস তবে বড় দুঃখ 
পাবি।”, জীশ্রীউপেন্্রমোহন ‘বলিলেন, প্ছঃখ পাই 
পাঁব। কিন্তু তুমি যে এত দয়াল এ কথ! জগৎকে যতক্ষণ 
না জানাতে পারছি ততক্ষণ আমি যেতে পারব ন1।” 

ইহা অপেক্ষা দয়া কি কল্পনা করা যায়? সকল 
তপন্তার সার যাহার শ্রীচরণদর্শন সেই সাক্ষাৎ 
শ্রীতগবানের সাদর আহ্বানও শ্রীতীউপেন্্রমোহন 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন-_জীবের জন্য । ' ইহা! অপেক্ষা 
অধিক দয়া আর কে করিয়াছেন? 

কৈতব বা শঠতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। 
সত্যনিষ্ঠা তাহার স্বভাব ছিল বলিলে খুব কম বলা হয়। 
মহামহোপাধ্যায় 
প্রথনাথ তর্কভূষণ তাহার সহিত কিছুক্ষণ কথোপকথনের 
পর ধলিয়াছিলেন, “সত্যের যে মানুষ হয় জানতাম না; 
আজ দেখে গেলাম ।” 


শ্রীশ্ীউপেন্্রমোহন কি রকম পাপাঁয়নবিরোধী ছিলেন 


তাহার (একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । তিনি যখন রাঁজসাহীতে 
সাবডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন একবার 


_লাটসাহেৰের দরবার বসিয়াছিল। বলা বাহুল্য এই 


দরবারে সমাজের সকল গণ্যমান্ত ও প্রভাবশালী 
ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল! দরবার অধিবেশনের 
প্রারম্ভে এক পণ্ডিত লাটসাহেবকে স্বগতোক্তি করিবার 
সময় বলিলেন, “হরি বা হরো ব1”__ অর্থাৎ, হে মহামান্ত 
লাটসাহেব তুমি “হরি” বা “হর”-এর মতই মহান্‌।... 
ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ নির্লজ্জ চাটুবাদ তিনি সহ 
করিতে পারিলেন না। ক্রোধে ও অপমানে তাহার 
সর্বাঙ্গ জলিয়া গেল। নিষ্বন্ত্রণপত্রটি তিনি হাতের 
মধ্যে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিলেন 


ও নিজের বুটের তলায় ফেলিয়া পিষিয়া ফেলিলেন। 
৪ 


সেই সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যে সর্য্য অস্ত যাইত না। কুটিশ 


আমলাদের, বিশেষ করিয়! লাটসাহেবের, বিরণ আচরণ 


করা যে কি ব্যাপার ছিল ধাহারা এ বিষয়ে অবহিত 
আছেন তাহারা বুঝিতে পারিবেন তাহার পাপায়ন- 
বিরোধিতার মাত্রা! প্রকাশ্যে তাহার এই নিভীক ও 


. দুঃসাহসিক আচরণ সেদিনে উপস্থিত বহু লোকের রক্ত 


জমাইয়! দিবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু গ্রীত্রীউপেন্দ্র- 
যোহনের কোনও ভ্রক্ষেপ নাই। কারণ এই সিধ্য! 
চাটুবাদ তাহার কাছে একেবারে অসহা! শুধু মিথ্য। 
চাটুবাদ নয়, যে কোনও মিথ্যা, যে কোনও অধর্শ, যে 
কোনও শাস্্বিরুদ্ধ আচরণ তাহার অসহ্‌ ছিল। আর 
এই মিথ্যাশ্রয়ী, অধান্মিক ও শাস্্বিরোধীঘের সহিত 
সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে তিনি দ্বিধা করিতেন না-- 
যতই তাহারা নিকটজন বা প্রিয়জন হউক না কেন। 
শ্রীনলিনীরগ্রন তাহার ডাক্তারী জীবনের প্রথম ছিকে 
আ্যাসিষ্টযাণ্ট সার্জ্জেন পদে কাজ করিতেন। বেতন 
পাইতেন মাসিক ১০০ টাকা । এমন সময় তিনি ষ্টেট 
স্কলারশিপ লাভ করিলেন। ইহাতে তাহার বেতন ১০০ 
টাকা হইতে ৫০০ টাকা হইবে, উচ্চশিক্ষার্থে তাঁহাকে 
বিলাঁতে পাঠান হইবে ও বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের 
পর তাহার আরও পদ্দোন্নতি ও অধিকতর বেতনবৃদ্ধি 
হইবে। এই স্কলারশিপে বিলাতগমনের ব্যবস্থা আছে 
বলিয়া শীনলিনীরঞ্জন শ্রীত্রীউপেন্দ্রমোহুনের অহ্যতি 
লাভের জন্য যশোহরে গেলেন । শরীশ্রীউপেন্দ্রমোহন 
তখন সেখানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট । শ্রীনলিনীরঞ্রন ষ্টেট 
স্কলারশিপ লইয়া বিলাত গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে 
শীত্রীউপেন্দ্রমোহন বলিলেন, “তুই বিলেত যাবি? তা 
যা। তুই আমার দাদার ছেলে, তোকে আমি ফেলতে 
পারব না। কিন্তু তুই ঘর থেকে চলে গেলে গোবর- 
জলের ছড়া দেব।” তাহার কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার 
বলিলেন, “বিলেতে কেন যাবি বল ত? টাকার জন্তে 
ত? তুই টাকার জন্যে গরু খেতে যাবি? তুই হাত 
পাঁতঃ আমি তোকে বর দিচ্ছি, তুই এমন রোজগার 
করবি যে, মাসে দশ হাজার টাকা বিছিয়ে পেচ্ছাপ 
করবি। তুই এমন ডাক্তার হবি যা হয়নি, হবে না।” 
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সন্ধ্যাকালে প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীত্রীউপেন্দ্রমোহন শ্রীনলিনী- 
রঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ তোর বিশেষ 
কোনও লাভ হয়েছে?” শ্রীনলিনীরঞ্জন একটু চিন্তা 
করিয়া বলিলেন, “আজ ম্যালেরিয়ার নতুন একটা 
ওষুধ ও তার প্রয়োগ শিখেছি ।” ইহাতে শ্রীগ্রীউপেন্দর- 
মোহন বলিলেন, “তুই কতটা নাস্তিক হতে পারিস? 
আজ সকালে ভগবান্‌ তোকে একটা বর দিল তুই 
দেখছি সেটা ফেলে দিয়েছিস 1৮ 

শীনলিনীরঞ্জনের বিলাত গমন হইল না। কয়েক 
বৎসর পর হইতে তাহার আশ্চর্যজনক পসারবৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। 
করিয়া! অদ্বিতীয়, চিকিৎসক হিসাবে তিনি লক্ষ লক্ষ 
টাকা উপার্জন করিয়াছেন। শরীশ্রীউপেন্দ্রমোহনের 
আশীর্বাদ বহুলাংশেই সত্য হইয়াছে। যতটুকু অসঙ্গতি 
দৃষ্ট হয় শীনলিনীরঞ্জনের অবিশ্বাসই তাহার জন্য 
দায়ী | 
" মোটকথা, বিলাত গমন বাঁ অন্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণের 
প্রতি শীতীউপেন্দ্রমোহনের এতটাই বিরাগ ছিল। এই 
সকল গুণাবলীর জন্ত সত্যই তাহাকে কেশবোপম মনে 
হইত। 

প্রিয় পরিজনের মৃত্যুতে তিনি মোটেই বিচলিত 
হইতেন না। কিন্ত কোনও ঘটনায় যদি পাপের জয় ও 
শাস্ত্রের বা ধর্মের পরাজয় সূচিত হইত তবে শিশুর মত 
তাহার চোখে অবিরল অশ্রধার! বহিত ৷ 
প্রথম জীবনে তিনি সংস্কৃত শিখেন নাই৷ কিন্তু 
যখন, দেখিলেন ধর্ন্ের সহিত শাস্ত্রের ওতঃপ্রোত সম্পর্ক 
তখন বেশ বেশী বয়সেই তিনি সংস্কৃত পড়েন ও অচিরেই 
এমন ব্যুৎপত্তিলাভ করেন যে, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত- 
গণ তাহার পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হন । তিনি “হিন্দুধশ্ম ও 
পরিশিষ্ট” নামে যে পুস্তকটি লেখেন তাহা পাঠ করিয়া 
পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করতু আনন্দে অভিভূত হইয়! 
বলেন, “এই বইয়ের লেখককে আমার জড়িয়ে ধরতে 


ইচ্ছে করছে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু 
এই বইয়ের একটা শব্দও এধার ওধার করতে 
পারিনি |» 


পণ্ডিত শ্রীবেণীমাধব শুক্ল ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় 
পাণিনিবিদ. ছিলেন। তাহার সহিত ব্যাকরণশাস্ত্ 
আলোচনা করিবার জহ্য শ্রীতীউপেন্্রমোহন তাহাকে 
গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান? কিছুক্ষণ আলোচনা 


x 


প্রবর্তক 


অত্যন্ত বনাম, প্রভূত যশ ও খ্যাতি অর্জন , 


[ শ্রাবণ, ১৩৭৯ 
হইবার পর পণ্ডিত বেণীমাধৰ বলিয়া উঠেন, 
আপক! হায়”_অর্থাৎ আমি আপনার দাস ৷ 

এই প্রকার বহু বহু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাহার ছিল 
যাহ! লিখিলে একটি মহাভারত হইয়া যায়, এই স্বল্প 
পরিসরে তাহ! সম্ভব নহে। 

শ্রীশ্ীউপেন্্রমোহন কখনও কাহাকেও দীক্ষা দেন 
নাই। কেহ তাহার নিকট দীক্ষা লইতে চাহিলে তিনি 
তাহাকে প্রায়শঃই শ্রীবৈঞ্চবসম্প্রদায়ের কুর্ধ্য, শ্রীহরির 
নিত্যলীলা সহচর, অযোধ্যার আচার্য্য শ্রীশ্রীবলরাম 
স্বামিজী মহারাজের নিকট প্রেরণ করিতেন | 

অনেকে তাহাকে অবতারপুরুষ ব৷ সাক্ষাৎ ভগবান 
বলিত, উনি তাহাতে মুচকি হাসিতেন মাত্র। আজ 
তাহার বৈকু$ প্রত্যাবর্তনের ২১ বৎসর পরে ভারতবর্ষের 
নানাদিক হইতে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী লোকেরা 
তাহাকে শ্রীভগবান্‌ আখ্যা দিতেছে। অনেকে তাহাকে 
সামান্ত প্রার্থনা করিয়া কঠিন পরীক্ষায় পাস, ছুরারোগ্য 


“য়হ শরীর . 


ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ প্রভৃতি নানাবিধ অঘটন ঘটন . 


দেখিতেছে। এই সকল সংবাদবাহী পত্র আমরা শত 
শত পাইয়াছি ও পাইতেছি। | 

খাহারা এরূপ করিতেছেন তাহারা হয়ত ঠিকই 
করিতেছেন। কিন্ত আমরা তাহার একটি কথা না 
বলিয়! পারি না। 

তাহাকে কেহ ভগবান বলিলে তিনি বলিতেন, 
“আমাকে ভগবান বলছিস কেন? আমি ভগবানের 


চেয়ে ঢের বড় ।” তাহার পরে তাহার পুত্রকে নিজস্কন্ধের 


উপর রাখিয়। তিনি বলিতেন, “এবারে বল কে বড়। 
আমি নাও? আমি ওকে বড় করেছি বলে ও আমার 
চেয়ে বড়। ঠিক তেমনই ভগবান থাকে কৃপা করেন সে 
তগবানের চেয়ে ঢের বড় হয়।” 7 
ভগবানের দয়া অসীম। তাই তাহার কৃপায় 
মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী হয়। যে কোনও মানুষ 
তাহার চেয়ে বড় হইতে পারে কারণ উহার অপার 
দয়ার অনন্ত মাত্রা অনন্ত শক্তি । 
জ্ীভগবান অসীম । তাহার কৃপা আরও আরও 
অসীম! 
শী্রীউপেন্দ্রমোহনের মর্ভ্যলীল! হইতে যদি কোনও 
শিক্ষ। আমরা গ্রহণ করি তবে তাহা হইল-- 
শ্রীহরি অপেক্ষ। শীহরির দয়া 
অনেক অনেক বড়। 


। 


সপ 


Rt 


করুণাময়ী .. 
শ্ৌগোলকনাথ মল্লিক 


করুণাময়ী মায়ের যে কত করুণ।--সস্তাঁনের প্রতি 
যেতার কত ভালোবাসা--তা” যে পেয়েছে সেই শুধু 
বুঝেছে--সে-ই জেনেছে । আমার এ জীবনেও এমন 


কতকগুলি ঘটনা ঘটেছে য! মায়ের অশেষ কৃপা ছাড়া 


আর কিছু হতে পারে না| ঘটনাগুলি যদিও 
সংসারের সাধারণ বিষয় সংক্রান্ত তবু তাদের বলা 


যায় মায়ের করুণার মূর্ত প্রকাশ ৷ 


তিন-চার বছর আগের একটি ঘটনার কথা মনে 
পড়ছে । আমার বড় মেয়ের সবে ছু'এক বছর বিয়ে 
হয়েছে | সামনে দুর্গাপূজা । আমাদের সমাজে পূজোর 
সময় বেশ ঘটা করে নতুন জামাইকে তত্ব পাঠাতে হয়। 
আমাকেও পাঠাতে হবে| এদিকে আমার ছোট মেয়েরও 
বিয়ের ব্যবস্থা এক জায়গায় প্রায়, পাকাপাকি হয়ে 
গেছে-বিযের কিছু দেরী আছে।, যাই হোক, খুবই 
ভাবনায় পড়লাম। বড় মেয়ের পূজোর তত্ব, ছোট 


.মেয়ের.বিয়ের ব্যবস্থা, তার উপর বাড়ীর খরচ" হাতে 


বাড়তি কোন টাকা নেই--কি করা যায় তাই ভাবছি। 
হাতে এক মাস সময় আছে-_বাড়ীতে স্ত্রী কেনাকাটার 
জন্য খুবই তাগাদা দিচ্ছেন । কোন জায়ূগা হ'তে টাকা" 
কড়ি পাবার সম্ভাবনা নেই। প্রায় দেড় হাজার টাকা 
দ্ররকাঁর। বাড়ী ভাড়া যা পাই তাতে সংসার খরচ 


চালিয়ে বিশেষ কিছু বাঁচে না । মাকে মনে-প্রাণে এই 


সমস্তা হতে উদ্ধার করার জন্ত ডাকতে লাগলুম | বিনিদ্র 
রজনী যাপন করে দিল কাটাতে লাগলুম.। মাত্র কুড়ি- 
দিন বাকী--অর্থ সংগ্রহ হয়নি_মাকে .ডাঁকছি-__'মা ! 
আমায় উদ্ধার কর।” এমন সময় এক ভাড়াটে দরওয়ান 
পাঠাল আমায় ডাকার জন্য | আমি যথাসময়ে যাবার 
পর জানলুম সে চলে যাচ্ছে ফ্ল্যাট ছেড়ে তার এক 
বন্ধুকে .ফ্ল্যাটটা দিতে চায়। নাম পরিবর্তন করার জন্য 
কত টাকার প্রয়োজন জানালে তার ব্যবস্থা হতে পারে। 


নং FE 


. হাতে যেন চাদ পেলুম। মলে মনে মায়ের চরণে জানালাম 


আমার সভক্তি প্রণাম। আমি ৫৬০০৪২ টাকা চেয়ে 
বসলুম, রফা! হল ৪০০০২ টাঁকায়। আমার করুণ'ময়ী 
মা তার করুণার প্রকাশ দেখালেন আমার ভাবনার 
অবসান ঘটিয়ে। 


যাই হোক, এখানেই সব শেষ নয়। . পরীক্ষা এল-- 
চরম্‌ পরীক্ষা । স্থির হয়েছিল সামনের রবিবারে আমি 
বিল বই নিয়ে পার্ক সার্কাসে যাব এবং পুরানো ভাড়াটে 
নতুন ভাড়াটেকে নিয়ে আসবে লেনদেন ও নাম 
পরিবর্তনের জন্য। বেল! বারোটা নাগাদ সাক্ষাৎ 
হবে। এই ঘটনাটি আর কেউ জানত না| সেই 
রবিবার. বেলা ১১টা নাগাদ সারা আকাশ জুড়ে 
জাগল মেঘের ঘনঘটা। কালো মেঘ এল আকাশ 
ছেয়ে। শুরু হল অবিশ্রান্ত বর্ষণ। এমন 'ঘন বর্ষণ 
বহু বছর হয়নি--বেল! বাড়তে লাঁগল--সাঁড়ে বাঁরোটা 
বেজে গেল-বৃষ্টি থামবাঁর কোন লক্ষণ নেই। চারিদিক 
জলে জলময়-_ ট্রামবাঁস ও অন্তান্ত যানবাহন সব প্রায় 
বন্ধ! খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লুম_কারণ এই দিনটি 
ছাড়! আর সময় নেই--কেননা, রবিবার ব! ছুটির দিন 
ছাড়া হবে না আর আমার পুরানো ভাড়াটে দু-এক- 
দিনের মধ্যে কোলকাতার বাইরে চলে যাবে এবং 
পুজোর পর ফিরবে-_-ততদিন নতুন ভদ্রলোক অপেক্ষায় 
থাকবে কিনা সন্দেহ--তাছাড়া পুজোর আগে টাকা 


পাওয়া যাবে না_সব আয়োজন পণ্ড হবে। মন বড়ই 
বিচলিত হল আর হতাঁশাঁয় ভরে উঠল] মাকে 
ডাকতে লাগলুম_“মা, এ আবার কি করলি মা! কি 


করে যাব পার্ক সার্কাসে। এত দয়! পেয়ে সবই কি 
বিফল হবে ।”-প্রায় একটার সময় বৃষ্টির বেগ কমল। 
আহারাদি করে বিছানা শুয়ে শুধু ভাবছি আর মাকে 
নিবেদন করছি. মনের বেদনা | ঘরে স্ত্রী ছেলেমেয়ে 
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প্রবর্তক 


[ শ্রাবণ, ১৩৭৯ 





ঘুমে অচেতন, আমি একা ছটফট করছি। হঠাৎ মনে 
হল এত বৃষ্টিতে কি সেই তদ্রলোক এসেছেন? সম্ভবতঃ 
আসতে পারেন নি। কথাটা মনে হওয়া মাত্র নীচে 
নেমে পরিচিত এক গ্যারেজ হতে ভাঁড়াটে ভদ্রলোকের 
কাছে ফোন করলুম। আশ্চর্য, ফোন কর! মাত্র ভাড়াটে 
বলেন ‘আসছ না কেন_-এক্ষুণি চলে এস 1_-ভদ্রলোক 
টাকা নিয়ে বসে আছেন 1 ফোন রেখে দিয়ে তখনই 


ও অবস্থায় বিল বই নিয়ে ছুটলাম | ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ' 


এসে দেখি (আঁমাঁর বাড়ী গণেশ এভিনিউতে ) জল- 
সমুদ্র_যাবার উপায় নেই--সব বন্ধ ৷ কোমরের উপর 
জল-_তারই মধ্যে চলতে লাগলুম। দেখতে লাগলাম 
যদি কিছু পাওয়া যাঁয়। কোথাও কিছু নেই-__যাঁঝে মাঝে 
ছু'-একট। রিকৃশা চলছে। একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস 
করলুম পার্ক সার্কাস যাবে কিনা । সে চেয়ে বসল পাঁচ 
টাকা। এক টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা! শেষ 
পর্যন্ত দরদঘ্তর করে রফা হ’ল চার টাকায়। মা ও 
প্রভুকে (শ্ীঅরবিন্দ ) স্মরণ করে রিকৃশায় উঠে বসলুম। 
জলের জন্য রিকৃশ! টানা দুর । আধ ঘন্টার জায়গায় 
দেড় ঘণ্টা লাগল পার্ক সার্কাস পৌঁছাতে | সর্বাঙ্গ 
সিক্ত অবস্থায় কোনক্রমে যখন পৌছালাম তখন বেলা 
তিনটে । দেখি সকলেই বসে আছেন | সব লেনদেন 


সেরে টাকা পয়সা নিয়ে যখন বাড়ী ফিরলুম তখন বেলা 


. প্রায় পাঁচটা। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন--এত জলে কোথায় 
গিয়েছিলে ? কথার জবাব না দিয়ে চলে এলাম 
ঘরে--দাড়ালাম মা! ও প্রভুর ছৰির সামনে। 
জানালাম অন্তরের, কৃতজ্ঞতা চোখের জল দিয়ে। 
(১৯৬৯, অক্টোবর ) | 

গু 
আরেকটি ঘটনার কথা বলি। ঘটনাটি যদিও খুবই 
সামান্ত--তবে খুবই মাম্চ্যজনক-যাঁকে বলা যায় 
মিরাকৃল। ঘটনাটি ঘটেছিল আমার ক্যান্সার অপা- 


রেশনের ব্যাপারে, হাসপাতালে থাকার ব্যাপারে । তবে : 


ঘটনাট! বলার আগে আগের 'কথা কিছু বলা দরকার 
. প্রায় চারন্পাচ বছর আগে আমার গলার দোষ দেখা 
দেয়। গলায় অল্প অন্ন ব্যথা অনুভব করতাম--আর 


গলার স্বর বসে যেতে লাগল । ঠাণ্ডা লেগেছে_ও 
সামান্ত ব্যাপার ভেবে তেষন কোন গুরুত্ব দিইনি 
সামান্ত চিকিৎসা করিয়েছিলাম। এভাবে অনেকদিন 
কেটে গেল। কিছুতেই অস্থখ সাঁরে না--কখনো কম 
কখনও বেশী | শেষ পর্যন্ত কয়েকজন হিতৈষীর পরামর্শে 
কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে গলা পরীক্ষা করাবার 
জন্য গেলাম। সেখানে আমার এক সম্বন্ধীর পরিচিত 
ডাক্তার থাকায় ওখানেই দেখানো স্থির করেছিলাম | 
প্রথমে আউটডোরে গেলাম | 
কিছু বুঝতে না পেরে গলার ভিতর আলো ফেলে যন্ত্র 
দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য আমাকে আর একদিন 
আসতে বল্ল! সেদিন যাবার পর ওরা যেভাবে পরীক্ষ|- 
পর্ব চালালেন তা যেমনই কষ্টদায়ক তেমনি ভয়াবহ । 
প্রায় পাঁচ-ছয়জন ডাক্তার, নার্স ও বেয়ার! মিলে 
আমাকে ছোঁট একটা অন্ধকাঁর ঘরে চোখ বেঁধে শুইয়ে 
দিয়ে হাত-পা চেপে ধরল। তারপর গলার তেতর 


আলে! সমেত যন্ত্র চুকিয়ে দিল। সে যেকি কষ্ট তা 


অনেক পরীক্ষা করেও . 


ol "SUE 


অবর্ণনীয় । জিভের উপর খুব চাপ দিয়ে গলার এত 
ভেতরে যন্ত্র ঢুকিয়ে দিল যে, প্রাণ যেন যায় যায়। গলা 
দিয়ে রক্তপাত হোল তবু নিস্তার নেই--আমি যেন বলির 
পাঠা । শেষ পর্যন্ত জোর করে উঠে বসলুম এবং 
আর দেখাতে রাজি হলাম না। ওরা আর একদিন 
আসতে বলে ছেড়ে দিল। 
করাতে লাগলুম। কিন্তু কোন উপকার হোল না, বরঞ্চ 
বাড়তে লাগল । আর গাফিলতি করা উচিত নয় তেবে 
ও বাড়ীর চাপে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে 
দেখালাম | বায্পোপথি পরীক্ষা করে ওরা ক্যান্সার 
বলে সন্দেহ করেন ও ডিপ. একৃস্*রে দেওয়! হয়। এর 
পর প্রায় বছরখানেক ভালোই ছিলাম। কিন্ত এক 


বছর পর অর্থাৎ গত বছর আবার রোগাক্রান্ত হয়ে , 


হাসপাতালে তি হতে হয়। যে ঘটনা বলবে! তা 
তখনই ঘটেছিল। এখানেও যে গলার অভ্যন্তরভাগ 
পরীক্ষা করার জন্য সেই ঘন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতি অবলম্বন কর! 
হয় আমি তা আগে জানতে পারি নি। যেদিন আউট- 
ডোর হতে আমাকে গল! পরীক্ষা করার ভিপার্টমেণ্টে 


শেষ পর্যন্ত হোমিওপ্যাথি 


আাবণ, ১৩৭৯ ] 





করুণাময়ী 


পড়ুন” অগত্যা তাই করতে হুল। ঘরের আলো! 


পাঠালো সেদিন জানলুম কারমাইকেল হাসপাতালের 


সেই যন্ত্রণাদায়ক গলা পরীক্ষা পদ্ধতি এখানে ;অঙ্থস্থত 
হবে| কথাটা শুনেই ভয়ে আমার আত্মারাম খাঁচা ছাঁড়া। 
কিন্ত ততক্ষণে ঘটনাটি এত বেশী এগিয়ে গেছে যে; 
তখন আর ফেরার পথ নেই। এক এক 
সময় যখনই কষ্টের কথা মনে হতে লাগল ইচ্ছে 
হল পালিয়ে যাই হাসপাতাল হতে। তয় হ'তে 
লাগল হয়তো আমার হদ্যস্তের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। 
' নানা ছূর্ভাবনায় মনটা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। 


বার বার মা ও প্রভুকে স্মরণ করতে লাগলুম। মাকে 


বার বার বলতে লাগলুম--“ম।, তুমি রক্ষা কর | এভাবে 
আমি কিছুতে দেখতে পারবো না--তুমি' বাঁচাও | 


আমার সাথে আরও দু'জন গলা পরীক্ষা করাতে এসেছে ।. 
প্রথম জনের ডাক পড়ল। 


আমার পালা সর্বশেষে । 
সে যখন ফিরে এল তার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে আরও 
ভয় পেয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলুম-_খুব “কষ্ট নাকি’ 


'র্দিকথা বলতে পারলে না-খুতু ফেলতে চলে গেল। এর 
পর অন্যজন গেল তারও এ একই অবস্থা দেখলাম | 


এবার আমার পালা। পরীক্ষা করাবার আগে একটা 
ইন্জেকশন নিতে হয়-_নার্ঁস এসে দিয়ে গেল। একটু 
পরেই ডাক পড়ল আমার--ভয়ে বুক ছুর দুর, করতে 
লাগল । খুবই নার্ভাস হয়ে পড়লাম। মাকে ডেকে 


বল্লাম--“তবে কি মা, এ কষ্ট ভোগ করতেই হবে--দয় ' 


কি হল না? মাগো, করতে যখন হবেই, কষ্ট যেন 
আগের মত না হয়-_তুমি ছাড়া কি আর গতি।” ঘরে 
গেলুম- ডাক্তার, নার্স ও বেয়ার সমেত চার-পাচজন 
উপস্থিত। যেতেই বললে, “শুয়ে পড়ংন।” নান! রকম প্রশ্ন 
করছিলাম, বিরক্ত হয়ে ডাক্তার বল্লেন, “এত যদি ভয় 
তবে, দেখাতে এসেছেন কেনা যান চুপচাপ শুয়ে 
be 


আমার অপারেশন হয়ে 


নিভিয়ে ..দিয়ে চোখ বেঁধে দিল-_হাঁত পা চেপে ধরল। 


তাঁরপর হা করতে বল্লেঁতাই করলাম-শুধু মাতৃনাম 


জপ করে চলেছি অবিরাম । কিন্তু এ কি! সব চুপচাপ 
কেন? কানে এল ডাক্তার ও নাসের কথার আওয়াজ 
‘আলো যে জলছে না। একি হোল! এতক্ষণ ঠিক 
জলছিল। আগের দু'জনের কাঁজ ঠিক হয়ে গেল আর 
এখন জ্বলছে না। শুনতে পেলাম আরেকজন বলছে 
‘না না, এই যে জলছে।” কিন্তু ওরা যেই মুখের কাছে 
আনছে অমনি নিবে যাচ্ছে--এই রকম তিন চারবার 
ব্যর্থ চেষ্টা করার-পর ডাক্তার ' বিরক্ত হয়ে অন্য কর্মীদের 
বল্লেন ‘ভালো করে ঠিক করান, আমি চন্লুম-_আমার 
অন্য কাজ আছে-_ঠিক হলে ডাকবেন। আমাকে বল্লেন 
‘আপনি যা কাণ্ড করছেন তাই হচ্ছে না৷ এখন চোখ 
খুলে উঠে বস্থন।” আমি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে 
বাঁচলু্গ। মাকে মনে মনে বল্লাম, “মা, একি সত্যি তোমার 
দয়া । লাইট সমেত যন্ত্রটি মিশ্ত্রীর কাছে ঠিক করতে 


পাঠান হল-_কিছুক্ষণ পরে জানা গেল সারাতে দ্বু'তিন- 


দিন সময় লাগবে । নার্সর] খবরটি আউটভোরে গিয়ে 
ডাক্তারকে জানাতে বলেন। আরও বল্লেন আঁমি তয়. 
পাচ্ছিলাম বলে ঈশ্বর -আমায় বাঁচালেন । আমি মনে 
মনে বল্গুম-ঈশ্বর আমার মা-তিনিই আমার কাতর 
প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন। আউটভোঁরে গিয়ে 
ডাক্তারদের সব বিষয় জানাতে ওঁরা অন্য উপায়ে কাজ 
সেরে নিলেন- বল্লেন, এ পরীক্ষার আর প্রয়োজন নেই। 
এই ঘটনার পরও মায়ের উপর বিশ্বাস হারাব ? এখন 
গেছে মায়ের কৃপায় 
আছি। মা আমার' সত্যিই 


বেশ ভালো 


করণাময়ী। 





স্মৃতির আলোকে 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


জনারণ্য ঠেলে দীর্ঘজীবনের চল্তি পথে অগণিত 
বিচিত্র মাহ্ষকে দেখেছি পেয়েছি চিনেছি। একদিকে বহু 
কবি সাহিত্যিক পণ্ডিভ মনীষীর উচ্ছুপিত পরিমণ্ডলে 
উল্লসিতও হয়েছি, আবার বিদগ্চজনের পাণ্ডিত্যের 
অভিমান ও ব্যক্তিত্বের অহমিকায় আহতও কম হইনি | 
অনেক সর্বত্যাগী আশ্রম-মঠবাসীর অলস জীবনের শুন্যগর্ভ 
আত্মতুষ্টি, চিত্তের কার্পণ্যকৃঠা, চিন্তার দৈন্য, দৃষ্টির 
সংকীৰ্ণতা, ভাবনার তুচ্ছতা দেখে মনে হয়েছে বুঝিবা 
পরিবেশ-পরিবর্তনে স্বভাব প্রকৃতি সহসা বদলায় না । 
খানিকট অধিকার নিয়ে জন্মাতে হয়। জীবনের শেষ 
প্রান্তে গতি যখন বিরাঁমের অঞ্ষে শান্ত স্তব্ধ হয়ে আসছে 
তখন দেখছি অতীতের ভীড়ের মাঝে করাঙ্কুলীতে গোঁণা 
যায় এমন কয়েকটি মাত্র পরিচিত জন স্মৃতির পর্দায় 
জেগে আছে, আছে স্মরণীয় হয়ে। এই বিরলতম 
মানুষের মধ্যে একজন হচ্ছেন তক্তিপ্রাণ অন্নদাপ্রসাদ 
ঘোষ--যিনি তাঁর কৃষ্ঃপ্রেম-বিগলিত হৃদয়-পদ্মের সহত্র- 
দল পাঁপড়ি মেলে আমাকে অপাখিব প্রীতিরসে 
অভিষিক্ত ও বিমুগ্ধ করেছিলেন। এই নিধিষয় 
প্রীতি কিন্তু প্রাকৃত নয়, পরমাধিক- সম্পূর্ণ অহেতুক 
অনুভব্য। চিন্ময় আনন্দরসময়তা এর শ্বরূপ। সত্যিই 
বুঝিবা “হেন প্রেম নৃলোকে না হয়” । 

মহানগরীর মাইল আঁটেক দূরে হাওড়।-দফরপুর 
গ্রামের অধিবাসী ছিলেন অন্নদাপ্রসাঁদ। এই পল্লীর তিনি 
ছিলেন সার্বজনীন বড়দা-_জ্যেষ্ঠত্বের জন্য নয়, বিনয়নঅ 
উদার অমায়িকতা প্রভৃতি সদৃগুণের শ্রেষ্টত্বের জন্য । 
পললী-পরিমণ্ডলের বাইরে বছুখ্যাত তিনি ছিলেন না। 
অন্নদাপ্রসাদের নাম কোনদিন অংবাঁদপত্রেও বের হয়নি । 
কখন কোন সভাসমিতিতেও করতালিধ্বনিতে অভিনন্দিত 
হননি | সকল উত্তেজনা আন্দোলনের বাইরে তার 
পরিচিত এক স্বতন্ত্র শীস্ত জগতে তিনি ছিলেন অসাধারণ, 
স্ব-মহিমায় স্ব-প্রতিঠ । এই আনন্দরসপ্প,ত পরিমণ্ডুলেই 


প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে তার সঙ্গে আমার প্রথম 
পরিচয়-_আত্মিক মিলন । সম্প্রতি তার দেহ্রক্ষা করার 
সংবাদে আত্মার এক পরমাত্মীর্ হারানোর শৃন্তা 
অনুতব করলাম! 

পরমভাগবত বৈষ্ণব সাধক ছিলেন শ্রীঅন্নদা প্রসাদ 
ঘোষ। সম্পূৰ্ণ সজ্ঞানে তারকত্রঙ্গ নাম জপিতে জপিতে 
পরিণত ৮৬ বৎসর বয়সে ইষ্টধাম প্রাপ্ত-হন গত ১ল! 
চৈত্র ১৩৭৮। তার কর্মজীবন আরস্ত হয় বদরতলা সাউথ 
ইউনিয়ন জুট মিলে । অনন্যনিষ্ঠা ও অনলস কর্মদক্ষতার 
জগ্ঠ ক্রমশঃ বড়বাবুর পদে উন্নীত হন এবং পরে হুগলী 
মিলে ত্বদীর্ঘ কর্মজীবনের পর সসন্মানে প্রায় বিশ বছর 
আগে অবসর গ্রহণ করেন] অতঃপর তিনি স্বগ্রাম 


৮৮ 


হাওড়া-দফরপুরে নিজ বাটীতে একান্তিক নি 


সাধনভজনে আত্মনিয়োগ করেন। 

প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্বে এক অঘটনের মধ্য দিয়া 
সিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য জটিয়াবাবার (প্রভুপাদ কৃষ্ণানন্দ ) 
কৃপা লাভ করেন। কন্তা কিশোরী দুর্গা বিবাহের 
পরেই বৈধব্যপ্রাপ্ত হলে তাঁরই গুরুকরণের উপলক্ষে 
কন্তা ও পিতা একই সঙ্গে সদ্‌গুরুর কৃপাশ্রিত হন। 
বালগোপাল কৃষ্ণের চিত্রপট প্রতিষ্ঠিত হয়। একান্তিক 
নিষ্ঠাক্ নিত্যনৈমিত্তিক সেবাপুজা, ভজন, লক্ষ নাম জপ, 
সংকীর্তনে গৃহ-সংসা'র ভজনা শ্রমে পরিণত হয়। 

ব্ৰহ্মচারিণী কন্ঠ! দুর্গ! পূজারিণীরূপে পিতার জাধন- 
ভজনের সঙ্গী হয়। মহাপ্রয়াণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অননদা- 


প্রসাদ. তারকত্রহ্ম নামজপে বিরত হুন নাই । বিগ্রহসেবা, 
পূজা অর্চনা, নামসংকীর্তন প্রভৃতি বৈধী ভক্তিসাধনের$. 


প্রতিটি আঙ্গিক কন্ত! ও পিতা নিখু'ত নিষ্ঠায় নিত্য পালন 
ও পুষ্ট করে গেছেন। এখানেই প্রাকৃত বাৎসল্য সম্বন্ধ 
অপ্রাকৃত রসভূমিতে উন্নত উজ্জলশ্র। ধারণ করে। 
বৈষ্ণবের সাধ্য পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমসেবা পিতা ও কন্যার 
জীবনে অনুবাদিত হতে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। নিত্য 


~~ 


শ্রাবণ, ১৯৭৮ ] 





পিসি 


স্মৃতির আলোকে 
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গো-সেবা-পরিচর্যা পিতা ও কন্তার অন্যতম সাধনাঙ্গ-ছিল। 


জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই সেবাব্রত পালন 
করে গেছেন। প্রচুর দুগ্ধজাত বিবিপ উপকরণে তিনি 


৯.২, সেব্য বিগ্রহের. ভোগ: নিবেদন করে পরম পরিতৃপ্তি 


লাভ করতেন । বড়া ছিলেন বিবিক্ত বৈরাঁগী। তার 
সমগ্র সত্তা যে কতখানি বৈষ্ণবত্বে রূপান্তরিত হয়েছিল 
সে পরিচয় তিনি রেখে গেছেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। সমস্ত 
কুলাচার ও বর্ণধর্মের বাইরে অষ্টঞহর অখণ্ড নাম- 
কীর্তন ও বৈষ্ণব-ভোজনের মাধ্যমে তার আঁগ্যকৃত্য সম্পন্ন 


"করার বিধান তিনি দিয়ে যান। এখানেই সর্বসাধারণের 


মধ্যে অন্নদাপ্রসাদ ছিলেন অসাধারণ, গৃহী হয়েও ছিলেন 
গৃহহীন বৈরাগী । 

আদর্শ গৃহী হিসাবেও আল্রকের আত্মকেন্দ্রিক 
শ্বার্থক্লিন্ন যুগে তাঁর ভ্রাতৃবৎসল জীবনের দৃষ্টান্ত ছিল 


.বিরলতম | চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন বয়োজ্োষ্ঠ 


এবং এই জ্যেষ্ঠত্বের কর্তব্য তার স্বোপাঞ্জিত শেষ 
কপদ্দকের সমবন্টন, বিলি-ব্যবস্থা ও ব্যবহারে তিনি 
করে গেছেন! বস্তুতঃ এই ঘোষ-পন্বিবারের শ্রী এখর্য 
মাধুর্য এই মহাপ্রাণকে কেন্দ্র করেই স্বজনের আকর্ষণীয় 
হয়ে উঠে । 

হাওড়া-দফরপুর পল্লী অঞ্চলে প্রবর্তক সঙ্বের প্রথম 
প্রভাব-পরিচিতির মুল আঁকরও ছিলেন অন্নদাপ্রসাঁদ | 

১৯১৮ সাল। অন্নদাপ্রসাদদের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ- 
প্রসাদ যখন স্কুলের ছাত্র তখন তিনি তার দুই ভাই 
সত্যচরশ ও কৃষ্ণ প্রসাদের সঙ্গে তদানীত্তন মিলের বড়- 
বাবু নিলচন্ত্র বক্সীর সঙ্গে পৰিচয় করিয়ে দেন। উদ্দেশ, 
নির্বলচন্দ্রের মহৎ জীবনের আদর্শে দুই ভাইয়ের আদর্শ 
জীবনগঠন। নির্মলচন্দ্রের দেশগ্রীতিঃ সততা, সত্যনিষ্ঠা, 
উচ্চাদর্শে অশ্নদাপ্রসাদ ছিলেন নিমুগ্ধ।। কিন্তু বিধির 


1 অলজ্ব্য বিধানে এই সামান্য সাক্ষাৎকারের সুত্র ধরেই 
“ এক বিরাট ভবিষ্য সম্ভাবনার দ্বার গেল খুলে । 


নির্মলচন্দ্রের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে কৃষ্ণপ্রসাদের সংগুপ্ত 
সত্তার নিগুচ পরিচয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠলো । তারপর 
অঘটনের মতই অপ্রত্যাশিত দ্রুত তালে ঘটনার সংঘটন 
ঘটে গেল। কয়েক মাস পরেই ১৯১১ সালে একটি 


তুচ্ছ ঘটনা উপলক্ষ্য করে নির্মলচন্দ্র মিলের কর্ম ত্যাগ 
করলেন। ফিরে এলেন দফরপুর গ্রামে অন্নদাপ্রসাণ্রে 
আশ্রয়ে ও সাদর স্সেহম্সিগ্ধী ছায়ায়! নির্মলচন্দ্রকে 
কেন্দ্র করে সেদিন দফরপুর ও আশেপাশের পলী অঞচল 
স্ৃপ্তির মুছা ভেঙ্গে জাগরণ-চাঞ্চল্যে মুখর হয়ে 
উঠলে! | তার প্রজ্জলিত প্রাণের আগুনের ছোয়ায় বহু 
তরুণের প্রাণপ্রদীপ উঠলো জলে ! চক্রে চক্রে প্রবর্তক 
ও প্রবর্তকের আলোকদ্দিশীরী শ্রীমতিলালের ভাগবত 
জীবন ও দিব্য জাঁতীয়তার আদর্শ নিয়ে চললো মুখর 
আলোচনা | / 

উৎসাহী ঘুগলচন্দ্র ছিলেন লোক-সংগ্রহ ব্যাপারে 
অগ্রণী আর নিরীহ নীলমণি ছিলেন নীরব সহায়ক । এই 
সময়েই যে ক'জন তরুণ প্রবর্তকের চন্দননগর মুলকেন্দে 
যোগদান করেন তার মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদ ও নন্দলাল পণ্ডিত 
অন্ততম। কৃষ্ণপ্রসাদ সজ্বের মুলকেন্দ্রে ও নন্দলাল চট্ট 
শাখাকেন্দ্রে চিরতরে আত্মদান করেন! ভাঙ্কুরের 
সবধীভূষণ ব্যানার্জি, ডোমজুড়ের ধষিকেশ দাস প্রমুখ 
গার্হস্থ্য জীবনে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করেন | এর মাস ছয়েক 
পরেই নির্মলচন্দ্রও প্রবর্তক সঙ্ঘে পুনশ্চ ফিরিয়া আসেন । 

আজকের প্রবর্তক সঙ্ঘের স্বাবলম্বনমূলক্ক আদর্শ 
বৈশিষ্ট্যের যে বনীয়াদ তাঁর অন্যতম দুইটি তিত্তি হচ্ছে 
নির্মলচন্দ্র বন্সী ( পরে স্বামী চিদানন্দ ) ও কৃষ্ণপ্রসাদ ! 
জাতীয় জীবনে অর্থকে ধর্মভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার দৃষ্টাত্ব 
স্থাপনের মহৎ ব্রত সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সঙ্ঘগ্তর ১৯৩২ সালে 
মহানগরী কলিকাঁতার বাণিজ্য-কেন্দ্রে সঙ্ঘের অর্থ- 
নৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রবর্তক ট্রাষ্ট’ গঠন করেন এবং তার 
এই কঠিন্তম গ্যাস বহনের জন্য যে-কজন ত্য'গীব্রত 
তরুণকে বহু প্রলোভন-কণ্টকিত অর্থ-সাধনায় নিয়োগ 
করেন তাদেরই অন্যতম ছিলেন সর্বত্যাগী গৈরিকধারী 


'সন্ন্যাসী চিদানন্দজী ও নিকষাম ব্রহ্মচারী কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ! 


জগদ্ধিতায় 'ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রতীক গেরিকপতাঁকা 
উড়িয়ে স্বামীজীর ইষ্টপ্রীত্যর্থে নিফাম অর্থোপার্জর 
প্রাচীন ভারতের সন্ন্যাসধারায় সম্ভবতঃ এই-ই প্রথ- 
দৃষ্টান্ত । সুনিশ্চিত স্বামী চিদানন্দজী এই অভিনত 
সাধনপথের দিকদিশাঁরী হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে 
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প্রবর্তক 


শ্রাবণ, ১৩৭৯] 








ধাকবেন। স্বামীজী আমরণ (১৯৩৬) পরম নিষ্ঠায় 
শীগুরুদত্ত এই স্তাস বহন করে গেছেন । এই অগ্রব্রত" 
ধারীদের মধ্যে একমাত্র কৃষ্৫গ্রসাদ আজও সত্তর বৎসর 
বয়সে ইষ্টের যুগাভিষ্ট সিদ্ধিকলে সংগ্রামরত | 

ভ্যক্তেন ভুজীথা' . ত্যাগ: ভোগোযোগাঁয়তে? 
ভারতীয় শাস্ত্রের যা প্রতিপাদ্য, গীতার নিফাম কর্মষোগ, 
খধি বঞ্চিমের যে মর্মবাণী--“যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান 
ও শিল্প এৰং ভারতবর্ষের এই নিক্ষাঁম ধর্ম একত্র হইবে 
সেইদিন মনুষ্য দেবত| হইবে”বিবেকানন্দের অদ্বৈত 
বেদাস্তকে বাস্তবায়িত করার যে যুগ-সংকেত, যুগঞচষি 
রবীন্দ্রনাথের “কর্মের ফলাকাজ্ষ! বর্জন করে অর্থের 
বিষর্দীত ভাঙ্গার যে ইঙ্গিত তারই একটা বস্তুনিষ্ঠ রূপ 
দিয়ে বাস্তব ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করার লক্ষ্যে 
বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকে সঙ্ঘগুরুজী তারই স্ষ্ট 
সর্বোৎসগাঁকৃত সংহতির মাধ্যমে এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা 
করে গেছেন। এই মহতী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তিনি কেৰল 
পুরুষকেই. নয়, নারীকেও-ত্রতী .করেছেন। সম্পূর্ণ 
আত্মকাঁমনাবঞ্জিত এই কঠিনতম নিষ্কাম স্বাবলম্বনমূলক 
অর্থ-সাধনায় ব্রতধারিণী কুমারী নির্মল ঘোষ কেন্্র- 
সঙ্ঘের সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত সঙ্বপ্রেসের অধিকত্রী ৷ 
নির্শলা এই দফরপুর পলীরই আদশঁ গৃহী বৈরাগী 
অন্নদাপ্রসাদের সেজো ভাই সত্যচরণের কন্তা | সর্বত্যাগী 
সঙ্ঘজীবন গ্রহণে কিশোরী কন্যা নির্শলাকে উৎসর্গ করে 
(১৯৩১) গুরুনিষ্ঠ সঙ্বপ্রাঁণ গৃহী সত্যচরণ তাঁর আত্ম" 
নিবেদনের শেষ পূর্ণাহুতি দিয়ে গেছেন। ১৯৩৯ সালে 
সতাচরণ দেহরক্ষা করেন। 

কঞ্চপ্রসাদের প্রাণের অকুঠ উদ্দার অবদান সঙ্ঘের শী 
সৌন্দর্য সমৃদ্ধির বহুলাংশে নিমিত্ত হয়েছে । সঙ্বগুরুজীর 
অর্থসাধনার বিভব বলা যায় সুষ্টিধর কৃষ্ণপ্রসাদে কিছুটা] 
ূপায়িত। বস্তুতঃ কৃষ্ণপ্রসাদ সঙ্ঘগুঞজীর “মথুরবাবু” 
বললেও অত্যুক্তি হয় না । পরস্তু স্বোপাঁজিত অর্থের 
সবখানি উৎসর্গের মধ্যে তার জীবন বিশিষ্ট | যদিও 
মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জটিল মানুষের পরিণতি সম্বন্ধে শেষ কথা 


বলা চলে নাঃ তথাপি মরণ বরণ করেও শ্রীগুরুর এই ' 


কঠিনতম ভ্তাস কৃষ্ণপ্রসাদ বহন করবেন, এ আমার 


প্রত্যয়। জীবনারভের স্থচনায় যে মহৎ সংকল্প, সিদ্ধির 
পথে তার অনন্য পরিসমাপ্তিই হবে কৃষ্ণপ্রসাদের 
জীবনব্রতের চরম চরিতার্থতা। 

প্রবর্তক অঙ্ঘর বিচিত্র সাধন-রঙ্গমঞ্চের এই অনৃষ্টপূ্ব ১৮ 
অর্থসাধনার বিশেষ জটিলতম দৃশ্যের প্রথম পটোতোলন , 
করার নিমিত্ত ও সৌভাগ্য হৃনিশ্চিত ঘন্নদাপ্রসাদের | 
কৃষ্ণপ্রমাদের আদর্শ জীবনগঠনে তার যে প্রাথমিক 
প্রেরণা তাই-ই অর্থশুদ্ধি ও সিদ্ধির বৃহত্তম ক্ষেত্রে বিবতিত 
বলা বায়। 

খগেন্্রনাথ ঘোষ ও পরেশচন্দ্রের উৎসাহে ও 
সহযোগিতায় এবং প্রধানতঃ সত্যচরণ ঘোষের আথিক 
অবদানে দফরপুর প্রবর্তক আশ্রমের প্রতিষ্ঠা (১৯৩৬)। 
সঙ্বগুরুজীর অন্যতম দীক্ষিত সন্তান পরেশচন্দ্র ঘোষের 
তপন্তা আজও এই আশ্রমের. দীপ জালিয়ে রেখেছে। 
এই পল্লীরই আর একজন উদারপ্রাণ আদর্শব্রতী সজ্ঘ- 
সন্তান রণজিৎ কোঙাঁর পরেশচন্দ্রের পার্শ্বে দাড়িয়েছে । 
১৯৪০-এ এই আশ্রমে ঘট-প্রতিষ্ঠাকল্পে সঙ্বগুরুজীর 
দ্বিতীয়বার দফরপুর পলীতেআগমনও এক স্মরণীয় ঘটনা 

অনাড়ম্বর আশ্রম] টালি-ছাওয়া ছোট্ট মন্দির | 
লতাবিটপীবেষ্টিত ছাঁয়াঘেরা পরিবেশ-_নয়নমনো মুগ্থকর | 
এখানকার মাটি-মানুষ-পথ-প্রাস্তর সবই স্বৃতির আলোকে 
ঝলমলিয়ে ওঠে ক্ষণে-অক্ষণে | 

আশ্রমপরিচালক পরেশচন্দ্র ঘোষ- প্রবর্তক পাঠ- 
শালারও প্রধান শিক্ষক। সর্বজনশ্রদ্ধেয় সার্বজনীন 
“মাষ্টারমশীয়” | সকল কলহ বিবাদের মধ্যস্থ। উদার 
আদর্শবাদী, অতিথিপরায়ণ ৷ সব্যসাগী-_গাঁনে-উদগানে- 
উপদেশে বক্তৃতায় । 

আর একজন আশ্চর্য মহিল! নয়নতার! দেবী--পরেশ- 
চন্দ্রের হথযোগ্যা সহধর্সিণী। মৃদুমধূরভাষিণী _রন্ধনশিল্প- 
পট্তায় সৃখ্যাতা। সম্প্রতি এই মহীয়সী মহিলার 
অস্তঃপ্রকৃতির পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য বিস্ময়ে অভিভূত " 
হয়েছি। আশ্রম-সংলগ্র প্রায় দশ হাজার টাকা মূল্যের 
তার নিজ্জত্ব শেষ সম্বল ছু'বিধা জমি আশ্রমকে দান করে 
নিঃস্ব নয়নতারা উৎসর্গের যে পরিচয় দিয়েছেন তারও 
বুঝিবা তুলনা নেই। 


1 
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স্মৃতির আলোকে ১৪১ 
পরেশচক্্র ও নয়নতার] | এই নিঃসন্তান দম্পতির আমিও ছিলাম তাদেরই অন্যতম। অন্নদাপ্রসাদের 


জীবনমাধূর্য তাঁদের বৈষয়িক নিঃস্বতাকেও করেছে 
শ্রীমণ্ডিত । 
নীলমণি আজ বিদেহী, কিন্তু তার সহধর্নিণী তক্তিমতী 


নি 
চাঁয়নাবালার নিত্নৈমিত্তিক. উপাসনানিষ্ঠা, মন্দির ও 


মন্দির-বিগ্রহের সেবা-পরিচর্যা বিগতাত্নীর স্মৃতিকে 
অগ্রবহ করে নিয়ে চলেছে । 
_. এই পল্লীর সঙ্গে স্বদীর্ঘ তিনটি যুগের আমার ঘনিষ্ঠ 
সংযোগ আর ঘন ঘন যাতায়াত । আশ্চর্য হই. এই 
দীর্ঘকালেও এত যুগমানস-পরিবর্তন সত্বেও সঙ্ঘ সম্পর্কে 
বিরূপ বাক্য বা মন্তব্য কি নবীন কি প্রবীণ কারও 
কাছে কখনও শুনিনি । এই ব্যতিক্রমও বুঝিবা অদৃ্পূর্ব। 
সঙ্ঘের ভাবাদর্শ প্রচারের আদি যুগের কথা ও 
কাহিনী এখনও প্রবাদের মতই প্রচলিত! পার্শ্ববর্তী 
সংলগ্ন গ্রাম ভাস্কুরের অধিবাসী বন্ধু ঘোষ | ছোট-খাঁটো 
মানুষটি । কৈশোরেই সঙ্গদোঁষে উচ্ছৃঙ্খল, উ্মার্গগাী 
নেশাসক্ত হয়ে পড়ে। নির্মলচন্দ্রের প্রভাবে জগাই 


৯ঈমাধাই উদ্ধারের মতই তাঁর জীবনের সঙ্ঘমুখী মোড়- 


পরিবর্তন ও রূপান্তর কাহিনী এখনও প্রবীণদের মুখে মুখে 
কীতিত | বন্ধুর অনন্ত ইষ্টনিষ্ঠা ও উৎসর্গের অবদান 
সঙ্বজীবনে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে৷ নির্মলচন্ত্রের ভীবনেরও 
এ এক স্মরণীয় মহিমা । | 

এই দফরপুরেরই আঁর এক প্রত্যস্ত পল্লীর মুসলমান 
ভক্ত খোদাবস্মের কেন্্রসঙ্ঘে যোগদান, সমর্পণ ও মৃত্যু- 
বরণ এখানকার সঙ্ঘ-আন্দোলনের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। 

আমার স্মৃতির কোঠায় সবচেয়ে সমুজ্ঘল হয়ে আছে 
এখানকার সঙ্ঘগ্জীতি ও অনুরক্তির বিশিষ্ট মৌল অমিশ্র 
রূপটি। যে মানসধারায় শ্রীঅরবিন্দের আলোকে 
সঙ্বগুরু আলোকিত, আবিষ্কৃত, আখ্যাত ও ব্যাখ্যাত তা 
এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সঙ্ঘগুরুজীকে এখনে স্ব-স্বরূপে 
"ও স্ব-সহিমায় প্রকটিত ও সম্পংজিত হতে দেখে শ্রীগুরুর 
স্বচ্ছ স্বরূপ পরিচয় পাবার সুযোগ হয়েছে ।, 


১৯৩৫-এ সত্যচরণের গৃহে উপাসনার আসন প্রতিঠা- 
কল্পে সঙ্ঘগুরুত্জীর প্রথম দফরপুরে আগমন। জ্ন-. 
পঁচিশেক কেন্দ্রীয়-সজ্বের সভ্যসভ্যা তার অনুগমন করেন। 


৫ 


তত্বাবধানে প্রায় ৭০/৭৫ জন আমস্তিতের ‘দীয়তাং 
ভুজ্যতাং’ প্রসাদ পাওয়ার নিখুঁত উদার বাবস্থা। বার 
বার তার সগৌরব ঘোষণা £ দুই মহাগুরুর-_আমাঁর গুরু 
ও সঙ্ঘগুরুর--পুণ্য পদরজঃ স্পর্শে আজ আমার গ্রহ- 
পরিবেশ তীর্থে পরিণত | 

এই-ই আঁমার অন্নদাপ্রসাঁদকে প্রথম দর্শন | অতি 
সাধারণ মাঁছষ। খালি গাঁ, নগ্ন পা, কাধে গামছা, 
পরিধানে হাটু পর্যন্ত খাটো বস্তু । কিন্তু তবুও যেন 
একট! অসাধারণত্ব তাকে ঘিরে বিরাঁজমাঁন। লম্বা- 


‘চওড়া মানুষটি ।' প্রায় আজানুলম্বিত বাহু। নাছুসন্থৃহ্ন 


কমনীয় চেহাঁরা। শ্যামবর্ণ ছাপিয়ে শুদ্ধ সাত্তিকতাঁর 
আভা দীপ্যমান। টুলুটুলু চোখ ছু"টিতে কেমন যেন 
উদাস আনমনা ভাব ৷ 

আশ্চর্য বিস্ময়ে অভিভূত হুলাম যখন তিনি তাঁর 
বিশাল বক্ষে আমাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন 
এই ভীডের মাঝে, নিঃসঙ্কোচে । গদগদ কঠে বার বার 
আবৃতি করতে লাগলেন ‘রাধারমণ’ । হ্বললিভ কণ্ঠের 
নাম-মুছবনায় এই প্রথম" অন্নুভব করলাম বৈষ্ণবীয় 
‘রাধারমণ’ নামটি এত মিষ্টি, এত মধুর! পরবর্তী 
কাঁলেও যতবার দেখা হয়েছে ততবারই তাঁর 
প্রেমালিঙ্গনের উষ্ণ স্পর্শ আমায় শুধু অভিভূত করেনি, 
আত্মসম্বিৎও ফিরিয়ে এনেছে | 

আসন-প্রতিষ্ঠা উৎসব হ’ল সমাগত । কোলাহল 
নীরব হয়ে এল | বাঁর বার কেবলই মনে হ’ল সার্থক এই 
অজ্ঞাত-অখ্যাঁত ঘোঁষ-পরিবারটি। এই পরিবারের 
জোষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা আকাশপ্রদীপের মতই ভতগবদ্‌ 
অভিমুখীন ছৃ"টি জীবনধারার দিকদিশারী হয়ে দীপ্যমান | 
জ্যেষ্ঠ অন্নদাপ্রসাদ আত্মীয়-স্বজন-পরিবার-গৃহ-সংসার- 
সমাজ পরিবেশের মাঝেও নিঃসঙ্গ বিবিক্ত বৈরাগী। 
আর কনিষ্ঠ কঞ্চপ্রসাদ গোত্রীস্তরিত ভাগবত সঙ্ঘ- 
সংসারে জগদ্ধিতায় শ্রীগুরু সংকল্পিত বৃহত্তর জাতিসাধনার 
ক্ষেত্রে সর্বোৎসর্গীকৃত ব্রতধারী | 

বিস্ময়াভিভূত মনে স্বগতঃই ধ্বনিত হ'ল চমৎকার ! 

অন্নদাপ্রপাঁদ আজ বিদেহী । কিন্তু তার সাধন-সিদ্ধ 
স্বরূপসত্তা, তার অশরীরী শ্রীতিরসন্ষিগ্ধ প্রেমালিঙ্গনের 
স্পর্শ আজও জীবন্ত হয়ে আমার স্মৃতির, আলোকে 
সমুজ্জল | 





কোন্‌ পথে বাঙালী £ প্রকাশক ফার্মা কে, এল. মুখো- 
পাধ্যায় ৬৯ এ, বাঞ্ারাম অন্তুর লেন, কলিকাঁতা-১২। 


দাম একটাকা। জানুয়ারী, ১৯৭২। 


ধর্ম শিল্প সাহিত্যে, "শিক্ষা সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে একদা বাঙালী 
সমগ্র ভারতবর্ষকে দিয়েছিল নেতৃত্ব। অবস্থার পরিবর্তন হ্য়েছে। 
বাঙালী আজ জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে পযুদস্ত। বাঙালী সমীজ- 
জীবনের সর্বস্তরে আজ দেখ! দিয়েছে একটা সর্বনাশা অবক্ষয়ের 
গতি। প্রতিষোধ করতে না পারলে বাঙালীসমাজের অস্তিত্বই 
বিপন্ন হয়ে পড়বে । বাঙালীর এই অবক্ষয়ের কারণ কী এবং প্রতি- 


কারই বা কোন্‌ পথে? প্রবীণ শিশ্ষাবিদ্‌ অধ্যাপক হরিদাস, 


মুখোপাধ্যায় এই অতি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে বিগত বাঁর তেরে! বছর ধরে 
যা চিন্তা করেছেন এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে 
উপস্থিত করেছেন, সেইসব রচনাগুলিই সংকলিত হয়েছে “কোন্‌ পথে 
বাঙালী” পুস্তিকায়। 
হরিদাসবাবু আমাদের বর্তমান ছুর্গতির জন্য দায়ী করেছেন 
. আমাদের নীতিত্রষ্টতাঁ এবং চরিত্রতরষ্টতাকে। হরিদাসবাবুর 
অভিযোগ হ'ল, ক্ষমতালোলুপ রাষ্ট্রনায়কেরা এঁতিহাসিক গতিপথ 
হতে জাতিকে ভূলপথে পরিচালিত করেছেন, শ্রীঅরবিন্দ মহাত্মাজী ও 
নেতাজীর সংগ্রামী পথ থেকে জনগণকে তারা টেনে নিয়ে যাচ্ছেন 
আপোষের গৌঁজামিল-দেওয়া পথে । ১৯৪৭ সনে আপোষ ও 
গৌঁজামিলের মধ্য দিয়ে আমর! পেলাম খণ্ডিত বাংলা ও খণ্ডিত 
ভারতের স্বাধীনতা, “গৌজ্জামিলের রন্ধপথে যে পাপ ও অনাচার 
আমাদের জীবনে প্রবেশ করলো, তা ধীরে ধীর আমাদের গোটা 
সমাজদেহকে বিষিয়ে দিল। আমাদের রাজনীতি বল, সমাজনীতি 
বল, শিক্ষানীতি বল সব কিছুতেই পচন ধরেছে, কারণ মূল যে 
চরিত্রশক্তিকে আশ্রয় করে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠে, আজ ঠিক সেই 
বন্তটাই আমাদের জীবন থেকে দ্রুত লয় পাঁচ্ছে।*****দুনীতি ও 
সুরুচির আদর্শ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তুলে ধরবেন বলে সমাজ 
ষাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে সবচেয়ে বেশী আর সকলের আগে, 
আজ দেখছি তীরাও কিভাবে সে আদর্শ বাক্তিগত বা দলীয়- 


স্বার্থের হীন হানাহানিতে ধুলায় লুটিয়ে দিচ্ছেন!” হরিদাসবাৰু, 


যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে একাধিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন | 


গ্রন্থকার আজীবন সত্যনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ গবেষক। স্ব-স্বার্থের 
খাতিরে কারও মৃখ-রাখা কথা তিনি বঙগেন নি। অন্যথায় তার 
মত জ্ঞানী গুণী গবেষক আরও পদম্ধাদায় প্রতিষ্ঠ হতে পারতেন । 


: 
| 
{ 


আলোচ্য পুত্তিকাখানির প্রতি দেশের মঙ্গলকাঁমী মাত্রেরই দৃষ্টি 

আকর্ষণ করছে। 3 

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 

রোগ ও আরোগ্য (সরল বৈদ্যক শাস্ত্র )_-লেখক 

শ্রীনির্লচন্দ্র সেনগুপ্ত , প্রাপ্তিস্থান-_প্রবর্তক পাবলিশার্স 

৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিঃ-১২ পৃষ্ঠা ১৮২ 1) 
মূল্য ৪-০০ টাঁকা। 


আলোচ্য পুন্তকখাঁনি আযুর্ষেদ-অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই সমাদর 
লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। কারণ, পুস্তকখানিতে আযুর্কেদের 
সমগ্র তথ্য অতি সংক্ষেপে সর্বজনগ্রাহ সহজ সরল ভাষায় 
লিপিবদ্ধ। পারিবারিক প্রয়োজনে অথব! স্ব স্ব পল্লীর মঙ্গলসাধন 
উদ্দেপ্তে এই পুস্তকটী যুগোপযোগী । আরুর্ধেদ অনস্ত সাগরসদৃশ 1 
তাহা হইতে অমূল্য রব আহরণ করা সহজ নহে। এই পুস্তকের 
"অবতারণা দেখিয়া মনে হয় সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই ইহা 
প্রণীত হইয়াছে। সেই অনন্ত অমৃতময় আযুর্ধেদশান্ত্ মন্থন করিয়া 
এ পুস্তকে' সারমর্ম উদ্ধত ও বিশ্লেষিত। বৈদিক যুগের কষিগণ | 
কতৃকি ভেষজ ভ্রব্যাদির প্রয়োগপ্রণালী অনুষ্ঠিত হইলেও এই গ্রন্থে 
রস্থকার পরবর্তী কালে প্রচলিত প্রাণীজ এবং ধাঁতব ওষধাদির 
প্রয়োগ-কৌশল সংক্ষেপে দক্ষতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেশ। 


পৃশ্তকখানি প্রতি গৃহস্থঘরে, রক্ষণীয় । : 
কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃ প্রসন্ন সেনশর্ম। 


৮০৮৪ চপ টিপা চপ ও 6 চি “ne ৮ ঠ পাপ | পর 9 পন চ পা cf 


সুরকাব্য সংসদ গ্রুমাল! $ 


শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবাধিকীর পুণ্যলগ্নে প্রী অরবিন্দ- 
শিষ্য শ্রীদিলীপকুমার রায়ের অন্থপম ভজনগ্রন্থ 
প্রকাশিত হইল ৷ 
ভাল্ৰাঞ্ন্নি 
দাম ছয় টাকা 
(শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সমাধিশ্রুত ভজনের 
কাব্যান্ুবাদ ) 
ভাম্সীশতখক্স সখি (রমন্তাস) 
দাম চৌদ্দ টাকা! 
| পরিবেশক £ 
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড 
৪৫১ বেনিয়াঁটোলা লেন, কলিকাঁতা-৯ 
প্রকাশক ঃ 
জুরকাঁব্য সংসদ 
১৯, জহরলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা -১৩ 
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এবারকার ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার £ 

৯৯৭১ সালের জন্য ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন প্রথিতযশা 
কবি বিষ্ণু দে । এই পুরস্কারেয় নগদ মূল্য এক লক্ষ টাকা । এর আগে 
আরও যে ছয়জন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লান্চ করেছেন তার মধ্যে স্বর্গত 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম । ১৯৬ সালে কবি বিষ্ণু দে 
সাহিত্য আকাদমির পুরস্কার পেয়েছিলেন । ১৯৩৩ সালে উর্বশী ও 
আরটেমিস' নামে কবির প্রথম সাহিত্য গ্রন্থ গকাশিত হয়। এ পর্যন্ত 


“বিষ্ণু দের প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা মোট চল্লিশ । তার মধ্যে ষোল- 


খানি কাব্যগ্রন্থ ৷ বিষ্ণু দের কবিতা ছুর্বোধ্য বলে অনেক পাঠক 
মনে করেন। 


পরলোকে আলোকদিশারী প্রশান্ত মহলানবীশ ঃ 


= __ গত ২৮শে জুন বেলা দুটা চল্লিশ মিনিটে অধ্যাপক প্রশান্ত 
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» 
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মহলানবীশ দক্ষিণ কলিকাঁতার নাসিং হোমে প্ররলৌকগমন করেন । 
পরের দিন তার আশী বংসর বয়স হবার ছিল। শুধু ভারতবর্ষে 
নয় সারা ছুনিয়ায় তীর মৃত্যুতে যে শুন্যতা সৃষ্টি হল তা সহজে পূর্ণ 
হবাঁর নয়। অধ্যাপক মহলানবীশ সর্বজনস্বীকৃত একজন অসাধারণ 
প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন যাঁকে নিয়ে আমরা সত্যই গৌরব করতে 
পারি। বস্তুতঃ বিজ্ঞান বিশেষ পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেবল 
এদেশেই নয় সর্বদেশেই তিনি দিকপাল ছিলেন । ভারতে তিনি ছিলেন 
পরিসংখ্যানের প্রবর্তক ও আলোকদিশীরী এবং বরাহনগর ষ্ট্যাটিস্‌- 
ক্যাল ইনডিটিট্যুটএর প্রতিষ্ঠাতা য! সারা এসিরার কেন্দ্রপীঠ। 
আজকের যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তারও তিনি অন্যতম অগ্রপুরুষ 
ছিলেন। অসাধারণ পরিশ্রমী, নিরলস কর্মী ও অনন্যনিষ্ঠ গবেষক 
ছিলেন অধ্যাপক মহলানবীশ। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও তিনি 
আধুনিক পরিসংখ্যানের অতি জটিল ক্ষেত্রে নৃতন এক বিশ্লেষণ পদ্ধতি 
আবিষ্কার করে গেছেন। এই অনন্যসাধাঁরণ প্রতিভাদীপ্ত মানুষটি 
স্বমহিমায়ই এ জাতির শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন! 
মহাবিপ্পবী ব্লাসবিহারী বস্তুর স্মরণে ঃ 

বিগত ২৫শে মে+৭২ বৃহস্পতিবার মহাবিপ্রবী রাসবিহারী বসুর 
৮৭তম জন্মদ্বিস চন্দননগর রাণীর ঘাটে তীর ব্রোঞ্জ মুত্তির পাদদেশে 
এক স্ষিদ্ধ অনাড়ম্বর পরিবেশে প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 





|. প্রতিপালিত হয়। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বিপ্রবী 


/ 


রাসবিহারী বসু স্থৃতিরক্ষা। সমিতি । 

সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিভূতি বিশ্বাস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন 
করেন । প্রবীণ বিশগ্বী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নায়েক সভায় সভাপতিত্ব 
করেন। অতঃপর বিপ্লবী রাঁসবিহারীর মুদ্ভিতে বিভিন্ন পতিষ্ঠানের 
পক্ষ থেকে মাল্যদাঁন কর! হয়। 


চন্দননগরের প্রখ্যাত :সঙ্গীতগোষ্ঠী “মহুয়” কর্তৃক দেশাদুদো ধক 
সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন স্বামী শ্রছ'নন্দ, 
অধ্যাপক প্রমোদরগুন ভড়, ডাঁঃ সুনীতি ঘোষ ও সভাপতি মহাশয় । 
সমগ্র অনুষ্ঠানকে উদ্দীপনায় ভরিয়ে তোলে শক্তি সংঘের ব্যা বাদ্য | 


যোগেশচন্দ্র বাগল স্মতিরক্ষা! কমিটি 8 

বহুখ্যাত গব্ষেক সাহিত্যিক যোঁগেশচন্দ্র বাগলের স্ৃভিকদ্দার্থে 
উদ্যোক্তাগণ নিম্নের আবেদনটি প্রচার করেছেন । 

আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যানুসারে তক্তিবিনস চিত্তে গত 
যৌগেশচন্দ্র বাগলের স্বৃতিরক্ষার কাজে ব্রতী হয়েছি। এখম পর্ণায়ে 
আমর! তিনটি কাজে হাত দিয়েছি। (১) যৌগেশচজের প্রকাশিত 
রচনার মুল্যায়ণমূলক প্রবন্ধের স্বয়ংসম্পূর্ণ স্মারক গ্রন্থ রচনা ও এক শ। 
(২) স্বৃতিপুরম্ষারের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তহবিল গঠশ। 
এবং, (৩) যোগেশচন্ত্রের শেষ জীবনের বাসস্থান নববারাকপুর 
মধ্যমগ্রীমের সাধারণ গ্রন্থাগারে যোগেশচন্দ্রের পুস্তকাদির পৃথক 
সংগ্রহ স্থাপন। মোটামুটি কুড়িটি বিষয়ের উপর যোগেশচজের 
পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে৷ প্রতোকটি বিষয়ের গ্রন্থ-প্রধাদির 
উপর পর্যাপ্ত উদ্ধতি দিয়ে একটি করে সমালোচন] প্রবন্ধ রচনা করব 
জন্য যৌগেশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত পণ্ডিতজনের নিকট আবেদন বরা 
হয়েছে। প্রথম মৃত্যুবাধিকীতে (৬ই জানুয়ারি ?৭৩) অন্যথায় 
জন্মদিন ২৭শে মে পুস্তকখানি (স্মারক গ্রন্থটি) প্রকাশিত করা হবে। 
পুস্তকখানিতে যৌগেশচন্রের জীবন ও কর্মকথা এবং প্রকাশিত পুণ্তক 
ও প্রবন্ধাদির বিস্তৃত তালিকা! থাকবে । এ বিষয়ে পরামর্শ, আঁধিব 
সাহায্য পাঠানোর ও যোগাযোগের ঠিকানা £ শ্রীঅরবিন্দ রোড, 
নববারাকপুর, ২৪ পরগণ]। 
সঙ্গীতশাস্ত্রী বীরেন্্রকিশৌরের জন্মোৎসব : 

গত ১৫ই জুলাই ৫৫নং বালীগঞ্জ পাঁকু'লীর রোডস্থ “গৌরীপুর ভবনে" 
মনোরম পরিবেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রাক্তন বিচারপতি 
শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে স্বর্গত দানবীর ব্রজেন্- 


কিশোর রায়চৌধুরীর বাধিক শ্থৃতিসভা ও সংগীতশাপ্রী শ্রীবীরেন্দর- 
কিশোর রায়চৌধুরীর ৬৯তম জন্মোৎসব নিবিড় নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতি 
পালিত হয়। প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধায় প্রধান 
অতিথির আসন অলঙ্কত করেন। শ্রীকৃষ্ণকাঁলী ভট্টাচার্য কর্তৃক 
বেদমন্ত্র ও মঙ্গলাচরণ এবং মীর! ভষ্টাচাধ্যের উদ্বোধন সঙ্গীতের সঙ্গে 
সভারস্ত হয়। বহু গণ্যমান্য, জ্ঞাঁনীগুণী ও সঙ্গীতবিশীরদ এই সভায় 
উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ভাষণে ও গীত-বাছো 
অংশ গ্রহণ করেন। দ্বৈত সৃরশৃংগার যন্ত্বাদন বিশেষ চিত্তীকর্ধক হয়৷ 


সত্যনারাক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোচনীয় মৃত্যু 8 


গত ৬ই মে বিশিষ্ট শিক্ষাত্রতী ও দেশহিতকর্মী শ্রীসত্যনারায়ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বপ্তাপ্রত মৃতদেহ ব্যাঙেল ষ্টেশনে একটি ট্রেনের 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় দেখা যাঁয়। তিনি বীরভূম লাঁভপুর গ্রঃমের 
বিখ্যাত জমিদীরবংশের সৃসস্তান ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার 
পূর্বতন কংগ্রেসী সদস্য ছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও 
সংযুক্ত ছিলেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ! ট্রেনের কামরায় তার এই মৃতু 
অত্যন্ত মর্মান্তিক | কিন্তু এমন ঘটনা এই একটিই নহে। ইতিপুর্বেও 
এমন ঘটনা বহু ঘটিয়াছে। ইহ! প্রশাসনিক নিরাপত্তা রম্ক/বিষয়ক 
উধাসীন্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। 


ERPS | প্রবর্তক [ শ্রাবণ, ১৩৭৯ 
22 
বন্ধ বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 


রাম কালই, মেডিক্যাল ষ্টোর 


৯২৮১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 


পেটেন্ট ওষধ - | 
সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 


১১০০২০২০০০০ 
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প্রতিযোগিতামূলক মূল্য . 
নকল সময়ে প্রেসক্রিপ শন বতুসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। |! 








পচাত ৰ ৬.৬.৬১.) 
পুজ্ঞাব্র ব্ৰক্ষসাত্ৰী জ্ঞ্রেক্স ওশুচক্ আসলানী 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সগ্ আমদানীরুত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাটিৎ, 
_হুটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক । বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 

রকমারী ছাপ। শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্ব মজত থাকে। 


বস্ৰশিঙ্গে একসাজ্র নির্ভল্লত্মোগ্্য প্রভিষ্টান 


ব্রামকানাই যামিবীরজন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) : কলিকাভা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 
Xx 





=== An Important Announcement ১০৯ 


A BOON TO THE INDUSTRY 


X ELECTRICAL MOTOR X DOUBLE ENDED-GRINDER 
2৮ POLISHING & BUFFING A FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


MANUFACTURED BY : tL 


RAMKANAI ELECTRO WORKS 4 
2612 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 ls 
Phone : Office 61-1715 | Phone : Resi. 33-2332 








সম্পাদক: গ্রীঅক্কুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
প্রবর্তক পারিশাস , ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি,এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এও হাফটোন লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহারী গান্ুলী ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণি ভুষণ রায় কতৃক মুদ্রিত । 


+০০৪৪৪০৩জ%৩ 
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মহাভৃঙ্গরাজ তৈল 


কনক টয়ালট পাউডার 


জেদ্া়িন সুগান্ধি কেশীতত 


আমল! সুগন্ধি কেশতিল 


সৃতি ক্দীনীহ হলি. লেন তি 








রব 







ভারত সরকারের স্াশন্াল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ! 


17//442 ও 
১ 
অগভীর নলকৃপ ও অন্যান্য সেচকার্ষের জন্য স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্ মূল্যে 


'্টাচার্যয ডিজেল গাশ্সিং মেট’ ৫ ঘোড়া, ৭.৫ ৮৬.২৫ সে. মি. পা্ট্ুলী, 
সাকসন, ডেলভাল্লী পাইপ ও ফিটিংস সমেত 





মূল্য ৩৪২২২ টাকা মাত্র ও স্থানীয় কর 


_-ই-্বশ্শিষ্ত্_- 


মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্‌- 
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া 
লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো, 


১ ইহার 


টি পা DA ্‌ | টি ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার 
1 ১০]] DY ইউনিট, টাল পার্টস্‌,উৎকৃষ্ট 
মেটাল বিয়ারিংস্‌ ও উন্নত 

কারীগরী । 


৯. 
টি EEE 


ভারতে এই খরণের যে কোন উত্ট ডিজেল গাশিং গেটের গগকক্ষ 


এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 


শো-বরম 2 ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ { 
রেজিঃ অফিস £ ১৩৮", বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাত!-১ | 


বিঃ দ্রঃ _ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন 
টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ ৪৭-২৯১৫ 
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শপঁশ্চিসমন্ঙ্ছ সন্সক্তাত্ৰ কর্ভূক অন্তুলসোলদ্ছিত 
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প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_ভাঁদ্রঃ ১৩৭৯ ১ 

cm wm পাটি সা পাস্তা "a "সস + 2 6 5) 15 পচাত ০৯০৪৩ না 
= ছু’ চামচ বতসজীবদীয় সঙ্গে চায় চান হন 
াক্ারিট (৬ বৎসরের পুরাত্তন )সেঘনে আপনা 
স্বাস্থ্যের দ্রত্ত উন্নতি হযে। পুরাতন মহান, 
জাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কানি, 
খাস প্রকৃতি রোগ নিবারণ ক’রতে অত্যবিক 


ঠৰ ASS ফলপ্রদ । মৃতসমীৰনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক এ 


বলকারক টনিক | ছু'টি ওঁষধ একত্ৰ লেবনে 
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fo cst 


আহাদ পার 


র্‌ 


বাস ও করণ দীর্ঘকাল অটুট থাকবে ॥ 


5 কিউ OST Dims ১ পেশিতে ৫ পিসি Ce Tell উপপিতীপ ০০ চো ০০৯৮৫39৩২৬৫ চান দি সি এ 8 ee DET. 
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আমরা এফ, সিএস, (বগল &। 


উঁ ঘোষ, এম-বি, বি-শ্রস, আনুর্বেদ- 
> Hs এম,শি,এস, (আমেরিকা ), ভাগলপুর। 


জাচাধ্য, ৩৬, গ্োস্ালপাড়া 
মো, কলিকাতা - 
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২. প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_ভান্র+ ১৩৭৯ 
মনু RATAN=CS, | 





১৬১১১ 
প্রকাশিত হইল! প্রকাশিত হইল !! 
বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্ীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত সংকলিত 
লাল ও জআঁসল্লোল্য ৩৯০ 
ৃ ২221" ১0081855183 Ch k (সরল ঠবগ্যশান্ত্র ) 

PHONE: 54- ST ই | | প্রখ্যাত আয়ৰ্ক্েদাচাৰ্য্যমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ॥ 
যাবতীয় রোগের সহজ এবং স্বল্প ব্যয়সাধ্য পারিবারিক 
চিকিৎসার অভিনব গ্রস্থ। প্রতি গৃহস্থের ঘরে রক্ষণীয় | ' 

' প্রাপ্তিস্থান £ প্রবর্তক পাবলিশার্স 
৬১, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ৰী, কলিকাতা-১২ 
, গ্রন্থকার £ 
প্রবর্তক আশ্রম, চম্দননগর, হুগলী 
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প্রকাশিত ও এজেন্সি পুস্তক ৷ 
শ্রীনরেশচন্্র চক্রবর্তীর শিব ৪4- 
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॥ কয়েকখানি নির্বাচিত গ্রন্থ ॥ 


॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বস্নু ॥ 
কর্ল্মবীর রাসবিহা রী বস্থু--৫"০০ 
1 রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 
অরবিন্দ-রবীন্ত্র ৪:০০ 
॥ ডক্টর মহেন্্রনাথ সরকার ॥ 

ভল্লের আলো ৪০ 
প্রজ্ঞার জালে! ১২৫ - 
॥ স্বামী উপানন্দজী ৷ / 
আত্মার আলে ১০০ 
॥ শ্রীনরেন বন্ধ সংকলিত ৷ 
হেঙ্গেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকা সহ 
জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০ 
॥ শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 
ভাঁরভের রাষ্ট্রবিবর্তন' ১-৫০ 
| গুভঙ্করের ॥ | 
অন্দা'-নন্দার ছেশে--৪'০০ 
"(উপস্তাসোপম সচিত্র ভরমণ-কাঁহিশী ) 
॥ শিল্পী সুধাংভ রায় ॥ 
আল্পনা শিক্ষা (১ম)--০-৬২ 


পাৱৰ্তক্ণ পাঁৱদিশাৰ্স * কলিক্াতা-১১ 
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বেদম | . নিবন্ধ রেণুকণা ঘোষ ১৪৬ 

-& সম্পাদকীয় 8 5 ১৪৭ 
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পরিবার পরিকল্পনার ফলাফল প্রবন্ধ শ্রীরবীন্দ্কুমার সিদ্ধান্তশাস্তরী ১৭১ 
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Twenty-six unpublished letters of Shree Aurobindo 


1 
| 

With a running commentary by Shree Arun Chandra Dutta, President, Prabartak | 

Samgha. Price—Rs 15. | | | 

| | These unpublished letters of the great spiritual and national leader to his disciple { 
1 Shree Motilal Roy' of Chandernagore between 1910 and 1920 are a written record in the 1 
Master’s own words, unfolding his inner spiritual self-preparation for his new divine তু 
mission as well as revealing his luminous guidance to his spiritual and heroic revolu- { 
tionary followers in Bengal in the great national freedom-struggle directly or indirectly | 
led by him. | 

| 

| 

1 

1 

| 

| 

| 


The book contains invaluable documentary evidence of thrilling interest and 


importance connected with our national history, hitherto unknown to the general public. 


{ 
| 
877 
| GOD IN INDIAN RELIGION 
\~ { By br. HB. K. De Choudhury Dharmatattyacharyya. 
4 { The book in two parts deals with fundamental concepts of God in various types 
{ of religious thought and the living influence of the divine in life. Tt 15 a deeply interesting 
{ illuminating and thought-provoking volume. ' 
1 Royal edition, rexin-bound, paper and printing excellent, nicely got-up. Price Rs 15. 
1 PRABARTAK PUBLISHERS : 61, 89010. Behari Ganguly Street, Calcutta-12. 
Ed 
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নিক্ৰান্ জচাতে শিশ্শেস্ৰ আক্কহ্ত্রণ 


2 হন্'র EE a 


৪ উৎকৃষ্ট দর্থি '. ও বিশুদ্ভ মতের নোনৃতা খাবার 
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9 সুপ্রসিদ্ধ ও বন্তখ্যাত বোলর মোরব্বা 


বিক্রয়ার্যে সকল সময় মজুত থাকে । 
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জীবনের আলো 


বাঙ্গালী আজ কিরূপ অগ্নি-পরীক্ষায় __কুপমণ্ডক অথবা শিকারীর তাড়ায় অস্রিচ পক্ষীর স্যায় ঘাড় নিচু 
করিয়! যাহারা-তাহার] বুঝিবে না । চক্ষের সম্মুখে বাংলা ধর্মহীন হয় । ভিটা-ত্যাগী হইয়া পথে পড়িয়া মরে। 
শত ছুর্দিনেও যদি আমরা সচেতন না হই, দুর্ভাগ্য অবধারিত হইবে । বাঙ্গালী যেমন ভাগ্যহীন, এমন অন্ত 
প্রদেশবাঁপী নহে। ইহার, জন্য দায়ী অন্তে নহে | বাঙ্গালী যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে--তাহাঁর জন্য 
এ. বিধাতার চিচ্ঠুর চক্তান্তই লক্ষ্যে পড়ে। এই চক্রান্ত-জাল বিদীর্ণ করিতে না পারিলে, বাঙ্গালী প্রমাণ করিতে 
7 পারিবে না-_তাহাদের শক্তি আছে, প্রতিতা আছে। 
সকল প্রদেশবাসীর মত বাঙ্গালীও বীচিতে চাহে । এই বাঁচার প্রয়াস প্রাদেশিকতা নহে--ইহা তাহার 
স্বাধিকার । বাংলা খণ্ডিত হইল। বাংলা ভাষাভাষী প্রদেশ বাঙ্গালী যাহাতে ফিরিয়া না পায়, তাহার ব্যবস্থা 
কায়েমী হইয়া গেল। বাঙ্গালী তবুও পরস্পরকে গালি দেয়। একের বিরুদ্ধে অন্যে দু'কথা রটায়। বাঙ্গালী 
নিজের পায়ে কুঠার মারিয়া মরে । কেন বাঙ্গালী এমন বেঁহুস ? 

. , বাঙ্গলার বুকে অবাঙ্গালীর প্রাধান্য দিন দিন বাঁড়িতেছে--ইহা ভিন্ন প্রদেশবাসীর প্রতি অস্থয়া নহে 
সত্য দর্শন। ইহা কি সত্য নয় যে, অবাঙ্গালী ধনকুবেরগণ বাংলার বুকে বসিয়া বাঙ্গালীকে দাসজাতিতে পরিণভ 
করিতে প্রয়াসী £ ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী অবশ্য বাঙ্গালীই-_কাঁরণ তাহারা আত্মবিশ্বৃত মহাজাতি । আত্ম 
দোঁষেই ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইবার উপক্রম করিয়াছে । এ প্রলয় সম্ভাবনা রোধ করিবে কে? আজিকার 
দুদ্দিন বিধাতার অভিসম্পাত না হইয়া করুণাবূপেই প্রতিভাত হইতে পারে-_যদি আমরা জাতীয় অস্থয়| বিসর্জন 
দিয়া প্রেম ও এক্যের মন্দির বাংলার বুকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। | 

| এই প্রেমের মন্ত্র নবদ্বীপে মূর্ত হইয়াছে। এই এঁক্যের মন্ত্র দক্ষিণেশ্বরে গড়িয়া! উঠিয়াছে-_এইবার জাতি 
। হিসাবে প্রেম ও এঁক্যের অর্ধ্য হাতে বাঙ্গালী মাথা তুলিয়! দাড়াও । আমি পুনঃ পুনঃ তোমাদের আহ্বান করিয়। 
_.. বলি_ কর্মের অধিকার সর্কতোভাবে রক্ষা কর। ' আমি জানি কর্মের চেয়ে যোগ শ্রেষ্ট। যোগীর কর্ণ আবার 
সর্বশ্রেষ্ঠ । তোমরা যোগের ভিত্তির উপর দ্রাড়াইয়া বিপুল কর্থে ঝাপ দাও। অতীতের আবর্ত বিদীর্ণ কর । 
কৃষকের পাশে গিয়া ্রাড়াও। শ্রমিক মজছুরের সহায় হও । সিদ্ধক্ষেত্র গড়িয়া তোল যোগের পরিচয় 
দাও। যোগশক্তিই বর্তমানের দুর্গতি দূর করিয়া বাঙ্গালীর জয় দিতে পারে-_ইহা ক্রুব সত্য বলিয়! জানিও ॥ 
সঙ্ঘগুরু ভ্রীমতিলাল 
( ১৯৪৮-এর সঙ্ঘবাঁণী হইতে ) 


বেদমন্ত্ 
প্রথমোহষ্টকঃ ॥ ie মষঠং সূক্তং॥ নবমী- দশ খ খ্কৃ। 
. ( মণ্ডলস্য দ্বিপঞ্চীশৎ স্থক্তং ) 


বৃহৎ ্বশ্ন্দ্রমমবদ্যদ্বকথ মুখ ভিয়সা রোহণং দিবঃ। 

যন্মানুষপ্রধান ইন্দ্রমৃতয়ঃ স্বর্বষাচো মরুতোইমনন্নহ্ ॥ ৯ 
_ অন্বয়_“যৎ” (যখন) ণ্ভিয়সা” (ভীত হইয়া--আচাৰ্য্য সায়নের মতে বুত্রতয়ে ভীত হইয়া) 
[ স্তোতারঃ--যজমানগণ ] “শ্ব্ন্রং” (স্বকীয়ং চন্দ্রং যস্ত_আনন্দপ্রদ ) “অমবছ্‌” '(অম ইতি শত্রণ_রুজ্জেতি 
অনেনেতি অমঃ.বলং-অমিতবলযুক্ত ) “দিবঃরোহণং” ( স্বর্গারোহণহেতুভূত ) “বৃহৎ” (বৃহৎ সামরূপ--বা মহৎ) 
সউকৃথং” (মন্ত্র), "অকৃথত” (উদগান কর!) “যদ্‌” ( তদ্_তখন ) প্ৰ” (স্বর্গ ) *“উতরঃ" ( রক্ষক") “মরুতঃ” 


(মকুদ্েবগণ ) প্মানুষপ্রধনা” (মনুম্যের হিতের জন্ত ) “নৃযাচঃ” (ষচ্‌ সমবায়ে। অয়ং সেবনার্থ ইতি যাক্ক ) 


" প্রাণরূপে মুয্যগণে সেবমান বা রক্ষক হইয়া ) ক্র (ইনদেবকে ) “অনু” ( আন্পূর্ববক ) “অমদন্” ( হর্ষান্থিত 
করা)॥ ২ | 


অনুবাদ_যখন ( বত্রভয়ে ) ভীত হুইয়! (যজমানগণ ) 'ঘানন্দপ্রদ, অমিতরলসমন্বিত স্বৰ্গারোহণহেতু- 


বৃহৎ সামরূপ ভূতক্থমন্্রসকল উদগান করিয়াছিলেন, তখন স্বরগরক্ষক মক্ষদ্বেবগণ মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রাণরূপে | 


তাহাদের রক্ষক হইয়া দেবতা ইন্্রকে অনুপ্রাণিত করিয়া হর্ষোৎফুল্প করেন ॥ ৯. 


_ দ্যৌশ্চিদৃস্তাম্বী অহেঃ স্বনাদযোবীত্তিয়স! বজ্র ইন্দ্রতে। 
বৃত্ৰস্তা যদ্ব্ধানস্ত রোদসী মদে 'সুতস্তয শবসাভিনচ্ছিরঃ ॥ ১০ 


অন্থয়-_ইন্ত্র” (হে ইন্দ্রদেব) “স্বৃতস্ত” (অভিষব অর্থাৎ স্থসংস্কৃত সোমরস পানে) “মদে” (আনন্দে), 


হর্যাথিত হইলে ) “তে” (তব--আপনার ) “বজ্রঃ” (বজ) “রোদসী” (গ্যাবা-পৃথিবীর-স্বর্গ-মর্ত্্যের ) “বদ্ধধানস্য” 
(বাধনশীল অর্থাৎ অবরোধ করা ) “বৃত্তস্ত” ( বৃত্রের ) “শিরঃ” ( মস্তক ) “্যৎ” (যদা--যখন ) “শবসা” (সবেগে 
বলের দ্বারা ) "অতিনৎ” ( ছিন্ন করা) [ তৎ-_তখন ] “্অমবাঁন্‌ (বলবান ) ৭গ্ঠৌ চিৎ” ( হ্যুলোক, অন্তরীক্ষ- 
লোকও ) “অহেঃ” (সপৰ্বরূপ কুরস্বভাব ) “অস্ত” (বৃত্রস্ত-বুত্রের ) “স্বনাদৃ” ঠিক হুঙ্কারে ) “ভীয়স!” 
(ভীত হইয়া ) “অযোযবীৎ” (কম্পিত হইয়াছিল )] ১০ 


অন্ুবাঁদ--হে ইন্দ্রদ্দেব! আপনি হ্বসংস্কত সোমরস পানে উৎসাহিত হইলে আপনার বজ্র স্বর্গমর্ভ্যের . 
অবরোধকাবী বৃত্রের মস্তক যখন সবেগে ছিন্ন করিয়াছিল, তখন সর্প্রূপ ক্রুরম্বভাব্‌ বৃত্রের আতঙ্ক প্রদ হুক্কারশব্দে 


বলবান অন্তরীক্ষলোকও ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল॥ ১০ 


রেণুকণা ঘোষ 
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রন শিস EA! 

তারত্বীয় আত্মিক দৃষ্টিতে বৃক্ষের একটি শুদ্ধ পত্রও 
বৃস্তচ্যুত হয় না সেই সর্বকারণকারণের অলংঘ্য বিধানের 
বাহিরে । 


বাক্যটী সংকেতগর্ভ। তাৎপর্য এই যে, স্থাবর- 


. জংগম বিশ্বস্গ্টির সব কিছুই এমনই এক সমছন্দ শৃংখলা 


ও নিয়মে বাঁধা যে, কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম বিশ্ংখলা 
হইলেই -দমগ্রত্বেই বিক্ষোভ ও ভারসাম্যহীনতা দেখা 
দেয়। কোথাও অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় বলিয়া কিছু 
নাই। তুচ্ছ কিছু নয়। সামগ্রিক দৃষ্টিতে সৃষ্টির ক্ষুদ্াদপি 
ক্র সব কিছুই মহাৰ্ঘ্য দুর্লভ অর্থবাহী। মেরুদণ্ডহীন 
গড়িয়েচলা কেঁচোও জমির উর্বরতা রক্ষা করে। এ 
আবিষ্কার সম্প্রতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। 
আঁপাতঃ উপরিচর দৃষ্টিতে যা অনিষ্টকারী তাঁর ইষ্টসাধন- 


"মূলত! একটু গভীরে গেলেই ধরা পড়ে । খাছ্য-খাঁদক 


সম্বন্ধের মধ্য দিয়া বা দৈবিক বিপর্যয় স্থষ্টি করিয়া 
প্রক্ৃতিই স্থষ্টির ভারসাম্য রক্ষা করিতেছে। 

মনুয্যেতর জগৎ স্বাভাবিক প্রেরণাবশেই এই ভাঁর- 
সাম্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ব্যতিক্রম হইতেছে 
মান্নষ। প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষ স্বাধীন বৃদ্ধির 
অধিকারী । এই অধিকাঁরই তাঁর আশীর্বাদ ও অভি- 
শাপেরও হেতু | ভারতবর্ষ ইহাকে দেবী ও আহ্বরী 
সম্পদ নামে অভিহিত করিয়াছে । 

অখণ্ডের সঙ্গে খণ্ডের, সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির সুর 
মিলাইয়া চলার মাঝেই নিত্য পরিবর্তনশীল মরণপ্রবণ 
জীবের নিত্যত্ব, অমৃতত্ব, সুখ, পরাশান্তি | 

ভূমৈব স্বখম্*। একের বছর সঙ্গে, ব্যষ্টি-প্রাণের 
সমষ্টি-প্রাণের সঙ্গে সংযোগ, ইহাই বিশ্বাত্ববোধ। 

জমগ্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচার করাই বুদ্ধির ধর্ম 
এই স্বাধীন স্বতন্ত্র খণ্ড বৃদ্ধিটি উপজাত হয় দেহাত্ম অর্থাৎ 
আমিই দেহ এই ধারণা হইতে | এই অহং-অভিমান 
ব্যষ্টি, সমষ্টি, জাতিগততাঁবেই সংক্রামিত হইতে দেখা 





FE! রি ওর ১ বট 
22 [77875 
ছি হস সই চু 






১৮৫ ) BS ১” ১ 

1৮৮০ মা gh 
৭৫/৩৩/২৯৮১ টা বিন 2 2২২১ 
WEA): ACASASAL SASA AS AS ADA 1১১৩৬ সিন AS LAS 









রাত... ১১: 





বৰ ক £8 উঠ ০ 
নিত ডি হত এ ১০৬ 
রর ০০৪৮০ টু ৫ 
রর J টি CEG 
২ 
কে ~~ টী 


যায়। এই অনিত্যকে চিরজীবী করার উদগ্রতায় সে 
হইয়া উঠে মারমুখী, ধ্বংসপ্রবণ, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে 
হিংসার প্রশ্রয়কারী, অহৈতুকী হত্যায় বিবেকবর্জিত। 
শ্ৰেণীসংগ্ৰাম এই বেস্ুরা আদর্শেরই কুফল | এই হিংজ্র- 
প্রবণতাটি আসে খণ্ড রসের উন্মাদন! আর স্বথান্বেষণের 
প্রবৃত্তি হইতে । প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বস্থজনের গোড়ার 
কথাটিই হইতেছে রস। সামশ্রিকতাঁয় রসের স্বরাপ, আর 
অল্পে রসাভাস। সমগ্রের সঙ্গে পরিণয়ী ছন্দের অভাব 
হেতুই চিত্তে এই আম্বরী ভোগমূখী বৃত্তিটি প্রবল হইয়া 
উঠে। এইজন্যই ভারতবর্ষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছে 


নাল সুখমন্তি” । 
বিশ্বের বীজ রস। হষ্টি রসবিলাঁস। এই অখণ্ড রস 
স্বরূপে স্বলসিত। তাঁর উল্লাস আনন্দের জন্য দ্বিতীয় 


কোন কিছুর অপেক্ষা নাই। এই অখণ্ড রসম্বরূপের 
উপলব্ধি, খণ্ডের অখণ্ডত্ব বোধে উপনীত হওয়াই জীবের 
একমাত্র লক্ষ্য ও সাধ্য বলিয়া ভারতবর্ষ স্থির সিদ্ধান্ত 


' করিয়াছে । ভারতে এই জীবনবোধ ও দৃষ্টিকোণ ব্যটি ও 


সমষ্টি তথা জাতীয় জীবন বিকাশের নিয়ন্ত্রণী মাপকাঠি । 
এখানে ব্যষ্টির উৎসর্গ সমষ্টির কল্যাণে | প্রকৃতপক্ষে 
সমষ্টির অস্তিত্বেই বাষ্টি অস্তিত্ববাঁন | 

ভারতবর্ষ এই ব্যষ্টি ও বিশ্ব-সম্পর্কের উপলব্ধির দর্শন 
এবং প্রকরণও দিয়াছে £ “অস্তিত্ব্যেব উপলন্ধব্য তত্বভাঁবেন 
চ উভয়ে” । বৃদ্ধি এবং তত্ব উভয় ভাবের দ্বারাই সমষ্টি 
ও বিরাট অস্তিত্বের উপলব্ধি করিতে হইবে । বুদ্ধিতে 
একট! ধারণামাত্র জন্মে, তত্ব, বোধি বা বিজ্ঞানে 
একাত্মতা আসে-_আনে একাকারীত্ব। এই উপলব্ধিটি 
আসিলে আর হিংসা থাকে না, হিংসা করার দ্বিতীয় 
কিছু থাকে না। ত্যাগ হয় তখন জীবনসংগীত । 

ত্যাগের মুলে উৎস-প্রেরণা প্রেম, ভালবাদা। 
প্রকৃতপক্ষে সত্যকার পরের জন্য কাহারও কোন 
অন্ুভূতিই জাগিতে পারে না। মানুষ নিজেকেই নিজে 


১৪৮ . প্রবর্তক { ভাদ্ৰ, ১৩৭৯ 





ভালবাসে | আমর! জানি বা না জানি, যে কোন কালে, 
' যে কোন দেশে, যে কাহারও অপরের জন্য দয়া দাক্ষিণ্য 
প্রেম ভ্রীতি ভালবাস! অনুরাগ করুণার উদ্রেক হইয়াছে, 
হইয়। থাকে বা হইবে তার পটভূমিটি হইতেছে এই 
বিশ্বাত্মবোধ | এই বোধটি কোথাও মূৰ্ছিত, কোথাও অর্ধ 
' জাগ্রত, কোথাও বা পূর্ণ জাগ্রত। 

মানব-সংস্কতি-সভ্যতার ইতিহাসে একমাত্র খষি- 
ভারতবর্ষে ইহার ব্যাপক পূর্ণ জাগরণ লক্ষিত হয়। 
সমাজের সর্বস্তরে ইহার সঞ্চরণের অনুশাসন, অনুষ্ঠান, 
বিধিব্যবস্থারও আয়োজন দৃষ্ট হয়। এই আঁচরণ-প্রকরণের 
নামই ধর্ম যাহা এই বিশ্বস্থষ্টির সুসমঞ্জস সাম্য ও শৃঙ্খল! 
রক্ষা করে। 

ভারতে তিক্ষুকও তাই ধর্মের এই মর্ম সংগীতের 
মাধ্যমে স্মরণ করাইয়া দিয়া ভিক্ষা লইত। এই দয়া 
দাক্ষিণ্যমূলক সদৃবৃত্তির উত্রেকের হেতু হইত বলিয়াই 
অতিথি ও দরিদ্র ছিল নারায়ণ। : দাতা হইত গ্রহীতার 


কাছে অন্ুগৃহীত। হিংসা ব্যাপকভাবে বর্জিত হইয়াছিল. 


জীবের সমগ্র জীবনই ছিল যজ্ঞ, বহুর কল্যাণে উৎসর্গী- 
কৃত-_জিগৰিতায়'। বস্তুতঃ, এই উৎসর্গ-যজ্ঞের মধ্য 
দিয়াই স্ষ্টিও সম্ভবপর হইয়াছে। সেই পরম এক নিজেকে 
উৎসর্গ করিয়াই বহু হইয়াছেন। পঞ্চ যজ্ঞের--ব্রহ্মযজ্ঞ, 
দেবযজ্ঞ, .প্ত্যিজ্ঞ, নৃযজ্ঞ (শিবন্রানে নিত্য জীবসেবা ), 
ভূতষজ্ঞ- মাধ্যমে সমাজে ভারসাম্য ও প্রাণের সংযোগ 
রক্ষার বিধি ব্যবস্থা ছিল। 

এই ভূতযজ্ঞের ধারণাও অন্ত কুত্রাপি দেখা যায় না। 
অন্তত্র মাহঘ ব্যতীত মনুষ্যেতর জীবজন্তব, বৃক্ষ, ওষধি, 
প্রাণী প্রভৃতির সঙ্গে খাগ্ঘখাদক সম্পর্ক। আব্রক্স সষ্টির 
সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা একমাত্র ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির 
বৈশিষ্ট্য। এইহেতু একমাত্র তারতবর্ষেই নিরামিষ 
আহারের ব্যাপক প্রচলন দৃষ্ট হয়। খষিকবি রবীন্দ্রনাথ 
এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন : “বহু কোটি লোক, প্রায় 


একটা সমত জাতি মৎস্ত-মাংস আহার একেবারে পরি- 


ত্যাগ করেছে পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা পাওয়া 
যায় না। মানুষের মধ্যে এমন জাতি দেখিনে যে আমিষ' 
আহার না করে! ভারতবর্ষ এই যে আমিষ পরিত্যাগ 


করেছে সে কুদ্ছুত্রত সাধনের জন্য নয়, তার একমাত্র 
উদ্দেশ্য জীবের প্রতি হিংসা! ত্যাগ করা। এই হিংস। 
ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগ-সামঞ্জস্ত নষ্ট 
হয়। প্রাণীকে যদি আমরা খেয়ে ফেলবাঁর, পেট ১০ 
ভরাবার জিনিষ বলে,দেখি তবে কখনই তাকে সত্যরূপে 
দেখতে পারিনে। ফলে প্রাণ জিনিষটাকে এতই তুচ্ছ 
করে দেখা অভ্যস্থ হয়ে যায় যে; কেবল আহারের জন্ক 
নয়, শুধুমাত্র প্রাণী হত্যা করাই মানুষের অংগ হয়ে ওঠে 
এবং নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলেশস্থলে-আকফাশে, 
গুহায়-গহ্বরে-দেশে-বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত করে দিতে 
থাকে। এই যোগভষ্তা, .এই বোধশক্তির অসাড়তা 
থেকে ভারতবর্ষ মানুষকে রক্ষা করার চেষ্টা! করেছে ।” . 
খধিকবির এই মন্তব্য যে কত সত্য তাহা আজকের . 


. দুনিয়ায় নিত্য নিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছে । 


আশ্চর্য এই ভারতবর্ষ! তার মৈত্রীভাবনা সর্ব- 
লেক, সব কিছু ব্যাপিয়া যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল 
তার পরিচয় মিলে পিতৃ-তর্পণ কালে ঃ হি 
আব্রক্মভুবনাল্লোকা” দেবখি পিতৃমানবাঃ। নর 
তৃপ্যস্ত পিতরঃ সর্বে যাতৃমাতামহোদয়ঃ ॥ 
অতীত কুলকোটানাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং 
ময়া দতেন তোয়েন তৃপ্যস্তু ভূবনব্রয়ম্‌॥ : 
ষে বান্ধব! অবান্ধব! বা যে অন্তজন্মনি বাদ্ধবাঃ| 
তে তৃপ্রিমখিলং যান্ত যে চাপ্মতোয়কাডিক্ষণ: ॥” 
ত্ৰিভূবন সপ্তদ্বীপ! পৃথিবীর শক্রমিত্র নিধিশেষে ইহলোক 
পরলোকের সবার সর্ব কিছুরই তৃপ্তি ও শান্তি কামনার 
এই ব্যবস্থায় ' আশ্টর্ম বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। 
ইহার কি এই পৃথিবীর আর কোথাও তুলনা মিলে। 
এই সার্বজনীন সর্বব্যাপী মৈত্রী-ভাবনাই অকুণ্ঠ আত্ম 
ত্যাগ ও ফলাকাজ্ঞাবজিত নিফাম কর্মপ্রেরপার হেতু 
হইয়াছে। | | | 
কর্মকে গীতায় '্রক্মোত্ভবং' বলিবার হেতু এই বিশ্ব- 
মৈত্রীভাঁবনা। অনন্ত ব্রহ্ম, অসীম বিশ্ব, অবিরাম কর্ম 
কর্ম বিশ্বকল্যণিষজ্ঞ। বিরাট ও বিশ্ববিচ্ছিন্ন ব্যষ্টির আত্ম- 
তৃপ্ত্যর্থে যে কর্ম ও কর্মফলভোগাঁকাঁজ্ষা তাহাই বন্ধনের 
হেতু । ভারত-শাস্ত্র এ কথা যুগে যুগে পুনঃ পুনঃ স্মরণ 


t 


ভাদ্র, ১৩৭৯] 


পাশা 








৮৮৮ ১৫০ পল 


করাইয়া দিয়াছেন। মানবসভ্যতার আদি গন্থ ধথেদ। 
থগ্েদের খষির সতর্কবাণী “ মোঘম্ং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ” 
_ষে সংকীর্ণচিত্ত, ব্যর্থ তার অঞ্জিত- ভোগ্য বস্ত। 


২/_ অধিকন্তু খষি সাবধান করিয়া দিয়াছেন_ সত্যই বলি- 


তেছি স্বার্থপরের সঞ্চিত বস্তু তাহারই মৃত্যুর কারণ হয় 


“সত্যং ব্রমীমি বধ ইৎস তন্ত” ।,উপনিষদের নির্দেশ 


“ত্যক্তেন ভুঞ্জীথ! "গীতার কথা £ “ত্যাগাচ্ছপ্তিরনস্তরম্‌” 
প্ভুগ্ধতে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যত্বাকারণাৎ”--যে কেবল 
নিজের জন্তই অন্ন প্রস্তুত করে সে পাপ ভক্ষণ করে। 
ভাগবতের্‌ কথা £ - জীবনধারণের প্রয়োজনাতিরিজ 
ভোগ্যবস্তর উপর মানুষের অধিকার নাই-“যাবদ, জিয়েত 
জঠরং তাবৎ'স্বত্বং হি দেহীনাম্‌”। কেবল তাহাই নহে, 
ভাগবতকার বলিয়াছেন, তেমন ব্যক্তি দণ্ডার্২_“অধিকং 
যোহভিমন্ঠেত স স্তেনোদগুমর্থতি |” 
 বক্ষামাণ সম্পাদকীয় স্তম্ভে এযাবৎ ব্যষ্টি, সমষ্টি, সমাজ 
সম্পর্কে যে ভূমিকা করিলাম তাহাই বস্তুতঃ রাষ্ট্র ও সমাজ- 


| দর্শনের ভিত্তি যাহার উপরই. বর্তমান গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের . 


এিংকষঠতা-নিক্টতা, ব্যঞ্ছনীয়-অবাঞ্ছনীয়ত! নির্ভর করে। 


টি 


নিরপেক্ষ সংস্কারমুক্ত: মন লইয়া ইহা বিচারণীয়। 
আজকের দিনের বড় অভিশাপই হইতেছে এই যে, অন্ধ 
অন্থচিকীর্যার ফলে আমরা মুক্ত বিবেক ও বিচার বৃদ্ধিভ্রংশ 
হইয়া পড়িয়াছি। দীর্ঘ ইংরেজি “শিক্ষা দীক্ষায় এবং 
পশ্চিমের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের, সবকিছুকে দর্শন ও 
বিচারের ফলে আমরা বিশেষ বৃদ্ধিজীবির! বিকৃত বোধ- 


ূ্‌ সম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি। দীর্ঘ পরাধীন যুগের ভারতবর্ষের : 


সংস্কৃতি ও সংস্কারের বিকৃতি ও অনড়তাকেই আমর] 
- সত্যকাঁর ভারতবর্ষের চেহারা.বলিয়! বিদেশীর শিখানে! 
এই ধারণাকে নির্বিচারে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছি। 
ধনভন্ত্রের ‘ফোরাম’ গণতন্ত্র ও অলীক. সাম্যবাঁদের 
‘অভিলাষী সমাজতন্ত্রের নগ্ন নিঠুর চেহারা আজ আমর! 
প্রত্যক্ষ করিয়াও দ্বিতীয় বিকল্প পন্থার অভাবে উহাই 


i 


সম্পাদকীয় _ - 


১৪৯ 


প্রাণপণে আকড়াইয়া ধরিতেছি। মিথ্যা আশার ছলনায় 
মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছি, করিতেছি জনগণকে 
বিভ্রান্ত । কোন নেতা, রাজনৈতিক দল বা কোন প্রচলিত 
নিরপেক্ষ জনমত গঠনের মুখপত্র সত্যকার ভারতবর্ষকে 
। জনগণের সামনে তুলিয়া ধরিতেছে না। 
প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমর! এখানে যে ভারতীয় মানব 
সংস্কৃতির কথ!, বলিলাম তাহা হিন্দুশান্রের কথা । হ্যা 
ইহা হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রেই জীবন ও  সমাজদর্শন। 
হিন্দুসভ্যতা সংস্কৃতি এবং হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্র ব্যতীত 
যাহা বলিলাম তাহা. পৃথিবীর অপর সমস্ত ধর্ম এবং 
বহির্ভারতের সকল রাজনৈতিক মতাদর্শের কল্পনায়ও 
এ পর্যস্ত জন্ম লয় নাই। বস্তুতঃ এই সকল ধর্ম এবং রাষ্ট্র 
ও অর্থ-নৈতিক মতসমূহের রূপ একই | তাহারা স্ব- 
'পরিধি-পরিমগুলের বছিভূত কি রাজনীতি কি ধর্মনীতি 
সবকিছু সম্পর্কেই নির্মম রূঢ় অন্ধ অসহিষ্ণু। যতটুকু 
ইতিহাস, আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাই প্রমাণ করে যে ধর্ম, 
তত দর্শনে ইহাদের মৌল অবদান বলিয়া তেমন কিছু 
গর্ব করিবার নাই, ষাহা আছে তাহা কমবেশী এই 


. ভারতেরই প্রতিধ্বনি | 


বিগভ দু‘শো বছরের পরাধীনতায় ভারতের অনেক- 
খানি মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়াছে, 'তাঁর গর্বোন্নত শির অবনত 
হইয়াছে, কিন্ত এখনও জীবনবোধ, সামাজিক মূল্যয়ণ, 
ধর্ম সংস্কৃতির ধারণা মুছিয়া নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। 
এখনও উদ্ধারের সময় আছে এবং মানবসভ্যতার 
কল্যাণের জন্যই ইহার পুনরভ্যুদয় ও ব্যাপক প্রচারের 
প্রয়োজন আছে ৷ পরের মুখে ঝাল খাইয়া যাহা উৎকৃষ্ট 
তাহা আমলে ন! আনিয়া নিকৃষ্টকে গ্রহণ করার বিমুড়- 
তায় যেন আমরা বিভ্রান্তচিত্ত না হই, আজকের সর্বাঘ্বক 
অধঃপতনের দিনে যদি কোন বক্তব্য থাকে তবে ইহাই। 


আরাধাঁরমণ চৌধুরী 


- যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 


' শ্রীদিলীপকুমার রায় 


স্ব ul E | 


যেদিন ঠাকুর আমাদের অর্ধ ভগ্ন কুটিরে এলেন 


(২২.১.৫৪)-- আমার জন্মদিনে--সেদিন ইন্দিরা সন্ধ্যায় 


হালুয়া ভোগ .রাখল আমাঁর শোবার ঘরে বিগ্রহের 


সামনে । তারপর আমরা বেরিয়ে এলে হলঘরে প্রার্থনা 
শুরু করলাম সবাই মিলে : শ্রীকান্ত, মোহাস্ত, স্তর 
চুনিলাল ও আমার গুরুভাই বিমল মৈত্র। ইন্দিরা 
ভাবমুখেই হালুয়া ভোগ রেখে এসেছিল, ধ্যানে বসতেই 
সমাধি। আমার ধ্যান আদৌ জমে নি, তাই চোখ 
চেয়েই প্রার্থনা করছিলাম । একটু পরে ইন্দিরা “সমাধি 
থেকে উতিতত হয়ে বলল £ “ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করেছেন।” 
এর আগে ঠাকুর উন্নিশবার ভোগ গ্রহণ করেছিলেন 
_ ডায়রি দেখে বলছ্ি--ওর বুকের মধ্যে মাদল বেজে উঠল 
ঠাকুর আমার জন্মদিনে প্রসাদ নিলেন আমার ঘরে এসে 
বসার পরেই! কৃপা'আর কার নাম? 


- আমার শয়নকক্ষে ঢুকে দেখি- হালুয়ার থালার . 


ধার থেকে ঠাকুর অনেকখানি অংশ. জুড়ে আত্মসাৎ 
-  করেছেন--স্পষ্ট শিশুর আঙলের দাগ-_তর্জনী, মধ্যমা: 
অনামিকা এ সবাই বিগ্রহের সামনে সাষ্টাঙ্গ! ইন্দিরা] 
ভাববিষ্রল কণ্ঠে নৃত্য শুরু ক'রে দিল গেয়েঃ “হরে কৃষ্ণ 
হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে-- | 
এর পরে ঠাকুর ফের ভোগ গ্রহণ কারে প্রসাদ 
দিলেন ইন্দিরার শুভ জন্মদিনে--২৬শে মার্চ |. শ্রীচৈভন্ত- 
দেব বলতেন £ ঠাকুরের প্রসাদ ভক্তির সরল বরণানন্দে 
গ্রহণ করলে আমদের চিত্তগুদ্ধির প্রগতি হয়। নিশ্চয়ই 
.হয়-কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ে অগ্থি-পরীক্ষাও 
আসে। ইন্দিরার এল-দকিপ যন্ত্রণা অস্ত্রে। ডাক্তার 
কয়াজির 'নাপিং হোমে এক্সরে মানচিত্রে দেখা গেল 
পাথুরী রোগ-&৭19০৪৩ ! সর্বনাশ. এর একমাত্র 


চিকিৎসা_-সার্জনের ছুরি । কিন্তু ইন্দিরা ক্লোরোফর্ 
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|| 


সইতে পারবে কি?. জন্দেহ।.-.এদ্িকে গড়িমসি করার 
ফল ভালো নয়--সার্জন বললেন-_যত শীঘ্র অপারেশন 
করা যায় ততই ভালো'। মন বিষয় খারাপ হয়ে গেল £ 


৮ 


ঠাকুরের বিগ্রহ ঘরে এল, তীর প্রসাদ ছৃ"ছু'বার মিলল 


তার এই ফলশ্রুতি!, ইন্দিরা কিন্ত নিধিচল, বলল £ 
“প্রসাদের ফল চিত্তশুদ্ধিঁরোগ সারা নয় ।” | 
স্তর 'চুনিল’লও ভেবে অস্থির । আমি ডা 
ডাকাডাকি হর করলাম_-“ইন্দিরা অপারেশন সইতে 
পারবে না ঠাকুর, তুমি কৃপা ক’রে'ন! সারিয়ে দিলে...” 
ইত্যাদি ইত্যাদি অনুতপ্ত সকাম প্রার্থনা... 


হঠাৎ ১৪ই এপ্রিল মীরা বললেন ইন্দিরাকে £ “মা | 


ভৈঃ ! অপারেশন করতে হবে না। এর পরের পূর্ণিমার 
আগে সেরে যাবে।” 


কী আনন্দ! কিন্ত আমরা 
অপারেশন করব না শুনে সার্জনের মুখ ভার! মস্ত 
পাথর--দেরি করলে প্রাণসংশয় |. ঠাকুর যেন রুখে 
উঠলেন শুনে “গ্রাণসংশয় | বটে?” ব'লে পর পর 


ছু'বার প্রসাদ দিলেন__রাখী-পৃণিমায়, ১৪.৮-৫৫ তারিখে 


ও জন্মাষ্টমীর সন্ধ্যায়, ২১.৮-৪৫ তারিখে 

" তারপর থেকেই ইন্দিরার অস্ত্রে বেদনা] কমতে 
লাগল। ৬.১.১৯৫& তারিখে বৈদেহী স্বর ফের এক্সরে 
নিতে বললেন। মানচিত্রে দেখা গেল অবাক কাণ্ড! 
ক্যা দৈৰী মায়া !--পাথরের চি্নও নেই !! সার্জন স্তনে 
বললেনঃ £ “অসম্ভব 1” তখন আমরা! তাকে দেখালাম 
পর পর ছুটি মানচিত্র _একটিতে পাথরের .কালো চিহ্ন। 


অন্থটিতৈে সব ফর্স1। অঘটন ঘটে না ঠাকুরের কৃপায় ? 


কিন্ত অতঃপর এলো আমার অগ্নিপরীক্ষা । আমার 


/ 


৬ 


জন্মদিনে ঠাকুর ফের প্রসাদ দিলেন ২২.১-৪৬ তারিখে ।' 


কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমায় হানিয়ার ব্যথা এত প্রবল হু'য়ে 
উঠল যে, যেতে হ’ল ডাক্তার কয়াজির নাসিং হোমে। 


ভাদ্র; ১৩৭৯ ] 


যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 
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তিনি শুধু যে অপারেপনের ফী নিলেন না তাই নয়-_ 
দু'সপ্তাহ নাসিং হোমে থাকার খরচাও দিতে হ’ল না, 
হ’লে সে-সময়ে বেগ পেতে হ'ত বৈকি। তাই বৃদ্ধ 
কয়াজি সঙ্গেহে বললেন £ “এ তো আপনারই নাপিং 
"হোম দাঁদাজী! কুঠা কেন?” এও ঠাকুরের কৃপা বৈ 
আর কি? সঙ্কট? কিন্তু সঙ্কটে না পড়লে সঙ্কট- 
তারণের খবর মিলত কি? আমি একটি কবিতায় 
লিখেছিলাম £ ০ 
যদি অপরাধ না করিত পাপী--কৃপার মহিমা 
মানিত কিসে? 
স্বখাত সলিলে ডোবে নি যে তুমি তারক কেমন 
. জানিত কিসে? 
মলিন ধুলায় হয় নি যে-_প্রেমগঙ্গাস্নানে 
| তোমার প্রভু, 
অশুচি যে হয় অমল পলে-_এ-উপলদ্ধি কি 


লভিত কভু ? . 


আমার NO REASON CAN EXPLAIN 
পাগ লিপিতে যে ৬০1৭০টি অথটনের কথা লিখে রেখেছি 
সবিস্তারে সেটি আমার জীবদ্দশায় প্রকাশ করব না, রেখে 
যাব দেহাস্তের পরে প্রকাশ্য লেখার মধ্যে । কারণ মনে 
হয় পরে এমন একটি যুগ আসবে যখন বুদ্ধিগ্রাহ খবর জড়ো 
ক'রে মানুষের তৃপ্তি হবে না, সে চাইবে নানা অতীন্দ্রিয়ের 
অনুতবের খবর। তবে এ যুগেও এ ওৎস্বক্য সকলের 
না হোক অনেকের মনে জেগে উঠছে ব'লে আমি যা 
চাক্ষুষ করেছি তার কিছু বিবৃতি লিখতে বসেছি। ' কিন্তু 
বাছাই ক'রে লিখতে হবে, কারণ স্ব" অঘটনগুলির 
বিবরণ দিতে গেলে একটি আলাদা স্কুলকায় বই লিখতে 
হয়। 
পণ্তিচেরীতে প্রথম কীভাবে ঠাকুর মহাপ্রসাদ 
1 দিয়েছিলেন তার কথা 'বলি সংক্ষেপে উপক্রমণিকা 
-- হিসেবে | 
১৯৫১ সাল, কালীপৃজা। ইন্দিরাকে বললামঃ 
“আজ শুভদিন, ঠাকুরকে কালীপুজার ভোগ দেওয়া 
যাক। কষ্চপ্রেমের ভোগ যখন তিনি গ্রহণ করেছিলেন, 
আমাদের তোঁগ গ্রহণ করতেও পারেন। না ‘যদি 


পাশ 


করেন, বোঝা যাবে আমরা এখনো অনধিকারী আছি। 
তাতেও লাভ বৈ লোকসান নেই, আত্মবোধের প্রথম 
ধাপ যে নিজেকে অক্কৃতী ব'লে চেনা__কে না জানে ?” 

ইন্দিরা স্নান ক'রে, ধ্যান সেরে, মোহনভে'গ 
নিবেদন করল ঠাঁকুর ও মীরার একটি কাঁচে উৎকীণ 
প্রতিকৃতির সামনে । এ-প্রতিকতিটির নিচে বাল্ব, 
বোতাম. টিপলেই প্রতিকৃতিটি জল জল ক'রে ওঠে। 
এইটিকেই আমর! পণ্ডিচেরীতে আমাদের সাধনকক্ষে 
রেখেছিলাম--ভজন করতাম এরই সামনে । গৃক- 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয় সর্বপ্রথম পুনায়_কী ভাবে, বলেছি! 

* সাধনকক্ষে হালুয়া ভোগ ঠাকুর ও মীরার প্রতিকৃতির 
সামনে রেখে পাশের ঘরে এসে আমরা! ধ্যানে বসলায। 
মিনিট পনেরো পরে ইন্দিরা সাশ্রনেত্রে ধরা গলায় 
বললঃ “ঠাকুর ঠাকুর"-....বালগোপাল'*****ভোগি'* 
প্রসাদ। ঠাকুর ভোঁগটিকে ছু'ভাগ করেছেন...মাঝে 
দাড়ি টেনে...” ূ 

রোমাঞ্চ হ'ল আমাদের। সাধনকক্ষে ঢুকলাম 
সন্তৰ্পণে! মোহনভোগের থালাটির ঢাক! তুলভেই 
দেখি- গোল হালুয়ার একটি প্রান্ত .থেকে খানিকটা, 
ঠাকুর তুলে নিয়েছেন আর মাঝ বরাবর diameter-- 
ব্যাসরেখা। বাঁলগোপাল ছেলেমান্ষ তো1-খেলবে 
না ভোগ নিয়ে? তারপর প্রতি পৃপিমায়ই ঠাকুরকে 
আমরা ভোগ নিবেদন করতাম ও ঠাকুর গ্রহণ করতেন। 
এইভাবে উনিশবার প্রপাদ দিয়ে_পুনায় আমাদের 
মন্দিরে প্রসাদ দেন প্রথম আমার জন্মদিনে--যার কথ! 
গত অধ্যায়ে বলেছি । 

এখানে আর একটি অঘটনের কথা বলি। বলতে 
কু্ঠা আসে পাছে লোকে ভাবে আমি সব বানিয়ে 
বলছি। তবে যখন সে-কুঠা জয় ক'রে মহাপ্রসাদের 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি তখন নাচতে নেমে আর ঘোমটা 
কেন? 

ব্যাপারটা ঘটেছিল আমাদের এক বৃদ্ধিবাঁদী গুরু- 
ভাইয়ের পরিহাসে।. তিনি ঠাকুরের মহাপ্রসাণের 
কাহিনী শুনে ঠিক অবিশ্বাস করেন নি--দোমনা যাকে 
বলে। কিন্ত--বোধহয় আরো! নিশ্চিত হ'তেই মৃদু হেসে 
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বলেছিলেন ; "এক্ষেত্রে ঠাকুর য' করলেন তার নাম 
হচ্ছে হয়কে নয় করা--অ্থাৎ যা ছিল অস্তি তাঁকে নাস্তি 
খেতাব দেওয়া । আমার জিজ্ঞান্ত- তিনি নাস্তি-কে 


অস্তি খেতাব দিতে পারেন কি না, অর্থাৎ নয়কে হয় ৮ .. 


- প্ৰগলভ বন্ধুটি প্রস্থান করার পরে আমি ইন্দিরাকে 


'বললাম এ কথা! সে একটু চুপ ক’রে থেকে বলল ঃ 


- “এসব লোককে তুমি স'য়ে থাকে| কেমন ক'রে দাদা-- 


" হয়ে। 


যাদের মনের এমনি গড়ন যে তার! ঠাকুরের প্রসাদকে . 


নিয়েও হাসিমস্কর! ক’রে বাহাছুর বনতে চায়?” আমি 
বললাম £ “তুমি মিখ্যে বলে! নি ইন্দির।। আমার মনে 
প’ড়ে শ্রীরাকৃষ্ণদেবের একটি উপনা £ হাবাতে লোককে 
কি' বিশ্বাস করানো যায়?--পাঁথরের দেয়ালে পেরেক 
ঠোঁকা। ?” | 
'. "ছুদিন পরে হ্বরেদরলাল এল আমাদের অতিথি 
সে ইন্দিরার বাল্যবন্ধু ধনী বণিক, ওদের 
অতিথি হ'য়ে আমরা একবার ছিলাম গোয়ালিয়রের 
কাছে শিউপুরী ব'লে একটি শহরে-__এক সপ্তাহ । 
একদিন আমরা চা খেতে বসেছি সকালবেল- 
তারিখ ২৪শে মার্চ, ১৯৫২। স্বরেন্বরলাল আর আমি 
ছুটি কেদারায়' বসে, ইন্দিরা একটি মোড়ায়। 
বিশ্রস্তালাপ চলছে এমন সময়ে স্বরেন্দরলালকে 
আমার প্রগলৃত বদ্ধুটির কথা বলতেই ইন্দিরার হঠাৎ 
সমাধি । ত্বরেন্দরলাল বলল £ “ধরুন ধরুন দাদা, 
ইন্দিরা যে রকম ছুলছে পণ্ড়ে না যায়।” সঙ্গে সঙ্গে 
ইন্দিরা! গাড়কঠে “ঠাকুর ঠাকুর 1” ব'লে ছুটি হাত তুলল 
মাথার উপরে করাজোড়ে । তারপরেই হাত ছুটি কোলে 
নামিয়ে ভাবস্থব-সমানে দুলতে থাকে। আমি পাশে 
্ঁড়িয়ে_ পড়লেই ধরব | আচমকা ইন্দিরা ধর! গলায় 
বলল £ “এই নাও ঠাকুরের প্রসাদ!” ব'লে ওর হাত 
থেকে একটি ভিম্বা কৃতি হালুয়া গ্সাদ আমাকে দিল !! 
অতঃপর ২৬শে মার্চ ইন্দিরার জন্মদিনে ঠাকুর ঠিক 


" এইভাবেই শৃন্ভ থেকে উড়িয়ে এনে প্রসাদ দিয়ে গেলেন 


ইন্দিরবার হাতে-_আঁর একবার নয়) ছু'ছবার_যেন 
আমার প্রগল্ভ বন্ধুটির চ্যালেঞ্জের উত্তর ! 
অতঃপর ওরা এপ্রিল সন্ধ্যাকালে আমার ঘরে 


প্রবর্তক 


- প্রসাদ দিয়ে গেলেন... | 


[ ভাত, ১৩৭৯ 





শস্য 





পপ শি 


ভজনের শেষে অতিথিরা একে একে প্রস্থান করার পরে 
ইন্দিরা, ভাবস্থ হ'য়ে চলে গেল পাশের ঘরে । আমার 
গুরুভাই বিমল মৈত্র মুগ্ধনেত্রে পাশের ঘরে গিয়ে ইন্দিরা 
মোড়ার পাশে ব’সে ধ্যানাসীন1 ইন্দিরার পানে. চেয়ে । 
একটু পরে-_-তখন আমি সামনের বারান্দায় শ্রীঘরবিন্দের 
সাবিত্রী পড়তে বসেছি এমন সময়ে বিমলের ডাক কানে 


এল £ “্দাদাজি--'দাদাজি-:“দিদিজি'-"..'দিদিজি'”'-.*” 
আমি ছুটে গেলাম। দেখি অবাক কাণও-বর্ণনা 


করার ভাষ! পাই না সত্যিই ইন্দিরার ভাবসমাধি, 


প্রেমাশ্র ঝরছে ছ্'গাঁল বেয়ে, উধ্ববান_ ছুটি হাত জোড়া 
ঝিনুকের মতন। আমি পৌছতেই জলতভরা চোখে 
আমার পানে চেয়ে গদৃগদকঠে বলল £ “ঠাকুর'--ঠাকুর''- 


ফের সেই মস্ত ডিম্বাকৃতি হালুয়া প্রসাদ || তখন 
রাত ন-টা। ৮ 

বিমল প্রসাদ পেয়ে চোখ মুছে প্রস্থান করার পরে 
ইন্দিরার ফের সেই ভাবাবস্থা। ফের এল প্রসাদ রত 
দশটায় !! এই নিয়ে সবশ্তদ্ধ, পাঁচবার নয়কে হয়। 


|| 


কিন্তু সংশয়ী বন্ধুকে, আর কিছু বললাম ন।। কে ' 


জানে তিনি কি ভাবেনেবেন? বুদ্ধিমন্তর! শুধু বুদ্ধিগ্রাহ 
ঘটনাকেই মানেন ব'লে বৃদ্ধি যার নাগাল পায় না তাকে 
যে রুখে উঠে ব্যঙ্গবিদ্রপ করেন--কে না জানে? তবে 
তাদের খুব দোষ দেওয়াও যায় না__কেন না এ' ধরণের 
অঘটন ঘটে কালে ভত্রে, কেবল উচ্চকোটির সাধক 
সাধিকার. উপলব্ধি লোকে_ গড়পড়তা বুদ্ধিজীবী 
উচ্চশিক্ষিতের অভিজ্ঞতার চৌহদ্দির মধ্যে তো নয়। 


তাই হয়ত এসব অলৌকিক জগতের খবর দিতে ছাঁন ' 


না মহাপুরুষেরা_আম খেয়ে মুখ মুছে বসে থাকেন 
মৌনী বাবা হয়ে। আমার নিজের মনেও একটু 


দ্বিধাভাব আছে_কে জানে এ-সব খবর প্রকাশ র্ 


টু 
A 


করার ফল কী হবে-স্ব না কু? তবে ষখন"-- 


আমার উদ্দেশ্য সাধু ও বর্ণনা সত্যাশ্রয়ী ভখন 
কেন এত দুর্ভাবনা সংশয়ীদের বিশ্বাস করা 
না করানিয়ে। বলতে সাধ জাগে কবি জর্জ হর্বাটের 
আশ্বাসে বুক বেঁধে 2 “D০ ০11 and right end 


t 
t 


| 
রখ 


ভাদ্র, ১৩৭৯ ] 


যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 


১৫৩ 





let the world sink.” কিন্ত আবার এ ঘোষণা করতেও 
বাধে, কেন না মহাপুরুষেরা অনেকেই বলেন--গুহ 
কথা সকলের কাছে ফাশ করতে নেই, আত্মিক সত্য 
ডিমক্রাসি মেনে অস্বীকার করে না £ “আমি আজ এই, 


_ মুহুর্তে সকলের কাছে বে-আবরু হব, কেন ন! সত্য 


সকলেরই জন্তে ।” মীর! একদা ইন্দিরাকে বলেছিলেন 


“একথা সত) নয় যে সব সত্য সবাই পরিপাক করতে .. 


পারে। একজনের: কাছে য! গ্রাহ হয়ে বলদায়ক হয় 
আর একজনের কাছে সে উদরাময় ঘটায়। তাই 
বিচক্ষণ মুনি খধিরা পই পই ক'রে মানা করেছেন 
কাউকে 'এমন অন্ন পরিবেষণ করতে যা. সে হজম করতে 


অক্ষম ।” বুদ্ধিবাদীরা সে-সৰ . সত্য হজম করতে 
পারেন না যা বুদ্ধির কাছে গুরুপাক'। শ্রীঅরবিন্দও 
আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন যে, তিনি তার 


নান! অলৌকিক দর্শনাদির কথা প্রকাশ করেন নি, 
কারণ লৌকিক বুদ্ধির ঘরোয়া এলাকায় সেসব উপলব্ধির 
দেখা মেলে ন! বলেই বৃদ্ধিবাদীর! অতীব্দ্রিয়বাদীদের 


হয় ভুল বোঝেন নয় গাল পাড়েন। এইজন্তেই যুগে 


না। 


অনামা আনন্দলোকের খবর দিয়ে ? 


/ 
কিন 
Ks 


যুগে আউল বাউলরা গেয়েছেন করুণ স্বরে £ “মনের কথা 
কবি কি সই? কইতে মানা, দরদী নৈলে প্রাণ বীচে 
সত্যি কথা। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে এ-ও কি সত্যি. নয় 
যে, আজকের দিনে অশান্ত মানুষ কেবল বুদ্ধিলোকের 
উপরভাসা তথ্য নিয়ে আর তুষ্ট থাকতে পারছে না? 


অতৃপ্ত মান্ষ পাবে না কি গভীরের ডুবারি হয়ে অচিন 


মুক্তামণি- সেঁচে তুলতে যারা মনকে ভরসা দেয় এক 


সাধে লিখেছেন। 


All is too little that the world can give. 
His (man’s) small Successes are. failures: 


‘of the soul. . 


সফলতা বলি যারে সামান্ত সে_ নয» মহীয়ান্‌..- 
আত্মার অসীমতৃ্ণ! মিটে কবে স্বল্পমিদ্ধিলোকে-? . 
তাই জন্যেই আমার মনে হয়েছে বরাবরই যে, 


ভগবাম্‌ অসীম হয়েও যে. আমাদের তুচ্ছ সীমিত 
্ . 


শৰীঅ্রবিন্দ কি. 





জীবনে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন এ কথার একটি মন্ত 
প্রমাণ--তীর কৃপার নানা উঁকিঝু'কি নিদর্শন__যাদেরকে 
ধষ্টদেব বলতেন “5805”; তাই দৈবী অঘটন বুদ্ধির 


' রাজ্যে প্রকাশ করাও হয়ত লমর্থনীয় কেননা দৈবী 


অঘটনদের ঠিক চোখে দেখলে আমাদের চোখের ঠুলি 
খসে পড়বেই পড়বে_-আর তখন আমর! দেখতে পাবই 
পাব যে, এ-ন্নান অতৃপ্তিময় জগতেও ঠাকুর আসেন 


তার কপার প্রসাদ দিয়ে আমাদের অন্ধকার থেকে ধাপে 


ধাপে আলোকলোকে উত্তীর্ণ করতে । ূ 
ঠাকুর আমাদের চেতনাকে নানা ওঠাপড়ার মধ্যে 
দিয়ে- টেনে তুলতে চাঁন ত্টার আনন্দের উধ্বলোকে-__ 
বৈকুণ্ঠে। কিন্তু ওঠাপড়ার মুল ধারাটি বয় সাড়ে 
পনেরো! আনা ক্ষেত্রে কর্মের খুতেই। সৎকর্মের ফলে 
মানুষ ওঠে, অসৎ কর্মের ফলে পড়ে। কিন্তু সুষ্টিলীল! 


কেবলমাত্র কর্ম ও কর্মফলের, পরিধির মধ্যে বিবর্তিত 


হয় না--ভাগবতী করুণাও যে এ পরিধির যধ্যে থেকে 
থেকে উঁকি দিয়ে পাপী তাপীকে উদ্ধার করে তার 
পতিতপাবনী শক্তি দিয়ে-এ সত্যও অনম্বীকার্ধ_ 
কর্মফলের সত্যের মতন। এই শক্তির কিছুটা অন্তত 
'পরিচয় পাই আমরা দৈবী অঘট্নের মাধ্যমে । শ্রীঅরবিন্দ 
তার সাবিত্রী-তে এ-মহাসত্যের অপরূপ কাব্যরূপ 


দিয়েছেন। বেশি উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নয়, তাই একটি 


মাত্র নমুনা দিই : 
A prayer, 20098506200) a king idea 
Links a man’s strength to a transcendent Force. 
Then miracles become the common rule. 


অর্থাৎ 


প্রার্থনা, মহৎ কৃতি, দৈবী চিন্তা ভাব যোগ সাধে 
জীবের শক্তিরে এক বিশ্বাতীত মহাশক্তি সাথে-- 
যাঁর পরে. অঘটন লীলা হয় দৈনন্দিন সম । 
এ যে কবিকল্পনা নয়_ঞতিহাসিক সত্য-__ আমাদের 
চোখে আঙ্থুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন মুনি খষি 


যোগী যতির! তথা গুণী শিল্পী কবি ভক্কেরা। এ 


মহাঁসত্যের পরিচয় আমি আমাদের জীবনযাত্রায়ও 
পেয়েছি একবার নয়--বাঁর বার নানাভাবে ; এ কথার 


সভ্যতার সঙ্কট 
শ্রীসম্তোষকুমার দে, এম. এ 
 (কলিঃ) এইচ. ভিপ.. এড (ডাবলিন) 


গ্রীক পুরাণবণিত প্রমিথিউসক্কে স্বর্গ থেকে সভ্যতার 
শেষ্ঠ অবদান আগুন আনার অন্তে কম শাস্তি পেতে 
হয় নি। , তাকে হাজার বছর «রে শৃঙ্খলিত জীবন 


যাপন করতে হয়েছিল। মান্ষকেও আজ মানুষের ' 


তৈরী সভ্যতার জন্যে তেমনি কন কষ্ট ভোগ করতে 
হচ্ছে না। পৃথিবীর অবস্থা এই রকম হতে পারে 
ভেবেই কি ঈরেমসাস কয়েকশ’ কছর আগে তার “প্রেজ 
আব্‌ ফলি” নামে বইতে লিখেহিলেন--“স্বখী তারাই 
যাদের বিজ্ঞানের 'সঙ্গে পরিচয় হয় নি--যার! সরল, 
. স্বাভাবিক জীবন যাপন করে।” কিন্তু মানুষ ত সে 
কথায় কান দেয় নি, সে চেয়েছিল বিজ্ঞানের সাহায্যে 
পৃথিবীতে এক নতুন স্বর্গ ভৈরী করতে, যেখানে 
বার্ভাবাহকর! হবে দেবদূতের চেয়ে দ্রুতগাষী। সে 
স্বপ্ন সফল হয়েছে, বিজ্ঞানবলে মানুষ আজ দেবতার 
সমকক্ষ । কিন্তু তার জন্তে দা দিতে হয়েছে বড্ড 
বেশী। মানুষের একুশ শতাব্দীর পর বেঁচে থাকবার 
সম্ভাবনাটা শতকর! €৫০ ভাগ কমে গিয়েছে । একথা 


আমাদের নয়। প্রেসিডেন্ট নিকৃসনের প্রথম শ্রেণীর 
উপদেষ্ট!, পি. মনিহাম: ব্রসেলসে কলুষিত আবহাওয়া 
হতে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্যে সমস্ত ‘ন্যুটো|’ সভ্যদের 
বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্টে এক উদ্দাত্ত আহ্বান 
জানাঁবার সময় এই. সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন । 
বাস্তবিকই বিজ্ঞান সভ্যতারূগী এক বিরাট দৈতোর 
সৃষ্টি করেছে--সে দৈত্যকে দমন করা আজ কষ্টকর হয়ে 
পড়েছে । তাই দেখি মাথার ওপর স্বচ্ছ নীলাক”শ 


আজ অতীতের স্বপ্র। সভ্যতার স্ষ্ট ধোঁয়াশার টুপ 


পরে পৃথিবী দণ্ডায়মান--চারদিকে মলিন রুক্ষতা 
শীতের দিনে রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে না মাটির 
আঁচলে । ধোঁয়াটাকে আজ আর ঠাট্ট। করে উড়িয়ে 
দেবার দিন নেই। মৃত্যুরপী যমের মত সে চারদিকে 


৯৫ 


নেচে বেড়াচ্ছে। তাই পৃথিবীর অর্ধেক লোক ধোয়াশাশ্ধ 


জনিত শ্বাসকষ্টে ভুগছে । জাপানে 





একটি প্রমাণ আমাদের ডানলাতিন কটেজে বিগ্রহ্ধন্ 
মন্দির গ’ড়ে ওঠা, তথা আমাদের রিক্তা থেকে ধীরে 
ধীরে সমৃদ্ধির কোঠায় পৌছনো। তাই বিদেশে 
বিভূয়ে একলা অসহায় অবস্থায় এসে অভাবের মাঝে 
বহু দুঃখ পেলেও আমর! দেখে পেতাম কী ভাবে 
দিনে দিনে সে-ছুঃখের দীক্ষায় নিদ্ধিলাভের মোহানাঁয় 
পৌঁছাচ্ছি-নিজের কৃতিত্ব নয়_বিশ্বাভতীত এক মহা- 
শক্তির সঙ্গে আমাদের সীমিত শক্তির যোগ হওয়ার 
' ফলে নানা অঘটন ঘটার মাধ্যমে । এ কথার কথা নয়, 
কারণ এ-সব অঘটন না ঘটলে আমর! কখনই হাজারো 
“বাধা ও লিরুৎসাহ ' কাটিয়ে কয়েক বৎসরের মধ্যে 
হরিকৃষ্ণ মন্দির গড়ে নানা সাংক সাধিকাকে সাধন- 
পথে প্রত্যক্ষ প্রেরণা জোগাতে পারতাম না। তাই 


অঘটনকে সাধনার লক্ষ্য দাড় করানে| শুভক্করী না 
হ'লেও তাকে অত্যধিক ছোট করাতেও শুভদ! প্রবৃত্তি 
বলা চলে না। বিশেষ ক'রে ঠাকুরের বারবার মহা- 
প্রসাদ দেওয়া--যার ফলে আমরা দিনে দিনে আ্ন- . 
শুদ্ধির পথে এগুতে পেরেছিলাম, আর পেরেছিলাম 
বলেই আমাদের কাছে বিদেশও হয়ে উঠেছিল স্বদেশ 
নান! ধর্মার্থী বন্ধুর সামীপ্যে ও সাহায্যে। পাস্কাল 


ূ বহুলোক ' 
' “টোকিও ইওকোহামা এজমা” নামে হাঁপানি রোগে 
কষ্ট পাচ্ছে। . ক্রনিক ব্রংকাইটিস, এজমা, ফুসফুসে 


অকারণ বলেন নি “Les miracles et is veritla sonte- 


necessaires, a cause qu'il faut convaincre / 


Phomme entier, en corps er en ame, *অর্থাৎ— 
মানুষকে দেহে ও মনে পুরোপুরি বিশ্বাস করাতে হ'লে 
অঘটন ও সত্য দুই-ই চাই । ৪44 

(ক্রমশঃ) 


we 


bd 


ভাদ্র, ১৩৭৯ ] 








ক্যানসার প্রভৃতি শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সমস্ত রোগের মুল 
কারণ হল এই ধোঁয়াশা বলে চিকিৎসকেরা অভিমত 
প্রকাশ করেছেন । এই ধোঁয়াশা ও দুষিত বায়ুমণ্ডলের 


এ/ বলি শুধু মান্থষই নর-_গাঁছ, পাথর, ধাতব পদার্থ কেউ 


এর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে লা। এরই জন্যে পশ্চিম 
জার্মানীর বিখ্যাত কলোন ক্যাথিড্রাল জখম হচ্ছে। 
তেনিসে সেন্ট সার্কাস স্কয়ারে স্থাপিত ব্রঞ্জনিথিত চারটি 
প্রাচীন গ্রীক ঘোড়াও তিলে তিলে ক্ষয় পাচ্ছে। অমন 
যে শক্ত পাথরে তৈরি বিখ্যাত মিশরীয় কীতিস্তস্ত, 
“ক্লিওপেট্রার নিভল”” যা তিন হাজার বছর ধরে 
মরুভূমির বালু ঝড়কে উপেক্ষা করে অক্ষত অবস্থার 
দাড়িয়েছিল, আজ তা নিউ ইয়র্কের আবহাওয়ায় ক্ষয়িষু। 

শুধু আকাশই কলুষিত নয়, ফুরৌপ-আমেরিকার 
জলও আজ কলুষিত এবং ক্রমশই তা অপেয় হয়ে 
উঠছে! তাই আজ বড় বড় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি- 
বিদ্যাবিশারদেরা পৃথিবীব্যাপী এই মাঁলিন্যতার হাত 
থেকে কি করে রক্ষা পাওয়া যায়, সেই ভাবনায় 


4 আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন |. 


বায়ুমণ্ডল দুষিত হওয়ার ফলশ্রুতি হল এই ধেশীয়াশা। 
কিন্তু দুষিত হল কেন এই বায়ুমণ্ডল ? দুষিত হওয়ার 
কারণ হল চারদিকে পর্বতপ্রমাঁণ জগ্জালরাশি--এরা 
পচে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলক বিষাক্ত করছে। তা 
ছাড়া কলকারখানা! থেকে নিঃস্থত বিষাক্ত পদার্থ, 
নালানদ্ণমার কাঁদারূপঃ ভিডিট প্রভৃতি নানা রকমের 
কীটদ্ব রাসায়নিক পদার্থ ও অজৈব সার প্রভৃতি 
অবিশ্রাস্তভাবে নদীনালায়, পড়ে’ নদী সমুদ্র প্রভৃতির 
জলধারাগুলো হয়ে উঠেছে বিষাক্ত । 

আবর্জনার_যা হল বর্তমান যুগের . মনুয্যস্থই 
সত্যতার এক বিশেষত্ব-_কথাই প্রথম ধরা যাক। এ 
বিষয়ে আমেরিকা হল এক নম্বর অপরাধী | 
সালে আমেরিকার জনসাধারণ রাস্তাঘাটে ৫০ বিলিয়নের 
বেশী টিনের কৌটা, অর্থাৎ পৃথিবীর  লোকসংখ্যার 
হিসাবে মাথা-কিছু ১৫টা কৌটা রাস্তায় ফেলে 
দিয়েছিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় টিনের কৌটোগুলে! 
এমনভাবে তৈরি হয় যে. সেগুলোকে একবারের বেশী 


১৯৭০ 


সভ্যতার সঙ্কট 


১৫৫ 








ব্যবহার করা যায় না, তাই লোকে রাস্তায় ফেলে দেয়। 
এই জঞ্জালের সঙ্গে যোগ কর! যেতে পারে ৪ বিলিয়ন 
টন প্লার্টিকের বোতল, ( যা হাজার বছরেও ধ্বংস হয় 


না), ২৬ বিলিয়ন কাচের বোতল আর তিন কোটি 


টন পুরানো খবরের কাগজ এবং অসংখ্য টন আজে- 
বাজে ঘরকন্নার জিনিস। দুর্ভাগ্যের শেষ এখানেই নয়! 
এক বিরাট আবর্জনাজুপেয় সঙ্গে যোগ করা যেতে 
পারে ৮০ লক্ষ টেলিভিশন সেট, আঁর ৮০ লক্ষট! 
পুরনো মোটর গাড়ি এবং সেই সঙ্গে ১০ কোটি 
পুরানো টায়ার (যাঁর পরমায়ু মিশরের পিরামিডের 
সমান) । সেখানে মোটর গাড়ির গড় পরযাযু ৬ 
বছর; তাই ধনী মা্কিনীরা গাড়ি না সারিয়ে রাস্তায় 
ফেলে দিয়ে যায়। আমেরিকানর! পৃথিবীর জনসংখ্যায় 
ক অংশ মাত্র; কিন্তু তাদের আয় হল পৃথিবীর 
মোট আয়ের ডু অংশ। তাই এই অপচয়। এই 
বিরাট জঞ্জালের সপ তাগাডে বাঁদাড়ে করপোরেশন 
ফেলে দিয়ে আসে। সেখানে তারা পচে আকাশ 
বাতাস করে তোলে মথিত। এও শেষ নয়, এর অঙ্গে 
যোগ করুন কলকারখানার জঞ্জাল, ঘরের, ক্ষেত খামারের, 
বাজারের, দোকানের জঞ্জাল, আর মানুষ ও জীবজত্র 
মলমূত্র। সব মিলে সে এক নারকীয় দৃশ্য । চোখে 
দেখলে মনে হবে, সভ্য জগতে নয়, মানুষ বাস করছে 
দান্তে বণিত প্রায়শ্চিত্ত জগতে (ইনফারনো)। বিশেষজের! 
বলেন, এইসব ছোটখাটো জঞ্জালের পরিমীণ হল, 
গড়ে প্রতিদিন মাথা-পিছু ১০০ পাউণ্ড (কলকারখানাঁর 
আবর্জনা ৪ পাউণ্ড, গৃহস্থালী ও পৌর আবর্জনা ৭ ণাঃ, 
ক্ষেতখামারের আবর্জনা ১৫ পাঃ, খনিজ আবর্তন] 
৩১ পাঃ, জীবজস্ত, মানুষের মলমূত্র ৪৩ পাঃ) অর্থাৎ 
সারাদেশে সাড়ে তিন বিলিয়ন টনের বেশী আবর্জনা 


.জন্মায়। এই বিরাট আবর্জনার ব্যবস্থা কোন না 


কোন উপায়ে করতে হয়! এই প্রসঙ্গে ১৯৭০ মালে 
নভেম্বরে মাসের ধর্মঘটের জন্যে লণ্ডন শহরের যে 
নারকীয় অবস্থা হয়েছিল, সেটা মনে পড়ে যায়। 
সেদিনের ধর্মঘটের ফলে রাস্তায় ১৯ ফুট পর্যন্ত উচু 
আবর্জনার স্তূপ জমে উঠেছিল। এই আবর্জন! থেকে 


যে বিষাক্ত বাতাস বার হয়: তার ফলে" ষেসব অতি 


ছোট ছোট কীট, যারা নদীর জলকে নির্মল রাখে, সব 
মারা পে । 


॥ 


॥ পরিণাম ॥ 

সম্প্রতি একজন প্রখ্যাত আমেরিকান সেনেটর 
বলেছেন “আমর! আর কোনদিনই সারা দেশে নির্মল 
বাতাস আর বিশ্বদ্ধ পানীয় জল পাব না 1” কেন, 
কারণ মাহ্ষ আর তা বিবেচনার মত সভ্যজগতকে 
বাসের অনুপযোগী আ'বর্জনাস্ত পে পরিণত করতে 
চলেছে। বছরের পর বছর বহুকাল ধরে শহরের যত 
'আবর্জনা বিলে আর বাঁদাড়ে ফেলে আসছে, ফলে 
প্রকৃতি আপন সমতা হারিয়ে ফেলছে । এইসব বিল 
বাঘাড়ে যেসব মাছ আর জলচর প্রাণী জন্মাত, তারা 
সব অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে । 

কলকারখানার, ক্ষেতখামারের আবর্জনা নানান 
ক্রমাগত ফেলে আসছি; ফলে হাজার হাজার মাইল 
দীর্ঘ নদী হয়ে পড়েছে বিষাক্ত, আর, তার জল পানের 
অষোগ্য। সে জল পান করতে হলে ব্যয়বহুল 
রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে শোধিত করতে হচ্ছে। শুধু 
তাই নয়, নদীগুলো অক্সিজেন ও অন্তান্ত জীবনপ্রদ 
রাসায়নিক পদার্থ হারিয়ে, লবণ আর নানা. হুষিত 
পদার্থে পূর্ণ হয়ে পান করা ত দূরের কথা সেচের 
জন্যেও ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এই দুষিত জলে 
ভৰ্তি নদীগুলো আবার ধীরে ধীরে সাগরে গিয়ে 
"পড়ছে, সাগর আবার মহাসাগরে মিশে তাঁকেও করে 
তুলছে দুষিত | উদাহরণ স্বরূপ নাম করা যেতে পারে 
মিশিগান নদীর কথা | পেট্রোক্যামিকাল দ্রব্য, কল- 
কারখানার তেলমেশানো নানা দুষিত পদার্থ, আঁর 
কষাইখানার জীবজস্তর রক্ত রসে এই বৃহৎ নদীটি 
এমনভাবে দুষিত হয়ে পড়েছে যে, এখানকার স্বাস্থ্য- 
বিভাগ এই নদীর জলে সাঁতার কাটার কি স্কী খেলা 
_তদূরের কথা, নদীর পারে বসে পান ভোজন পর্যন্ত 
করতে যান! করে নান! স্থানে সাইনবোর্ড সেঁটে 
দিয়েছেন। পাছে সংক্রমক বীজাণ পূর্ণ জলকণ! বায়ু 
তাড়িত হয়ে মান্থষের চোখেমুখে পড়ে কলেরা” রক্তা- 
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মাশা, ভেদবমি, যক্ষা, পোলিও, কোলাইটিস যকৃৎ- 
প্রদাহ প্রভৃতি রোগ জন্মায়। এই হুরবস্থার কারণ 
বলতে গিয়ে কয়েকজন বিজ্ঞানী বলেছেন যে, ১৯৬৬ 
সালে বসস্তকালে ওঁ নদীতে নৌকাযোগে বেড়াতে 
গিয়ে দেখতে পান, ওখানকার কলকারখানা থেকে 
একশ’টর বেশী নল দিয়ে অপরিশোধিত আবর্জনা ও 
রাসায়নিক পদার্থ অবিশ্রাস্তভাবে নদীতে এসে পড়ছে। 
তার! ওখান থেকে কিছু জল এনে পরীক্ষা করে 
দেখেন জল এত দুষিত যে, & জলের সঙ্গে দশ ভাগ 
বিশুদ্ধ জল মিশিয়ে, তাতে মাছের পোনা ছেড়ে দেখতে 
পেলেন পোনাগুলো দশ মিনিটের কম সময়ের মধ্যে 
মরে গেল। তারপর এ জল ১০০ ভাগ ভাল জলের 
সঙ্গে মিশিয়ে তাতে আবার পোঁনা ছেড়ে দেখতে 
পেলেন মাছগুলো ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মরে গেল। ভয়াবহ 
অবস্থা নয় কি? পটোসিক.নদীরও ঠিক এই অবস্থা । 


আমেরিকার ম্যানহাটান শহরের কলকারখানাগুলো ' 


প্রতি বর্গমাইলে প্রতি দিন ৩,৭৫,০০০ পতিত আযর্জন! 
পোড়ায়; এর ৩০ শতাং 
উড়ে উড়ে মানুষের চোখেমুখে স্থিতিলাভ. করে | 

এরপর ধরা যাক আমেরিকার সবচেয়ে বড় নদী 
মিশুরির কথ! ৷ এর অবস্থা মিসিসিপির চেয়ে খারাপ । 
দুষিত আবর্জনা ও ক্রেদে এত পূর্ণ হয়েছে নদীটি যে, 
একে এখন মরা নদী বল! হচ্ছে। বিশেষজ্ঞের 
বলছেন, নদীটি অচিরে ২৪৬৪ মাইল লম্বা না হয়ে একটা! 
কার্মাক্ত নর্মায় পরিণত হবে| - 

এবার ধর! ষাক আমেরিকার হৃদগুলোর কথা । 
এদেরও অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হয়ে পড়ছে। মিশিগান 
হদের কথা বললে বলা চলে, আগে এই হ্ৃদের জল 
ছিল স্বচ্ছ নীলাভ সবুজ, এখন সেই জলের রং ছবির 
মত সাঁদা। লেক ষরির মত এই হৃদটিকেও অদূর 
ভবিষ্যতে মৃত বলে ঘোবণা করতে হবে! 

বিশেষজ্ঞের বলছেন, সালের মধ্যেই 
আমেরিকায় এত আবর্জনা ও কলকারখানার দুষিত, 
পদার্থ জন্মাবে যে, তার ফলে আমেরিকার ২২টি নদীতে 
গ্রীষ্মকালে অক্সিজেনের পরিমাণ ক্ষীণ বা একেবারে 
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ভয়ের আকারে আকাশে 
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নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই এইসব নদী দ্বণিত 
কৃমি, হুকওয়ার্ম রাউণ্ডওয়ার্ম এবং নানারকম পরজীবী 
কীটে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। 
শুধু আমেরিকার কথাই বা বলি কেন? জারা 
- পৃথিবীর আবহাওয়া দুষিত হয়ে উঠেছে। রাশিয়া, 
জার্মানী, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস্‌ কারও অবস্থা ভাল নয়, 
কোথাও আঁবহাওয়! বিষমুক্ত ন্য়। রাইন নদী 
হল্যাণ্ডের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, ফলে হল্যাণ্ড 
ও পূর্ব জার্মানী কলুষিত হয়ে পড়েছে; কারণ এই 
নদীকে নদদীবিশেষজ্ঞেরা “যুরোপেয় সবচেয়ে বেশী 


কলুষিত নুদ্ী” বলে আখ্যা দিয়েছেন। পশ্চিম জার্মানীর ' 


অবস্থা তথৈবচ । সেখানেও কলুষিত নদী ও হদগুলেো 
জনসাধারণের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। 
জার্মান-স্বইশ সীমান্ত দিয়ে প্রবহমান কনসটান্স, 
হদ যার জল ছিল অতি নির্মদদ-_আজ সে তীরের 
অসংখ্য কলকারখানার জন্তে কলৃষভারে ভারাক্রাস্ত হতে 
চলেছে। 

এ' মালিষ্য থেকে সোভিয়েট রাশিয়াও যুক্ত লয়। 
স্বদুর সাইবেরিয়ার বৈকাল ভুদও-_যার স্বচ্ছ নীল জল 
ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী নির্মল ও স্বস্বাছ্‌, 
আজ সেও মালিন্তমুক্ত নয়। এই বিশাল হুদের ধারে 
ধারে বড় বড় কাগজের মগু ও কাগজের কারখানা 
থেকে হলুদ রঙের দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদাক্ত জলধারা অবিশ্রাম 
ধারায় এই হদে এসে পড়ছে । আঙ্গ তার জল শোধন 
না করে পান করার উপায় নেই। সোঁভিয়েট বিজ্ঞান 
পরিষদ নিদ্বিধায় স্বীকার করেছেন, মুরাল পর্বত 
প্রদেশে আজ একটি নদীও নির্মল নেই। যুরোগপীয় 
রাশিয়া খণ্ডেও অনেকগুলো নদী ও হুদ আজ মৃত বা 
মরণোম্মুখ। 

গোলার্ধের অপর দিকের অবস্থাও বড় ভাল নয়। 
সিডনি, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের স্বাতাবিক 
পোতাশ্রিয়গুলো আজ নানা রোগবীজাণুপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 
এর কারণ হল কলকারখানায় অপরিমেয় জলের 
প্রয়োজন । উদাহরণস্বরূপ বলা চলে এক টন কৃত্রিম 
রবার উৎপাদনের জন্তে দরকার হয় দু লক্ষ গ্যালন 


জল। এই গরম জল নদী বাহুদে ছেড়ে দেওয়া হয, 
তার ফলে আণুবীক্ষণিক জীবাণুগুলো যার! জলের 
ময়ল! নষ্ট করে, মারা যায়, আর জল হয়ে ওঠে ছুষিত। 
আজকাল বিজ্ঞানীদের নানা জিনিস কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় 
প্ৰস্তত করবার একট! প্রবণতা দেখা যায়। এই দেখে 
ডাঃ স্যামুয়েল লেনার বলেছেন, “সোজা কথায় বলা 
চলে শিজজ সভ্যতার ফল হল এই দুষিত বা়ুমণ্ডল ৷” 
আমাদের দেশ যুরোপ আমেরিকার মত শিল্পে 
উন্নত না হলেও যে সামান্ত ক'টি কলকারখানা স্থাপিত 
হয়েছে, তারা অপরিশোধিত আবর্জনা নদীতে নিক্ষেপ 
করছে বলে এ দেশের নদীনালার জলও দুষিত 
হয়ে পড়ছে) তার ফলে আগে যে পরিমাণ মাহ, 
বিশেষ করে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত, আজ আর তা 
পাওয়া ষাঁয় না । ভারতের মানমন্দিরপমূহের ভিরেকৃটর 
জেনারেল ডাঃ কোটেশ্বরম বলেছেন, দিল্লী, কলকাভা 
এবং কানপুরের মত শহরগুলোতে গত চোদ্দ বছরে 
বায়ুমণ্ডলে আবর্জনার পরিমাণ শতকরা ৫০ থেকে 
১০০ ভাগ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। আসানসৌল-ছুর্গাপুর 
অঞ্চলে শিল্পের প্রসারের ফলে কলকারখানার পরিত্যক্ত 
বস্তুতে দামোদরের জল ক্রমাগত দুষিত হয়ে চলেছে । 
আসানসোল অঞ্চলে জুনিয়া নালা এবং দুর্গাণুর 
অঞ্চলে ডামলা নালা শিল্প ও নগর-উদ্ভুত দুষিত পদার্থ 
দামোদর বহন করে আনে । আসানসোল অঞ্চলে 
ইসকো এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে 
ক্রোমিয়ামূ, সায়ানাইড ফেনল এবং নানাবিধ বিষাক্ত 
পদার্থ শিল্পে পরিত্যক্ত পদার্থ হিসেবে নজরে আমে । 
দুর্গাপুর অঞ্চলে হিন্দুস্থান ষ্টীল এবং দুর্গাপুর প্রোজেক্ট 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান অনুরূপ পদার্থে দামোৌদরের দুল 


" দুষিত করছে। কলকাতায় ২০০-র ওপর কলকারখানা 


আছে, ফলে হুগলী, দামোদর ও পদ্মার জল দুষিত হয়ে 
পড়ছে। ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিভাত্ত কবি- 
নির্ভর দেশগুলোর হাওয়ামগ্ুল সম্বন্ধে যেসব তথ্য 
প্রকাশিত হয়েছে তা রীতিমত উদ্বেগজনক । গত 
পঞ্চাশ বছরে হাওয়ায় অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ও ধূলিকণাঁর 
পরিমাণ বেড়েছে দ্বিগুণ। তাই আমাদের জাজ 


৯৯ 
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প্রার্থনা করতে হচ্ছে, “ধূলিরে ধন্য কর করুণার 
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ভারতের নগর বন্দর, বড় বড় জনপদের জলবাতাস 
ও স্বর্যালোকের শুদ্ধতা কলকাঁরখানার গলিত জঙ্জালের 
বিঘবা্পে ক্রমাগত বিকৃত হয়ে উঠছে | তবু আমাদের 
বিজ্ঞানী ও শিল্পপতিদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে 
না। জলবাতাসের এই যে বিপর্যয় তথা বিকাঁর 
নিরোধ করবার যে উপায় আছে ; সে বিষয়ে সকলেই 
নিবিকার ও নিশ্চেষ্ট । 

সখের বিষয় এতদিন পরে কর্তৃপক্ষের টনক 
নড়েছে বলে মনে হচ্ছে। পর্যটন ও অসামরিক বিমান 
চলাচল দফতরের রষ্ট্রমস্ত্রী ডাঃ সরোজিনী মহিষী 
ভারতের নগরগুলির ক্রমবর্ধমান দুষিত আবহাওয়ার 
প্রতি সম্প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ 
করেছেন। তিনি বলেন, প্রশ্নটি মনুষ্জাতির জীবন্‌- 
মরণের সমে জড়িত। কলকাতা ও কানপুরের মত 
কয়েকটি মহানগরে এই দুষিত আবহাওয়া বিপজ্জনক 
* স্তরে পৌছিয়েছে এবং নগরগুলোকে মানুষের বসবাসের 
পক্ষে অযোগ্য করে তুলেছে। শুধু কলকাতা ও 
কানপুর কেন, আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ বড় বড় সব শহরের 
সম্বন্ধে এ কথা প্রযুজ্য। কলকারখানার ধেয়া, গলিত 
জঞ্জালের বাষ্প এবং নালানর্দামায় দুর্গন্ধ শহরের 
বাতাসের শ্রচিত! ও শুদ্ধতা বিনষ্ট করে ফেলছে। এর 
আগু প্রতিকারের ব্যবস্থ। করতে না পারলে, আগামী 
শতকের শেষের দিকে শহরগুলে! সত্যি সত্যি সানুযের 
বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে । আজ অসহায় মানুষ 
বলছে, “দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর”। 

১৪ জন সন্ত নিয়ে পরিবেশভিত্তি পরিকল্পনা ও 
সমন্বয় সংক্রান্ত যে জাতীয় কমিটি সংগঠিত হয়েছে, 
তার প্রথম বৈঠক উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 





বলেছেন যে, বনজ ও প্রাণীজ সম্পদ যথেচ্ছভাবে ধ্বংস ' 


করলে শেষ পর্যন্ত যানুষকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত 
হতে হবে। এর ফলে এমন পরিস্থিতির সষ্টি হয় 
যাতে মানুষ সমৃদ্ধ হতে পারে, তবে সৃখী নয়। পশ্চিমের 
শিল্পোরত দেশগুলিতে সচ্ছল সমাজে এই অবস্থাই 


প্রবর্তক 


[ ভাঁড়, ১৩৭৯ 


৬০৬৮, 


হয়েছে।, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্ত রেখে আগে 
থেকে পরিকল্পনা তৈরি করে এই ফাদ এড়িয়ে যেতে 
হবে । 
কলকারখানা, যন্ত্রসভ্যতা মানুষের অনেক হখ- ১” 
্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছে, অনেক হ্বফল মাহধের 
হাতের গোড়ায় এনে দিয়েছে; একথা অস্বীকার 
করবার উপায় নেই--উপায় নেই তাকে 'দূরমপসর' 
বলে ঠেলে ফেলে দিতে । তবু একথা অস্বীকার করা 
যায় না যে, আজ এই যন্ত্রসভ্যতার, নগরমুখিনতাঁকে 
নিয়ে নানা সমস্তা দেখা দিয়েছে! যাস্ত্রিক সভ্যতাকে 
বরণ করতে গিয়ে মানুষ আজ প্রকৃতিকে দূরে ঠেলে 
ফেলে দিতে চলেছে । এবার প্রকৃতি তার প্রতিশোধ 
নিতে সবেগে এগিয়ে আসছে; তাই সময় থাকতে 
মানুষের সাবধান হওয়া উচিত। কলকারখানার সমস্ত 





বিষাক্ত, গলিত জঞ্জালের শোঁধনের দিকে বিশেষ 


মনোযোগ দেবার সময় এসে গিয়েছে; আর বিলম্ব করা 
উচিত নয়। ও | 
কলকারখানার ছুষিত পদার্থ ছাড়াও ভি.ডি.টিএ 
প্রভৃতি কীটগ্ন ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে; তারাও নদী 
ও সাগরের জল এবং বায়ুমগ্ুলকে কম ছৃষিত করছে না । 
বিজ্ঞানীদের মতে কীটদ্র পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতি- 


কারক হল ডি.ডি.টি.| নিয়ামিচি নদীর তটস্ব বন- 


ভূমিতে ক্ষতিকারক কীট নির্মূল করবার জন্তে একর 
প্রতি আধ পাউণ্ড ডি.ডি.টি. ছড়ানোর ফলে, এ নদীর 
সমস্ত মাছ মরে গিয়েছে। যেসব কীটগ্র ওষুধ ব্যবহার 
করা হচ্ছে তাতে নদী ভড়াগাদির প্ল্যাংকটনগুলে দুষিত 
হয়ে পড়েছে | মাছের] এই ডি.ডি.টি. দুষিত প্র্যাংকটন 
খাচ্ছে; আর মাছখেকো। পাখীরা এই ডি’ডি-.টি, দুষিত 
মাছ খেয়ে হয় মরে যাচ্ছে, নয়ত তাঁদের প্রজননক্ষমততা 
চিরতরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো! বিজ্ঞানী 
বলছেন, ডি.ডি.টি. হল প্রাণঘাতী |: মার্কিন সরকার” 
১৯৬৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর, ডি.ডি.টি. তৈরী ও তার ' 
ব্যবহার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছেন। এই ভি-ডি-টি. 
যে কিরকম সাংঘাতিক তার একটা উদাহরণ এখানে 
দেওয়া যাচ্ছে। দক্ষিণ .মেরুস্থ দেশগুলো পৃথিবীর 


২ প্রস্তুতি চার জাতের 'সীলমাছের এবং বাণমাছ জাতীয় 


ভাদ্র” ১৩৭৯ ] - ' 


সত 


১৫৯ 








সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান ;.তবু সেখানেও ডি.ডি.টি.র'বিষ 
(যদিও সেখানে ভি.ড.টি কখনও ছড়ানো হয় নি) 
পেংগুইন পাখী, ওয়াডেল সীল, কাকড়াখেকো সীল 


. মাছ, যেগুলোকে ম্যাকমুরদো হের ১৫৭০ ফুট,মিচে 


ধরা হয়েছিল, তাদের দেহস্থ কলার (টিহ্ব) মধ্যে ধর! 


পড়েছে । হাজার .হাজার মাইল দুরে দক্ষিণের কোন 


কোনও দেশে ডি.ডি.টি. ছড়ানো হয়েছিল, সেই ভি-ডি-টি- 
বায়ৃতাড়িত হয়ে বা দুর সমুদ্রের জলে বাহিত হয়ে মেরু- 
দেশে পৌছে গিয়ে এই অঘটন ঘটিয়েছে! তাই এটমিক 
এনাঞ্জি কমিশনের প্রধান ইকোলভিষ্ট ডাঃ জর্জ উডওয়াল 


সখেদে বলেছেন, “ডি.ভি.টি. এবং ও জাতীয় কীট 


- ওষুধ গুলো স্থলের বাযুযণ্ডলকে দুষিতকরণের. সবচেয়ে 


₹ হচ্ছে, তাতে এরা সব মরে'যাচ্ছে। 


১7৮ 


রা প্রয়োগ করে কমে যাচ্ছে। 


বড় কারণ 1? ডি.ডি.টি.কে পেষ্টিসাইড ন! বলে বায়ো- 


সাইড (জীবননাশক) বলাই ভাল। 


এছাড়াও মাহুষের অত্যাবশ্যক অক্সিজেনের সন্ধবরাহ 
অক্সিজেনের 
7৭০% পাওয়া ' যায় “ডায়াটোম” নাযে অতি ছোট এক- 
কোষী সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে; কিন্তু ডি.ডি.টি. প্রভৃতি 
'কীটদ্ধ ওষুধেও তেজগ্রিয় ভশ্ম, য| সমুদ্রে উজাড় করা 
এর পরিণাম বড়ই 
ভয়াবহ ! 
প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। 


বায়ুমগুল ৮৫-৯০ শতাংশ দুষিত হচ্ছে অদৃশ্য ও হম 
কারণে; আর ধোয়া ও নানা রকম ক্ষয়কারক গ্যাসে 
(দৃশ্য কারণ-) দুষিত হচ্ছে ১০-১% শতাংশ |: 
ছুষিতকারী হিসেবে মোটরযান ও ডিজেল ইঞ্জিনও 
বড় কম যায় না। যোটরগাড়ী যে ধোঁয়া এক্সহস্ট, 
হিসেবে বাতাসে ছেড়ে দেয়, সেটা কম ক্ষতিকারক নয়। 
.কারবন-ডার-অক্মাইভ, .অ-পোড়া হায়ডো কারবন এবং 
নাইট্রোজেন অক্সাইড হিসেবে মোটরকার ও ডিজেল 
ইঞ্জিন ৬০% শতাংশ রাযুমণ্ডল দুষিত করছে। আর 
কলকারখানা দুষিত করছে প্রায় ৩০% শতাংশ । 


১৯৬৬ সালে আমেরিকায় ১ কোটি ৪২ লক্ষ মোটর 
& 


রেজিস্বী করা হয়েছিল। 
. হয়েছিল ১০ লক্ষ মোটর, আর জাপানে হয়েছিল ৭৭ 


বায়ুমণ্ডল দুষিত করার জন্যে এর! 'হল. 
এছাড়াও,অনেক অদৃশ্য কারণেও 
বাতাস ছুষিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞের! বলছেন, আমেরিকার 


& বছর ভারতে রেজিষ্রী 


লক্ষ। এ. পার্কারের হিসেবমত এ বছর গ্রেট ব্রিটেনে 
১ কোটি ৩০ লক্ষ (১৯৮০ সালের লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেক) 
মোটর রাস্তায় ঘোরাফেরা করত । আমেরিকায় প্রতি 
১৯ সেকেণ্ডে একটি শিশু জন্মায়, কিন্তু এক্ট! মোটরকার 
তৈরি হয় প্রতি ৫ সেকেণ্ডে। একখানা যোটব ৬৪০ 
মাইল চললে যতটা অক্সিজেন লাগে, একজন মানুষের 
সারা বছরে ততটাই অক্সিজেন দরকার হয়। আজকে 
(১৯৭২ সালে.) সারা পৃথিবীতে কুড়ি কোটির বেশী 


অটোমোবাইল ঘোরাফেরা করছে । আগামী দশ বছরে 


এদের সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে যাবে। , 
আমেরিকার কলকারখানাগুলো প্রতিদিন ১,০০,০০০ 
টন সালফার-ভায়-অক্মাইভ উদ্‌গীরণ করে। এতে ১৯৭০ 


' সালে দশ কোটা মোটর ২,৪০,০০০ টন কার্বন মনঝ্সাইড 


এবং অন্তান্ত মারাত্বক গ্যাসের যোগান দিয়েছিল । 
মোটরযান হতে নির্গত টেক্রাখিল সীসক মানুষের স্বায়ু- 


 তন্তকে অবশ করিয়ে দেয়, শরীরের জালা বাড়িয়ে দেয় 


এবং মস্তিফের ক্ষতিসাধন করে। সীসার পরিমাণ বেশী 
হলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। গত ৭০ বছরে যোটরের 
ধেশয়ায় আমেরিকানদের দেহে সীসার অংশ ১২৫ গুণ 
বেড়ে গিয়েছে! কী দানবীয় সভ্যতা ! 

গগনচুম্বী অট্টালিকাগুলিও বারুমণ্ডলকে ছৃষিত 
করছে। এরা এক নতুন ধরণের মালিন্ত ( পলিউশন ) 
্ষ্টি করছে। একে থারমল পলিউশন বলা হয়, অর্থাৎ 
শীতল বাযুস্তরের ওপরে গরম, বাযুস্তর। এর ফলে 


. ধোয়া দিনের পর দিন ধরে আকাশে আটকে থাকে। 


বড় বড় শহরে রান্নার জগ্তে আগুন বা গ্যাস আর 


শীতাতপ যন্ত্র ব্যবহারের ফলে তাপের মাত্রা বুদ্ধি পাঁচ্ছে। 
" এই অতিরিক্ত তাপের ফলে ১৯৬৩ সালে কমসে কম ৪০০ 
“জন নিউইয়র্কবাসী প্রাণ হারিয়েছিলেন। রিচার্ড এ. 
. প্রিনডিল- এই খারমল পলিউশন সম্বন্ধে বলেছেন যে, 


“এমন দিন আসবে যখন আমাদের সভ্যসমাজ যে 


‘. অতিরিক্ত তাপ উৎপাদন করছে, ভাতে দুই মেরুর 


বরফের তপ গলতে আরম্ভ করবে ।” হয়ত এটা 
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অতিশয়োক্তি। তবু এটাকে ছু শিয়ারীর লাল সংকেত 
বলে ধরে নেওয়া চলে । 

কলকারধানাক্তনিত মালিন্ত এখন সাধারণভাবে 
যুরোপ-আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কল্পনা 
করুন সেই ভয়াবহ দিনের কথা যখন কোটি কোটি 
চীনা, ভারতীয়, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অধি- 
বাসীর! এবং অন্যান্ত অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশ মাকিনী 
পর্যায় জীবনধারণের মানে উন্নীত হবে আর সেই পরি- 
মাণে কলকারখান! স্থাপিত হুবে। 

॥ দুষিত বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য কুফল ॥ 

বিদ্যুৎ শক্তিচালিত কলকারখানা বায়ূমণ্ডলকে 
অত্যন্ত দুষিত কর্ছে। তবু বিদ্যুতের চাহিদ! দিনকে 
দিন বেড়েই চলেছে। এর ফলে আগামী কয়েক 
বছরে তাপজনিত, মালিগ্ত বহু পরিমাণে বেড়ে যাবে এবং 
১৯৮০ সালে বর্তমানের তুলনায় সার! বিশ্বে দ্বিগুণ বিদ্যুৎ 


শক্তি উৎপন্ন হবে) তার ফলে তাপ আরও বাড়বে |. 


আমাদের এই গ্রহের আবহাওয়া তাপের সমতার ওপর 
নির্ভরগীল-_অর্থাৎ অন্তর্গমন ও বহিগর্যনশীল হুর্য্যর শ্বির 
উত্তাপের মধ্য যখন সমতা থাকে । ও সমতা আকাশের 
ধেঁয়াশায় ব্যাহত হচ্ছে। 


১৯৬৯ সালের নছেম্বর সংখ্যা “এফনায়রণমেণ্টাল 
সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি” নামক পত্রিকায় ইউজিন 


পিটারসন বলেছেন, “মানুষ যদি বর্তমান হারে 
কয়ল৷ আর তেল পোড়াতে থাকে, তাহলে আগামী 
২০২০ সালে সমগ্র পৃথিবীর উত্তাপ ২০ বছর আগে যা 
ছিল তার চেয়ে ৯ ডিগ্রী বেড়ে যাবে ; ফলে মেরু- 
প্রদেশের বরফ গলতে আরম্ভ করবে এবং সারা 
পৃথিবীতে ৫০ বছরে ৩--৯ ডিগ্রী উত্তাপ বেড়ে যাবে। 
কয়লা ও তেলের জ্বালানির পরিবর্তে মাহ্ষ যদি 
আণবিক জালানির আশ্রয় নেয় তা হলেও ১৯৫০ সালে 
বাতাসে যে পরিমাণ কার্বন-ভায়-অব্মাইভ ছিল ২০২৯ 
সালে তার চেয়ে ৬০% শতাংশ কারবন-ডায়-অক্মাইভ 
বেড়ে যাবে এবং পৃথিবীর উত্তাপ বাড়বে ৩ ভিগ্রী। 
অর্থাৎ কয়ল! জালালে ৯ ডিগ্রী উত্তাপ বাড়বে আর 
আণবিক জালানিতে ও ছি পার্থক্য ৬ ডিগ্রীর । 


তাহলে মানুষের উপায় ? মানুষ কি প্রাগৈতিহাসিক 
যুগে ফিরে যাবে ? সেতো সম্ভব নয়। পিটারসন আরও 
সাবধান কবে দিয়ে বলেছেন, যদি তার উপদেশমত 


কাজ না করা হয়, তাহলে নিয়নিখিত বিপদগুলি দেখা ১৮ 


দিতে পারে £- 
(১) ইউনাইটেড স্টেটস. অফ আমেরিকা থেকে 
বরফ চিরতরে বিলুপ্ত হবে। 


(২) দক্ষিণ গোলার্ধের ও গ্রীণল্যাণ্ডের রী 


বহুল পরিমাণে গলতে আরম্ভ করবে । 

(৩) ভূকম্পন হবে বন ঘন আর আগ্নেয্সগিরি থেকে 
ঘন ঘন অগ্নযৎপাত আরম্ভ হবে । 

(৪) সমুদ্রের উচ্চতা চার ফুট বেড়ে যাবে। 

(৫) স্বমের বৃত্তের মহাসাগর বছরে ছমাস বরষশূন্ত 
হয়ে থাকবে। | 

কি ভয়ঙ্কর অবস্থ! হতে পারে কল্পনা করুন। 
বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদূরা বলেছিলেন, আমরা ছুজনা 
স্বর্গ রচনা করব-ধরণীতে ; কিন্তু তার বদলে তীর! 


জ্যান্কেনষ্টাইন স্থষ্টি .করলেন, যাকে দমন করবার“ 


ক্ষমতা আর তাদের নেই। একে কি বলব? বিজ্ঞানের 
ট্র্যাজিডি? সত্য জগত আজ রক্তকরবীর রাজার মত 
ধোৌয়াশার জাল আবরণে আবৃত হয়ে তাল তাল সোনা 
আহ্‌রণে রত? কোথায় সে নন্দিনী আর রঞ্জন যারা 
তাকে সেই আবরণ থেকে মুক্ত করবে? 

ত! হলে উপায়? 

মুক্তির মন মানুষের চিরকালের । পৃথিবীব্যাপী 
দুষিত আকাশ বাতাস ও.সাগর সমুদ্র দেখে ১৯৭০ 
সালে এপ্রিল মাসে “পৃথিবী দিবস” পালিত হয়েছিল । 
সুইডেন সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানীদের একত্রিত করে দুষিত 
আবহাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্তে “উনোকে” 


অনুরোধ জানিয়েছেন । 


বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদরা আজ নন্দিনী ও রঞ্জন- 
রূপে পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করবার জন্যে এগিয়ে 
এসেছেন, কিন্তু এর জন্যে দাম দিতে হবে অনেক । 
বিশেবজ্ঞেরা বলছেন। শুধুমাত্র আমেরিকাকে কলুষ- 


মুক্ত করতে হলে বছরে ছু" হাজার কোটি ডলার খরচ 
পি 


be" 


পা 
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জন 


করতে হবে। এত টাকা ধনী আমেরিকার পক্ষেও 
খরচ করা সম্ভব নয়। তবে? | 
(১) ছ্বষিত বায়ুমণ্ডল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 


সভ্যতার সঙ্কট 





সম্ভব। কলকারখানায় উৎপাদনের সময় যেসব ছুষিত ' 


"গ্যাস বার হয়, তাদের সঙ্গে. সঙ্গে নষ্ট করবার উপায় 


উদ্ভাবন করতে হবে। 

(২) অপরিশোধিত আব্্জন! নদী বা হদে ফেলা 
বন্ধ করতে হবে। ৰ | 

(৩) কলকারখানার তরল, জমাট পরিত্যক্তাংশ 
থেকে বিভিন্ন জিনিষ প্রস্তুত করবার ব্যবস্থ। (যাঁকে 
রিসাইক্রিনিং বলা হয়) করতে হবে! জাপানে এই 


ব্যবস্থা চালু হয়েছে। তার! পরিত্যন্তাংশ (রেসিডিউ) 


থেকে অঙ্গার তৈরি করছে । চিনির ধেয়া ধরে নিয়ে 


তা থেকে সালফার /ডাই-অক্সাইভ তৈরি করছে এবং 


সালফার ডায়অক্সাইড থেকে সালফিউরিক এসিড তৈরি 
করছে। প্রতি ১১৮ পাউণ্ড খবরের কাগজ রিসাইক্লিনিং 
করলে অস্তত একটা গাছ বেঁচে ফাঁয়। 

(৪) মোটরকার প্রস্ততকারকদের বিদ্যুৎচালিত 
বা পেট্রল ও বিদ্যুৎ সহযোগে চালিত ইন্জিন তৈরি 
করবার চেষ্টা করা উচিত । 

(&) ধুমহীন বিশ্ফোরক--_নাইট্রোগিসাঁরিণের সাহায্যে 
ট্রেশ চালালে, গতি বাড়বে আর ধেশায়া বার হবে না। 
এটা অবশ্য এখনও পরীক্ষানিরীক্ষার পর্যায় । 

(৬) নির্দোষ কীট ওষুধ, যা প্রকৃতিতে সঞ্চিত 
হয় না, আবিষ্কারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার । 
রাসায়নিক সারের পরিবর্তে বসার ব্যবহার করা 
উচিত। আর সবচেয়ে ভাল হয় যদি ওষুধ দিয়ে কীট 
নিবারণের চেষ্টার পরিবর্তে এমন কোন উপায় উদ্ভাবন 
কর! যায়, যাতে কীটের জন্ম নিয়ন্ত্রিত হয় (যাকে 
বাওলজিক্যাল কনট্রোল বলা হয়) । 

রবীন্দ্রনাথ যেন কোথায় বলেছিলেন, “স্বঁজলা, 
হৃফলা, মলয়জ শীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ে 
রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে 
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প্রকৃতির দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক 
সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাঁতে দেশের 
জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি মরে যায়, মলয়জ 
যদি বিষিয়ে ওঠে, মারীবীজে শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, 
তবে কাব্য-কথায় দেশের লজ্জা চাঁপা পড়বে না। দেশ 
মাটিতে তৈরি নয়, মানুষে তরি |” 

সভ্য মাহছষ আজ বলছে, “আমি জেনেশুনে বিষ 
করেছি পান।” সত্যি আজ মান্ৃষের মনের স্বল্ম বৃত্তি- 
গুলো যেন নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে! রুচি যেন ধীরে 
ধীরে তাঁর সরসতা হারিয়ে ফেলছে। তাই প্রকৃতির 


শোভা সৌন্দৰ্য কিছুতেই মনে মনে যেন উচ্ছ,সিত হয়ে 


সাড়া জাগাতে পারে না| শুধু ব্যবসায় বুদ্ধি ও ধনিক- 
বৃত্তি তাকে পেয়ে বসেছে। তার ফলে য! আপাভঃ 
লাভজনক তারই জন্যে মানুষ হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। 
এই উদগ্র লোভের ফল প্রতি একদিন পরিশোধ করবে 
অতি নির্মমভাবে । | 

মানুষের বৈবয়িক প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় 
না; কিন্ত সে প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীর! যেন 
মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে না ফেলেন । “যে মাটি আঁচল 
পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে” তাকে স্বরূপে ও স্বপ্রাণে 
বেঁচে থাকতে হবে। মন্ছিষের জীবন তাতে প্রকৃত 
হুখে প্রসন্ন হবার মতে! পরিণাম পাবে । 

এক দেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “এরা 
দীর্ঘকাল থেকে বৈষয়িক সিদ্ধির নেশায় মেতেছিল। 
সেই সিদ্ধির আয়তন . ছিল অতি স্থুল, ভার লোভ ছিল 


প্রকাণ্ড মাপের । তার ফলে সামাজিক মানুষের খে 
পূর্ণতা, সেটা চাপা পড়ে গিয়ে বৈষয়িক মানুষের 
কৃতিত্ব সব ছাড়িয়ে উঠেছিল ।” এ কথা আজ সার! 


সভ্য জগত সম্বন্ধে খাটে । কারণ এ যুগের বৈশিষ্ট্য হল 
(তার উক্তিতে )। 


“চিত্ত যেথা ছিল সেখা এল দ্রব্যরাঁশি, 
তৃপ্তি যেথ। ছিল সেথা এল আড়ম্বর, 
শান্তি ষেথা ছিল সেথ। স্বার্থের সমর |” 


: ভূমি ও ভুম৷ 


(পূৰ্বানুৰৃত্তি ) | 
জীরমেজকুদার শাদী. ১২ তক ও এ 


কিছুক্ষণ, নীরব থেকে সুবিমল প্রশ্ন করল, ‘তোমার 
গীতার উপর নোটটায় দুটো! ০০nt৮০৮r5৭৷ আলোচন! 
দেখলাম । এর মধ্যে &; B. নামধেয় “বক্তার চিন্ত- 
ধারাটাই মনে হলো অভিনব এবং বাস্তবসম্মত । 
P. C. নামীয় ভদ্রলোকের কথাগুলো মনে হলো! ৮৪৪৮৩, 
এবং অবাস্তব |? ৮: 
প্রশীস্তর interpretation-aর এমন _অপৰিশ়েষণে 
নীলা অত্যন্ত ক হলো, সমাহিত কে বলল, ‘কোন 
কোন প্রাণী আলোকে দেখতে পায় না, কিন্তু অন্ধকারে 


দেখতে পায়। তাদের দৃষ্টাত্তঅনুসরণ.করে' তো আর 


এ. কথ! বলা যাৰে - না যে অন্ধকারই আলো, আর 
আলোই অন্ধকার |; 


কিন্ত আমিও সেই কোন কোন প্রামীর একজন, 


নই. অন্ধকারকেও আলো বলি নে, বা আলোকেও 
অন্ধকার বলি নে। সেটি বরং ভোমার P.C. -ই করেছেন 


/ 


আর.. 


রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগী,. নামাস্তরে ছুর্যোধনত্ব। - 


হেসে ফেলল নীলা, বলল-_এটা হলো ড়া, 
চিরকাল 
যি মানুষ প্রচলিত রীতিনীতিই অন্থসরণ করে চলতো! 
তো ভার প্রাণময়তার পরিচয় লোপ পেত, জগৎ ও 
জীবন হতো গতানুগতিক । কিন্ত আজ পর্যন্ত পৃথিবীর 
ইতিহাস পর্যালোচন! করলে দেখ] যায়, মানুষের চিন্তা 
করে করে গতানুগতিক খাত পরিহার" করে নবনব পথে 


পরিচালিত হয়েছে, সেই অনুসারে জীবনের মূল্যবোধেও 


পরিবর্তন হয়েছে, ফলে বাস্তব জীবনের সফলতার জন্য 
রীতিনীতিরও বিবর্তন ঘটেছে, তাই এক সময়ের. যা 


প্রচলিত নীতি ছিল, আর এক সময়ে তার অস্তিত্বই 


অন্ধকারের প্রাণীদের আলোক জীব বলে. প্রতিপন্ন". 


মে 


করতে গিয়ে 1. - 
‘ওঃ,'আাপনার মতে তাহলে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী কুন্তী 
শ্রীকৃষ্ণ এর! সব অন্ধকারের প্রাণী” - 
.  _'তাই। এদের সামাজিক জীবন অন্ততঃ সুস্থ বলা 
যায় না।, 
'_ নীলার চোখ দুটো অস্বাভাবিক, তেজে .প্রথর হয়ে 
উঠল- আপনার মতে স্বস্থতার সংজ্ঞা জানতে পারিকি?, 
_নিশ্চয়। স্বৃস্থতা হলো দেশ-কাল-পাত্র অন্থ- 
মোদিত জঅমাঅধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবন। 
' বিরুদ্ধাচরণই. হলো! অস্থস্থতা। পঞ্চপাগবই বলো, 
আর শ্ত্ীকুষ্ণই বলো, এর! সকলেই তদানীত্তনকাঁলের 
প্রচলিত সমাজঙ্ীবনের বিরোধী bs বাস্তব জীরনের 
প্ৰয়াসী ছিল৷" 


এর. 


আপনি স্বীকার করুন আর নাই করুন। '. আসলে রক্ষণ- 


শীল মন চিরদিনই নবীনতাকে ঈর্ষা করেছে, তার 


ঠা 


. লোপ পেয়েছে | কবির ভাষায়_-%০19. order TAREE. 
‘th yielding place to €ew.=-এর অন্যথা নেই । 


প্রতিষ্ঠার পথে বাধার স্থ্টি-করেছে,- সীময়িক- সবল । 


হলেও, শেষ পর্যন্ত নঝীনের বেগে ভেসে গিয়েছে 
ফরাসী বিপ্লবের যাথার্থয শ্বীকাঁরে আপনারা পঞ্চ- 
মুখ, কিন্তু কেন? সে ক্ষেত্রেও তো parisian mob 


প্রচলিত রীতির বিক্রদ্ধেই জাগ্রত হয়েছিল। এ পক্ষে 


কই তাদের তো আপনারা অস্বস্থ বলছেন না,' আখ্যা! 
দিচ্ছেন বিপ্লবী হিসেবে | . এক ক্ষেত্রে যে কাজের মধ্যে 
দেখছেন বিপ্লব, আর এক'ক্ষেত্রে তদহ্থরূপ. কাজেরু জন্য 
বলছেন অস্স্থতা। একে বিচার বলা যায় না! এ হলো! 
বিচারের ব্যভিচার | 


'্ক্ষণণীলতা' থেকে সরে এসে দেখুন টা 


অর্থাং বিপ্লবমূখী এবং অভ্রান্ত । মূলতঃ A. B.-র দেখাটা 


হলে! বছিরঙগ আর 2. 0.-র দেখাঁটা হলো. অন্তরঙ্গ |, 


"নিরপেক্ষ চোখে। দেখবেন ৮. 0.-র ব্যাখাই ঠিক। 


এ 


মাঙ্গষের আন্তঃপ্রকৃতিকে খোলা: চোখে দেখে? 
বাস্তবে আমরা ঠিক তার উন্ট। সত্যকে মিথ্যার 


ভাদ্র; ১৩৭৯ ] 





তুমি ও ভুমা 


১৬৩ 








_ তর্কে হেরে গেলেও হুবিমলের যনে নীলার প্রতি 


বিস্ময়কে অতিক্রম কবে নামল শ্রদ্ধ। হেসে বলল 
দ্রৌপদী তোমার চোখে তাহলে ঘাদর্শ নারী? 
আগে দেখুন দ্রৌপদীকৈ আমাদের বিচার করতে 
কেন ভুল হয়, তাহলেই তার শ্রেহ্ঠস্ব প্রতিপন্ন হয়ে যাবে।? 
“বেশ, বলো দেখি কেন ভুল হয়?’ 


সেতো ৮. 0. ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দিয়েছেন. ' 


এক কথায় দ্রৌপদী অসাধারণ বলেই ওটা হলো আমাদের 
inferiority complex.’ 


সম্ভব নয়। অক্ষমতার এই দর্ধাই, বলতে "হবে, 


ত্রৌপদীর মহত্বকে হেয় করে ভাবতে এবং দেখতে. 


আমাদের প্ররোচিত করে? : - | এ 

কিন্তু P: 0.-র ভাষাগুলো বড় খোলা ।' রুচিতে 
ঘালাগে। ৃ . 

--'এও আপনার রক্ষণশীলত!। 'দর্শনের জগতে 
রুচি অরুচির প্রশ্ন নেই যেহেতু সে সত্যনির্ণায়ক। 
মানুষের বহিঃপ্রকৃতিকে বোঝার জন্য Anatতmy-র 
ছাত্ররা নরনারী নির্বিশেষে কেটে-চিরে দেখে । সেখানে 
রুচি-অরুটির প্রশ্ন অবান্তর। তেমনি দার্শনিকও 


জামাকাপড় পরিয়ে দেখতে অভ্যস্ত । অভ্যন্ততা আর 
রক্ষণশীলতা সমান কথা। বিরোধটা এজন্যই বাধে। 
সুতরাং দর্শনের তত্ব বুঝতে হলে, আপনাকে রক্ষণ- 


শীলতামুক্ত উদার দৃষ্টিভংগীর অধিকারী হতে হবে.।”_ 
স্ববিমল হাড়ে হাড়ে টের পেল, ‘ও মেয়ে. বয়সের 

চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞ, আর শ্রেণীর তুলনায় অনেক : 

. মনীষাও আজ অনুপস্থিত, জিজ্ঞেস করে যে জানবে, 


বেশী অধ্যয়নশীল। 


' সে তার অজ্ঞাতেই আজ নীলার কোমল. স্থানটিতে : 


'.. মাড়িয়ে গেল। তাই চিত্ত ওর বিক্ষিপ্ত হয়েছিল । ' এই 


বিক্ষেপ ক্রমে: বেদনাবোধে পরিণত হলো, রাতে 
বিছানায় গা. ঢেলে দিয়ে বার বার প্রশান্তর ভাবময় 
মুখখানি ওর মনে ভাসল। আপন মনেই বলল 
-আপনাকে বুঝতে যার! ভূল করে আসলে তার! থই 


পায় না আপনার চিস্তাধারায়। 
হয়ে প্রকাশ পায় ।” 


যে যোগ্যতায় দ্রৌপদী হওয়া 
যায় সেই নিক্ষাম কর্মময়তা বোধহয় কোন নারীতে. 


' আচ্ছন্নের মতো ও হাঁরমোনিয়মটা নিয়ে বসল। 


আর. 


শাশ্বত সত্যের কল্যাণময় পথে 


এই অক্ষমতাই অবজ্ঞা 


কিন্তু তাতে পুরুষের কি! মনে মনে প্রশাস্তর 


আচ্ছন্ন চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাবল 


নীলা। "অজ্ঞান হলো! প্রকৃতির বিভ্রমময় আবরণ | যে 
একে ভেদ করেছে তার প্রকৃতির বিভ্রমময়তাঁয় কিছুই 
যায় আসে না। নির্বিকার সেই পুরুষের নির্মোহের 


প্রাচীরে ঘা খেয়ে প্রকৃতি নিজেই হারায় তার আক্রমণ- 


শক্তি। সাংখ্যের আলোকে প্রশাস্তর স্বরূপ ওর কাছে 
আজ বড় হ্বন্দররূপে ধরা দিল! .. 

‘ভোরে ঘৃম ভেঙ্গে নীলা, টের পেল, অপূর্ব আনন্দে 
ওর দেহমন পূর্ণ হয়ে রয়েছে, কি এ ও বুঝতে পারল না। ' 
যেন 
নীলা নয়, ওর ভেতর দিয়ে অন্য কেউ গেয়ে গেল 
ঈশোপনিষদূ। এর ভাবময়তা আচ্ছন্ন করল প্রভাত 
প্রকৃতিকে । উষার আগমন সার্থক হয়ে উঠল উপ- 
নিষদের আলোকপথে এসে। ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল 
সুকোমল | ওর মনে হলে! নীলা অশরীরি যেন একটা 
ভাবময় মৃতি, ্স্তিযুক্তির আকৃতিতে মগ মানব আত্ম 
যেন বিশ্বের সকলের! হয়ে আবেদন জানিয়ে চলেছে 
অন্নে নয় স্থপথা রায়ে অন্মান্‌.*” হে জ্ঞান তোমার: 
তেজে পুড়িয়ে দাও আমাদের, বিভ্রান্তি। নিয়ে চল 
কলেজে গিয়ে নীল]: 
নোটিশ বোর্ডে দেখল--42,. 0. will not take 
his classes from this day. till further 
‘notice’ 
_ কিন্তু কেন প্রশান্ত আজ থেকে পুনরায় নোটিশ না 
দেওয়া পর্যন্ত ক্লাস নেবে না নীলা বুঝতে পারল না! : 


তারও উপায় নেই। একজনের অনুপস্থিতি যে. সমস্ত 
ক্লাসগুলোকে নিরর্থক করে দিতে পারে এ অভিজ্ঞতা 


এমন করে নীলার আর হয়নি। ছুটির পর কিংকর্তব্য- 


বিষুঢ় ওর মন শেষ পর্যন্ত প্রশাত্তর বাড়ী যাওয়াই স্থির 
করল। 
মনীষ! বলল--'দাদা তো 


নেই রে।, ফিলজফি 


১৬৪ 








প্রবর্তক 


[ ভাদ্র, ১৩৭৯ 





কংগ্রেসের মিটিংয়ে যোগ দেওয়ার জন্য দিল্লী গেছেন, + 


তোকে কিছু বলে নি? 

নীলার মনে অভিমান নামল, এ কথাটা প্রশীস্ত ওকে 
জানিয়ে যেতে পারত ৷ বলল--'উনি কোথায় যাবেন 
না যাবেন সে কথা আমায় কেন বলতে যাবেন মনীদি?ঃ 

“তুই নোট নিতে এসে ফিরে যাবি। এইজন্যই 
তোকে জানিয়ে দেওয়! উচিৎ ছিল। কিন্তু ও 
চিরকাল এই রকম। আমাকেও কাল রাতে বগল, 
তুইই বল-কখন জিগিষপত্র গোঁছাই, কখন কি করি! 
একদিন আগে বললেই হয়। ভা নয় যখন যাবে. তার 
আগের মুহুর্তে বলবে ।' 

তুমি গেলে না কেন সঙ্গে? 

--'মার অসুখ দেখিয়ে নিরত্ত করল, সঙ্গে অবশ্য 
জগন্নাথ গেছে, কিন্তু তাহলে কি হবে, চিন্তা আছেই ৷ 

চিল মাসিমার সঙ্গে দেখা করে আসি ৷ 


মৃণালিনী নীলার মধ্যে দিয়ে যেন প্রশাস্তর উপস্থিতি. 


অনুভব করল! গভীর কণ্ঠে বলল “কলেজ থেকে বুঝি 
আর বাড়ী যাস নি মা? মুখটা শুকিয়ে উঠেছে, যাতো 
মনী, ওকে একটু খেতে দে।’ 

নীলার অন্তরে যে দাঁহ হচ্ছিল এই স্নেহের স্পর্শে তা 
শাস্ত হলো! প্রশান্তর উপর থেকে অভিমানটাও দূর 
হলো, মৃণালিনীর গা ঘেষে বসে পড়ে হেসে বলল 
সত্যি মাসিমা, তুমি এরকম বলেই তোমার ছেলেও 
এত বড়। দোষের মধ্যে হলো বাস্তবের বি 
একেবারে নেই !' 

হাসল মৃণালিনী-_‘কিন্তু তোরাই বা কি করছিস, 

: ওর বাস্তব বোধট!| জাগাতে পারছিস না?” 





“মা, আমাদের ক্ষমতাই নেই। বরং উনিই 
আমাদের বাস্তব বোধ শুন্য করে তুলতে পারেন। শুধু 
আমরা কেন, বিধাতা পুরুষ বলে যদি কেউ থাকেন 
তো তিনিও এ কাজটি পারবেন কিন! 
আছে ।? 

কথাটা মৃণালিনীর পুরনো স্বৃতিতে ঘা দিল। ওকে 
বলল-_ প্রশান্ত হওয়ার আগে শিবকে স্বপ্নে দেখার 
কাহিনী । নীলা আশ্চৰ্য: শিহরণ অন্থভব করল। ওর 
মন মেনে নিল এই স্বপ্নের সঙ্গে প্রশাস্তর কোন নিগুঢ় 
সংযোগ আছে, যে মন্ময়তা প্রশান্তকে ঘিরে বিরাজ 
কয়ছে তার সঙ্গে ভারত কৃষ্টির অমিয় পুরুষের কোথায় 
যেন সংযোগ রয়েছে । | 

মৃণালিনী স্বীয় শংকা মেলে ধরল নীলার সামনে, 
বলল-_তাই আমার .ভয়। ওকে চোখের আড়াল করে 
এক মুহ্র্তও আমি স্বস্তি পাই নে। ভেবে পাই নে কেমন 
করে ওর এই আত্মবিস্মরণ ঘুচবে! ওকে এভাবে রেখে 
মরেও আমি শান্তি পাব নারে মা!’ EW 

তার চোখ থেকে গড়িয়ে নামল অশ্রুর ধারা । নীলার শা 
মাথাটা বুকে চেপে সাদরে বলল মৃণালিনী--ই্যা রে, 
আমি চলে গেলে, তোরা! সবাই মিলে ওকে দেখে 
রাখতে পারৰি নে?” 

নীলাও অভিভূত হলোঁ৷ স্বলিত কে বলল 
তাতে! জানি নে মাসিমা । যে স্সেছে তুমি ওঁকে : 


বেঁধে রেখেছ, আমরা তা কোথায় পাব! কিন্তু তার 
দরকার কি? তোমার গিয়ে কাজ নেই। 
তুমি থাক ৷” 

(ক্রমশঃ 


০১ 
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বিতকিত পুরুষ রাজা রামমোহন 
বিনয় মুখোপাধ্যায় 


রাজা রামমোহন রায়ের দ্বিশততম জন্মবাধিকী 
উপলক্ষে সমগ্র দেশে রামমোহনের কর্মধার! ও ঘটনা- 
বহুল চরিত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্র আজ এঁতিহাসিকগণ 
বিশ্লেষণ ক'রে এক কৌতুহলোদ্দীপক বিতর্কের প্রবাহ 
সষ্টি করেছেন। রাজা রামমোহন সম্পর্কে যে সকল 
বিতর্ক সৃষ্ট হয়েছে তাহা রামমোহনের পক্ষে যুক্তিগুলি 
যেমন দড়িষ্ট তেমন বিপক্ষে যুক্তিগুলিও যথেষ্ট বলিষ্ঠ এবং 
রাজা রামমোহন সম্পর্কে বাংল! তথা ভারতের সাধারণ 
শিক্ষিত মানসে যে ভাবযুণ্তির প্রতিফলন ঘটেছে সেগুলি 
কোন কারণে বিতকিত হলে প্রতিবাদের ঝড় ওঠা 


স্বাভাবিক। ছুই শরিকই বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে . 


আপন আপন বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন । 
প্রথম বিতর্কের ঝড় উঠে রাজার জন্ম সাল ও স্থান 


ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে! দুইশত বছরের অতীত ঘটনা-. 


বলী আমাদের বিশ্বৃতির অন্তরালে চলে যেতে বসেছে। 
১৭৭২ সাল কিম্বা ১৭৭৪ সাল কোনটা টিক? 

ভবিষ্যতের গবেষণা তার উত্তর দিতে পারে । সম্প্রতি 
রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে কলিকাতার এশিয়াটিক 
সোসাইটির উদ্যোগে আন্ত এক বিশেষ অধিবেশনে 
ভারতের অন্যতম প্রবীণ প্রখ্যাত এঁতিহাসিক ডক্টর রমেশ- 
চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর মধ্যে এমন 
কতগুলি তথ্য ও যুক্তির উপস্থাপন! ঘটেছে সেগুলি সমগ্র 
দেশের শিক্ষিত মানসে এক প্রচণ্ড আলোড়নের স্ষ্ট 
করেছে। রামমোহন সম্পর্কে প্রচলিত সকল অতিকথা 
ও ধারণার ভিত নাড়া খেয়েছে । রামমোহনের জন্ম" 
সালকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক, তার জন্স্থানকে নিয়েও 
যতবৈষম্য ! রাধানগর রাজার জন্মস্থান হিসাবে চিহ্নিত 
হলেও আক্ষরিক অর্থে শ্রীরামপুরে মাতুলালয়ে নাকি তাঁর 
জন্ম | | 

ডক্টর মজুমদার বলেছেন, রামমোহনকে বাঙলার 


চি 


রেনাসীর জনক হিসাবে অভিহিত করা ঠিক নয়। 
রেনাসার মূলে কোন ব্যক্তি বিশেষের কৃতিত্ব আরোপ 
করা চলেলা। 

তিনি বলছেন -“The most important con- 
tributory factor to renaissance of Bengal in the 
I9th century was English education and the 
western ideas that flowed along with it. The 
institution which played the most prominent 
part in disseminating English education and 
ideas in Bengal was the Hindu College.” 

পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা ও সভ্যতার আদর্শ এবং 
ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন বাঙলার রেনাসার মূল ভিতি! 
এতে হিন্দু কলেজের অবদান সংশয়াতীত ! হিন্দু কলেজ 
প্রতিষ্ঠায় রাজাকে অগ্রণী বলা চলে না। ডেভিড হেয়ার 
এবং ' তৎকালীন কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান 


বিচারপতি স্যার হাইড ইষ্ট হচ্ছেন হিন্দু কলেজের 


প্রতিষ্ঠাতা । 

বাঙলা গগ্ভ রচনা! ও “সংবাদপত্র” প্রকাশনার ক্ষেত্রে 
রামমোহন পথিকৃৎ ছিলেন না । রাজার প্রকাশিত 
সংবাদপত্রের পূর্বেই কলকাতায় এর আবির্ভাব ঘটেছিল | 
এবং বাঙলা গগ্ঘসাহিত্যের জন্মলাভ মৃত্যুগ্য় 
বিদ্যালঙ্কারের মাধ্যমে হয়েছিল । 

সমাজ সংস্কারক হিসাবে রামমোহন প্রগতিশীল 
চিন্তাধারার পরিপৌষক হয়ে কোন বৃহত্তর সংস্কারের 
দাবী করতে পারেন না! সতীদাহ প্রথা বন্ধ কর] 
সম্পর্কে যে ধারণা সমগ্র দেশে প্রচলিত আছে তাকে 
নির্ভুল বলে গ্রহণ করার কোন হেতু নেই। এই সম্পর্কে 


ডক্টর মজুমদার বলছেন--“Rammohan was not the 
leader of the agitation against the cruel practice 
of Sati, and the legislation to prohibit it was 
passed by Lord Bentinck, not with his help brut 
inpsite of the Raja’s opposition.” 
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সতীদাহ প্রথা অইনের বিরোধিতা করেছিলেন 
রাঁজা। 
এই জাতীয় বিতর্ক যে অহেতুক সে কথা বল্লে ঠিক 
হবে না। নি ৃ 


রামমোহন বিত্ষিত পুরুষ সে সম্পর্কে কোন সংশয় 
নেই। রামমোহন সম্পর্কে অতিকথ! যেমন প্রচলিত- 
হয়েছে, তেমনি তৎকালীন বাঙলাদেশের প্রাচীন 
পন্থীদের কাছে তিনি বিরোধিতার সন্মুখীন হয়েছিলেন । 

রাজার ক্ষুরধার বুদ্ধ ও পাণ্ডিত্যকে তাঁরা ভয় ও 
শ্রদ্ধা দুই-ই করতেন। রাজা ফারসী আরবী ও সংস্কৃত 
ভাষায় স্ূপণ্ডিত ছিলেন। বেনারসে তার সংস্কৃত শিক্ষা, 
পাটনায় ফারসী এবং উত্তরবঙ্গে ইংরাঁজদের জরিপ 
কাধ্যে নিযুক্ত থাকাকালীন ইংরাজী শিক্ষা লাভ 
করেছিলেন | বস্তুতঃ সংস্কৃত শিক্ষার মুল প্রবাহের সঙ্গে 
বিদেশী বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক সঙ্গম ঘটেছিল। 
এর ফলে তিনি যেমন স্বজাতীয় সংকীর্ণতাকে পরিহার 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন তেমনি পরদেশী বহু সংকীর্ণতাঁকে 
প্রশ্রয় দিয়েছেন । 
সাবলীলভাবে বিরাটত্বের মহিমায় উত্তরণ করতে সমর্থ 
হননি। তার. বিষয়ী বুদ্ধি - জ্ঞাতিরের এমন কি 
তার সহোদর ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি সুবিচার করতে 
পারে নি। খুব একটা সভ্ভাবও ছিল না। তিনি 
মহাজনী কারবার করতেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি 
ভোগবাদী ছিলেন, নারীও স্বরাঁর প্রতি তাঁর আকর্ষণের 
অভাব ছিল না। তার মুসলিম রক্ষিতাকে কেন্দ্র করে 
তৎকালীন সমাজে বিরূপ সমালোচনা ঘটেছিল। 

সতীদাহ সম্পর্কে রাজার উদ্ভোগ ও প্রচেষ্টা এদেশে 
রূপকথায় পরিণত হয়ে আছে। কিন্তু রমেশবাবু 
বলেছেন রাজা সতীদাহ প্রথা রহিত করণের বিরোধিতা 
করেছিলেন | এই প্রসঙ্গে একটা কথ! বিশেষভাবে ন্দর্তব্য 
যে, সতীদাহ এদেশে প্রচলিত থাকলেও তার ব্যাপকতা 
বা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বা এই প্রথার আবেদন 
যে খুব একটা বেশী ছিল তা মনে করার কোন কারণ 
নেই। 


প্রবর্তক 





(Dr 00820000060) 
ব্যজি জীবনে তিনি সংকীৰ্ণতা হতে . 


সতীদাহ প্রথা সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত থাকলে 


[ ভাদ্র; ১৩৭৯ 





রাণী অহল্যাবাই, ছুর্গাবতী, রাঁণী-ভবানী প্রভৃতি মহিয়সী 
নারীদের সাক্ষাৎ কোনদিনই পাওয়া যেত না । কতিপদ্ব 
স্বার্থসংশ্রিষ্ট ব্যক্তি ধর্মের নামে এই প্রথাকে উৎসাহিত 


করেছেন। দেশে এই প্রথার সংস্কারগত ব্যাপক)” 


প্রচলন থাকলে আইন করেও তাহ! সমূলে উচ্ছেদ করা 
সম্ভব হত না; যেমন বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ করেও 
আজও ভারতীয় সমাজ বিধবাবিবাহে নিরুৎসাহী | 
সতীদাহ আইনে পরিণত না হলেও স্বাভাবিক কারণেই 
এই প্রথার লোপ ঘটত। যেমন অনেক কুসংস্কারক্ে 
দেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবে পরিত্যাগ করেছে। 


রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে রমেশবাবু এ কথাও 
বলেছেন রাজার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে ষে তিনিই সধ- 
প্রথম ভারত আত্মার মর্শ্মবাণী বিশ্বের দরকারে উপস্থাপিত 
করেছিলেন 1--%77005 greatness of Rammohon 


lay in his universal or international outlook” 


এই সম্পর্কে পাশ্চাত্য মনীষী Max-Muller-এর 


বক্তব্য সবিশেষ প্রনিধানযোগ্য ! “2 unitarian in the 
highest 82099 of that word” আরও স্বম্পষ্টভাবে 
বলেছেন*-.‘‘would have included not only the 
believers in the Vedas and the Koran, but the 
believers in the Bible also.” 


রামমোহনের পক্ষে এটাই সম্ভব! গভীরভাবে 
হিন্দুশাস্বাদি পাঠ করে এবং আরবী ফরাসী ও ইংরাজী 
ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে কোরান ও বাইবেলের 


মূল তত্বাদি সম্পর্কে সমাক জ্ঞান লাত করে তীর মধ্যে 
বিভিন্ন ধর্মের এক পরম সঙ্গম ঘটেছিল ।- 


রাজা নিঃসন্দেহে বিতর্কিত পুরুষ। তার সম্পর্কে 
যেমন নানা 25৮7০ প্রচলিত আছে তেমনি তীর 
বিপক্ষে কিছু অপযশ আছে। সব কিছু মিলিয়েই রাজা 1 
সে যুগে ভারতের কথা সামগ্রিকভাবে চিন্তার হ্বচনার 
নির্দেশ রামমোহনের কাছ হতেই পাওয়া যায়। 

তাই তিনি অনন্য | 


Vo 


সর 


শৃতায়ুঃ বঙ্গচন্দ্র £ যেমনটি দেখেছি শুনেছি 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


ভাবলে আশ্চর্য বিস্ময় লাগে যে, একজন মানুষ 
শীঘরবিন্দ-জন্মের একই সনে ও প্রায় একই সময়ে জন্ম 
গ্রহণ (২রা অক্টোবর, ১৮৭২) করেও শ্রীঅরবিন্দের 
জন্মশতবাধ্িকীর সাড়ম্বর আয়োজন প্রত্যক্ষ করে 
গেলেন। আর পঁচিশটি দিন জীবিত থাকলে তিনি 
শ্রীঅরবিন্দের শতবর্ষ উৎসব-সমারভের দিনটিও উদ্যাপন 
করে যেতে পারতেন। 

আজকে যারা যুবক, যাদের ১৯৫০ অর্থাৎ অরবিন্দের 
মৃত্যুর পরে জন্ম তাদের কাছে শ্রীঅরবিন্দ ইতিহাসের 
বিন্ময়। ধারা প্রৌঢ় তাদের কাছে মনে হয় যেন 
শ্রীমরবিন্দ কোন্‌ দূর অতীতের কাহিনী । কিন্তু বঈচন্দ্রের 
কাছে ছিল এই অতীতই বর্তমান। শতায়ুঃ বঙ্গচন্দ্র 
শত শরতের স্মৃতি বহন করে”, কত শত্‌ আবর্তন-বিবর্তন 


"ও ওঁতিহাসিক পরিবর্তনের সাক্ষ্য হয়ে এই সেদিনও 


আমাদের মধ্যে বেঁচে ছিলেন ! 

প্রবর্তকে 'জীবনশিল্পী মতিলাল'-এর লেখক ও 
শুভাকাংক্ষী স্বন্ধন ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকারের বঙ্গচন্দ্র 
ছিলেন পূজনীয় পিতৃদেব | ্রবর্তকের প্রাণপুরুষ সঙ্ঘ- 
গুরু শ্রীমতিলাল হচ্ছেন ডাক্তার সরকারের আদর্শ 
মানুষ । প্রায় অর্ধশত বর্ষ ডাঃ সরকার প্রবর্তকের গ্রাহক 
এবং পত্রিকার সহিত তার নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ । বস্তুতঃ 
ডাঃ সরকারকে প্রবর্তকের “ইনডেক্স” বলা চলে। 
আগাগোড়1 প্রবর্তকের বিষয়বস্তু তার নখদর্পণে | 
তাছাড়াও তার যাবতীয় পত্রিকা ও পুস্তকের সংগ্রহও 


বিপুল বিস্ময়কর | এই সাংস্কৃতিক সংযোগ ও সম্বন্ধের 


 হৃবাদেই ডাঃ সরকারের সংগে আমার নিবিড় প্রাণের 
যোগাযোগ | এবং এই হেতুই ডাঃ সরকাঁর-পরিবারের . 


সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। বিগত দু'টি যুগ তাই 
বঙ্গচন্দ্রকে অত্যন্ত কাছে দেখবার ও চিনবার স্বযোগ 
আমার হয়েছে। | 


অত্যন্ত কৌতুহলের সংগে লক্ষ্য করেছি বঙ্চন্দ্রের 
জীবনচর্ষা | কি করে তিনি এই নিরাময় দীর্ঘ জীবন লাভ 


‘করলেন? দেহাত্মবাদী পাশ্চাত্য জগতে এমন পতায়ুর 


আশেপাশে কৌতুহলীর ভীড় জমতে দেখা যেতো! 

আশ্চর্য বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি যে, এই দীর্ঘকাণে 
কচিৎ কখনও পেটের গোলোযোগ ছাড়া তাকে কখনও 
দু'চারদিনের জন্যও শয্যা নিতে দেখিনি__যাতে ডাক্তার 
ডাকতে হয়। বস্তুতঃ সারা জীবনেই তিনি এলোপ্যাথি 
ওষুধ খাননি, অস্ত্রোপচার করেননি বা ইন্জেকশাল 
নেননি। এমন দৃষ্টান্ত আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বর্তমান 
বাংলায় আর দু’চারটি আছে কিন সঙ্দোহ। 

চোখের দৃষ্টি ও দাত শেষ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কেবল 
শুনতে পেতেন কম। শেষাশেষি কাণের কাছে চীৎকার 
ন! করলে শুনতে পেতেন না। স্বল্পবাক্‌-্পাচটি কথা 
বললে একটির উত্তর দিতেন। অনাবশ্যক বাক্যব্যদ 
কখনও করতে দেখিনি। পোঁষাক-পরিচ্ছদে বাহুল; 
ছিল না। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ছিল তার .অনমনীদ 
মেক্দ্ড-দমকায়শিরে! গ্রীব”। কখনও বন্ধিম হজে 
দেখিনি শিরদাড়া ৷ বসতেন সর্বদাই প্মাসনের.ভংগীতে ! 
বঙ্চন্দ্র ছিলেন রাশভারি পুরুষসিংহ | 

বেড়াবার অভ্যেস বরাবরের । শেষের দিনগুলিতে 
গ্রিলঘের! ঘরের/বারান্দায় সকালে-বিকেলে পায়চারি 
করতেন | নিয়মনিষ্ঠা ও নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে সন্ধ্যা 
বন্দনার ব্যতিক্রম হবার জে! ছিল না। আহীর- 
বিহারে সংযমী। দীর্ঘকাল ঘড়ি ধরে প্রাতঃ সাড়ে 
সাতটায় খানছুই রুট-ছুধ-চিশি, বেলা এগারটায় সামাত 
ঝোলভাত, বিকাল চাঁরটেয় অল্প মুড়ি-চিনি ও রাত্রি ঠিক 
আটটায় দু’খানি রুটি-দুধ-চিনি ছিল তার নিত্য আহারের 
ব্যবস্থা । বরাবরই মিষ্টি, বিশেষ চিনি ছিল ভার 
প্রিয় খাগ্ঘ। যৌবনে ও প্রোড় বয়সে কখন-কখনও 


১৬৮ 
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এক সংগে একসের-দেড়সের চিনি বা মিঠাই অথবা! 
এক কড়াই পরমান্নও অক্েশে তাকে খেতে দেখা গেছে । 
কার যে কিসে কি হয় ফিছুই বলা যায় না। 
শেষ পর্যন্ত তার নীরোগ স্বাস্থ্য ছিল অটুট | বৃদ্ধবয়সের 
রোগের কোন উপসর্গ দেখ! দেয়নি--ন! বহুমূত্রঃ না বাত 
ব্যাধি, না “ব্লাড সুগার’ অথবা ‘এনলারজড,_ প্রোস্টেট’ ? 
খাটো-খোটো গাট্টা-গোট্ট। চেহারা ছিল বঙ্গচন্দ্রের | 
. বলিষ্ঠ গঠন | সুপুষ্ট হাড়। পাঁচ আঙ্কুলে তার হাতের 
“5 কজির বেড় পাওয়া যেত না। 
“কাঁলোর কাছাকাছি ৷ মাথ'র কেশ কীচাই বলা 
চলতো, মাৰে মাঝে পাক ধরেছিল মাত্র। চোখ আয়ত 
নয়, বরং অনেকটা গোলাকৃতি। চোখের পলক পড়তো 
কম। অসাধারণ. ছিল তীর অক্ষিগোলক ছু'টি। স্বৃতীক্ষ 
দৃষ্টির সামনে তাকানো! যেত না। 
দীর্ঘকাল বঙ্গচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে আমার মনে 
হয়েছে, তিনি ছিলেন যা! তা গীতার ভাষায় বলা যায় 
'আত্মন্তেৰ আত্মনা তুষ্ট, প্রসন্ন চেতসঃ' | আপদ বিপদ 


মৃত্যু বিরহ কোন ঘটনার তার চিত্তের সাম্য নষ্ট হতে 


দেখিনি-দেখিনি চঞ্চল হতে! ঝড় উঠেছে, প্রকৃতির 
নিয়মে থেমে যাবেই, এই ছিল তাঁর মনোভাব | পরিণত 
বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ৭১ বছরের সংগিনী সতী পাধবী সহধর্মিনী 
হখদাস্থন্দরীর মৃত্যুতেও € ১৯৬৮ )তার কোন অভিনব 
বা বাহ চাঞ্চল্য না দেখে সত্যই বিস্মিত হয়েছি। 
সবদীর্ঘ সাহচর্য | ' ন’বছরের গৌরীদতা হাখদা সুন্দরীর 
আশী বছরে মৃত্যু 

সর্বাবস্থায় নিরুদ্বেগ উদ্দগ্শূন্যতা, চিত্র সন্তোষ, 
স্বল্পে তুষ্টি, ধৈর্য, ক্ষমা, পরনিন্দ! পরচর্চাবর্জন, মিতবাক্‌ 
প্রভৃতি' মনে, হয়েছে বঙ্গচন্দ্রের নীরোগ দীর্ঘজীবন 
লাভের রহস্য। কি 


স্বতাঁবে-প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন সংরক্ষণশীল। যে 
বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সজাগ ও গোৌরবান্বিত ছিলেন 
তা ছিল বংশমর্ধাদা, আভিজাত্য ও বংশের ওঁতিহ। 
কালের যে কত পরিবর্তন হয়ে গেছে বা দ্রুত হয়ে যাচ্ছে 
সে খেয়ালই তার ছিল না। প্রায়ই বংশধাঁরার কথা 
'সগৌরবে বলতেন । 


গায়ের রং অনেকটা - 


- অমায়িক ব্যবহার, 


এই সরকার বংশের আদি নিখাস ছিল ঢাকা-বিক্রমপুর 
পরগণায়। বঙ্গচন্দ্রের উধ্বতন ষষ্ঠপুরুষ ৬কালীচবণ 
প্রায় ২০০ বছর আগে নবাব হঁজাউদ্দিনের নিকট হতে 
‘সরকার’ উপাধি লাভ করেন । বঙ্গচন্দ্রের বড় আপশোষ ৮ 
ফাপি ভাষায় লিখিত তাম্-ফলকখাঁনি ১৯৪৬ সালে 
নোয়াখালি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় খোয়া যাঁয়। 

কালীচরণের পুত্র রামচরণ ও পৌত্র জগন্নাথ ও নবাব 
সরকারের অধীনে কাজ করতেন । এদের আমলেই 
তাদের ভূসম্পত্তি পদ্মা নদীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তৎপুত্র ' 
রামলোচন ত্রিপুরা জেলার টাদপুরে এসে বসতি স্থাপন 
করেন। বামলোচনের পুত্র মাধবচন্দ্র নোয়াখালি 
জেলার রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত নারায়ণপুরের 
বিখ্যাত ধনী গুরুচরণ বসার অশেষ গুণবতী কন্যা 
জয়ছুর্গ দেবীর পাণি গ্রহণ করেন এবং জয়ছুর্গার প্রচেষ্টা- -- 
ও ইচ্ছায় ১৮৬০ সালে ইচ্ছাপুর পল্লীতে প্রচুর ভূসম্পত্তি 
ক্রয় করে নূতন করে বসবাস স্বরু করেন। এর আঁট বছর 
পরে ১৯৬৮ সালে নোয়াখালি জেলার নামাকরণ হয়। 
এখানেই মাধবচন্তরের তিন কন্গা ও ছয় পুত্র-_নবীনচন্দ্র 
বঙ্গচন্দ্র, গগন, শরৎ, চিন্তাহরণ ও নগেন্দ্রচন্দ- 
জন্মগ্রহণ করে। মাধবচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র বঙ্গচন্্র মধ্য 
বাংলা পাশ করে পিতার কাপড়ের ব্যবসায়ে যোগ দেন 
এবং" ইউনিয়ন পঞ্চায়েত নিযুক্ত হন। নির্মল চরিত্র, 
ধর্ম ও স্তায়নিষ্ঠ| এবং সভতার জন্ত 
পঞ্চায়েৎ হিসাবে বশচন্্র প্রভূত প্রভাব প্রতিপত্তি 
খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। দৌর্দগুপ্রতাপ ব্রিটিশ 
শাসনের মধ্যাহ। আজকের জেলাশাসকের চেয়েও 
পঞ্চায়তের প্রতিপত্তি ছিল বেশী। প্রবাদ, বঞ্চচন্দরের 
আমলে ও-অঞ্চলে চোর-ছেচড় লোপ পেয়েছিল । 

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে এই সরকার বংশের 
ইচ্ছাপুর বাসও সমাপ্ত হল ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে / 
অমানুষিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে। গৃহদাহ ও 
ুষ্ঠনে বাড়ীঘর সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে এই বৃহৎ সরকার 
পরিবারটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে. পড়ে। 
১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী বন্দচন্দ্র সপরিব'রে 
বর্তমান আবাস বেলঘরিয়ায় এসে বসবাস সুরু করেন। 


২ 


বিন 


সতীরাণীর পত্র 


| স্বৰ্গত পিক়্ারীলাল মিত্র প্রবর্তক'-পত্রিকাঁর দীর্ঘকালের গ্রাহক, লেখক ও অনুরাগী হঘদ। তাঁর 
পরলোকগ্রমন সংবাদ গত'বৈশাখ সংখ্যার সাময়িকীতে আমর! উল্লেখ মাত্র করিয়াছি । এই 
প্রবর্তক-সিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় স্ৃতিস্বরূপ পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। অনুরুদ্ধ হইয়া 
এই পরিচয় লিখিয়! জানাইয়াছেন তার স্থযোগ্যা সহ্ধন্সিনী শ্রীমতী সতীরাণী মিত্র। - প্রঃ সঃ] 


সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু - 

আপনার সহাম্ভূতিপূর্ণ পত্রে আমি অন্তরে কিছুটা আনন্দ পেলাম। আপনি আমার স্বামী স্বগীয় 
পিয়ারীলাল মিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় চেয়েছেন। তার জন্ত আপনাকে অশেষ ধ্যবাদ জানাই । তার বাল্য- 
জীবন সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না । গত ১১ বছরের জীবনী আমি জানাচ্ছি। সন ১৩৬৮ সালে আমাদের 
বিবাহ হয়। বীরভূম জেলায় বড়রা গ্রামে ২৭শে বৈশাখ ১৩২৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন । অভিজাত বনিয়াদী 
ঘরের সন্তান । পিতার নাম ৬নকুলচন্্র মিত্র । তিনি লেখাপড়ায় খুবই ভাল ছিলেন। খেলাধুলায়ও 
তেমনি । স্কুল ফাইনাল পাস করার আগে হতে গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ লিখতেন। আটিষ্টও ছিলেন। 
ইংরাজী তাষাতে প্রচুর জ্ঞান হিল। বি. এ. পাস করার পর শশা ও টাইপরাইটিং পাস করেন। তারপর 
শিউড়ী কোর্টে ডিস্টিক্ট-ম্যাজিষ্রেটের পি. এ. ছিলেন। গত ৪ বছর আগে দুটা “অপরাহের রং’ বলে গল্প লিখে 
আপনার প্রবর্তকে দিয়েছিলেন । দেশে গ্রাকতেও বীরভূমের “ময়ুরাক্ষী”তে গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আরও 
অন্যান্য পত্রিকায় লিখেছিলেন | বক্তৃতাও দিতেন ভাল । সর্বদা পড়াশুনা নিয়ে ডুবে থাকতেন। শান্তিপ্রিয় 
মিষ্টভাবী সদালাপী ছিলেন । অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেই তাকে ভালবাসতেন । ধাগ্সিক, সত্যাশ্রয়ী, 
আদর্শবাদী ও পরোপকারী ছিলেন । সন ১৩৬৩ সালে এই কারগালী কলিয়ারীতে আসেন। এখানে ডেপুটী 
এস. ও. সি-এর পি. এ. ছিলেন | কার্যযদক্ষতার দিক দিয়েও উনি মথেষ্ট হ্বনাম অর্জন করেছিলেন । এখানেও 
সকলের প্রিয় হয়েছিলেন | ঠিক উন্নতির মুখে, সন ১৩৭৮-এ আমার ভাগ্যাকাশে নেমে এল বিরাট অন্ধকার 
২২শে মাঘ (ইং €ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২) সামান্য অস্খে উনি মহাপ্রস্থান করলেন। রেখে গেছেন একমাত্র 


-৯ সপ্তম বষীয়া কন্তা! | আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার লউন। ইতি 


বড়রা, বীরভূম, ৫11৭২. 


অপ্রত্যাশিত ভাগ্যবিপর্যয়,অনভ্যস্থ পরবাঁসের একটা 
দ্রহনজাল1 বঙগচন্দ্রের মধ্যে অব্যক্ত ছিল, এ তার হাঁব২ 
ভাবেই বুঝা যেত! 

কিন্ত বেশীদিন নয়, বিশ বৎসর পরে, ১৯৬৯ সালে, 
বেলঘরিয়া বাজারের সন্নিকটে নবাব আঁবছুল লতিফ 
বাটে নব নিমিত কোঠাবাড়ীতে স্থানান্তরিত হবার পর 
বঙ্কচন্দ্র আশ্বস্ত ও পরম পরিতৃপ্ত হন এবং এই স্ব-বাসেই 
তার পুণ্য জীবনদীপ নির্বাপিত হয় ১৯৭২ সালের 
২১শে জুলাই শুক্রবার প্রাত: পৌণে আটটায়। 

এ মৃত্যুও আশ্চর্য অসাধারণ যার ব্যাখ্যা গলে 
না। কোন বৈকারিক লক্ষণ নেই, না নাভিশ্বাস। 
আকন্মিকই বুকে একটা ব্যথার অশ্বস্তি। মাত্র একটি 
ঘণ্ট। সব শেষ! 

সম্পূর্ণ সজ্ঞানে একরকম স্বেচ্ছায়ই এ মহাপ্রয়াণ ৷ 

হৃদরোগে আক্রান্ত, কিন্ত বঙ্গচন্দ্র শয্যায় উপবিষ্ট 
সেই চির অভ্যস্থ আসনে ৷ মুখেচোখে এতটুকুও বিকৃতি 
নেই করধৃত বুদ্ধান্ুলি--জপরত | কথাও বলছেন। 
ডাক্তার পরীক্ষা করে আশ্চর্য হলেন, দ্রুত নাড়ী ছেড়ে 


যাচ্ছে। একবার বুকঈচন্দ্রের তীক্ষ দৃষ্টি সবাইকে প্রদক্ষিণ 
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শোকসন্তপ্তা সতীরাণী মিত্র 





করে নিল। তারপর জ্যেষ্টপুত্র তারাপ্রসন্নকে সুস্পষ্ট কঠে 
বললেন ‘চললাম’ | 

বলিষ্ঠ বপু এলিয়ে দিলেন শয্যার ওপরে পশ্চিম 
শিয়রী হ'য়ে । আর একটি কথাও না| মাত্র পাঁচ মিনিট! 

চক্ষুতারক! বারকয়েক ঘুরে-ফিরে বুঝিবা শৃতবর্ষের 
সঙ্গী এই ধরিত্রীকে শেষবার দেখে নিল। একটা দীর্ঘ 
উদ্ধস্বাস। মাথাটা হেলে পড়লো বালিশের বাম 
কোল থেষে। তারপর নিশ্চল স্থির। অন্তিম নিমেষ 
নেমে এল নয়ন” পরে । 

নিঃসাড় নিষ্পন্দ দেহ। কালের পূর্ণ পরিণতিতে 
পরিপন্ধ ফলের বৃত্তচ্যুত হবার মতোই এ মরণ সহজ 
স্বাভাবিক। এই মৃত্যুর সাক্ষ্য হয়ে রইলো চিকিৎসক 
আর একঘর প্রত্যক্ষদর্শী নরনারী | 

দেহী দেহ রক্ষা করলেন। জীর্ণ বস্তু ত্যাগের মতোই 
আত্ম! ছেড়ে গেলেন দেহাবাস। 

পেছনে পড়ে রইলো শতাব্দীর সাজানো সংসার, 
নতুন বাড়ী-ঘর, সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাত নি, অগণিত 
স্বজন পরিজন আর পরিচিত পুরোনো পৃথিবী এবং তার 
কোলাহলমুখর বাস ও বাসিন্দা। 


এক্স-রে প্লেট 
শ্রীরাধাবল্লভ দে 


ফাস্টক্লাসের একটা কম্পার্টমেন্টে বসে আছি, একটি 
মহিলা উঠলেন ব্যাণ্ডেল জংশন ষ্টেশনে'। দীর্ঘ একহারা 
চেহারা, ঘন কালো চুলের গোছা প্রকাণ্ড খোপার 
আকার নিয়েছে । আয়ত চোখ, দেহ সুগঠিত, সীমন্তে 
সি'হ্ুরের চিহ্ন নেই। বেডিং হ্টকেস রেখে কুলির 
সঙ্গে বচস! আরম্ভ করলেন ভাঁড়! নিয়ে। এক আনা 
নিয়ে । এক আনা নিয়ে ঝগড়া রফা হল অর্দ্ধেকে । 
অনেক সময় দেখি উচু শ্রেণীর যাত্রীরা ডিনার, লাঞ্চ,. 
ব্রেকফাস্টে মুঠো মুঠে টাকা খর5 করেন, খরচে আপত্তি 
কেবল কুলিদের বেলায়। যাই হোক, চা-সিগারেট 
খেতে আমি বাইরে গেলাম। লে বসে গল্প করতে 
করতে একটু দেরী হয়ে গেল। দেখি গার্ড হুইসিল 
দিয়েছে, ট্রেন চলতে শুরু করছে। হাতল ধরে 
লাফিয়ে ভিতরে ঢুকলাম । 

--এগুলোতে এখনও উৎসাহ পান? মহিলা গম্ভীর 
গলায় জিজ্ঞাসা করলেন পরে বললেন, এই চন্গৃতি 
গাড়িতে ওঠাঁনাম! করার ছেলেমাহুষী ? ূ 

এ সতর্কবাণী নারীজাতির অতি-মাত্রায় সতর্কতার 
প্রকাশ। পুরুষকে এখনও ওরা সর্বাবস্থায় নাবালক 
মনে করে। মহিলা আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে 


আছেন--আবার কোন শাসন-বাণী উচ্চারিত হবে. 


কিনা কে জানে? আমার মাসিক পত্রিকাটি টেনে 
নিলেন, একবার চোখ বুলিয়ে বললেন_-আপনি এখন 
রিপন কলেজের অধ্যাপক? পত্রিকাতে আমার নাম 
ঠিকানা লেখা ছিল। কয়েক বৎসর আগে আপনি 
নৈহাটি কলেজে ছিলেন মনে পড়ে কি? 


হ্যা পড়ে। 

--তাঁহলে ভুপেন ডাক্তারের প্রগলভা মেয়েটিকে 
ভুলে যাননি দিশ্চয়ই ? 

-_না ভুলিনি । 


দশ বছর আগের কথা! একদিন এই কুমারীটিকে 
দেখে সর্বাস্তঃকরণে পছন্দ করে বিবাহে সন্মতি দিয়ে ফিরে 
আসছিলাম | হঠাৎ মাঠের রাস্তায় একটা ঝোপের 
মধ্যে নারীক্ঠের একটি শব্দ শুনে চমকে গেলাম = 
শুনুন, আমার পক্ষে এ বিয়ে করা সম্ভব হবে না, আমি 
অন্যের বাগ.দত্তা। একজনকে দেহ আর একজনকে 


- মহিলা নেমে গেছে। 
কথাটা এই, যে অস্ত্রের দ্বারা তিনি পুরুষ জাতিকে - 


মন দিয়ে দ্বিচারিণ সাজার চেয়ে প্রগল ভা! হয়ে দু'জনের রঃ 


ভবিষ্যৎ বাঁচানো দোষের কি? 


-না মোটেই না। অপ্রিয় হলেও আপনি মূল্যবান 
সত্য কথা বলেছেন । এজন্য আপনাকে আমি এখনও 
শ্রদ্ধার চোখে দেখে আসছি। মহিলাটির চিবুকে কালো! 
তিলটি এখনও সুস্পষ্ট | | 


ব্যাপারটা কি জানেন, আপনি যখন আমাকে 
দেখতে এলেন, আমার এক ঘনিষ্ঠ পরিচিত আত্মীয়ের 
আমি তখন বাঁগদতা, বার যাঁর তিনি আমায় শুনিয়ে" 
ছিলেন তার প্রেম দেহাতীত। আমাকে না পেলে তিনি 
বাঁচবেন না। আমি তার দিনের হর্ষ, রাতের চন্দ্র ৷ 
নারীস্থবলভ সরলতায় বিশ্বাসও করেছিলাম | হঠাৎ 
শরীরটা খারাপ বোধ হতে লাগল । ঘুষ ঘুষে জর আর 
কাসি। বাবা ডাক্তার, বুকের এক্সরে প্লেট নেওয়া গেল । 
সামান্য একটা দাগ 1 সর্বনাশা কীট শুধু বুকে বসেছে, 
দাত বসাতে পারেনি। 


আমার পরম সেহাম্পদ্বকে প্লেটট! দেখবামাত্র প্লেটের 
দাগটা তার মুখে গিয়ে পড়ল । বুঝলাম, তার ভালবাসা 
শুধু দেহকে ঘিরে ছিল, মন পর্যন্ত পৌছায়নি। সেরে 
যাবার পর আপনার কথা মনে হয়েছিল । ভাবলাম, 
আপনিও তে! দেহ দেখেই ভূলেহিলেনঃ কাছে এলে 
দেহাতীত প্রেমের বুলিই শোনাবেন। আমাকে বহু 
পুরুষের মাঝে বসে চাকরি করতে হয়, মাসে গড়পড়তা 
একবার প্রেম নিবেদন শুনতে হয়। ইনিয়ে বিনিয়ে 
দেহাঁতীত প্রেমের বুলি ঝাড়েন। পুরুষকে যাচাই 
করার অস্ত্রট অর্থাৎ এক্সরে গ্লেটটি তুলে ধরি। কৈশোরের 
প্রথম প্রণয়ীর মত প্লেটটি দেখে সকলেই নিজেকে গুটিয়ে 
নেয়। যাক এসব কথা, _আমাকে এই ষ্টেশনে নামতে 
হবে। নমস্কার-কোনদিন দেখা হলে এমনি করেই 
কথা বলবেন | 


গার্ডের তীক্ষ হছুইসিল। গাড় চলতে শুরু করল । 
একটা কথা তাকে বল৷ হলো না। 


দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করেছেন, সে অস্ত্রে নিজের হৃদয়কে ও 
কি প্রতিবার খণ্ড বিখণ্ড করছেন না? হৃৎপিণ্ডের কীট 
স্পষ্ট দাগটা নি:শেষে হয়তো মুছে গেছে, কিন্তু হৃদয়ের 
দাগ, তার জালা--সে সবও কি নিশ্চিহ্ন হয়েছে? 


সিং 
মর 
re 
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পরিবার পরিকপ্পনার ফলাফল 
অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্ী 


স্বাধীনতা লাভের পরই ভারত গবর্ণমে্ট স্থির 
করিয়াছিলেন-যেমন করিয়াই হউক, ভারতীয় নাগরিক- 
দের সংখ্যাবৃদ্ধির হার কমাইতে হইবে। বিগত ১৯৫২ 
ইংরেজী হইতেই তাহার! এই বিষয়ে প্রচাঁরকার্ধ্য 
আরম্ভ করেন। প্রাথমিক অবস্থায় প্রচার কার্য্যকরী 
হইতেছে না দেখিয়া ক্রমে তাহার! পরিবার-পরিকল্পনা 
নামে একটি পৃথক সরকারী বিভাগ সৃষ্টিকরতঃ অর্থের 


প্রলোভন দেখাইয়া দরিদ্র নরনারীদিগকে এইদিকে 


আকুষ্ট করিতে থাকেন। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে 
শতকর। ৯৮ জনই দরিদ্র । দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ছেলে- 
মেয়েদিগকে পুষ্টিকর খাগ্ঘ, উপযুক্ত পরিচ্ছদ এবং স্কুল 
কলেজে পড়ার খরচ যোগানে ইহাদের নিকট এক 
বিরাট সমস্যা । এই দারিদ্র্যের চাপে নিপীড়িত জন- 


'সাধারণ ভাবিয়াছিলেন- সরকারের উল্লিখিত প্রচেষ্টা 


সম্ভবতঃ তাহাদের উল্লিখিত সমস্যাটিকে সঙ্ক,চিত 
করিবে। কিন্ত সম্প্রতি লোকগণনার যে ফল প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অনেকেই নিরাশ হইয়াছেন । 
অতি উৎসাহী একদল লোক বলিতেছেন দুইটি সন্তান 
জন্মিবার পরই তাহাদের জনক-জননীকে ধরিয়া বল- 
পূর্বক তাহাদের প্রজননশক্তি নষ্ট কর! হউক। আমরা 
যে রকম প্রগতিশীল, তাহাতে এই রকম বলপ্রয়োগ 


সন্প্রদ্ায়-বিশেষের উপর চালাইলে কেহই বাধা দিবে 


বলিয়া মনে হয় নাঃ কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের উপর এইরূপ 
জুলুম চালাইবাঁর সাহস এই দেশের গবর্ণমেণ্টের কোন 
কালেই হয় নাই এবং হইবেও না। 

বিগত ১৯৫৫ ইং সনে আইন করিয়া হিন্দুদের 
একাধিক বিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধবূপে ঘোষিত হইয়াছে ; 
কিন্তু মুসলমানেরা এখনও একসঙ্গে অন্ততঃ চারিজন 
বিবি রাখার অধিকারী । 

লোকগণনার ফলে দেখা যাইতেছে, গত দশকে 
ভারতে হিন্দুর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৩৫১ 


হইতে কমিয়া ৮২৭২ ভাগে নামিয়াছে এবং মুসলমানদের 
জনসংখ্যা শতকরা ১০"৭* হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১২১ 
শতাংশে পৌছিয়াছে। পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন 
আগামী ৫০ বৎসর এইভাবে চলিলে সমগ্র তারতবর্ষই 
কি. পাকিস্তানে পরিণত হইবে না? লোকগণনার 
রিপোর্টে হিন্দুর সংখ্যা যে হারে কমিয়াছে বলিয়া দেখা 
যাইতেছে, প্রকৃতপক্ষে ইহা তাহার চেয়েও বেশী 
কমিয়াছে, এবং মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির যে হার 
দেখানে! হইয়াছে, উহা! প্রকৃত প্রস্তাবে আরও বেহী। 
সকলেই জানেন--বিগত দশকে পকিস্তানের অন্তর্গত 
পূর্ববঙ্গ হইতে লাখে লাখে হিন্দু আসিয়া ভারতে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পাকিস্তানে হিন্দুর পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি, ব্যবসা ও চাকুরী ইত্যাদি পাওয়ার লোভে 
লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মুসলমান পাকিস্তানে চলিয়া 
গিয়াছেন। হৃতরাং জনসংখ্যার হাঁশবৃদ্ধির বিষয় 
বিবেচন| করিবার কালে উল্লিখিত সত্য কথাটি সম্বন্ধেও 
চিন্তা, করিতে হইবে! 

জন্মনিয়ন্ত্রণের সরকারী প্রচেষ্টা হিন্ুজাতিকে 
ক্ষীয়মাণ করিলেও ইহাদ্বারা ভারতের জনসংখ্যাস্ফীতি 
বিন্দুমাত্রও কমে নাই, কারণ লোকগণনার হিসাব সাক্ষ্য- 
দান করিতেছে যে, গত দশকে ভারতের জনসংখ্যা 
শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরপক্ষে 
ইহা জাতির নৈতিক চরিত্রের উপর যে আঘাত 
হানিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিবার মত নহে । আজকাল 
অনেকেই বাড়ীতে রেডিও রাখেন রেডিও মাধ্যমে 
প্রায় প্রত্যহ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে জন্মনিয়ন্ত্রণের 
অনুকূলে যে প্রচারকাধ্য চালানো হয়, তাহাতে কুচিসম্পন্ন 
লোকেরা প্রায়ই বিব্রত বোধ করেন। রেডিও হইতে 
প্রচার করা হয়_-“জন্মনিয়নত্রণের জন্য নিরোধ ব্যবহার 
কর। ইহা আজকাল সব দোকানেই পাওয়া যায় এবং 
সরকারী অনুদানের ফলে দামও খুব সন্তা। প্রতি 
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তিনটির মূল্য মাত্র ১৫ পয়সা'"” ইত্যাদি । ৮1১০ 
বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাঁরা এইক্বপ প্রচার শুনিয়া 
প্রায়ই কৌতৃহলবশে জানিতে চায়_নিরোধ কি এবং 
ইহা কিভাবে ব্যবহার করিতে হয়? মাতাঁপিতার 
কাছেও এই রকম প্রশ্ন করিয়া তাহারা তাহাদিগকে 
বিব্রত করে। মাতাপিতারা নানাক্সপ ভখওতা দিয়া 
এড়াইবার চেষ্টা করেন বটে; কিন্তু তবুও ইহার প্রকৃত 
অর্থ ও তাৎপৰ্য্য জানিতে ছেলেমেয়েদের আটকায় না। 
কিশোরকিশোরীরা এইরূপ প্রচারের ফলে নৈতিক 
অবঃপতনের পথে পা বাড়ায় এবং ফলে সমাজে যে নূতন 
সমস্যার সহুষ্টি হয়, তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্ত সম্প্রতি 
আইন করিয়া গর্ভপাত ঘটানোকে আইনসঙ্গত. করা 
হইয়াছে। ইহাছারা লোকসংখ্যা কমানো যাইতে পারে 
বটে, কিন্তু নৈতিক অধঃপতন ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইবে । 
তাহা ছাড়া যে সকল নিরপরাধ ভ্রণকে অকালে অসহায় 
অবস্থায় হত্যা কর! হইবে, তাহাদের অভিসম্পাত কি 
জাতির উপর বধিত হইবে না? হিন্দুশাস্তের মতে 
জণহ্ত্য! সাধারণ নরছত্যার চেয়েও গুরুতর অপরণ্ধ, 
কারণ সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার জন্য 
অন্ততঃ কিছুটা চেষ্টা করিতে পারে ; কিন্তু ভ্রণের! সম্পূর্ণ 
অসহায় । 

লোকসংখ্যা কমাইবার জন্য চেষ্টা করিবার কালে 
ইহাঁও ভাবিয়। দেখা আবশ্যক যে, পৃথিবীর সকল দেশ 
এবং সকল জাতি যদি একই পন্থ। গ্রহণ না করে, তাহা 
হইলে ইহার ভাবী ফল কি হইতে পারে ?'আমেরিকার 
লোহিতাঙ্গ অধিবাসীদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ জনপ্রিয় 
বলিয়া যে যুক্তি দেখানো হয়, তাহার সঙ্গে এ কথাও 
ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন_ আমেরিকার লোকগণন] হইতে 
সেই দেশে. ক্রমশঃ লোহিতাঙ্গদের সংখ্যাহানি এবং 
কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের সংখ্যা বৃদ্ধি কিরূপ ভবিতব্যের ইঙ্গিত. 
দিতেছে। কম্যুনিষ্ট জগ্গৎ জন্মনিয়্ত্রণে বিশ্বাসী নহেঃস্বতরাং 
চীনের লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে স্ফীতিলাভ করিতেছে 
তাহাদের এই ক্রমবর্ধমান অধিব-সীদিগকে ভূমিদাঁন 
করিবার জন্য চীনারা ইতিমধ্যেই তিব্বত অধিকার 
করিয়াছে এবং অন্তান্ত দেশেও অনুপ্রবেশ ঘটাইতেছে। 





বিগত ১৯৬২ ইংরাঁজীতে ভারত অ-ক্রমণ করিয়া যদিও 
তাহার! সুবিধা করিতে পারে নাই ; তথাপি ভবিষ্যতেও 
যে তাহাদের স্ববিধা হইবে না এমন কথ! কে বলিতে 
পারে? যে জওহরলাল নেহেরু ভারতের সেনাবাহিনীতে 
সৈন্ঠসংখ্যা বেশী হওয়ার অজুহাতে লক্ষাধিক সৈন্যকে 
ছশটাই করিয়াছিলেন, চীনা আক্রমণের সময় বিপদ 
বুবিয়া তিনিই পুনরায় কয়েক লক্ষ নৃতন লোককে 
সেনাবাহিনীতে ভত্তি করার.জরুরী প্রয়োজনীয়তা বোধ 
করিয়াছিলেন। পরিত্যক্ত সৈন্যকে পুনরায় সেনাঁদলে 
ভক্তি করা যায় বটে, কিন্তু অনাগত মানবকে সৈন্তদল- 
ভুক্ত করা যায় না। 

পরিবার-পরিকল্পন। বিভাগ হইতে নিবাঁজীকরণ 
ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করার জন্য গবর্ণমে্ট মোটা টাকা 
দিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তাহার প্রজননক্ষমতা 
নষ্ট করিতে সম্মত হয়, গবর্ণমেন্ট তাহাকে ২৫৩০ টাকা 
পুরস্কার দেন। যে ব্যক্তি এইরূপ লোককে পরিবার 
পরিকল্পনা কেন্দ্রে লইয়া আসে, সে পায় মাথাপিছু তিন 





টাকা পারিতোষিক, এবং যে ভাক্তার ইহাদের প্রজনন- - 


শক্তি নষ্ট করেন, তিনিও তাহার মাসিক বেতনের উপর 
মাথাপিছু অতিরিক্ত একটা মোটা ফী পাইয়া থাকেন। 
কিছুকাল যাবৎ দেখা যাইতেছে--অর্থের প্রলোভন 
দেখাইয়া সরকারী এজেণ্টরা দরিড পরিবারের একমাত্র 
কিশোর ছেলেকে পুরুষত্বহীন করিয়া দিয়াছে, আবার 
অন্যত্র ৮০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধও অর্থের লোভে তাহার 
পুরুষত্ব নষ্ট করাইবার জন্য পরিবার-পরিকল্পনাকেন্দ্ে 
ধর্ণা দিতেছেন। এই শ্রেণীর বহু অভিযোগ পাওয়ার 
পর পশ্চিযবঙ্গ সরকার একটি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন । সম্প্রতি উহার রিপোর্ট আংশিকভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, 
যাহাদ্িগকে নির্বাজীকৃত করা হইয়াছে, তাহাদের 
প্রত্যেককে মাত্র ৫1৭ টাকা দিয়! তাহাদের প্রাপ্য বাকী 
টাকা এজেন্ট ও ডাক্তারের আত্মসাৎ করিয়াছেন । 


আবার পশ্চিমবঙ্গে নিবীজীকরণের যতগুলি ঘটনা" 


উল্লেখ ডাক্তারদের খাতায় আছে; প্রকৃত নিবীজীকরণ 
ঘটিয়াছে, তাহার অর্দেকের চেয়েও কম। বাকী টাকা- 
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গুলি কৌশলে আত্মসাৎ করা হইয়াছে। এই রিপোর্টের 
ভিত্তিতে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন যে, 
নিবাঁজীকরণের জন্য আর কাহাকেও টাকা দেওয়া হইবে 
ললা। আমরা এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাই । সঙ্গে 
সৃ্গে নিয়লিখিত কথাঁগুলিও ভাবিয়া দেখিবার জন্ত 
গবর্ণমেন্ট এবং জনসাধারণকে অনুরোধ করি | 

সম্প্রতি এক শ্রেণীর কিশোর ও যুবকদের মধ্যে 
এরূপ একটি প্রবণতা দেখা যায় যে, তাহারা নিজেদের 
প্রজননশক্তি নষ্ট করিয়া তাহা মেয়েমহুলে প্রচার করে, 
এবং এক শ্রেণীর নীতিজ্ঞানহীন মেয়ে (যাহারা গর্ভ- 
সঞ্চারের ভয়ে ব্যভিচাঁরে বিরত ছিল) ইহাদের নিকট 
ধর] দেয়। আবার চাকুরীর উদ্দেশ্যে স্বামীর নিকট 
হইতে দূরে বাস করেন, এমন বিবাহিতা স্ত্রীলোক, 
বিধবা এবং বয়স্কা কুমারীদের মধ্যেও এমন একটি শ্রেণী 
আছে, যাহারা সরকারী পরিবার-পরিকল্পনাবিভাঁগের 
সাহায্যে জন্মনিয়প্রণ করিয়া যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত হন। 
এইভাবে সমাজের যে নৈতিক অধঃপতন ঘটিতেছে, 

তাহা রোধ কর! কি আবশ্যক নহে? 

২। যে সকল নারী ও পুরুষ অস্ত্রোপ্রচার দ্বারা 
নিজেদের প্রজননশক্তি নষ্ট করেন, তাহাদের মধ্যে 
অনেকে নানারূপ জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া! অশেষ 
কষ্ট পান। কখনও তাহাদের জননেন্দ্রিয়ে মারাত্মক 
ঘা হয়, কখনও বা স্নায়ুমণ্ডলী নিস্তেজ হইয়া! যায়, এবং 


AR 


কোন কোন ক্ষেত্রে এই রকম নারী ও পুরুষ উন্মাছ- 
রোগেও আক্রান্ত হন] এই সকল অনর্থ দূর করা কি 
সমাজের কল্যাণের জন্ত আবশ্যক নহে? 

৩। অশ্লীলতা সমাজবিরোধী এবং বর্তমান আইন 
অনুসারেও দণ্ডনীয় অপরাধ! গবর্ণমেন্ট স্বয়ং যদি 
রেডিও এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে অশ্লীলতা প্রচার 
করিতে থাকেন, তাহা হইলে অন্ত লোক ইহার চেয়েও 
বেশী অশ্লীল আচরণ বা অশ্লীলতা প্রচার করিলে তাহার! 
তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবেন কোন অধিকারে? 
কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে যে অসংখ্য অশ্লীল পুস্তক 
সম্প্রতি বিক্রয় হইতেছে, ইহা কি সরকারের অশ্রীলতা- 
প্রচারেরই অস্ৃকরণ নহে ? 

৪। প্রাচীন ভারতে কঠোর সংযম, নির্দিষ্টকাল 
বরশ্মচর্ধ্যপাঁলন, বিধবা-বিবাহের নিষেধ এবং পুরুষের 
একপত্ৰীত্রতের উৎসাহ দিয়া যে ভাবে জনসংখ্য৷ বৃদ্ধি 
প্রতিরোধ করা হইত ; তাহা কি অনুকরণীয় নহে? 

&| ভারতের সংবিধানে যখন এই দেশের প্রত্যেক 
নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, তখন 
সন্প্রদায়বিশেষকে অনুগ্রহ এবং অপর সম্প্রদায়কে নিগ্রহ 
করা কি গবর্ণমেন্টের উচিত? 

এইভাবে আরও বহু ভাবিবার বিষয় আছে, 
বিবেচক পাঠাকপাঠিকাগণ তাহা চিন্তা করিয়! 
দেখিবেন। 


| বিজ্ঞপ্তি ॥ 


পরবর্তী আশ্বিন সংখ্যা প্রবর্তক পূজা ও শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবাধিকী সংখ্যাঁরূপে পুজার পূর্বেই আত্মপ্রকাশ 

করিবে। সংখ্যাখানি সচিত্র ও সর্বাংগন্থন্দর করার চেষ্টা হইতেছে | শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কিত ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত 
ও এঁতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ রচনা এই সংখ্যার অনন্ত বৈশিষ্ট্য । তাছাড়াও গল্প, কবিতা প্রভৃতি থাকিবে । 

এই সংখ্যার বধিত মূল্য গ্রাহকের পক্ষে প্রযোজ্য হইবে না। আমাদের কান্তিক অনুরোধ, গ্রাহকগণ 


তাঁদের ৰকেয়া দক্ষিণা যথারীতি পাঠাইয়। দিয়া সহযোগিতা করিবেন । 


“প্রঃ সঃ 


সজী চাষ 


শ্রীন্বজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায় এল. এজি.. 


জনসংখ্য| বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরিতরকারির মুল্য দ্রুত 
বেড়েই চলেছে । তাই সী চাষের বিরাট স্বযোগ 
রহিয়াছে । অতি অল্প জমিতে এই ছুর্মূলের দিনে 
নিজের হাতে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সজী উৎপাদন 
করে কিভাবে সজীর অভাব ও বেকারত্ব আংশিক- 
ভাবে দূর করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ লিখিত 
হল। এই ৰান্ধ উৎপাদন অতি পবিত্ৰ কাজ। তাই 
এর গুরুত্ব স্বীকার করে আমাদের দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন 
বৈদিক খধিরা__অন্নং বহু কুব্বীত--তদ ব্রতং, অর্থাৎ 


বেশী করে খাদ্য উৎপাদন কর-_এ কাজ তোঁম।র ব্রত 


হোঁক- এই মন্ত্র জগৎবাসীকে শোনাইয়াছেন। 

সহরে ও সহরতলীতে ২1৫ কাঠা বাড়ীর সংলগ্ন জমি 
আছে যা আগাছায় ভরা। আমি এইরূপ জমির কথাই 
বলছি। 
লাগিয়ে আমাদের কিছুটা ব্যয় সঙ্কুলন করতে ও 
স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারি টাটকা সজীও পেতে পারি। 
পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, যুবক-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র 
সকলের মধ্যে এইরূপ জমিতে সজী চাষের কাজে 
(কিচেন গার্ডেনিং-এ ) খুবই উৎসাহ লক্ষ্যণীয়। অবসর 
সময়ে তারা নিয়মিতভাবে এই কাজ করে থাকেন। 
তারা % লু 0১ গঠন করে দলে দলে এর সভ্য হয়ে এই 
সাধু উদ্দেশ্যে নিজেদের নিয়োজিত করেন। %&77-এর 
অর্থ হল £_ 

(১ 87৩৭৫-দা সং গঠনমূলক চিন্তা. করবে 

(২) 77০৮৮ ্দরদী,মন দিয়ে ও নিষ্ঠার সহিত 

' সব কাজ করবে 
(৩) 7780 হাতে কাজ করবে, ইহা 
অমর্য্যাদা নহে - 
(8) H—Health--নিভ স্বাস্থ্যের প্রতি সদা লক্ষ 
রাখবে। 

ভাল জিনিষের অনুকরণ দোষণীয় নহে । 4 চু-এর 

আদর্শ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ দূর হয়ে আমাদের 


এরূপ জমি হতে নিজের পরিশ্রমে সী, 


এই নিরানন্দ বেকার জীবনে কিছু আনশ্দের পরিবেশ; 
সৃষ্টি করবে। 
চন 
আমাদের দেশে অনেকে নিরামিষ আহার গ্রহণ 
করেন। সজীর জর্ধত্র বিরাট চাহিদা, তাঁই এর চাষ 
যত বাড়ে ততই ভাল । 


সজী চাষের উপযোগী জলবায়ু. জমি উহার প্রস্ততি, 
ফসলে সার প্রয়োগ ও উহার পরিচর্য্যাদির বিষয় কিছু 
জ্ঞান থাকলে এই কাজ সহজসাধ্য ও লাভজনক হয়! 
তাই এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। 


(১) মাটি দেৌয়াশ মাটি সজী চাষের পক্ষে ভাল। 
জমি উর্বর! উঁচু হওয়া চাই। 


(২) জলবায়ু-_-সজী ফসল অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি সহ 
করতে পারে না ধান্তাদি ফসল অপেক্ষা ইহা একটু 
সুখী । এজন্ত বর্ষার জল যাতে জমি থেকে সরে যেতে 
পারে ও শীতকালে জমিতে নালি কেটে ষাভে জলসেচন 
কর! যায় তার ব্যবস্থা থাকা দরকার ! 


(৩) জমি প্রস্ততি, সার-_জমি ঠয়ারীর সময় কাঠায় 
পাঁচমণ হিসাবে পচা গোবর, কমপোষ্ট, নর্দমার সার 
মাটি বা পুকুরের পাক দেওয়া দরকায়। গাছ ২-৩ ইঞ্চি : 
হইলে কাঠায় একসের এমনিয়াম সালফেট, বা প্রতি 
গাছের গোড়ায় এক ছোট চামচে এই গুড়া সার দিলে 
স্বফল পাওয়া যায়। কোন কোন সজীর শিকড় বেশী 
তলায় যায় না, আবার আলু, গাজর, ওলকপি, শালগম 
মাটির তলায় বাঁড়ে। এই কারণে ফসল বুঝিয়! চাষ 
গভীর বা অগভীর করতে হয়। অল্প জমিতে কোঁদালির 
দ্বারাই প্রধানতঃ চাষের কাজ হয়। জমির উপরিভাগ 
সমতল রাখতে হয়। ছায়াযুক্ত জমিতে জী চাষ ভাল ' 
হয় ন! |: প্রথমে কোদাল দিয়ে মাটি উল্টে দিতে হয়। 
মাটি ওল্‌টাবার পর উহাকে, রোদ, জল, শিশির 
খাওয়াতে হয়, এতে মাটির অপকারী পদার্থ নষ্ট হয়! 
একই জমিতে এফই প্রকার সজী বার বার না লাগিয়ে 


-/ আঁছে। 


ভাদ্র, ১৩৭৯ ] 








জমি অদল-বদল করা ভাল, এতে ফসল ভাল হয় ও 
পোকা মাকড়ের উপদ্রব কমে । 

(৪) খতু-ইহার সহিত সজী চাষের নিকট সম্বন্ধ 
সাধারণতঃ বর্ষার সজী শীতে বা শীতের সজী 
বর্ষায় চাষ হয় না। 

(৪) বীজ বপন-বেশীর ভাগ দেশী সবজী বীজ 
সরাসরি বোনা চলে বীজের খোলা শক্ত হলে ১ দিন 
জলে ভিজিয়ে রাখ! ভাল । কতকগুলি স্জী- যেমন 
লঙ্কা, বেগুণ, কপি, ওলৃকপি প্রভৃতি প্রথমে চার! উঠিয়ে 
পরে তা রোপণ করিতে হয়। 

(৬) লাউ, কুমড়া, সীম, শশ|, চিচিঙ্া প্রভৃতির জন্য 
যাচার ব্যবস্থা করতে হয়, ক্ষুদ্র শাকের বীজ মাটির খুব 
তলায় পুততে নাই। গাছ লাগাবার পূর্বে গাছের 
আকার অঙ্নসারে দূরত্ব ঠিক করিতে হয় । 

(৭) বীজতলা, চারা উঠান ও রোপণ-- বাঁধাকপি, 
ফুলকপি, টোমাটো, বেগুন». লঙ্কা, ওলকপি, শালগম, 
পেঁয়াজ প্রভৃতি প্রথমে বীজের চার! উঠিয়ে, পরে তা 
তুলে জন্য জায়গায় রোপণ করতে হয়। রোপণ করার 
কতগুলি হবিধা আছে যেমন 

(ক) অল্প জায়গায় অনেক চারা জন্মান যায় 

(খ) রোপণ করা চারা তাড়াতাড়ি বাড়ে - 

(গ) কোথায় ফাক পড়লে ন সেখানে আর একটি 
চারা বসান ছলে 

(ঘ) চারা লাইন করে বসান হয়। 
পরিচর্য্যা করার ত্ববিধা হয়। 

চার ফুট চওড়া ফালি জমিতে বীজতলা করতে হয়। 
পাশাপাশি ২টি বীজতলায় যাওয়া আসার জন্য ১ হাত 
রাস্ত| রাখতে হয়। বীজতলা, জমি অপেক্ষা! ১” নয় ইঞ্চি 
উচু করে ‘কর! হয়। ১০০ বর্গ ফুট আয়তনের বীজ- 


এতে গাছের 


সন্জী চাষ 


* দরকার তা এখানে উৎপন্ন হয় না। 


১৭৫ 


তলায় আধমণ পচা গোবর সার দিতে হয়। এক পোঁরা 
থেকে আধসের এমোনিয়াম সালফেট অতিরিক্ত দিলে 
সতেজ চার! পাওয়া যায়। ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি 
কতগুলি চার! বড় স্বধী। কচি অবস্থায় রোদের তাণ 
থেকে এদের বাঁচাবার জন্য রীজতল! ঢেকে রাখবার 
ব্যবস্থা করতে হয়। বীজতলায় ছাগল গরুর উৎপাত 
রোধের জন্য বেড়া দিয়ে রাখা ভাল। শীতের সী 
সাধারণতঃ ২ ফুট অন্তর লাগাতে হয়। তবে ওলকপি 
১ ফুট অন্তর লাগান চলে | ফুলকপি বা বাধাকপির 
চারা বসানর ৩৪ দিন পর্যাস্ত দিনের বেলায় শালপাঁভ.. 
কাগজের ঠোঁঙা বা কলার পেটো দিয়ে টেকে রাখতে 
হয়। কারণ রোপণ করা কচি চারা রোদ সহ করিতে 
পারে না। 

শীতকালের সজীর জন্য জল সেচন দরকার ; 
বর্ষাকালের সজীর জন্ত এর বিপরীত ব্যবস্থা অর্থাৎ নালি 
কেটে, জল বের করে দিতে হয়। অল্প জমি হলে মুখে 
ঝরণ| দেওয়া হাত বালতি ভাল । টোমাটো], লঙ্কা, 
বেগুন প্রভৃতি ফসলে জল সেচনের তত দরকার হয় ন|! 
সকাল ও বিকাল বেলা জল দিবার প্রশস্ত সময়। 

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার অনুযায়ী ঘা সজীয় 
অন্ত রাজ্য থেকে 
আলু, কপি, পেঁয়াজ, কড়াইশুটি, সীম প্রভৃতি অনেক 
স্জী এনে আমাদের অভাব মেটাতে হয়। সলী কাচা 
ফসল বলে সহজে পচে যাঁয়। তাই আজকাল পঃ বঙ্গে 
ঠাণ্ডাঘরের বেশ প্রচলন হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে আলু 
ঠাণ্ডা ঘরে রাখা হয়। এ ছাড়া অনেক কাচা সব্জী 


লবণাক্ত করে বা বিনা লবণে শুকিয়ে রাখা হয়। 
আমাদের দেশে বর্ষার সজীকে খরিপ ও শীতের 
সজীকে রবি ফসল বলা হয়। 





সভ্য সংবাদ 
আশ্রমী 


স্বামী চিদ্বানন্দরজী স্মরণে ঃ | 

সাঁতাশে আগষ্ট স্বামী চিদানন্দজীর মহাপ্রয়াণ 
দিবস। স্বামীজী ছিলেন সঙ্ঘগুরুজীর অন্তরঙ্গ পার্ধদ 
ও প্রবর্তক সঙ্ঘের অগ্রনী পুরুষ। সভ্ঘের তথা ধর্ম ও 
অধ্যাত্মক্ষেত্রে স্বাবলম্বনমূলক অর্থসাধনার পথ-প্রদর্শক 1 
সঙ্ঘের অর্থনীতিক সাধনার কেন্দ্রগীঠ ৬১, বিপিনবিহাঁরী 
গাঙ্গুলী ষ্টরীটের (কলিকাতা) প্রবর্তক ভবনে তার 
মহাপ্ৰয়াণ দিনটি প্রতি বৎসর পালন কর! হইয়া থাকে। 
এই বৎসর এই দিনটি রবিবার হওয়ায় গত ২৯শে আগষ্ট, 
মগ্লবার বেল! এগাঁরটায় স্বামীজীর ৩৭-তম স্মৃতি- 
বাধ্িকী উপলক্ষে প্রবর্তক ভবনের সি'ড়িপথে স্বামীজীর 
প্রলম্বমান পুষ্পমাল্যশোভিত প্রতিকৃতির সম্মুখে ধুপ- 
সবরভিত পুত পরিমণ্ডলের মধ্যে নিবিড় নিষ্ঠায় কগিবৃনদ 
স্বামীজীর পুণ্যস্মৃতি এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
স্মরণ ও শ্রদ্ধার্্য প্রদান করেন। প্রবর্তক ট্রাষ্টের 
সম্পাদক ,ভ্রীইন্দুভূষণ রায় প্রারভেই সঙ্ঘ-সভাপতির 
এই উপলক্ষে প্রেরিত বাণী পাঠ করেন। তারপর 
সমবেত উপাসনান্তে পপ্রবর্তক'-সম্পাদক শ্রীরাধারমণ 


চৌধুরী স্বামীজীর দুর-প্রসারী ভাৎপর্ধ্যবহ জীবন-মিশনের : 


অনন্ত বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া সকলের পক্ষে 
শ্রদ্ধার্ঘ্য দেন। পূর্ণমদঃ উদ্‌গানে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। 

এই উপলক্ষে প্রেরিত সঙ্ঘ-সভাপতির বাণী £ 

“আজ আবার ২৭শে আগষ্ট ঘুরে, এল--আজ 
প্রবর্তক ট্রাষ্টের জন্ম-কর্মকেই স্মরণ করছি--প্রবর্তক 
ট্রাষ্টের প্রথম কর্ণধাঁর-শ্বামী চিদানন্দজীরই মহা প্রয়াণ 
দিনে, তারই পুণ্য-স্থৃতি-চারণার উপলক্ষ্যে। স্বামীজীর 
উৎসর্গের তপস্যা, তাঁর ইষ্টমুখী জীবন ও কর্ণ, অর্থক্ষেত্রে 
ভার সঙ্ঘনিঠ আথিক সাধনার গুরুদত্ব অনুপ্রেরণা 
ইহাই আজ আমর! সকলে অনন্যচিত্তে স্বরণ করব 
অনুধ্যান করব- উর্দাগত তার মহাপ্রাণ অমরাত্মার কাছ 
থেকে নবতেজোময়, নবপ্রাণপ্রদ আশিস্ প্রেরণ! প্রার্থন! 


করব 1” 


“আজ দেশের বুক থেকে ঘনকুঝটিকাময় অন্ধকারের 
ছায় ধীরে ধীরে অপস্থত হচ্ছে--দ্রাঁতির জীবনে বছ 
দিনের পর নূতন আশা, নুতন আলোর কিরণচ্ছট। 
ঝিক্‌মিক করে উঠছে । এই শুভ যুগের শুভ সন্ধি- 
লগ্নে সঙ্ঘের সাধনাকে নবদৃষ্টি নিয়ে, নবস্থ্টিমুখী 
তপন্তার খাতে আমাদের প্রবাহিত করতে হবে । 
এ-তপন্তার চির অগ্রণী মহাসাধক, মহা-সেনাপতি স্বামী 
চিদানন্দজীর চরণেই তাই আমর! সম্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন 
করে’ আমরা শক্তি প্রার্থনা করছি-আমাদের নৃতন 
জয়যাত্রায় নব প্রেরণা দাও, নবতর উৎসাহ দাও, 
উৎসর্গের পূর্ণ আত্মলয়ে অভিনব নবস্থপ্টির প্রতিভা 
উন্মেষিত কর--সঙ্ঘের চেতনায়, গুরুস্থষ্ট প্রবর্তক ট্রাষ্টের 

ংগঠনী নব-নব ্্টি প্রেরণায় ও তার রূপায়ণী কর্ম 
পরিকল্পনার এবং বর্খপ্রতিষ্ঠান-রচনায় আমাদিগকে 
সমুদ্ধত কর ।” ৪ 

“হে মহান্‌ কর্মযোগিন্, তুমি আজ আমাদের মধ্যে 
আবিভূত হয়ে’ আমাদের ঘুমন্ত সঙ্ঘচেতনাকে আরও 
উদ্ব্ধ কর--উদ্দীপিত কর আমাদের স্থষ্টি প্রতিভাকে 
সিদ্ধ কর-_সফল৷ কর--সম্পূর্ণ কর-্রীগুরুর উদ্ভাবিত 
ও প্রবন্তিত আমাদের অর্থসাধনাকে ৷” 

“নবজাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাঁসে--প্রবর্তক ট্রাষ্টের 
বিজয়-বৈজয়ন্তী মহাকাশে উড্টীন' করতে যেন আমরা 
সিদ্ধকাম হই।” | 
প্রবর্তক সডেঘর সাধারণ সন্ত! £ 

গভ ৪ঠ1 আষাঢ় ১৩৭৯) ১৮ই জুন ১৯৭২, রবিবার 
অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় চন্দননগর ' কেন্দ্র-সজ্ঘবের আশ্রমস্থ 
রবীন্দ্র হলে প্রবর্তক সঙ্ঘের নব পর্ষ্যায়ের ২৪তম বাধিক 
সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভায় সম্পাদক স্বামী 
অদ্ধানন্দজী ১৩৭৭ সালের (১৯৭০-৭১) আয়ব্যয়ের 
হিসাব ও উদ্র্তপত্র- উপস্থাপন করেন। বাক মুদ্রিত 


. কার্য্যবিবরণীও প্রচারিত হয়। 


সভার প্রারভেে উপস্থিত অভ)সঙ্টাগণ দণ্ডায়মান 


~~ 


কাটি 


Ee 
ES 
টি 


ভাদ্র, ১৩৭৯ | 








হইয়া মৌন নীরবতাঁয় বিগত বৎসরের বিগতাত্বাদের 
স্মরণপূর্বক শ্রদ্ধা জাঁনান। 

কার্ধ্যবিবরণীতে প্রকাঁশ-অ?লোচ্য বর্ষে সহযোগী 
সভ্য ৮ জন এবং সাধারণ সভ্য ৬ জন সঙ্ঘানুগত্যে 
স্বীকৃত হয়। আগামী বর্ষের জন্য প্রবর্তক সঙ্ঘের 
গভর্নিং বডির সভ্য হন : গ্রীঅরুণচন্্র দত্ত (সভাপতি ) 
শ্রীকঞ্ণচধন চট্টোপাধ্যায় (সহ সভাপতি ) শ্রীরাধারমণ 
চৌধুরী (সহ সভাপতি ), স্বামী বোধানন্দ (সাধারণ 
সম্পাদক) স্বামী অদ্ধানন্দ (সম্পাদক ), শ্রীকষ্ণপ্রসাদ 
ঘোষ ( কোষাধ্যক্ষ ), শ্রীইন্দুভূষণ রায়, শ্রীকণীভূষণ রায়, 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শরীনির্মলা 
দেবী। | j 
' পরিশেষে সঙ্ঘের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনায় 
অংশগ্রহণ করেন স্বামী বোধানন্দজী, শ্রীরাধারমণ 
চৌধুরী, শীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীনির্লচন্্র সেনগুপ্ত, 
শ্রীমধুসূদন দত্ত প্রমুখ । পরিশেষে সভাপতি শ্রীঅরুণচন্তর 
দত্ত এক সংক্ষিপ্ত অথচ পরিচ্ছন্ন উৎসাহব্যঞ্জক ভাষণে 
সজ্ঘের বর্তমান অবস্থা, গতি-প্রকৃতি ও পর্য্যায়ের বিশ্লেষণ 


রাজধি রামমোহন 


১৭৭ 


LAAT পিসি তত ৯ ৩৯৯ ৩৯৯ ২৯৮৩৯ ০৯ শত 


করিয়া সঙ্ঘের আশাপ্রদ উজ্জল ভবিষ্যতের দিক্দর্শন 
দেন। পূর্ণ প্রশস্তি উদ্গানের সঙ্গে সভা সমাপ্ত হয়। 


সিথি প্রবর্তক সঙ্ঘভবনে পুর্ণিম! সম্মেলন : 


বুলন পূর্ণিমা উপলক্ষে গত ৮ই ভাদ্র ২৪শে আগষ্ট 
সন্ধ্যায় ১৮, রামলাল আগরওয়ালা লেনস্থ সঙ্ঘভবনে 
সভ্যগ্রণ এক অনুষ্ঠানে মিলিত হইয়া ঝুলন-পূিমার 
তাঁৎপধ্য ও চাতুশ্বাসা ব্রত সম্বন্ধে আলোচনা করেন । 
এই পুিমায় সভ্বের চাতুদ্ধাস্য ব্রতের প্রথম মাল 
শেষ হইল। উপাসনামন্দিরে সঙ্বগুরু ও সঙ্ঘজননীর 
প্রতিকৃতিকে মাল্যভূষিত ও ভোগ নিবেদন করা! হয়। 
ধূপগন্ধামোদ্দিত পুত পরিমগুলের মধ্যে গুরুবন্দনা! ও 
সমবেত উপাঁসনান্তে শ্লীইন্দুভূষণ রায় গুরুবাণী পুত্তিক! 
হইতে কিয়দংশ পাঠ করেন। পরিশেষে শ্রীরাধারমণ 
চৌধুরী ভগবানের মাধূর্্য-পীলাঃ ঝুলন-যাত্রার ভাৎ্পধ্য 
ও সঙ্ঘ-সাধনার, বিষয় প্রায় ৪৫ মিনিট আলোচন। 
করেন। অতঃপর মাতৃবন্দন! ও পূর্ণ প্রশস্তি উদ্‌গানের 
পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। 








© 
রাজৰি রামমোহন 


শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 


ভারত-পথিক নৃপতিশ্রেষ্ঠ হে রাজা রামমোহন, 
আলোকের দূত চির নমস্ত বিস্ময় বিমোহন। 
রাজধি তুমি চির তপস্বী জ্ঞানের উন্মেষণে 

ভ্রান্ত পথিকে দেখায়েছ পথ কত না অন্ধজনে | 
বহু ভাষাবিদ্‌ বহু জ্ঞানে জ্ঞানী আত্মসাধন ব্রতে 
নান! ধর্মের মন লভিয়া নূতন ধর্শপথে 

স্বীয় মত পথ প্রচাঁরি* গিয়াছ বিশ্বের জনমনে, 
তাইতো তোমার স্মরণ-বাসরে মিলেছি পুণ্যক্ষণে, 
তাইতো তোমার জ্ঞানরশ্মির আলোকের বিভাসন 
মৃত সমাজের ক্ষীণ পঞ্জরে আনিল উজ্জীবন ৷ 
মহধি তুমি চির মহীয়ান মহৎ কর্শ্মক্রিয়া .. 
পালনে পেয়েছ বন্ধ লাঞ্ুন। স্বপ্ন সাধিতে গিয়া । 


, ছুর্দতি যত হার মানিয়াছে, মানিয়াছে পরাজয় 


নির্ভীক তুমি সত্য তোমার পরাভব কভু নয়। 
ধষি তাপসের ভাব আদর্শ বিভাঁব লভিয়া মলে 
নানান শাস্ত্র পুথি ও গ্রন্থ নিয়ত অন্বেষণে 
কোথায় রয়েছে ধর্শমবিভেদ করেছ উদ্ঘাটন 

সকল ধন্মী একই ঈশ্বরে করিতেছে উপাসন | 

এ মহাত্রঙ্গে ব্ৰহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় নাস্তি ধরি’ 


তোমার প্রজ্ঞা আলোকে নিয়েছ ইহাই সত্যে বরি? 
নান! ধর্শের রহস্য খুজে প্রত্যয় তব এক 


‘চিত্ত আসনে করিয়াছ তুমি ব্রঙ্ষের অভিষেক | 


কুশ্রীতা আর কদাচার ভরা সমাজের ব্যাধি কত 
তেজদ্বিতার অমোঘবীর্ষে করিয়াছ প্রতিহত । 
ধর্মুসভা ও ব্রহ্গসভায় দ্বন্দ কত না ছিল 

ছুই মতবাদ নিয়ত বিবাদে পৃথক শ্বরূপ নিল । 
বাল্যবিবাহ সতীদাহ প্রথা নৃশংস অবিচার 
তোমার দৃপ্ত চেতনে তাহার করিয়াছে প্রতিকার | 
এই হীন প্রথা উচ্ছেদ সাধি’ কত বিধবার প্রাণ 
সঞ্জীবনের মন্ত্র প্রদানি” জীবন করেছ দান। 
বাগ্ীশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-ভারতীর কমল-কুঞ্জবনে 

মধু আহরিয়া নানা সাহিত্য কল্যাণ-বিরচনে 
তব প্রচেষ্টা অভূতপূর্ব, বিস্মিত জনগণ, 

তারি স্বধা লভে বিশ্ব-ভারতে বিদন্ধ যত মন । 
এই ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব বঙ্গতনয় তুমি 

তব গৌরবে হ’ল গরীয়সী জননী জন্মভূমি । 
দ্বিশত বর্ষে জন্মের ক্ষণে জানাই নমস্কার 

হে যুগসাধক, যুগে যুগে আসি সাধিও সংস্কার 1* 


* মত ও মনন’--সংস্থ। আয়োজিত স্বরণ সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত। 





- ইতিহাসের স্মরণীয় দিন ১ল] সেপ্টেম্বর £ 
৩* বছর আগে ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার চমু পৌল্যাণ্ড 
আক্রমণ করে এরং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়! ব্রিটেন 
_ পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে পোল্যাণের ভূখগুগত 
অখওত'র গ্যারাণ্টি দেওয়ার ঠিক ছ*দিন পরেই এই ব্যাপার ঘটে । 
১৯৩৯-১৯৪৫ সালের যুদ্ধে ৫ কোটি ৪* লক্ষ লোক নিহত এবং 
চিরকালের জন্ত পঙ্গু হয়ে-যাওয়া ২ কোটি ৮* লক্ষ লোক সমেত আহত 
হয় ৯ কোটিরও বেশি মানুষ । বিমান থেকে বোমাবর্ষণের ফলে ২৭ 
লক্ষ অসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়। এক সোভিয়েত ইউনিয়নই 
হারায় তার ২ কোটি সম্ভান। 
বিশ্বের সর্বাধিক পাঠকের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন £ . 
“ইউনেস্কোর? মতে বিশ্বের সর্বাধিক পাঠকের দেশ গোভিয়েত 
ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়নে নৃতন বই ছাপার কাজ ক্রমাগত 
বেড়ে যাঁচ্ছে। চিরায়ত সাহিত্য ও আধুনিক লেখকদের বইগুলিরও 
নৃতন সংস্করণের সংখ্যা বাড়ছে। পাঠ্যপুণ্তক ও শিশুদের বই-এর 
সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বইয়ের দাম বাড়ছে না। এক খণ্ডের 
উপন্যাসের দাম গড়ে ৪৫ কোপেক, একটি থিয়েটারের টিকিটের দামের 
এক-তৃতীয়াংশ । সোভিয়েত ইউনিয়নের ৮৯টি 'ভাষায় ২০০টি 
প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে। ১০০ জন নাগরিক-পিছু বই রয়েছে ৬০০। 
৯৫% সোভিয়েত নাগরিকের নিজস্ব লাইব্রেরি আছে এবং তারা বই 
ক্রয় করেন। লেনিনের রচনা প্রকাশিত হয়েছে ৪০ কোটি কপির বেশি। 
পরলোকে বিলাসকৃষ্ণ ব্যানার্জি ই 
আকস্মিক এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটি মর্মান্তিক অকাল মৃত্যু 
সংবাদে আমরা একজন পরম আত্মীয়ের বিষোগ-ব্যথা অনুভব 
করছি। প্রবর্তককে কেন্দ্র করে যে পরমপ্রীতির পরিমণ্ল গড়ে 


উঠেছে তার একটা বিশিষ্ট স্থান 'অধিকার করে ছিলেন বিলাসকৃষ্ণ .' 


ব্যানার্জি ও ভার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট পরিবারমণ্লী। এই পরিবারটি 
শুধু দীর্ঘকাঁলের পত্রিকা-পরিচয়ের সুত্রেই নহে, ব্যক্তিগত সদয় 
সম্বন্ধেও একান্ত আপন । বিলীসবাবু হৃদ্রোগাক্রান্ত হয়ে নিউ দিল্লীতে 
গত ২১শে জুলাই ১৯৭২ বৃহল্পতিবাঁর রাত্রি ১২-৪৫ মিনিটে সজ্ঞানে 
পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় উনযাঁট ৷ 
তিনি রেখে গেছেন তার অশেষ গুণবতী সহধমিনী শ্রীমতী কল্যাণী 
ব্যানার্জী, কৃতী সন্তান শ্রীমান অসিতরঞ্জন (আই-এ-এস) ও চারিটি 
কন্তা। শ্রীব্যানাজি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর দিল্লী প্রবাসী (৩২২ হনুমান 
রোড, নয়া দিল্ী-১১)। আদি নিবদি ছিল ঢাকা (বর্তমানে 
বাংলাদেশ )। ১৯১৩ সালে বিক্রমপুর দোহার গ্রামে বহুখ্যাত 
বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে তাঁর জন্ম। 


$৬ বগর বয়স হইতে তিনি স্বাবলর্থী। তিনি জীবন-বীম! 
উদ্যোগে দিল্লীর প্রধান অগ্রণী এবং ‘Prince of Insurance’ নামে 
খ্যাত ছিলেন, দিল্লীর কর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় 
ছিলেন। তীর মৃত্যুতে দিলী একজন জনপ্রিক্ব নাগরিক হারাল ! বিশেষ 
করে এমন কোন বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নাই বললেও চলে 
যাঁর সহিত তিনি জড়িত ছিলেন ন! বা পৃষ্ঠপোষকতা! করেন নি.৮ 
রাইসিনা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতিব্ধপে, কালিবাড়ীর, 
দুর্গাপূজা! সমিতি ও রাইসিন! স্পোর্টিং ইউনিয়নের সহ স্ভীপতিরূপে 
এবং বেঙ্গলী ক্লাবের কার্ধনির্বাহক সমিতির স্দস্যরূপে তার 
কার্যাবলী জনপ্রিয়তার পরিচয় বহন করছে। ইহা! ব্যতীত 
আরও বনু সংস্থার সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। যেমন পূর্ববঙ্গীয় 
উদবান্ত, কলোনীর (}.P.D.P. 0০197) তিনি একজন উদ্যোক্তা 
এবং সহ-সভাপতি ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁরই. সাহায্যে এই কলোনিটি 
গড়ে ওঠে। এই সব কারণে বন্ধুবৎসল, হৃদয়বান এবং সুরুচিপূর্ণ 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী শ্রীবিলাসকৃষ্চ সকলের “বিলাঁসদা”-রূপে নিউ 
দিল্লীর বাঙ্গীলীপমাজে চিরদিন একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার 
করেছিলেন এবং তার মৃত্যুতে এইসব প্রতিষ্টানগুলিতে তার অভাব 
বিশেষভাবে অনুভূত হবে। 


স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের বাণী 8 

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এতদ্বার! স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে 
ভারতের প্রতিষ্ঠার ২৫তম বাপ্বিকীতে ভারতের সংসদ ও জনসাধারণকে 
আন্তরিক অভিনন্দন এবং সর্বান্তঃকরণে সর্বোত্তম শুভেচ্ছ। জানাচ্ছে। 
***ভাঁরতে যাঁ ঘটবে, বিশেষ করে আগামী ২৫ বছরে যা ঘটবে, তা 


চু সরসাসি পক চা নাইস চাস উস রত সত উপ $ “ত ও উপ্যজদত চা চখ 


নুরকাব্য সংসদ গ্রন্থমাল। £ 


শ্রীবরবিন্দ জন্মশতবাধিকীর পুণ্যলগ্নে ্রঅরবিন্দ- 
শিষ্য শ্রীদিলীপকুমার রায়ের ' অনুপম ভজনগ্রন্থ 
প্রকাশিত হইল । 
অ্াল্লাওঞন্লি 
দাম ছয় টাকা 
(শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সমাধিশ্রত জনের 
কাব্যান্থবাদ ) 
জাল্মাসহ্খেল সহ্গিক্ক রেমন্তাস) 
দাম চৌদ্দ টাকা 
পরিবেশক £ 
আনন্দ পাঁবলি শা প্রাইভেট লিমিটেড 
৪৫১ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ 
প্রকাশ £ 
স্থরকাব্য সংসদ 
১৯, জহরলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা-১৩ 


B জত 3 শা 5 পাম চত. ও 9 পাত ও 5 আছ ও এছ ৮০1০6 Bn চার টি চারা উদার 
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এশিয়ার যে সকল রাষ্ট্র নেতৃত্ব ও নির্দেশের জন্য এই গণতান্ত্রিক শক্তির 
দিকে তাকিয়ে আছে তাঁদের ভবিষ্যত নির্ধারণে সহায়ক হবেঃ 
ভারতের রাজনৈতিক পদ্ধতি, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পদ্ধতির ন্যায় 
সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনীতিক কল্যাণবিধানে গণতন্ত্রসস্মত 
পন্থা কার্ধকারিতীর পরীক্ষা ও প্রমাণও বটে এবং ভারতে গণতন্ত্রের 
উন্মুক্ত আবহাওয়ায় আঁরন্ধ সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনীতিক 
কল্যাণের গুরুত্ব শুধুমাত্র ভারতের ৫,০০,০০০ গ্রাম ও নগরেই 
সীমান্ত অতিক্রম করে বহুদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। 
শিক্ষাত্রতী মহীতোষ রায়চৌধুরী : 

গত ২৭শে মে ১৯৭২, আজীবন শিক্ষাব্রতী ও “শিক্ষক'-পত্রিকার 
সম্পাদক শ্রীমহীতোষ রায়চোঁধুরী ৮২ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন। 
তীর পরলোকগমনে সুনিশ্চিত বাংলার শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, 
সাংবাদিকতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একজন একনিষ্ঠ দরদী নিরলস কর্মার 


যে অভাব হইল তাহা সহজে পুরণীয় নহে। বহু জনহিতকর' 


প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শ্রীরায়চৌঁধুরী মাসিক- 
পত্রিকা শিক্ষক ও নিখিলবঙ্ক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিষ্ঠাতৃ- 
সম্পাদক ছিলেন। এক সময়ে তিনি যশোহর জেল! বোর্ড ও পরবর্তী 
কালে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদেরও সদস্য ছিলেন! তার কর্মযজ্ঞ 
ছিল বৃহৎ, সংগঠনী শক্তিও ছিল অসাধারণ । যে কেউ তার সান্নিধ্যে 
এসেছেন তিনি তার অমায়িক- ব্যবহার ও চরিত্রমাধূর্ষে মুগ্ধ 
হয়েছেন। ১২৯৭ সালে ষশৌহ্‌র গঙ্গীনন্দপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন। 
পরলোকে ভবানী-সেন ঃ 

গত ১*ই জুলাই সি. পি. আই-এর খ্যাতনাম! নেতা শ্রীভবানী সেন 
মন্ষোতে আকস্মিক হৃদরোগে পরলোকগমন করেন । মৃত্যুকালে তার 
বয়েস হয়েছিল ৬৩ বৎসর! শ্রীসেন ছাত্রাবস্থা হতেই মেধাবী ও 
কৃতবিদ্য ছিলেন এবং দেশসাধন্নায় আত্মনিয়োগ করেন৷ ১৯৩৮ সালে 
কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং ক্রমশঃ নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। 
বাংলায় কৃষক আন্দোলনের তিনি অগ্রণী ছিলেন বলা যায়। তার 
পাণ্ডিত্য ও বিচারবিশ্লেষণমূলক লেখা পাঠকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। শ্রীসেনের পড়াশুন! ও জ্ঞান ছিল যেম্ন গভীর তেমনি ব্যাপক। 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে যে ক'জন মুষ্টিমেয় নেত! মর্ধাদা দান 
করেছেন তাদের মধ্যে ভবানী সেন ছিলেন অন্যতম ও বিশিষ্ট। 
“প্রদীপ”-এর ব্রিংশ বর্ষ £ 

তমলুকের সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রদীপ। ত্রিশ বছর পূর্বে যখন এই 
পত্রিকার জন্ম তখন ও-অঞ্চলে আর কোন পত্রিকা ছিল না। প্রদীপ- 
কর্তৃপক্ষের এই দুঃসাহসিকতা পরবর্তী কালে পথপ্রদর্শক হয়েছে 


২০৯ পল ত৯ প৯ ০৫ ০১ পল 


বলা চলে৷ প্রদীপ কোন দলের গ্রামোফে।ন না হয়ে বরাবর একটা 
স্বাধীন নিরপেক্ষ নীতির বাহন হয়েছে এবং নির্ভীকতার সহিত স্থানীয় 
অভাব-অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরে এনেছে। আমাদের 
স্ভেচ্ছা রইলো! প্রদীপের আগামী সংকটময় পথ-পরিক্রমার 
সংগ্রামে । 


সংবাদ বিচিত্রা £ 


রাষ্ট্রপুপ্জ হতে এ. পি.-এর এক সংবাদে প্রকাশ-_-আইরিশরা বেশি 
খায়, আমেরিকানর! বেশি মদ চোলাই করে, সুইডিশর! বে'শদিন 
বাঁচে, সাইবেরিয়ানর! বেশি বিয়ে করে ও রাশিয়ানরা সব বিষয়েই 
অপরকে ধরে ফেলতে চাঁয়। এই সব বিচিত্র তথ্য পাওয়া গিয়েছে 
বা্ট্রপুঞ্জ প্রকাশিত বর্ষপঞ্জীতে ৷ 


ফু * 


নয়াদিলী, ২৩ মে__রেলমন্্ী শ্রী কে. হনুমস্তিয়া লোকসভায় এক 
লিখিত জবাবে জানান, ১৯৭১-৭২ সালে রেলওয়ে বিন! টিকিটের 
যাত্রীদের জরিমান| করে ১,৪৬ কোটি টাক! রাজস্ব অর্জন করেছে। 

ES রব 

এক সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৭০০ গভীর নলকুপের 
ভিতর ১০০টি টিকে আছে। বাকীগুলি বছর দশেক আগেই অকেজো 
হয়ে যায়। অকেজো! নলকুপের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি হয়েছে প্রায় 
২৫ কোটি টাকা । এর ফলে কৃষিবিভাগকে প্রচুর সমালোচনার সশ্মুখীন 
হতে হয়। সম্প্রতি নলকৃপগুলিকে চালু করার ব্যবস্থা নেওয়! হয়েছে। . 


সঃ * 


নয়াদিল্লী, ১১ মেঁ--সরকারী পরিসংখ্যানে জানা গিয়েছে, ভারতে 
ভিক্ষুকের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ । এই সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলা 
হয়েছে, দেশে প্রকৃতপক্ষে কত ভিক্ষুক আঁছে তার হিসেব দাওয়া 
মুশকিল। ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী ভিক্ষুকের সংখ্য! ছিল 
কমবেশী ৯৬১৫৭২ জন । ভারত মাত্র ১২টি রাঁজো ভিক্ষাবৃত্তি বিরোধী 
আইন বলবৎ আছে। 





*% 


সম্প্রতি এক লক্ষ নিরক্ষরের টিপসই সহ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর 
কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠানো হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষর্তা 
দুরীকরণ সমিতির পক্ষে থেকে। এতে লেখা আছে-স্বাধ'নতাঁর 
২৫ বছয় পরেও আমি নিরক্ষর, আমি লেখাপড়া শিখতে চাই । আশা 
করি, আমার মত এদেশে ৬৮ কোটি নিরক্ষরকে লেখাপড়া শেখার 
সুযোগ দেবেন। গত ই জুন থেকে সমিতি যে নিরক্ষরতা দু কীরণ 
অভিযান শুরু করছেন, এই আবেদন তার একটি অঙ্গ। 


১৮০ প্রবর্তক *_ [ ভাদ্ৰ, ১৩৭৯ 





ছু ধাপ সপ ডাপা পাতাল AAA UY 
বনু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই মেডিক্যাল ঠোস!" 


১২৮১ বিধান সরণী, কলিকাতা-8 'ফৌন £ ৫৫-৩৭১১ 
পেটেণ্ট ওষধ 
সর্ধ্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষথ 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য . 


সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন যত্মসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। 
€৪৬০ব৩৫৭৬৮৪৬৬৫/৮৮৮৬৮০৬০৬৮৮৫৬, 








pad. +. 





ৰত ৫১৭১৩৬৭৯১৯. ৯.১৯. ৩১৯-৬১৩-১৯১. ৯. বলা ১৯-৯, 
গ্টুজ্গান্ ্বক্কনাল্ৰী বজ্র ওল আনসচদলাোনী 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সণ্য আমদানীরূত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাটি, 
সুটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক । বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী ছাপ! শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজ,ত থাকে। 
লন্দ্রন্শিল্েস একমাত্ৰ নিৰ্ভ ভ্মম্বোপ্য শ্রভ্ষ্ঠান্ন ' 


রামকানাই যামিনারঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী .রোড ( বড়বাজার ) £ কলিকাভা”৭ ॥ ফোন ঃ উর 
XX 


2২৯ রর Important Announcement লক 


‘A BOON TO THE INDUSTRY 











Xx ELECTRICAL MOTOR . A DOUBLE ENDED-GRINDER 
X POLISHING & BUFFING ৯৫ FLEXIBLE SHAFT GRINDER 
MANUFACTURED BY : Co bY 


RAM KANAI ELECTRO WORKS 
26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 
Phone : Office 61-1715 ঠ Phone : Resi. 33-2332 
| ; "৬-০ 
সম্পাদক: গ্রীঅর্ুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
প্রবর্তক পারিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গান্গুলী য্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রীরাধারমণ চৌধুরী বি,এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত! 
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কনক মো 
কনক সেন্ট 
অতাভূক্ষরাজ তৈ 
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ভেস্মিন সুগন্ধি কে - 
আমলা সুগন্ধি কেশ 


১০৫ HE রি ) 
ছি হাল দিতে তত 
১৯৭ ্ : ০ 

৬ 
২১) 
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0 /™ দাগ TEAKUOOD = 
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. 6 COLLEGE 


সে 0 scHoOL 


SHOW ROOM; ee 
৬, 88৪18 BEHAR! GANGULY STREET, CALCUTTANL 
৮ 8-CENTRAL AVENUE) . 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আশ্বিন, ১৩৭৯ ৯ 








€ 


উৎসবের দিন এল ! সৌদ্রান্তরের রাখিবন্ধন । 
দূরকে কাছে আনার দিন! সমূদ্র-পর্বতের 
স্বপ্নকে সফল করার মুহুর্ত ৷ 


02 রি 

আর, জীবন যেখানে উৎ্সবহীন-_খরা ও 
বন্যার সর্বনাশা অঞ্চলে! এক মুঠো অন্ন বা 
একটু আশ্রয়ের প্রত্যাশাহ্ন যাঁরা অতন্দ্র ৷ 
তাদের সকলের জন্যই আমাদের দিনরান্রিও 
অনলস । আমাদের অব্যাহত পরিবহন 
সমুদ্র-পর্বতের ব্যবধান দূর করছে; প্রিয়জনের 
সান্নিধ্কে নিকটতর করছে; নিরন্ন ও 
গৃহহীনের কাছে আহার্য ও অন্যান্য সাহায্য 
পৌছে দিচ্ছে । | 
উৎসবের দিন-_আমাদের কাছে সেবার দিন 1 
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পাৰ্শ ল্রেলওুন্ন্লে 





"২ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আঁশ্বিন, ১৩৭৯ 


২ © Residence: 56-3430 AE বা Office, : 55-4633 
১ 


STAR MOTOR ENGINEERING WORKS 


( ESTD—1939 : OWN SITE ) 


‘AUTOMOBILE ENGINEERS, BODY BUILDERS, 
SPRAY PAINTERS & DEALERS 


সু 


Office £ 241-1, Acharya Prafulla Ch. Road, CALCUTTA-4 
© WORKSHOP : 6, ULTADANGA ROAD, CALCUTTA-+ 





। 
PA \ ০৬৬ 


( খারদোৎবে__ 


আমাদের আন্তারিক 
শুভেচ্ছা ও আতিবাদন 
গ্রহণ করুন । 


হাওড়৷ মোটর কোম্পানী 
| প্রাইভেট লিমিটড ও 
_. ম্কাভিলহ্কাভ্ডা। বিডি, এ 


দিল্লী কটক :' মালদহ পাউন৷ পৌহাটী 
__ ব্বহুব্মসপুত্ৰ (গেঞ্জাম) . শ্ানব্বাদ্দ হাওড়া শলিলন্সিকুড্ডি 














প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-- আশ্বিন, ১৩৭৯ 
(৯৯৮ ১৫ বা বি বি ১ বাব বব ৯৯ বব, hl 


For the মি ্‌ 
Marriage - 
Of Your Daughter 

Invest in 


U.i.B. 
Cash Certificates 


Rs. 5000/- will bring you 
Rs. 212501- after 20 years. 


OTHER U.I.B. SAVINGS SCHEMES INCLUDE . ॥ 


সি 


X FIXED DEPOSIT ACCOUNT 
FOR 73% INTEREST ON YOUR 
FIXED DEPOSITS OVER 5 YEARS 


X RECURRING DEPOSIT ACCOUNT 
Rs. 10/- PER MONTH WILL GIVE YOU 
Rs. 1102/- AFTER 7 YEARS. 


এফ MONTHLY INCOME CERTIFICATE SCHEME 
FOR A REGULAR MONTHLY INCOME 


Rs. 100/- INVEST Rs. 16,090/- for 61 Months 
For full particulars please contact : 


UNITED INDUSTRIAL BANK LID. 


7, WELLESLEY PLACE, CALCUTTA - 1. 
‘Telephone : 23-9784 (3 lines) ) 





= A CASH CERTIFICATE OF 


ৃঁ ? 
তিক উন কি কক EE EN EE ॥ 


৪ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_ আশ্বিন, ১৩৭৯ 











ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংদিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ( 





অগভীর নলকূপ ও অন্যান্য সেঢকার্ষের জন্য স্বল্ ব্যয়ে, স্বত্স মূল্যে 
ভট্টাচার্য্য ডিজেল গাশিং মেটা ৫ ঘোড়া, ৭৫১৬.২৫ সে. মি. পাঞ্ছট্রলী, 
সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত | 


মুল্য ৩৪২২২ টাকা মাত্ৰও স্থানীয় কর 





সনি) --ল্লৈলিষ্ট্য -- 


মাইকো ফুয়েল, ইন্‌জেক্‌- ? 
. “সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া 
লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো, 
ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার 
ইউনিট; গ্রীল পার্টস্‌,উৎকুষ্ট 
_ মেটাল বিয়ারিংসৃ ও উন্নত 
''. কারিগরী । 


ভাতে এই ধরণের যে কোন উট ডিজেল গাশপিং গেটের জমকন্দমা 
এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 
 শো-রম 2 ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 

রেজিঃ অফিস £ ১৩৮১ বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাঁতা-১ 





বিঃ দ্রঃ_ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ, করুন 
টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস”গ - অফিস ফোনঃ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ ৪৭-২৯১৫ ূ 


সম্চিসবহ্ছ সকাহ কষ্ভুক্ষ অন্কুতসাদিত্ভ 
ঠিলা সাল লে ত ৮৮৯৮-৪৮ ৪’ 





ইভা ১০ 
[ন্ট ৬১ ১৪,৯৫-১৯,৯৫ 


৭,৯৫-১০,৯৫ ইভা ৬৪ 
৯৩.৯৫-১৭,৯৫ 


১ 
ওয়েফাইণ্ডারুস ৭০ 
১৬.৯৫-২১.৯৫ 


ওয়েফাইণ্ডার্স ০৩ 
\ ১৮.৯৫-২৪.৯৫ 


নিউ স্ট্রং ৪১ , 


১৫,৯৫-২০.৯৫ 


সংপারটাফ ০৪ 
২০.৯৫-২৪,৯৫ 


র্প সানওয়ে ৪১ 
৯.৯৫-১৪.৯৫ 


% Nu 
তরুণ পায়েরও তল পাওয়া ভার। 
বাটার কাঁরগরদের সারা জীবনের 
সাধনাই তো এই 'নয়ে। বাটার দোকানে 
এলে তাঁদের সেই গবেষণা, অনুশীলন 
আর পরাক্ষা-নিরীক্ষার ফল পাবেন 
হাতে হাতে । আরামভরা ও টেকসই, 
বাহারে ও মানানসই । কাজও দেয়, 
আরামও দেয় একই সঙ্গে। 
ধকল সইতে পারে এমনভাবেই এই 
জুতো তোর। ছোটোদের যার যার 
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চুসে লা পাস পা পা পাস পাস সপ সস সর পাত ৯ সে চাপ দাস ৯5 ভাবা চা ডপ্থ যা চস ৮০ 12 চক সাপ 


ক পুতি it» আপনা 


দিনে ছ'ৰার } - স্বাস্থ্যের 'ক্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন  মধা- 
°° 'দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক’রতে অত্যধিক 


মৰ AD 85 


বলকারৰ টনিক । দু'টি ওষধ একত্র সেবনে 


সপ ডর আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বুদ্ধি পাবে, মনে | 
iA উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলঙ্ক i 


₹ | স্বাস্থ্য ও বৰ্ণ্মশক্ধি দীৰ্ঘকাল অটুট থাকবে। 















[কলিকাতা কেম ডাঃ নরেশ চর 
RY ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ- 
AY আচার্য্য, ৬৬, গো হ্াালপাড়া 
LE. যোগ, কনিফাভাত? 


৬৯ 





8 চা চপ স্পা পি ও উপ টি প্থহহেসে কউ পিই ডি পলা চিপ 5 *। | 


utd বা পয উহ ৪০৮৪ 0৮ চি ৮০ টি পা 5 এই, 8 এ ও পপ 8 পবা ১০ ০ ও পা সহ 
। ৮০০ ০ চাপ উন 


EEO ATO $ 


2787 


00702702578 


খেতে তেলে দেতিটেনিলেসেসেসিশেলেটেসেলেসেলিবেটেশিসেলিসেতেসিশিবেেটেসেবেছেডতলেটিলেশিটিতি0ি0নে সেসব টের শে mT er বোলে 
নু 07778789727 


BOSONS 


SOOO 


১৩৭৯ 


= 





প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আশিন, 





রেলওয়ে 


পুর্ব 


রর 
্ধী” 





নে 


শ্রয় 
রর 


KE 


আা 
ক্লাব 
তর বি 


ংসা 
রর 


হি 


উদ্দেশ্টয সাধ 

জন্যও আমি 
বর 

গ্রহণ ক 

ঘা 





৫৯৯৬, 
১০) OKA ICIS 





৮" | প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-__-আশ্বিন, ১৩৭৯ 





Progressive/S W-.34 











N র্‌ 
৬ ৰ তি 
ন্‌ ১ রর ৮ ৮ “ মি 
* বি < AY . 
3 ১০১ ই ESRD 22 এ চি LB ৫০০1০ 
শাহ a $ গে ্ যে DEERE AEE জেন 
. 


উচ্চমান ও বিদ্ধ আয়ুব্বেদীয় ওষধের নিৰ্ভৱযোগয প্ৰতিষ্ঠান 


বৈদিক ওষধালয ঢাকা 


-. চন্দননগর 
জি. টি. রোড £ £ বড়বাজার 


পরিচালক--কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


ৃ . বিষ্তারত্ব, আয়ুর্বেদশীন্্রী 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ষধালয়ের ভূতপূর্র্ব কর্ম্মসচিব । 


®& 
নিজ তত্বাবধানে ও.সঠিক শাস্ত্রসন্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত উষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি: ' 
চ্যবনপ্রাশ £ বিশুদ্ধ স্বরণথটিত মকরধ্বজ £ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ? দশনসংস্কার চূর্ণ £ 
সারিবাগ্ভারিউ £ অশোকারিষ্ট £ ব্রাহ্মী ঘৃত (ছাত্রবন্ধু) ৫ মহাভূঙ্গরাজ. তৈল। 


- বিঃ ভ্রঃ--কলিকাভায় ৫টি বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। 


ন্‌ 
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পতল RD DDD) 





STOP CYLINDER PRESS 


( Chain or Flyer Delivery ) 









* Designed on well known and proved pattern of ‘Payne’ Machine 
and Made from high quality casting. 


* Type-bed precisely ground and mounted on wide Runner Tracks and easily accessible 
for placing Forme & Easy make-ready. 


#* Impression Cylinder is of heavy construction. 


Gear drive with 3 Forme rollers, 2 Riders on forme rollers, 2 Distributing rollers (2 Riders on 


distributing rollers for 1st item only), 1 Chain Roller, 2 Chases, 2 sets of roller sticks, 
one Roller Mould, one set Spanners with Oil can. 











Maximum Chase Printable H. P. Impression Weight Floor 
Paper size inside area required per hour approx Space 
20X30" 20830” 18%" X284" 2.5 HP. 2000 3000 Kg. 100” x 64" 
| (Gross) 


18X23"  20"X23" 18" X22” 2 H.P. 2000 2500 Kg. 95" x60" 
(Gross) 


Kk PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD. 
61, BIPIN BEHARY GANGULY STREET, CALCUTTA-12. 


Phone: 34-3088 and 3089 এ ‘Gram: “PRABARTAK” 


১৩ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আর্বিনঃ ১৩৭৯ 








স্বিক্লান্স -জগ্গাত্ভি ন্বিস্পেল আক্ষৰ্স্থল৷ 


== ইন্দ্ৰ'র == 


৪ উতরুষ্ট দাবি বিশুদ্ধ স্তর নোনৃতা খাবার 
...গ নান গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
"৪ রেস দরাবশ ও মিহিদানা 
গু সুপ্রসিষ্ভ ও বন্তখ্যাত বেলের (মোরববা 


বিক্রয়ার্ধে সকল সময় মজুত থাকে। 








৮৬ আমহার্ দ্রীট, কলিকাতা-৯ |. ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ এ 
ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ | ? ফোঁন £ ৩৫-০৮০১ 








এ nd Engineering Works 


2, KUNDAN LANE, LILLOAH : HOWRAH 
Phone : 66-2772 & 66-2413 


pS | 


L With best Compliments of 


Manufacturers of : 


Wire drawing Machine, Printing Machine, 
De-scaling Attachment, Stationary Coliller, 
Bobbin Winding Machine etc. etc. 


নী 


‘PIONEER IN THIS LINE FOR LAST 15 YEARS. 
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satiate rTin arias fara iain ar atlanta rt ডিলার Napier arta aha tN Var afar Lar এলি 


১২ প্রবর্তক বজ্ঞাপন-_ আই, ১৩৫১ 


প্রকাশিত হইল! প্রকাশিত হইল !! 
অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্্র সেনগুপ্ত সংকলিত 
বোল শু আত ৪৪১৩ 
(সরল বৈদ্যশাস্তর ) 

॥ প্রখ্যাত আয়ূৰ্কেদাচাৰ্য্যমপ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ॥ 
যাবতীয় রোগের সহজ এবং স্বল্প ব্যয়সাধ্য পারিবারিক 
চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ । প্রতি গৃহস্থের ঘরে রক্ষণীয়। ' 

প্রাপ্তিস্বান ৫ প্রবর্তক পাবলিশার্স 
৬১, বি. বি. গাহৃলী স্বাট, কলিকাভা-১২ 








টং be - গ্রন্থকার £ 
হোন: ৩৪- ৩৭১৯ ১২০ | A প্রবর্তক আশ্রম, চন্মননগর, হুগলী 


ভারত-শিল্প নিকেতনের সুনির্ববাচিত 
প্রকাশিত ও এজেন্সি পুস্তক! 
শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 
ক্রৌঞ্চমিথুন (কবিতা) অহ 





By a SEN 


0 PV. ৮ PIPES. TOOTH BRUSH 
আধুনিক বুক বাইণ্ডিং কারখানা | || ক (088 INDUSTRY CO. 


৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রাট, কলিঃ-৯ |. | 370.1930 * CALCUTTA-S + POST BOXNO-IOBI3 





॥ কয়েকখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ ॥ 


॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বস্থ ॥ 
কর্ম্ধবীর রামবিহারী বন্ু--৫*০০ 
1 রবীন্দ্র মুখোপ।ধ্যাঁয় | ' 
জরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪০০ 
॥ ডক্টর মহেন্দ্ৰনাথ সরকার ॥ 
ভল্লের জালে! ৪০০ 
প্রজ্ঞার জালে! ১২৫ 
"এ স্বামী উপানন্দজী £ 

আত্মার আলে] ১০০... 
॥ শ্রীনরেন বন্ধ সংকলিত | 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকা সহ 
জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০ 
॥ শ্রীযতীন্দ্রমোহ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
ভারতের রাষ্ট্রবিবর্তন ১-৫০ 
| ॥ শুভস্করের ॥ 
- মন্দা’-নন্দার দেশে--৪০০. 
(উপন্তাসোপম সচিত্র ভ্রমণ-কাঁহিনী ) 
"| শিল্পী সুধাংশু রায় ॥ 
আল্পন! শিক্ষা! ১ম)--০-৬২ 


প্রবর্তক পাবলিশার্স ঃ কলিকাতা-১২ | 
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With our best Puja Greetings: 


KSHAMA ELECTRO WORKS 


| 2612, PRIYANATH MIDYA ROAD 
BELGHARIA, CALCUTTA-56 
Phone : Resi. 33-2334 


ভু 


Manufacturers of : 


A. G. Electric Motor, Bench & Padestal Type Grinder, 
Flexible Shaft Grinder, Polishing & Buffing Lathe, 
. Tool-Post Grinder and other Electrical Accessories. 

















58 প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_আশ্বিন, ১৩৭৯ 
বন্ধ বিখ্যাত নির্ভরবোগ্য প্রতিষ্ঠান 


_ বামকানাই মেডিক্যাল টো 1 


১২৮1১ বিধান সরণী, কলিকাঁতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ ডি 


পেটেন্ট ওষধ 
সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওবধ 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 

সকল সময়ে প্রেসক্রিপ শন যত্ন সহকারে সরবরাহ করা হইয়া! থাকে। 


(লালা পীর তার উপাত্ত তাস কি 














“আনন্দময়ীর শুভ আগমনে, বাংলার ঘরে ঘরে বেজে হিতে সা সরা। &ু 
$ 
এম্‌, চন্দ্র এণ্ড কোং ন্‌ 
বাগ্াযন্্র ও সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তকের পরিবেশক | 
| 8, ওয়েলেসলী স্ত্রী, কলিকাতা-১৩ ্ 
ৰ পোষ্ট বক্স ৮৯২৩ ফোন £ ২৪-৬৬২৩ 


Gnartantianiiantiastantiantiannianti. 


তপতীর স্বপ্ন | ৮ 2 | ৃ 








শারদীয়া মহালয়া দিনটিই তপতীর ee EE স্বপ্নের দিন । নানা উপহার ও 
অভিনন্দন লিপিতে প্রতি বছর ওর ছোট্ট ঘরখানি ভরে যাঁয়। এবারেও ভরেছে। 

। _ সুতপা ওর প্রিয় বান্ধবী ; ঝলমল সন্ধ্যায় সেদিন এসেই বললো! “তপতী, তোর মত 

hl খুঁতুঁতে মেয়েরও জন্মদিনের কার্ড খুঁজে পেয়েছি বিখ্যাত এক দোকানে, ওদের নাম__ 
বাধা দিয়ে তপতী বললো “জানিগো| জানি, আর বলতে হবে না; অনেককাল ধরে | 
ওদ্রের চিনি। যে কোনো! উৎসব আনন্দ, অভিনন্দন ও জলসার বর্ণালী ও অভিজাত টি 
কার্ডের জন্য চিরদিনই প্রখ্যাত । | 

শিল্সীল্লোক্ক £৬৬৪, মহাত্ব| গান্ধী রোড, কলিকাতা--৯ 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_আঁশ্বিন, ১৩৭৯, ১৫ 





009 Greetings : 


~~! | With the best C ompliments from : 


Negel Engineering Works 


ENGINEERS, MANUFACTURERS, GOVT. & RAILWAY 
CONTRACTORS & GENERAL ORDER SUPPLIERS 


P. O. SANKRAIL 9 HOWRAH 


রশ 


Our 5. 5.]. No. How/59/350(h)/67 
Our N.S. I. C. No. Cal/GP/W.B. (N-155)/69 
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১৬. প্রবর্তক বিজ্ঞ-পন-- আশ্বিন, ১৩৭৯ 





আগমনীর আগমনের সুর 
ধ্বনিত হচ্ছে দিকে দিকে। 
চারিদিকে সাজ সাজ রব। 
সেই সুরে সুর মিলিয়ে 

আমরাও সাজিয়েছি 
ৰ ॥ দোকানের পসরা। 





- * শাড়ী (তাত, সিল্ক, ছাপা) 

» ছোট ও বড়দের টতয়ারী পোষাক 

'.*% টোরালিন, টোরিকটন, কটন, 
শার্ট ও প্যান্টের কাপড় 


ললি 


ক্র ও-পোষাক্কেত্ অনন্তসাশ্বান্পণ হি্পনি ' 


রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল পঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার )-কলিকাতা-৭ 
ফোন £ ৩৩-২৩০৩ | 








ন ০ 


Le 





- সুস্থতার ধারা অব্যাহত রাখাই 


চিল 


8120০42748৫ 


29 MRED আঙ্গিন, ১৩৭৯ 


. শিরোনাম ' বিষয় লেখক পৃষ্ঠ! 
শির উদ্বোধন ". প্রশজ্তি _ সঙ্বগ্রু শ্রীমতিলাল .. . 7১৮১ 
স্াস্োনর .  শ্রী্ঘরবিন্দ | ‘১৮২ 
শ্রীতীদর্গাপ্রশস্তিঃ স্বামী প্রত্যগাত্বানন্দ সরস্বতী ১৮৩ 
শান্ত সাধক | কবিতা মহৰি প্রেমীনন্দ ১৮৫ 
মাতৃপূজা 1 শীমোহিনীমোহন গাঙ্গ,লী ১৮৫ 
উৎসবাদিতে মঙ্গলঘট প্র তিষ্ঠ। প্রবন্ধ শীপূর্ণেন্দপ্রসাদ ভট্টাচার্য ১৮৬ 
নিবেদন . ৷ কবিতা ্রীসস্বোষকুমার ভট্টাচার্য্য ১৮৭ 
চণ্ডীতত্বের পটভূমি প্রবন্ধ শ্রীমতী টগর দাশ এম. এ. ২৮৮ 
জপ £ মহচৈতন্ত ও শক্তির স্কুরণ ১ কুমারী গ্রীতি চট্টোপাধ্যায় ১৯০ 
চতুরঙ্গ | ৮ শ্ীরণজিৎকুমার সেন ১৯৩ 
তিনি আসেন j নিবন্ধ শ্রীরাধাবল্লভ দে ১৯৬ 
" শ্রীঅরবিন্দ প্রশস্তিঃ প্রশস্তি শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী ১৯৭ 
শ্রীঘরবিন্দ £ যেমনটি দেখিয়াছি জানিয়াছি জীবনী শীস্বকুমার মিত্র ১৯৮, 
প্রীঅরবিন্দ-ভীবনের মূল স্বর ও জাতীয়তা প্রবন্ধ. শ্রীণীন্দ্রনাথ নায়েক ২০৪ 
= 


ওগাভিল্র স্যুল কুশ 


শরীর সুস্থ থাকুক, এটা আমরা সকলেই চাই। কিন্তু শারীরিক সৃস্বতাই 

সব নয়। এগিয়ে যাওয়ার কাজে একই সঙ্গে দরকার মনের সুস্থতা আর 

প্রসার । অসুথ-বিসুখ সারিয়ে নিরোগ জীবন-যাপনের কাজে আমরা যেমন 
এগিয়ে চলেছি, তেমনি মনের প্রসার ঘটিয়ে আমাদের উহ 
সংস্কৃতি, আমাদের সাহিতা, আমাদের শিল্প ও বৈজ্ঞানিক, 
গবেষণার ধারাকে সম্বদ্ধ রাখার কাজেও পিছিয়ে 
নেই । জীবনচর্যার বিভিন্ন পর্বে এই দুই, 











প্রগতির লক্ষণ ॥ 


ইস্ট ইয়া ফা্মীসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড, কলিকাতা-১৩ 





১৮ ঠা প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-__আশশ্বিন, ১৩৭৯ 








Puja Greetings : 3 আক 


| Importers & Stockists of Pipes, Tubes, - ~~ 


Fitting and Valves. 


EE 


16, Raja Woodmunt Street; 


CALCUTTA-1 
i 2 


Gram : 5055081589১ | «Phone : 22-537 1 





সুচীপত্প্রবর্তক- আশ্বিন, ১৩৭৯ 


শিরোনাম বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
আরীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে ' প্রবন্ধ শ্রীবীরেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী ২০৮ 
যোঁগবিজ্ঞান প্রসঙ্গে 3" bi শীস্ুধীর গুপ্ত ২১২ 
মাতা মুণালিনী »  সঙ্ঘগুরু শীমৃতিলাল ২১৪ 
মহাভারতের দীক্ষা | ৮ শ্রীঅরুণচন্্র দত্ত ২১৪ 
স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন | | 5 শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় ২১৮ 
স্বগতোক্তি . কবিতা আীদীপ্তোপল রায় ২২২ 
ভুলে যাই - 5 ভবঘুরে ২২২ 
আকাজ্জ। রঃ . জীঙ্দর্শন চক্রবতী ২২২ 
কঠহার আনা শ্রীবংণী মণ্ডল ২২২ 
তবুও কবিতা | i শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ২২৩ 
শতবর্ষের অরবিন্দে এ প্রণাম. i শ্রীনিবারণ চক্রবর্ত্তী ২২৩ 
শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্যে EE I প্ীরবীন্দ্রনাথ বিগ্যারত্ব ২২৩ 
সম্পাদকীয় - : | ২২৪ 
প্রভুর উদ্দেশ্যে | কবিতা . শ্রীঅভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৬ 
কপাময়ি MEE শ্রীমতী ছায়ারাণী, সেনগুপ্তা ২২৬ 
সাময়িকী .. ০ ২২৭ 


2 Stn 9 ncn চপ চর উপহার চি সি কপ | 89 পয: ও চা চপ উ পা ও চত ০৮, € বা ও চপাম 6 পথ চি $ “১ 9 6 $ পলাই ৪ 9 পরা 5 পরে 6 চপ ও 9 “আজও নক 


“অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার!” 





অরবিন্দ ঘোষ 


অরবিন্দ-প্রসঙ্কে রবীন্দ্রনাথ-রচিত কবিতা ‘নমস্কার’, ‘অরবিন্দ ঘোষ, 
শীর্ষক প্রবন্ধ ও শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত একখানি প্রাসঙ্গিক 
পত্রের সংকলন। “নমস্কার, কবিতার পাগুলিপি-চিত্র সংবলিত ৷ 
শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবর্ষপৃ্তি উপলক্ষে প্রকাশিত । মূল্য ২০০ টাকা 


১০ প্রিটোরিয়া সীট । কলিকাতা-১৬ 


উপ $৪০? চক এ ৬ ই আইল ৯ পীর $ পয $ এ $ এ চপ 5 এ 5 $ ৮৮০6 5 এ 9 এ 9 ৮ $ ও 9 আই $ ও এর উবাচ বহার 9 গা চি আও ০ 


রক টিন) চারার জার 8 Br CUBA রত 0“. CB LSE BS BY BEDS Be» DS ও চা ও $ পরত পা 7 আর 


নাং, ৯০ 1 ই. | রর টান) ডেই স্যোশাল ৫ 3 ৮ ও চপ এ ৪ “থা টি পার 4538৮ ও উ সা 9 পাম টার» 


রি 


ই ২২ . প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_আশ্িন, ১৩৭৯. - 


ORE EY Te 
|. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
!-- সাময়িক পত্রিকা 
পশ্চিমবঙ্গ ° 


_ সচিত্র বাংল। সাপ্তাহিক । এতে সরকারের জন- 
কল্যাণমুলক কার্যকলাপের সংবাদ ছাড়াও নিয়মিত-. 
ভাবে প্রকাশিত হয় নান! তথ্যমংবলিত প্রবন্ধ, খ্যাত- 
নাম! লেখকদের রচনা, সরকারীবিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি । 


প্রতি সংখ্যা--১৫ পয়সা ৬ বাধিক--৭,.৫০ টাকা, 


1 ওয়েষ্ট বেঙ্গল 


সচিত্র ইংরেজী পাক্ষিক । সমসাময়িক ঘটনাবলী 
সম্পর্কিত সংবাদ, তথ্যমূলক প্রবন্ধ, সরকারী বিজ্ঞপ্তি. . 
ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। 


প্রতি সংখ্যা_-২০ পয়সা ৪ বাধিক__€ টাকা 
© 
__ গ্রাহক হবার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য 
_ নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন 
বিজনেস ম্যানেজাল্প . 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ' 
‘ ২৩, আর. এন. মুখাজী রোড, কলিকাতা-১ 


প্র 
নাজাত চর উপ 3 পক $ তত ৮ বর ও টি ০ ৮৫ ঠাই 3 টপ উপ পরা $ এ ৯০০০৫ ও পা হাহা চা চাইত চত উপ শয্যা চিপ ৪০ চা 8 পাই উপ 8০ চা চে বর চি পাচ পি চপ Bn 
NS 
৪ ৪ 
ar £ : 5 টা 


এব 6 চিতাত ও চিত চস ও চট পৰ ও চি না উপ টিপছি ৮ “৮ Fe 8 5 ns চি পবা ৪০০ ও চি পাই 5 চলত সইতে চিপ উহ ০৩ (০৮ $ পি ট এব চাহ 


4 'l 


ভীতি চা চাক পচ পি ব্‌. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ৩২৭৪/৭ Rss 0d b+ Bi Hh TB 0 5 3s 


ষ 


০ 
- } 3 


আপতৎস্থু মগ্রঃ স্মরণং ত্বদীয়ং, 





- শঙ্করাচার্য 


করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি । 


ক্ষুধাতৃষার্তী জননীং স্মরস্তি ॥ 


নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েখাঃ 


“হে দুর্গে, হে কপাপারাবারেশ্বরি! বিপদে মগ্ন হয়েই আমি তোমাকে স্মরণ করছি। বিত্ত 


এটা আমার শঠতা মনে করো না! ক্ষুধা-তৃষ্কায় কাতর সন্তান “‘মা'-কেই তো! স্মরণ করে৷” 





১1 আসল 


আশ্বিন, ১৩৭৯ 





শক্তির উদ্বোধন 
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 


এ ভারতের নিয়ন্তা পুরুষ চাইছেন দিব্য মন আর দেবহিত আয়ুঃ। ঈশ্বরের চাওয়া পূরণ করার শক্তি উদ্ধ,দ্ধ 
: হবেই। পুজার মন্ত্র কে কণ্ে উচ্চারিত হোক! অঞ্জলি অঞ্জলি ফুলদল দেবীর চরণে উৎসর্গ কর। প্রণাম 
কর নতজানু হয়ে। অন্ত কামনা নাই | চাই বিশুদ্ধ চিত, আর চাই দুর্জয় প্রাণ ৷ শ্রী ও স্বাস্থ্য অনুসরণ করবে । 
শক্তির লীলা । ধ্বংসের আর স্বজনের ৷ অন্তর মন চায় সংগ্রাম, তার নিধন অনিবার্ধ্য। দিব্য মন চায় নতি। 
প্রস্থতির মত এই মনকে দেবমাত! অমৃতপানে পুষ্ট করেন! অনুরক্ত হও। অনুগত হও| স্বীকার করে নাও 
প্রতিদিনের সৌভাগ্য ও ছুর্ভাগ্য-_জীবন-প্রবাহের তরঙ্গ । এগিয়ে চল। নির্ঘন্দ ক্ষেত্র, যেখানে সব হবে 
স্থির--বিচার-বৃদ্ধি, অপ্রমন্ত, অপ্রমাদি ধারণ করে নেবে পরম যুক্তি। যে যুগ-পর্ব আগত, তারে ব্যর্থ হতে 
দিও ন৷ ৷ বিজয়ার বিজয় অভিযান স্বরু হোক। চেতনার নব জাগরণ । শিরায় শিরায় রক্তের বিদ্যুৎ 
উত্তাপ । জীর্ণ করে বিষাক্ত ব্যাধির বীজানু ! পরিপাক যন্ত্রে জঠরানল জলে-_দেবীর ইন্ধন। ভুক্ত অন্ন, অমল 
বিশুদ্ধ রস, নববীর্ধ্য স্থষ্টি করে মজ্জায় মজ্জায়। শক্তির ব্যুহ রচনা, মাংসপেশী স্ফুর্ভ, সতেজ মস্তি, নব প্রাণ, 
অপাধিব মেধা, অন্তরে সকল ক্লীবত্বের অবসান। দিগ্থিজয়ী বীর জয়ের নিশান উড়িয়ে চল সর্বক্ষেত্রে, রূপের 
হিল্লোল বিশ্বময় । মাতৃ-মুপ্তির দিব্য বিভাঁ। স্বপ্রভাত। বিজয়ার পরম আশীর্বাদ মাথা পেতে গ্রহণ কর । 
২. প্রশস্ত বক্ষে দাড়াও | মনে বিশ্বাস জাগাও। দগ্ধ কর, হত্যা কর দৌর্শন্য। মুক্ত তুমি। মাতৃ-মূ্তি সন্মুখে 
"৷. নৃতশিরে হে সন্তান, অভয়াঁর অভয় আশীষে অভিষিক্ত তুমি। নির্ভয়ে অগ্রসর হও। বিজয়-বৈজয়ন্তী আকাশে 
উড়াও। অকম্পিত কে উচ্চারণ কর-_জ্য়দে প্রসীদে ! 
প্রসীদ ভবাবত্যথ্ধে প্রসীদ ভক্তবৎসলে | 


প্রসাদং কুরু মে দেবীঃ দুর্গে দেবী নমোহস্ততে ॥ 
(১০১৭ দিনলিপি হইতে ) 
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টুর্ণাস্তো্রি 
শ্রীঅরবিন্ 


মাঁতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনী সর্বশক্তিদায়িনী মাতঃ 
শিবশ্রিয়ে! তোমার শক্কযংশভাত আমরা বঙ্গদেশের 
যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থনা করিতেছি, 
শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও | 
" মাত: দৃৰ্গে। যুগে যুগে মানবশরীরে অবতীর্ণ হইয়া 
জন্মে জন্মে তোমারই কাধ্য করিয়া তোমার আনন্দধামে 
ফিরিয়া যাই! «ইবারও জন্মিয়া তোমারই কার্ষে ব্রতী 
আমরা, শুন, মাতঃ, উর বঙ্দেশে, প্রকাশ হও |... 
মাতঃ দুর্গে! লিংহবাহিলী, ত্রিশূলধারিশি, বর্ম-আবুত- 
স্বন্দর-শরীরে মাতঃ জয়দায়িনি' তোমার প্রতীক্ষায় 
ভারত রহিয়াছে, তোমার সেই মঙ্গলমযী মূর্তি দেখিতে 
উত্হৃক। শুন, মাঁতঃ, উর ব্দেশে প্রকাশ হও । 


মাতঃ দুর্গে! বলদায়িনি, প্রেমদায়িণি, জ্ঞনি-দায়িনি 
শকিস্ববূপিণি ভীমে, সৌম্য-বৌদ্র-রূপিণি ! জীবন- 
সংগ্রামে ভারত-সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, 
দাও, মাতঃ, প্রাণে যনে অসুরের শক্তি, অসুরের 
উদ্যম, দাও মাতঃ, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের 
জ্ঞান। 

মাতঃ ছুর্গে! জগত্ত্রেষ্ঠ ভারতজাতি নিবিড় তিমিরে 
আচ্ছন্ন ছিল। 'ছুমি, মা'তঃ, গগনপ্রান্তে অল্পে খল্পে 
উদয় হইতেছ, তোমার স্বর্গীয় শরীরের তিমিরবিনাশী 
আ'ভায় উষার প্রকাশ হইল । আলোক বিস্তার কর, 
মাতঃ, তিমির বিনাশ করা | 

মাতঃ দুর্গে! শ্যামলা. সর্বসৌন্দরধ্য-অলঙ্কতা, জ্ঞান 
প্রেম শক্তির আধার বঙ্গত্ুমি তোমার বিভূতি, এতদিন 
শক্তিসংহরণে আত্মগোপন করিতেছিল। আগত যুগ, 
আগত. দিন, ভারতের ভার স্বদ্ধে' লইয়া বঙ্গজনমী 
উঠিতেছে, এস, মাতঃ, প্রকাশ হও । 

মাতঃ দুর্গে! তোমার সন্তান আমর!, তোমার 
প্রসাদে মহৎ কার্য্যের, মহৎ ভাবের উপযুক্ত হই । বিনাশ 
কর ক্ষুদ্রত|; বিনাশ কর স্বার্থ, বিনাশ কর ভয় ॥ 


কৃপাণপাণি দেবি অস্তুরবিনাশিনি। জ্ুরনিনাদে অন্তঃস্থ 
রিপুবিনাশ কর। একটিও যেন আমাদের ভিতর 
জীবিত না থাকে, বিমল নির্শল যেন হই, এই প্রার্থনা 
মাতঃ, প্রকাশ হও । 

মাতঃ ছুর্গে! স্বার্থে ভয়ে ক্ুদ্রাশয়তায় অিয়মান 
ভারত ! আমাদের মহৎ কর, মহৎ প্রায়াসী কর, উদার- 
চেত1 কর, সত্যসংকল্প কর। . আর অল্লাশী, নিশ্চেষ্ট, 
অলস, ভয়ভীত যেন না হই। 

মাতঃ দুর্গে! যোগশক্কি বিস্তার কর। তোমার 
প্রিয় আৰ্য্যসন্তান, লুপ্ত শিক্ষা, চরিত্র, মেধাশক্তি, ভক্তি- 
শ্রদ্ধা, তপস্ত|, ব্ৰহ্মচৰ্য্য, সত্যজ্ঞান আমাদের মধ্যে বিকশ 


. করিয়া জগৎকে বিতরণ কর। মানব সহায়ে দুর্গত্তি- 


নাশিনী জগদঘে, প্রকাশ হও । 
মাভঃ দুর্গে! অন্তঃস্থ রিপু সংহার করিয়া বাহিরের 


বাধা-বিদ্ব নিৰ্ম্মল কর। বলশালী পরাক্রমী উন্নতচেতা 


জাতি ভারতের পবিত্র কাননে, উর্বর ক্ষেত্রে, গগনসহ5র 
পৰ্ব্ততলে, পূতসলিলা নদীতীরে, একতায় প্রেমে, সত্যে 
শক্তিতে, শিল্পে সাহিত্যে, বিক্রমে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়া 
নিবাস করুক, মাতৃচরণে এই প্রার্থনা প্রকাশ হও । 

মাতঃ ছুর্গে! আমাদের শরীরে যোগবলে প্রবেশ 
কর। যন্ত্র তব, অশুভ-বিনাশী তরবারি তব, অজ্ঞান- 
বিনাশী প্রদীপ তব আমরা হইব, বঙ্গীয় যুবকগণের এই 
বাসনা পূর্ণ কর। যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও, অশুভ-হস্তরী 
হইয়া তরবারি ঘুরাঁও, জ্ঞানদীপ্তি-প্রকাশিনী হইয়া প্রদীপ 
ধর, প্রকাশ হও | 

মাতঃ দুর্গে! তোমাকে পাইলে আর বিসঙ্জন 
করিব না, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের ভোরে বাধিয়া রাখিব | 
এস মাতঃ, আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও | 

বীরমার্গপ্রদণিনী, এস | আর বিসর্জন করিব না। : 
আমাদের অহ্লি জীবন অনবচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের 
সর্ধকাধ্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবারত 


মাতঃ দুর্গে! কালীরূপিণি, বৃমুণ্ডামালিনি দিগন্বরি, হউক, এই প্রার্থনা, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও 
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রি এ ) 
শ্ৰীশ্রীদু্ণ। প্রশস্তিঃ 


স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী 


জিঘাংসায়! নগ্নোৎকট-রুধির-নৃত্যোৎসবরতোহ 
সুরো হিত্বা মাতুঃ কনকশশিকাস্তাননসুধাম্‌ ৷ 
(গঁলিতকরুণাদ্র স্তনযুধাম্‌ ) 
(ক্ষরিত করুণার শুনস্ুধাম ) 
বিমুক্ত্যৈ লোকাংশ্চেদুরুন্বরমদাং শৃঙ্গযুগলং 
তথাপ্যান্তে দেব্যাঃ স্বপদতল সিংহোগ্রদশনম্‌ ( সিংহাশনি নখঃ ) ॥ 
' ত্রিশূলং মাতুশ্চাপি দশবিধ-ঘোরায়ুধধৃতিঃ 
কিং শোভায়ৈ, জানীহি গুরুকৃপয়া মর্মকুশলম্‌ । ( গুরুকৃপয়োন্মেষিত 
দৃশা ) 
শ্বাশানে নৃত্যন্তীং ন শিব হৃদয়ে (যদ্‌ পিহিতং মর্মগহনম্‌ ) 
শ্শানোন্ন্তাং ত্যক্তশিবহৃদয়ামন্ট্রহসিতাং (হসনাং ) 
কুতঃ প্রচণ্ডা যা ভুবনভয়দা তং বিবরিষুঃ ॥২ 


১৮৪ প্রবর্তক [ আশ্বিন, ১৩৭৯ 








জিধাংসায় উন্মত্ত, রক্ত-প্লাবি নগ্নোৎকট নটন উৎসবে তুমি রত, 
হে মহিষ অসুর ! শুধু সেই একবার, পুরাঁণেতে যাঁর চণ্ডকথা হয়েছে 
| কীন্ভিত? 
বিশ্বমায়ের আমার, অকলঙ্ক কনকশশি জিনি আননের হাঁসি সুধা ভুলে, 
ক্ষরিত করুণাদ্রব স্তনস্ধা পরিহরি, উষ্ণ শোণিত তৃষায় ধাবিত ! 
ভুবনের ইতিহাসে, বারংবার এই চণ্ড ভূমিকায়, তুমি এলে আর গেলে, 
আসো যাও, ঠিক পালামতো ! 
স্বর নর যবে মদমত্ত, তখনি যে ডাক পড়ে মোৰ, সেই মদগর্বে করিবারে 
এই শৃঙ্গাঘাত ! 
সত্যি বটে, দেবতারা হ'লে মদোদ্ধত, উমা হৈষবতীরূপে মা আমার হন 
ৃ আবিভূ্তি! 
তবু কি রূপেতে বলো দেখি {বহু শোভমানা ছ্যুতিমতীরূপে_ 
এ কথাটি নয় কি বিশ্রুত ? 
এও কি ভুলিবে অস্বর ! মার পদতলে সত্য ক্ষাব্রবীর্ধ্য সিংহ, এ যে তাহার 
বজাধিক নখদংষ্রাম্পর্শ লঃয়ে স্বসজ্জিত ! 


lL ২ ॥ 


আর, শুধুই কি একা সিংহবাধ্য ! দশভুজা মা যে আমার, 
তার দশ করে ত্রিশূল কপাণ--ঘোর দশায়ুধ করিল! ধারণ! 
অন্তধ্যামী নিত্য গুরুমুখে, আগে জেনে নাও এদের মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্রের কৌশল 
রহস্যখ্যাপন। 
লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশকুমার ত্যদের বাহন প্রসাধন..সবি হোক্‌ তব নেত্রে 
নর্ম শর্ম সমুজ্জ্বল দিব্য জ্ঞানাগ্তন। 
এই ভাবদীক্ষা দৃষ্টিদীপ বিনে, শুধুই কি উন্মাদের মতো বরিবে, তাহারে_- 
শিব সত্য বন্দরের, বক্ষ পীঠ ছাড়া, শুধু নৃমুগ্ডাস্থিবলয়া, শ্মশানে তাগুবরতা, 
তট্ট অর হাসা ভীম ভয়দা, জীবনে মরশে ? 8 
মা দুর্গা যে এলেন আবার, কিন্ত কৈ তার মঙ্গলঘট, কোথা শঙ্খ উলুধবনি, 
কোথা আগমনী গীত, কোথা সেই শ্রীরাগ আলাপন ? 
ঠিক যদি পারো বরিবারে, লক্ষ্মী, বাণী, হ্রেম্বকুমারে, বাহন মুষিক ময়ূর, 
করে সর্প, উদ্যত ত্রিশূল __এই সবে, তবে ঠিক জেনো যে মহিষ, 
ও আর রবে না মহিষ অন্র। ওর-ও হবে স্বরনরবন্দিত শ্রেষ্-প্রাণরূপায়ণ! 


শান্ত সাধক 


( অপ্রকাশিত) 
মহষি প্রেমানন্দ 


সন্ধ্যা ঘনায় গোধূলির শেষে কালো অঞ্চল টানি’ । 
গভীর ম্শীথে ধরণীর সাথে শেষ হয় জানাজানি । 
কালো ভ্রিযামার ত্রিনয়ন জলে কোটি তারকার আলো, 
বসি’ শবাসনে শান্ত সাধক বাসে তারে কত ভালো । 
অরূপের হাসি ধর! দেয় আসি’ সব কোলাহল নাশে। 
নিরজনে জাগে মধুর ছন্দ ফুল চন্দনবাসে। 

নীরবে ঘুমায় দেহ মন্থর জাগে অস্তরখানি। 

কত জনমের স্মৃতি মরমের এসে করে কানাকানি । 


শত তপনের তপ্ত বিতায় দহি বাসনার গেহ, 

মদন ভস্মে জেগে ওটে শেষে তীত্র তাপস দেহ | 

তারি পরে চলে সেই হিমাচলে তুমি ও আমির থেলা। 
সেখা নিতি জাগে মধু কৈটভে আর সবি পায় হেলা ॥ 
“নিশভ,” যেথা লয় পেয়ে যায় শুভর” সেথা প্রাণ, 
আনন্দ তার মধুর মিলনে তরে দেয় কত গান । 


সদা ব্যোমে উঠে গভীর নাদ কেবা খোঁজে কোথ! ঠাই, 
মহা প্রণবের বিশাল ধ্বনিতে সব আছে কিছু নাই । 


মাতৃপুজা 


শ্রীমোহিনীমোহন গান্ধুলী 


শেফালির দল স্ববাস ছড়ায়ে আলো-ঝলমল প্রাতে, 
সবুজ 'ঘাসেতে আল্পনা আকে শিশির ধৌত হাতে । 
নদী ফলতানে, অলি গুঞ্জনে বিহগের গানে গানে 
মার আগমনী শুনিতে যে পাই অযুত ভক্ত প্রাণে । 
জননী আসিছে বিশ্বগ্রকৃতি হরষে হাসিছে তাই-_ 
মায়ের চরণে নিখিল স্থপ্টি চাহিছে একটু ঠাই । 


এসো ম! জননী বিশ্বপালিনী পরম ব্রহ্গময়ী 

এসো সনাতনী সত্যস্বরূপা_আলোকে জ্যোতির্শয়ী ! 
এসো তেজোবপা ব্রন্মোডূত| জাগো চিন্ময়ীরূপে 
মায়ার মাঝারে তুমি মহামায়া জাগো এ ধরণী বৃকে। 
রূপে রূপে তোর পরম প্রকাশ--তুমি মা সর্বঘটে 

তুমি চেতনার দিব্য ছ্যতিতে-_তুমি মা মানসপটে । 


তুমি মুলাধারে আড়াই পাঁকেতে সে কুলকৃণ্ডলিনী-_ 
 সহত্রারেতে সহঅ্রদলে তোরই গুঞ্জন শুনি । 


অনাহতে বাজে তোরই অনন্ত স্বরে কোন্‌ মহাঁতান? 
তোর জ্যোতি মাঝে মহা সাধকের সমাধি ও নিৰ্ব্বাণ! 
মহাস্থষ্টির মূলাধার তুমি_প্রজ্ঞার পারাবার-- 

গুণাতীতা তুমি, সর্বগুণেতে তোমারই তো অভিসার ! . 


অসুর শক্তি নাশ করো তৃমি-__অস্রনাশিনী তাই 
সুষ্টি পালিনী, স্ষ্টিরে তুমি ও চরণে দাও ঠাই! 


রিক্ত বাহুতে শক্তি জাগাঁও শক্তিরপিণী সাজে 


কালাতীতা তুমি মহাকাল বুকে তোমারই শঙ্খ বাজে ! 
কাল গ্রাস করো তাইত তোমার নাম হলো মাগো কালী, 
মা তোর পূজায় দীন সন্তান সাজায় অর্ধ্য ডালি! 


ও 


উৎমবাদিতে মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠ। 
শরীপূরণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 


লক্ষ্মী, ছূর্গা, সরস্বতী এইসব নীনান্‌ পূজো উপলক্ষে 
বহু.ব্যয়ে মৃত্তি কর! হয়ে থাকে। অথচ পূজোর রীতি- 
নীতির সঙ্গে যাঁদ্রে বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে তাবাই 
জানেন, কোন প্রতিমীতেই পূজো চলে না, পুজোর জন্য 
প্রতিমার সম্মুখে একটি ঘট স্থাপন করে নিতে হয়। 
এই ঘট ছাড়া কোনে! দেবদেবীর পুজোই হবে না; 
কিন্ত প্রতিম। তেমন অপরিহার্য নয় | এইজন্তই ঘরোয়! 
পূজোয় সাধারণতঃ কেউ প্রতিমা আনেন না। 

প্রাচীনকালে একমাত্র ফজ্ঞাগ্রিতেই সকল দেবদেবীর 
নামে আহ্ুতি দেওয়া হত। যজ্ঞের বেদীই উত্বরকালে 
ঘট এবং যজ্ঞশিখাই পঞ্চপল্লবের প্রতীকে পরিণত 
হয়েছে! শিবশিলায় তাঁর সর্বশেষ পরিণতি । আর্য- 
সমাজীরা এখনও জ্ঞাগ্নিভেই সকল দেব-দেবীর নাম 
উচ্চারণ করে আহুতি দেন, কিন্তু এসব নামকে একই 
ব্রহ্মের অগণিত নাম রূপে গ্রহণ করেন। ত্রাঙ্গগমাজ 
মঙ্গলঘটের ব্যবহার করেন সত্য ; কিন্তু তাতে বিভিন্ন 
দেবদেখার নামে একই হঙ্গের অঞ্জলি তারা অঙ্মোদন 
করেন না, এমন কি পৃজ্যপাত্ররূপেও ' তাকে স্বীকার 
করেন না। 

এবার ঘট স্থাপনের রীতিনীতি অনুসন্ধান কর! ষাক। 
ৰেলপাতা ও আলোচাল বেঁটে শুকিয়ে সবুজ গুড়ে। হলুদ 
ও আলোচাল বেঁটে হলুদ গুড়ো ; সির ও আলোচাল 
বেঁটে লালগুড়ো ১ কাঠকয়লা ও আলোচাল বেঁটে কালো 
গুড়ো; শুধু আলোচাল বেঁটে সাদ! গুড়ো__এই পঞ্চগুড়ি 
দিয়ে অষ্টদল পদ্মমণ্ডল আভতে হয়। 

এই মণ্ডলের কেন্দ্রে মাটির একটি বেদী ক'রে তাছে 
ধান, মাসকলাই, তিল, যুগকলাই, যব-_এই পঞ্চশস্ত 
স্থাপন করতে হ্য়। 

মাটির বেদী স্পর্শ করে নিয়োক্ত মন্ত্রপাঠ করতে হয় ঃ 
ওঁ মহিত্রীণামবরপ্থ্যুক্ষং মিত্রস্তর্যম্ণঃ, ছুরাধর্যং বরুণন্ত ৷ 
(সাম) ও ভূরসি ভূমিরস্তদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্ত 


ভুবনস্ত ধত্্রী। পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃণুংস্, পৃথিবীং মা 
হিগুংসীঃ | 
হুবে দেবানামবস! জনিত্রী। দধাঁতে যে অমৃতং সপ্রতীকে, 
ছা।বা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যাৎ। (খক)। 

পঞ্চশস্তের মধ্যে ধান স্পর্শ ক'রে নিয়োক্ত মন্ত্রপাঠ 
করতে হয়। ও বানাবস্তং করজ্তিনমপূপবস্তমুক্খিনম্‌। 
ইন্্র প্রাততযষন্য নঃ। (সাম)। ওঁ ধান্তমসি ধিহুহি- 
দেবান্‌ ধিন্ুহি যজ্বং। ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিন্ুহি মাং 
যজ্ঞণাম। (যজু)। 

এবার 'রীং মন্ত্রে ঘট ধুয়ে 'ওং’ মন্ত্রে শোধন কনে, 
ভীং' মন্বে ঘটে জল ঢেলে পঞ্চশস্তের ওপর নিয়োক্ত মন্ত্রে 
ঘট স্থাপন করতে হয়? ওঁ আ ৰিশন্‌ কলসং স্বৃতো বিশ্ব 
অর্যন্নভিশ্রিয়। ইন্ুরিন্্রায় ঘীয়তে | (সাম) । ও 
আ ভিদ্র কলসং মহা ত্বা বিশস্বিন্দবঃ। পুনরর্জ। নিবর্তন্ন, 
সা নঃ সহত্রং ধুক্ষোরুধারা পয়স্বতী পুনর্মা বিশতান্রয়িঃ ॥ 
(যজু)। ও এতানি ছদ্রা কলস ক্রিয়াম, কুরুশ্রব্ণ 
দদতো অথানি দান ইদ বো মঘবানঃ সো অসত্বয়ঞ্চ সোমো 
হৃদি ষংবিভগ্বি। (খক)। 

ঘটের জল স্পর্শ ক'রে নিক্বোক্ত মন্ত্রপাঠ করতে হয় $ 
ওঁ আ নে| মিত্রাবরুণ| দ্ৃতৈর্গবাতিযুক্ষতং মধ্বা রজাঁংস 
সবক্রতু। (সাম)। ও বরুণন্তোত্তভনমসি। বরুণস্ত 
স্বম্তসর্জ নীন্থঃ। 
বরুণস্ত খতসদনমাসীদ। (ঝক)। ও গঙ্গাদ্যাঃ 
সরিতঃ সর্বাঃ সরাংসি জলদ! নদাঃ। হ্দাঃ প্রঅবণাঃ 
পুণ্যাঃ ্বর্পাঁতালভূগতাঃ। সর্ব তীর্থানি পুণ্যানি ঘটে 
কুবন্ত সৃন্নিধিম্‌ ৷ 

ঘটের মুখে আত্ম, অশ্বথ, বট, পাকুড় ও যজ্ঞডুমুর -- 
এই পঞ্চপল্পব, অভাবে কেবল আত্রশাখা “শ্রীং' মন্ত্রে 
স্থাপন ক'রে নিয়োজ মন্ত্রপাঠ করতে হয়; ও অয়মুর- 
বতো বৃক্ষ, জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনম্পতেনু্থা, 


নন 


নৃত্বাচ হুয়তাং রয়িঃ। (সাম)! ও ধন! গা হন্বন! 


(যন্ধু)। ও উবী সন্মনী বৃহতী ঝতেন, 


বরুণস্ত খতদসন্চসি, বরুণস্ত খতসদনমসিঃ ' 


গা 
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_ জিংজয়েম, ধন্বনা ভীব্রাঃ সমদো জয়েম | ধনুঃ শত্রোরব- 
কামং কণোতু, ধন্বন! সর্বাঃ প্রদিশে| জয়েম (ষঙ্গু)। . 

পল্পবের ওপর এক সর! আতপ চাল দিয়ে তার ওপর 

সশীষ ডাব কিম্বা কদলী “হুং মন্ত্রে স্বাপন ক'রে নিয়োক্ত 


7. অন্ত্রপাঠ করতে হয়) ওঁ ইন্দ্রং নরে। নেমধিতা হ্বন্তে 


যৎপার্যাযুন্জতে ধিয়ন্তাঃ| শুরে। নৃষাতা শ্রবসশ্চকান 


আগো মতী ব্ৰজে ভজত্বন্নঃ। (সাম )। ও যাঃ ফলিনীর্যা 
অফলা,, হপুষ্প] যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি-প্রস্থতাত্ত। নো 
মুক্চভংহসঃ| (খক)। 

‘রং’ মন্ত্রে পির দিয়ে ঘটের গায়ে স্বস্তিকা এ'কে, 
তাঁতে দধি ও আলোচাল দিয়ে, ঘের গলায় আল্তা- 
রাঙা স্বৃতো বেঁধে নিম্নোক্ত মন্ত্রে সিছুর দান করতে হয় ঃ 
ও সিন্ধোরুচ্ছণসেপ তয়স্তমুক্ষণম্‌ । হিরণ্যপাবাঃ পশুমগ্গ, 
গৃভ্‌নতে' (সাম)। গু সিন্ধোরিব প্রাধবনে শৃঘনাসো! 
বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তিয়হ্বাঃ। ঘৃতস্ত ধারা অরুষে। ন বাজী 


_ কাষ্ঠাভিন্দন্ননমিভিঃ পিশ্বমানং| ( যজু )। 


‘যং’ মন্ত্রে ফুল দিয়ে নিয়োঁক্ত মন্ত্রপাঠ করতে হয় ঃ 
-, ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষমীশ্চ পত্য। অহোরাত্রে পার্থ নক্ষত্রাণি রূপ- 


Bs নে ব্যাত্তমূ। ইঞ্চন্লিষান্ম ইষাণ, পর্বলোকন্ম ইষাণ। 


(যজু)। 
নিয়োক্ত মন্ত্রে বস্ত্রাচ্ছাদন করতে হয়ঃ ওঁ যুবা স্ববাসাঃ 
পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান ভবতি জায়মানঃ। তং 
ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যে। মনসা দেবয়ন্তঃ। (যু )। 
'্ত্রীং' মন্ত্রে ঘট স্থির ক'রে নিয়োক্ত মন্ত্রপাঠি করতে 
হয়ঃ ওঁ ত্বাবতঃ পুরূবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ স্মসিস্থাত হ- 
রীণাম্‌। ও স্থাং স্বীং স্থিরোভব। (সাম)। ওঁ 


নিবেদন 


১৮৭ 





স্থিরোভব বিভঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বন্‌। পৃরথুর্ভব স্ববদমগ্রে 
পুরীষবাহনঃ। (যজু)। 

এবার নিয়োক্ত মন্ত্রে কৃতাঞ্জলি পাঠঃ ওঁ সর্বতীর্থোস্তবং 
বারি সর্বদেব সমন্বিতম্‌ । ইমং ঘটং সমারুহ তিষ্ঠ দেব- 
গণৈঃ সহ । 

অবশেষে ‘ওঁ’ মন্ত্রে জলের ছিটে দিয়ে হুংফট স্বাহী? 
মন্ত্রে কুশ দ্বারা ঘট স্পর্শ ক'রে নিয়োক্ত মন্ত্রে আবাহন 
করতে হয়ঃ ওঁ ভুভু'বঃ স্বঃ দেব! ইহাগচ্ছ, ইহা- 
গচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্গিধেহি, ইহ 
সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরদ্ধস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পৃাং 
গৃহান। 

এমনিভাবে ঘট প্রতিষ্ঠিত করবার পর ঘটে ছুর্বাদান 
করতে হয়। 

এই বহিরঞ্গ প্রতিষ্ঠার পর শুরু হয় অন্তরঙ্গ প্রতিষ্ঠ। 
বা মানস পৃজো। | 

কুর্স মৃদ্রায় ফুল নিয়ে নিজ মস্তকে রেখে বক্ষে বাম 
হাতের ওপর ভান হাত রেথে ধ্যান করতে হয়ঃ আমার 
বাপৈদ্ধই ইষ্টের আসন; মন তার অর্থ্য; প্রাণই ধূপ ; 
ইন্দিয়কর্মই নৃত্য ; শিরস্থ সহজ্দদল পদ্ম তার ছত্র; 
সেই সহশদলগলিত অযুতই তার পাদ্য, স্থানীয় ও 
আচমনীয় জল ; হৃৎম্পনীনের অনাহত ধ্বনিতে ইষ্টের 
উদ্দেশ্যে গীত-বাদ্য ; দেহের ক্ষিতিতত্তে গন্ধ, অপতত্তে 
স্ধ। নৈবেদ্য, তেজতত্বে দীপ, মরুৎ তত্ত্বে চামর এবং 
দেহের ব্যোম তত্বে বস্তর । সোজা কথায়, চিন্তা করতে 
হয়, দেহের মধোই পুজোর সব উপকরণ রয়েছে। যৌগিক 
সাধনার উপযোগী এই মানস পৃজো। 





নিবেদন 
শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য 


খাও মা খাও আমার হাতের খাবার তুমি খাও, 
ছোট্ট দুষ্টু মেয়ের মতন দু'হাত পেতে নাও । 

ভোগ নিবেদন জানি না মা মন্ত্র-উচ্চারণে, 

যেমন খাবার তেমনি রয়গো তাই তো ভাবি মনে, 
মা বুঝি মোর খায় না কিছু সবই চোখে দেখে, 
মায়ের নামে আমর]! যে খাই মায়ের কাছে রেখে । 


পুতুল মাকে চাই না আমি সাজসজ্জা করা, 
বল্বে কথা থাকবে কাছে অভয়-আশীষ ভরা! 
যেদিন আমার জন্ম হল এই পৃথিবীর বুকে, 
বুকের সুধা, যত্ন দিয়ে করলে মানুষ সবে । 
মাটির মৃত্তি ধরলে কখন আমায় বলে দাও, 

ম| মাটিতে এক হয়ে মোর হাতের খাবার খাও ' 


চণ্ডীতত্বের পটভূমি 
শ্রীমতী টগর দাশ এম, এ 


[ মদীয় গুরুদেব মহষি প্রেমানন্দজীর ভাবালম্বনে এবং 
যথাসম্ভব তারই ভাহায় লিখিত-_লেখিকা ] 
শাস্ত্র বলেন, “চৈতন্যং সর্বভূতাঁনাং শব্দ ব্রক্মেতি মে 
মতি, (সর্ধভূতের চৈতগ্তই শব্দ-ব্ন্ধ )। 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিশ্ব, তর মুল উপাদান চেতনা। 
চেতনার প্রথম প্রকাশ শব্দে। সেটি বর্ণাত্মক নয়ঃ 
₹ ব্বন্তাত্মুক, শ্বর্ূপতঃ ওম্কার : নাদত্রদ্গও বলে তাকে । 
বেদজ্ঞ পুরুষেরা বিশ্বত্গৎকে এই শব্দেরই পরিণাম 
বলে থাকেন। বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর মাঝে চেতনারূপে 
যে আলো বা তেঞ্জের স্থিতি, তা এই ধ্বনিরই পরিণাম! 
উপনিষদ তারই কং! বলেছেন, “বলং ইতি বিছ্যুতি ৷” 
'এই চেতনাই মহামায়া বা যোগমায়া ; পরা প্রকৃতি। 
জননীরূপে আরাধা ভগবতী। তাই ত চণ্ডীতে তাকে 
প্রণাম জানান হয়েছে এই বলে- 
যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে 
নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তল্যৈঃ নমো নমঃ ॥ 


অদ্ৃষ্য চেতনা দৃশ্যমান হযেছে বিশ্বরূপে, জাগন্ম,তিতে 
রপায়ণ হয়েছে তার । তাই ত প্রতিটি তনুই ভাগবতী 
তন । জগতই জগদ্ধাত্ৰী মুত্তি। জীব ও জীবন একেরই 
প্রকাশ। চণ্ডীতে সে-কারণেই উক্ত হয়েছে-“নিত্যবৈ 
সা জগন্ম,ত্তিস্তয়া সর্কামিদং ততম্।” সেই জগন্ম,ত্তি 
মহামায়া নিত্যা, তাহ'র দ্বারাই এ সমস্ত জগৎ বিধৃত | 

মহামায়া চেতনার আরাধনায় শব্দই বন্দিতা, অগণাঁদি 
অপৌরুষেয় নাদই. নন্দিত । ভগবতী চণ্ডী ইত্যাদি এই 
অনাদি নাদেরই নামান্তর । চণ্ডীতে এই বিশ্বাহ্থগ ও 
বিশ্বাতীত চেতন৷ শব্দরূপেই ব্যাখ্যাত! সে শব্দ বর্ণাত্মক 
ও ধবন্ত। ত্বক ছুই-ই। 

ত্বং স্বাহ। ত্বং ধা ত্বং হি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা। 

সুধ! ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥ 

অর্দ্ধমাত্রা স্থিত! নিত্যা যাহচ্চার্ধ্যা বিশেষতঃ । 

ত্বমেব সাং ত্বং সাবিত্রী স্বং দেবি জননী পরা ॥ 

_-প্রীজ্রীচণ্তী ১1৬৬-৬৭ 


তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা» তুমি হজ্ঞন্বরূপ ও উদাভাদ্দি- 
স্বরূপিণী। হে নিত্যে! তুমি সুধা (বিদ্যুৎ), ত্রিমান্রা 
(হ্ৰস্ব, দর্ঘ, প্রত) ও  বর্ণাত্বিকা। যা বিশেষরূশে 
উচ্চারিত হয় ভা তুমিই সেই অর্দমাত্রাস্বরূপা ওম্কাঁর।' 
তুমিই সেই গায়ত্রী। হে দেবী! তুমিই শ্ৰেষ্ঠা এবং 
সকলের জ্রননী | 

চণ্ডীব্ব শক্রাদি স্ততিতে রয়েছে 

ধর্ম্যাণি দেবী সকলানি সদৈব কৰ্্মান্য 
ত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং স্বৃতি করোতি। 
্বর্গং প্রপ্বাতি চ ততো ভবতী প্রসাদ 
লোকত্রয়েপি ফলরা ননু দেবিতেন ॥ ৪1১৬ . 

হে দেবী, পৃণ্যবান ব্যক্তি প্রতিদিন আদরের সহিত 
ধর্মীজনক কাৰ্য্য সফল করে, আপনার প্রসাদে পরে স্বর্গে : 
গমন করে| হে দেবী! সেহেতু আপনিই ত্রিলোকের 
কলদাত্রী। ৰ 

মহা জাগতিক নাদ ওম্কারই একমাত্র ভুক্তি 
মুক্তিদাত্রী শক্তি । এটি সর্বধর্মমতবাদের অর্কশাস্্সন্মত (. 
সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমানও কোন্‌, হু", ওম্‌কে 
ধরে সেই মহাজাগতিক ধ্বনির সাধনায়ই নিয়োজিত | 
তাই গীতা ও চণ্ডীতে মুক্তিপথের ধার! একই । 
বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থও সেই মহাজাগতিক 
নাঁদব্ৰহ্মের শরণাগতির কথাই বলেছে । 

একান্ত ক্ষর স্বভাব অপর! প্রকৃতির বিচার ও গুপ- 
প্রভাবেই মানব মনের দৈবী : চেতনা থাকে সন্ত । 
জৈবী বৃদ্ধির অভিমানে বোধি থাকে আচ্ছাদিত ' কৃতি 
অহংকারে ভর! থাকে মন। ভূতধর্শ্মে হয় জীবনের 
পরিচলন | আত্মিক চেতনার দ্বার থাকে বিস্মৃতির 


' অর্গল-রুদ্ধ | দেহ সর্বহ্বজ্ঞানময় মানবমনের অন্তরলোঁকে | 


নীরবে কেঁদে মরে আলোর মানুষটি । চির ক্রিয়মানা 
অন্তর বিশারী শক্তি চায় বিচ্ছুরণ | চায় জীবকে শিব 
করে নিতে | ভূতধর্মী জৈবী মন মোহ আর আসভির 
নেশায় বিস্বৃতির অর্গল ভেঙ্গে পাগল হতে চায় না। 


Eh 


 )ইক্ষেকে ছিন্ন স্ষ্টি করেছে ভেদবুদ্ধি, আত্মায় 


টি 


॥ গুঞজরণ শুনতে পেলেই আবেশ লাগে মর্মে । 


আশ্বিন, ১৩৭৯] 
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চণ্ডীতত্তের পটভূমি 
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চায় না আত্মম্বরূপ বা! শক্তিত্বরূপকে জানতে | এইটিই 
জীবের মালোর মানুষ । শক্তিরূপ! বলেই নারীরূপেতে 
কল্সিতা, মাতৃনামে আরাধিতা ৷ তিনি খেলছেন ভূতা রয়ে 
কিন্তু সবিশেষ ভূতজ্ঞান নিয়ে তাঁকে অঙ্থভব কর! যায় 


'না। ভূতজ্ঞানের গভীর আস্তরণ ভেদ করে খাদের 


অন্তর শ্রতিতে এসে পৌঁছায় শক্তির অস্ফুট কলতান, 
তাঁদের মধ্যেই জেগে ওঠে আত্মবিস্বতির আগল 
ভাঙ্গার প্রবৃত্তি। সেখানে সাধকের প্রথম বাসনাই হচ্ছে 
ভূতজ্ঞান অপসারণের । 

“ও জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণী” 

স্বতির পরশে জাগে প্রাণের আকুতি, তিতীয়ুর 
তৃষ্ণা তেজোগর্ভ হয়ে উঠে আধার থেকে আলোকে 
যেতে । অস্তরলোকে নিয়ত অনুরণিত হতে থাকে _ 

“তমসো! মা জ্যোতির্গময় ৷” . 

বিস্মৃতির অর্গল খুলে অন্তরলোকের দ্বারপথে দৃষ্টি 
দিলেই দেখা যাবে জৈবী মোহ আর আসক্তির কীলক 
এরয়েছে জীব ও শিবের মাঝে। এই কীলকই করেছে 


পরমাত্বায়! আচ্ছন্ন করে রেখেছে স্বচ্ছ দিব্যদৃষ্টি । আত 
তার ক্রমবিবর্ভন পথে জৈবী-বৃদ্ধির চাতুর্য্যে মরত্ব জয় 
করে পাচ্ছে না অমরত্ব। এক কথায় এ-ই কীলক। এই 
দেহেই জৈবী বৃদ্ধির সকল গ্রন্থি ছেদন করে বিভেদের 
কীলকটির উৎপাটন করতে হয়। এতে বোধির .হয় 
উন্মেষ, দিব্যৃষ্টির হয় উন্মীলন। তখনই ক্রম-পরিচিতি 
পায় স্বরূপের-্বজ্ঞানের। চণ্ডীতে তাই অর্গল! স্তবের 
পরেই কীলক স্তব। সেখানের প্রার্থনার ধার! 

“ও বিশুদ্ধজ্ঞানদেহাঁয় ত্ৰিবেদী দিব্যচক্ষষে | 

শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্দ ধারিণে.॥ 

তমাচ্ছন্ন হৃদ্‌গুহায় আলোর মানুষের একটু মৃদু 
জেগে 
ওঠে বিশুদ্ধ জ্ঞানদেহী বেদরূপা, দিব্য চ্ষুম্মতীর সম্িত। 


. কীলক উৎপাটন করে পেতে চায় সে সন্ধান। সে সন্ধানের 


পরেই শুরু হয় স্থরাহ্বর জংগ্রাম। সংগ্রামের ফল 
হয়েই দেখা দেয় জৈবী প্রবৃত্তির প্রত্যন্থুখতা। সংগ্রামে 


২ 


আত্মরক্ষার উপায়রূপেই ধারণ করতে হয় বর্ম্ম। তারি 
অপর নাম কবচ! আত্মিক সংগ্রামের পথে মোহাসক্তি 
কীলক তুলে দিয়ে তুমি-আমি*র মিলন পথে ইন্দ্রিয়ের 
সংঘাত হতে নিজকে রক্ষা করার উপায় জিজ্ঞাসা 
করলেন মার্কণ্ডেয় মুনি ব্রহ্মাকে। সাধকের জিজ্ঞাসা হবু 
হল সম্বিত-উদ্দীপ্ত সম্বিতোমুখী মনের কাছে। 
মার্কণ্ডেশ্ন উবাচ-- 
“যদ গুহং পরমং লোকে সর্ধরক্ষাকরং নৃণাম্‌ ৷ 
যন্ন কস্তচিদাখ্যাতং তন্মে ক্রুহি পিতামহ ॥ ” 

উত্তরে ব্রহ্ম বললেন--“অস্তি গুহাতমং বিপ্র সর্ধ- 
ভূতোপকারকম্”। জানালেন_- শক্তির সর্বপ্রসবিনী, 
পরিপালিনী, পরিপোষিণী ও সর্ব্যাপিতার কথা । তিনি 
যে “সৰ্ব্বং আবৃত্ত তিষ্ঠতি”। মনের এই সপ্বিতই সাধককে 
নিয়ত রক্ষা করে চলে তার ইন্দ্রিয়ের সাথে সংগ্রামে 
বিজয়ী করে বিভ্রান্তির অপসারণে । এখান থেকেই 
আরম্ভ হয় সাধনার হ্লাদিনী স্তর । 

অধ্যাত্মাধন-করা ধরে যখন পূর্ণ ব্রাঙ্গীস্থিতিলাভে 
অগ্রসরমান, তখন সাধককে ছয়টি স্তর অতিক্রম করে 
যেতে হয়। সপ্তম স্তরে -পৌছিলে আসে পূর্ণতা । যে 
ছয়টি স্তর সাধককে অতিক্রম করতে হয় সেগুলি হচ্ছে 
ভূঃ, ভুব, সঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ। এগুলিকে “লোক'ও 
বলা হয়। সপ্তম বা চরম লোক হচ্ছে সত্য লোক। 
সত্য প্রতিষ্ঠাই সাধকের কাম্য । উহাই সাধনার চরম 
পরিণতি | চণ্ডীতে সাধনপথে আত্মার ছয়টি লোক 
অতিক্রম বা উৎক্রমণের পর সপ্তম বা সত্যলোকে 
প্রতিষ্ঠার ভাব-ছবিই দেখান হয়েছে সাতটি বধের 
মাধ্যমে। জৈবী প্রবৃত্তির সাথে আত্মার সংগ্রামই 
সরাহ্বর মংগ্রাম। এই প্রবৃত্তির প্রজাপতি কিন্তু 
আত্মাই। তথাপি প্রবৃত্তি তার জৈবী-ধর্মের তামসী ' 
আচ্ছাদনে আবৃত করে রাখতে চায় আত্মাকে । 
মহামিলনের আদি হ্বরকে প্রবৃত্তি শুনতে পায় না বলেই 
অ-স্বর। এই অস্বর-নিধনের তত্ব হচ্ছে অহং-এরই 
রূপান্তর । জৈবী-অহং থেকে তুরীয়-অহং-এ উৎক্রমণ 


মানস পরিচ্ছন্নতায় প্রাজ্ঞাধীশের সারপ্যপ্রান্তি। 
| 





_ জপ £ মন্ত্রচৈতন্য ও শক্তির ক্ষরণ 


কুমারী প্রীতি চট্টোপাধ্যায় 


[ শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী গুরুমহারাজের 
জপস্থত্রমূ এবং তারই শ্রীনুখনিঃস্থত বাণী অবলম্বনে 
রচিত ] 

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ৰাহরণ মামনুস্মরণ | 

যঃ প্রযাতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ 

(গীত! ৮১৩) 

গীতায় ভগবান পরমাগতি লাভের উপ৷য়রপে যে 

সর্ভট যুক্ত করেছেন, তাতে স্বভাবতঃই মন্টি জিজ্ঞা্ব 

হয়ে ওঠে--ব্যাহরণের রীতিই বা কি আর অনুস্মরণই 
বা হয় কোন পদ্ধতি আশ্রয় ক’রলে? 

ব্যাহরণ এবং অনুশ্মরণ পরস্পরে অগ্বাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত 
ব্যাহরণকে আমর! খণ্ডিত সঙ্ক চিত অর্থে বোঝবার চেষ্ট। 
করিনি। কারণ ব্যাহরণের প্রকৃত তাৎপর্য হ্বদূরপ্রসারী। 
শব্দ, অর্থ এবং প্রত্যয়ের মধ্ধ্যে একটা অবিনাভাঁব সম্পর্ক 
স্থাপিত হ'লে তাকে বলা হয় “সমর্থ মন্ত্র । মস্তকে সমর্থ- 
মানভায় উন্নীত করার জন্যই ব্যাহরণের প্রয়োজন । 
ব্যাহরণ অর্থে বলা ₹য়েছে--বিশেষর্ধপে আহরণ- অর্থাৎ 
জপের সময় বাক্‌ মন এবং প্রাণ ত্রিপুটা একত্র সম্মিলন 
হ’লে তাকে বলে ব্যাহরণ | মন্ত্রের সঙ্গে বাক্‌ মন 
এবং প্রাণ একত্র অন্বিত হ’লে তখন স্বচ্ছ মনের 

' ওপরে যে প্রত্যয় বা স্বরণের প্রতিকৃতি প্রতিভাত হয় 

তাকেই হয়তো গীতার ভাষায় অনুস্বরণ বল! 
যেতে পারে। মন্ত্র উচ্চারণ শুধু কঠযন্ত্রের কসরৎমাত্র 
নয়-শুদ্ধভাবে উচ্চারণের ফলে বাক্‌-এর সহিত মন 
এবং প্রাণও হয় ভার সহায়। অতএব শুদ্ধ ব্যাহরণ 
যখন সত্য ব্যাহরণে পরিণত হ'য়ে আমাদের মহাসমন্বয়ী 
ছন্দে আরূঢ করে তখন যে ঞ্রুবাস্থৃতি লাভ হয়, তাতে 
আর বিচিত্র কি? 

ব্যাহরণ (বিশেষ +আহরণ ) আমরা জীবনের 
প্রতিটি, ক্ষেত্রেই করে চলেছি তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু 
বিষমচ্ছন্দে পতিত হ'য়ে বস্তুর শুন্ধব্ৃত্তিকে অভিব্যক্ত 


সুতরাং বদ্ধ যেমন তার ক্ষুদ্রতম স্থষ্টির মধ্যেও অন্ু- 
প্রবিষ্ট, তার বাক্‌রূপ প্রণবও তাই; এবং সকল 


বীজের অভ্যন্তরেই প্রণবের মাত্রাসমূহ সম্পূটিত আছেন । 


একটামাত্র অক্ষরের মাঝেই তো বিশ্বের সকল রহস্ত 
নুক্কায়িত রয়েছে ; শুধু তাই নয়, তার সেই মগ্রবৃত্তিটী 
উদ্ধগ ভাদমান হ'য়ে স্বরূপে প্রকাশিত হ'লে যে আমার 
এই সদাই ক্ষরভীবযুক্ত মন, প্রাণ ও চিন্তকে অক্ষনে 


উন্নীত করতে পারে! কিন্তু মন্ত্রকে ‘মন তোর’ হ'তে 


হবে তে! ত না হ'লে অহুস্মরণ হবে কি করে ? মনে 
রাখতে হবে যে-অহুম্মরণ অনাত্ববস্তর কারবাঁরী এবং 
তাতেই আসক্ত মনের কর্ম নয়। যে মনের এইসব 
রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শই একমাত্র উপজীব্য, তার লে 
ধারাটিকে না ওল্টালে ব্যাহ্রণও হয় না, অনুস্মরণও 
নয়। 
সাধারণতঃ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গোলামী ,করতেই নথ 
বেচারা নাজেহাল হচ্ছে-_অতএব বাধ্য হয়েই প্রাণকেও | 
তাদের রসদ স্বগিয়ে ক্রমেই নিঃশেষিত হতে হচ্ছে! 
কিন্ত এই গোলামী করাটাও তো মোটেই 'যান্তিক” 
নয়। মূলে একটা রসের ক্ুধায়ই তো এই ছুটোছুটি ! 
কিন্ত আসলে যে তুমি ‘রস’ বা 'আনন্দের'ই সন্ধানী 
সে সম্পর্কে তোমার প্রত্যতিজ্ঞা জন্মালেই তোমাল 
বিশ্বের চেহারা যাবে পাল্টে। সেই ‘আনন্দ’ বা 
“রসের উৎস যে ভোমারই আপন হৃদয়ে রয়েছে সে 
সম্পর্কে চৈতন্য নেই ; সুতরাং, আপন ঘরের নাচছুয়ারে 
রসোলাসও খুঁজে পাওন। তুমি--তাইতো বাহির দুয়ারে 
রসেরই সন্ধানে এত ছুটোছুটি! তোমার আপন 
ভাগারের মুখে একটা শক্তগোছের ভাল্ব রয়েছে | 
আটা, আর তা থেকেই কারবারের তাগিদ অনুযায়ী 
টিপে টিপে তুমি সরবরাহ পাচ্ছ । কিন্তু তাতে তোমার 
কুলোচ্ছে না! তার জন্ত উপায় কি বল তো? তোমার 
এ ক্ষুদ্র সরবরাহ্টুকুই একত্র জমা ক'রে তবে এ 


করতে পারছি কৈ? গুকার শ্বয়ং ব্রহ্মেরই বাচক। - ভাঙগারের ঢাঁকনিটী উন্মোচনের শক্তি অৰ্জ্জন ক’রতে 


আশ্বিন, ১৩৭৯] - 
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কর, সেটাই হু’ল পরিণয়ী ছন্দ । 


হবে। তোমার সরবরাহটুকু যত্র তত্র বেপরোয়া 
বেহিসাবী খরচ ক'রে ফেলছো যে! তাই তো 
শুনছে! না, অন্তঃস্থলে কার একটা করুণ কান্না? 


নাচদুয়ারে তোমার মরমিয়া যখন বেদনাধিধুর মিঠি মিঠি 


বোলে তোমায় ভাকছে-তারই কান্না ঢাঁকতে তুমি 


ছুটলে কোন জলসাঁঘরে, আপন হৃদয়ই যার কেঁদে 
কেঁদে সারা, তার কান্না বাইজীর ঘুঙরে কি ঢাক! 
পড়ে ! : 
তাহ’লে হৃদয়ের হাহাকারের মূলে মিলল ছুটো 


বাধা_একটা আবরণ আর একটা বিক্ষেপ। তোমার ' 


হদ্দেশের অমৃত ভাণ্ডারের সন্ধান পেতে দিচ্ছে না, 
চিনতে দিচ্ছে না, তোমার অজ্ঞানতারূপ আবরণ; 
আর হাতের কাছে সরবরাহ যেটুকু বা পাও, তাও 
চারদিকে বাজে খরচে তছরূপ হ'য়ে যাচ্ছে; এটা 
হ'লবিক্ষেপ। একটা তম আর একটা বজ। এখন, 


এ বিরোধী বাধার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে বিশেষ হয়রানই 


হ'তে হয়; কারণ মহাপরাক্রমশালী অন্নরও শক্তি- 


আ্রামর্থ্যে তো মোটেই নগণ্য নয়! তাই, ছন্দকে 


আশ্রয় ক'রে ধাপে ধাপে অগ্রসর হও প্রথম, বাঁধার 
সঙ্গে মিতালী কর পরিণয়ী ছদ্দে। চিত্ত যে তোমার 
পরাকৃপ্রণ হয়েছে_তারও মূলে এ রসলিগ্গ। নয় কি? 
এবং সেই ভাণ্ডারটিও তোমার আপন হৃৎকন্দরে ; 
অতএব বাহিরে য! তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ” তোমার 
ভেতরের সত্তাও তোমাকে তাই-ই দিতে চাচ্ছে, 
সেই মিলের, স্থত্রটী ধরে তার সঙ্গে পরিণয় সাধন 
তেতরে পরিণয়ী- 
ছন্দের ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠা হ'লে, তারপর অন্নয়ীছন্দে 
বিরোধীভাব ক্রমশঃ তাদের স্বভাব বৈর পরিত্যাগ 
করে-_-অর্থাৎ-যে আবরণ তোমার স্বরপকে জানতে 


্‌ দিচ্ছে না, চিনতে দিচ্ছে না, সে আর বিষ্ক্যগিরির মত 


উদ্ধত শির নয়; এতদিন যে বাইরের ভোগ এবং 
ভোগাকাজ্ছজার মাঝেই তাঁর দেহ ও মন পাথরের মতই 
অনড় ছিল,-আজও তার সে জাভ্য কাটে নি ঠিকই, 
কিন্তু অবনত মস্তকে যুক্ত করে তার ভাবের খনির রুদ্ধ 
দুয়ারের সম্ম,খে তাঁর সে জাভ্যকে সে লুটিয়ে দিয়েছে; 





এটাই হ'ল অন্বয়ীছন্দের পত্তন। অন্বয়ী ছন্দে প্রত্যক্‌ 
প্রবণতা যেন সর্ববাবয়বে সঞ্চারিত হয়নি অর্থাৎ দেশকালের 
নিমিতাধীন। সমন্বমী ছন্দে বিশেষ কোন স্থান বা 
সময়ের আর অপেক্ষা নেই, তখন চিত্তের প্রত্যকৃ- 
প্রবণতা স্থায়ী হয়েছে। সেই ছন্দই যখন আবার 
আকাশে বাতাসে সমস্তাৎ পরিব্যাপ্ত অনুভূত হয়, তাকেই 
বলে মহাপসমন্বয়ী ছন্দ। তখন সে আর অন্তরের 
কোন গোপন কক্ষে নির্ববাসিতা নয়, হৃদিকুঞ্জের অমৃত 
ভাণ্ড বহিধিশ্বেও শতধারে উৎসারিত | এ অবস্থায় সাধক 
আপন. সত্তার সঙ্গে বহিধ্বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর একটা 
মধুর সমন্বয় আবিফার করে। চিত্তের বাধা দূরীকরণের 
নিমিত্ত ব্যাহরণ রীতিতে জপের দ্বারাই ছন্দের এই 


'ক্রমগ্ুলিতে একে একে আরোহণ কর] যায়! 


শুরুতে পরিণয়ী ছন্দে চিত্তের বিরোধী ভাঁবটিই প্রবল 
থাকায় মন একেবারেই বসে না। ব্যাহরণ রীতিটি 
যত স্বচ্ছন্দ হয়, ততই মন তাতে আকৃষ্ট হয়| সে সময় 
আমরা অনেকেই ইষ্টচিন্ত/ করবার জন্যই ব্যস্ত হই 
কিন্তু কারবারী চিন্তায় অভ্যস্ত মনের ইষচিন্তা 
কাল্পনিক, স্থৃতরাং জড়। চিন্তায় যে মূর্তিটি ভেসে ওঠে . 
তা সচরাচর পূজোর ঘরের যে পটটি দেখতে অভ্যস্ত 
সেইটি, অথবা কোথাও কোন মুর্তি এই চর্চক্ষে যেটি 
সুদৃশ্য বোধ হয়েছে সেইটিই হয়ে থাকে। কিন্তু 
জীবের জপধ্যানাদি সাধনের লক্ষ্য-কিসে তার এই. 


মায়িক .অনৃতকল্পনা খতের অভিমুখীন হ'য়ে বর্গের সত্য 


কল্পনায় পর্যবসিত হবে। মন্ত্রতো শুধু কথার কথা 
নয়, তার প্রতিটি অক্ষর চৈতন্তময়-ধরা থাক, মহা- 
কালীর বীজ ক্রী--ক, র, ঈ এবং ৬ এই চারিটী বর্ণ। 
সকল ব্যঞ্জনের মুখে বা আদিতে রহিয়াছে ‘ক’ বর্ণ। 
‘ক’ বর্ণ নিষ্পন্দ নিশ্তরঙ্গ অধিষ্ঠানে আদিম পরিষ্পন্দ 
বাতরঙ্গোথানের স্চনাটি করিল | যেটি অধিষ্ঠানযাত্র 
ছিল সেটি আপনাকে শক্তি ও শক্তিমান এই মিথুনরূপে 
দেখিল। যে ' মূল অনির্বচনীয় তত্ব এই জগতের 
মাতৃত্বের কোন কল্পনা করা সম্ভবপর হইত না, এইবার 
সেই মূল তত্ব আপনাকে জগন্মীতা আগ্াশক্তিরপে 
প্রকাশিত করিলেন । ‘ক’. বর্ণের দ্বার এই পরম 


১৯২ 





পা পাতার, ৯৫১৯প৯৮৬ 


প্রবর্তক 


[ আশ্বিন, ১৩৭৯ 
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বিস্ময়টি ধ্বনিত হইতেছে। এইবার যেটি জগতের 
আদি “কারণ” সেটি নিজেকে "করণ”*রূপে অভিব্যক্ত 
করিবে । যিনি “মাতা” তিন হইবেন “মাত্রা” | যদ্ধারা 
সকল কিছুর মান বা মাপ নিরূপিত হয় তাকে বলে 
"মান্রা” Measure Principl= | কাজেই জগতের সত্তার ও 
শক্তির সম্বন্ধে যেটি 11205, সেটি আপনাকে Measure- 
রূপে ০০1৮৩ করিয়া লইতেছে | এই মৌলিক ব্যাপারটি 
যে বর্ণের দ্বার! সূচিত হয় সেটি হইল '‘র’ বর্ণ। শ্রুতি 
যে ব্রহ্ষের ঈক্ষণের কথা বলিয়াছেন, সেই ঈক্ষণের 
আবশ্যক হয় এই ঈকারকে আশ্রয়করতঃ। যিনি 
জগতের মাতা তিনি মাহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্্মী 
এবং মহাসবস্বতী-_এই চতুর্ব্যহ রূপটি পরিগ্রহ করেন! 
এক মূল ঈক্ষণেরই এই চারিটি ভাঁব। তারপরে 
চন্দ্রবিন্দু । এটি কি সূচনা করে? বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত 
* এই বিশ্বের বিস্তার ও সঙ্কোচ এ দুইটি এ চন্দ্রবিন্দু দ্বারা 
লক্ষিত হইতেছে । একদিকে বিশ্বের আপন পরিপূর্ণ 
বিকাশের দিকে অগ্রগতি, অন্যদিকে ইহার আবার 
একান্ত সঙ্কোচ বা ঘনীচ্ভাবের (দিকে প্রবণতা । বীজ 
কেবলই বলিতেছে-_ আমাকে অঙ্ক,রাদি ক্রমে পরিপূর্ণ 
পাদপটি হইতে দাঁও। পাঁদপ আবার বলিতেছে--আমার 
যুকুলমঞ্জরী ফুটিতে দাও, হাঁতে আমি পুষ্পিত এবং 
ফলবস্ত হইয়া নিজেকে আবার নব সৃষ্টির বীজরূপে 
, দেখিব। বিকাশের ও সঙ্কোচের এই অপূর্ব পালাভিনয়টি 
আমর! পাই চন্দ্রবিন্দু এই অবগ্নবে। কাজেই ক্র 
এই বীজমন্্ হইতেছে কার বীজমন্ত্র? যিনি জগতের 
মূল অধিষ্ঠান হইয়াও আবার আপনাকে জগজ্জননীরপে 
অভিব্যক্ত করেন, যিনি আবার জগতের মাতা হইয়াঁও 
নিখিল মাত্রারপে আপনাকে প্রপঞ্চিত করেন এবং 
সেই যাত্রার সাহায্যে বিশ্বটিকে বিচিত্র বিবিধরূপে 
ঈক্ষণ ' করেন, এবং যিনি আবার অণু কি বিরাট 
সকল কিছুকেই অপন পরিপূর্ণ বিকাশ এবং নিগুঢ় 
সংগোঁপনের মাঝে লীলায়িত করেন--সেই আগ্ভাশক্তির 
বীজ হইতেছে ক্রীঁ।” 
তা’হলে দেখা গেল যে, একটি বীজমন্ত্রের মধ্যেই 
কত না রহস্ত? স্বৃতরাং মন্ত্রের এই রহন্য ধ্যানে আনাই 


হ'ল সত্যকার ইষচিন্তা। আমাদের সাধারণ যে 
বিশ্ববোধ তা হ'ল বজন্তমের দ্বারা আবৃত এবং ক্ষিপ্ত 
বিক্ষিপ্ত! সুতরাং বোধের সেই স্তরে বিশ্বসম্পর্কে যে 
ধারণ! তা নিতান্তই আভাসিক। আমাদের কারবানী 
বুদ্ধির গণ্ডীতে যে বিশ্বের আমরা বিবরণী দিই তা সত্য * 
বিশ্বের আভাসমাত্র। আমাদের জপধ্যানাদির দ্বারাই সেই 
চলতি আভাসের গণ্ডীমুক্ত হ'য়ে পর পর সোপান অতিক্রম 
ক'রে চরমে যেটি পূর্ণ ভান তাতে উপনীত হওয়া যায়। 

আমরা সাধারণতঃ নিজেদের অনুভূতিকে বৃদ্ধি 
দিয়ে টুকর| হিসাবেই দেখি, তার সামগ্রিক ছবিটার 
খবর রাখি না। প্রতিটি জীবের ভেতরেই যে ভূমার 
পরশ রধেছে যেটা প্রতিনিয়তই আমাদের গণাগাধার 
বাইরে চলে যাচ্ছে এই চৈতন্ুটাই আমদের নেই। 
তেবে দেখ -যখন একট! হ্বন্দর দৃশ্য দেখে অথবা 
কোন মিষ্টি গান বাজনা শুনে মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক 
হয়ে যাও, তখন সেই একটা যুহ্র্তের জন্যে তোমার 
‘অহং’ বোধটাকে পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলে সেই দৃশ্য 
অথবা! সেই হ্বরের মাঝেই নিজেকে বিলীন ক'রে ফেল. 
ন! কি? তারপরে যখন বিবরণী দাখিল করতে হয় 
তখন আসে “অহং--তখন বলতে হয়-“আমি অমুক 
জিনিষটা শুনে ব! দেখে মুগ্ধ হয়েছি? ইত্যাদি। দুতরাং 
তোমার বিশ্বকে তুমি কারবারে যেভাবে পাচ্ছ 
তাকে “সত্যের মর্ধ্যাদা দেওয়া চলে কি? মোটের 
ওপর মিথ্যা বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না; 
কারণ সেট! নিতান্তই আভাসিক.বিশ্ব। এই আভাসের 
নাগপাশ ছিড়েকি ক'রে তুমি সত্যের পানে অগ্রসর 
হবে তাই-ই হ'ল তোমার মনুষ্যত্বের ধর্ম। ভান 
বলতে অনুভুতির একটা অখণ্ড বা সামগ্রিক রূপ 
বোঝায়। শ্ববুপ্তি এবং তুরীয়ের কথা বাদ দিলেও 
দেখা গেল আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও একটা মগ্ন 
গাঢ়তার অবস্থায় দ্বৈতাছৈত বিবঞ্জিত বোধের ভূমির " 
ছৌয়াচ আমরা পাই। ব্যক্তির জীবনে যেটি “ভান” 
তারই পরাকাষ্ঠা হলেন ভানবপ ব্রহ্ব-_ সেখানেই 
বোধ নিত্যপূর্ণ ৷ 


ভানের ভূমি থেকে যখন বলাকওয়ার ভূমিতে 


চতুরজ 
রণজিৎকুমার সেন 


1 পুজা ॥ - 


পূজা কথাটি বহু ব্যাপক । পৃজাতত্বে প্রার্থনাই 
আসল কি প্রার্থনা এবং কাঁর কাছে প্রার্থনা, এটুকু 
যদি বুঝতে পারি, তবে পৃজ। কথাটির সার্থকতা আমাদের 
কাছে স্পষ্ট হবে। আমর! প্রার্থনা করি তারই কাছে__ 
যিনি শ্রেয়, শ্রদ্ধেয় এবং শক্তিমান ।' এবং এই একই 
অর্থে জগৎকারণ পরম ঈশ্বরকেও বুঝি | আমাদের যত 
কিছু প্রার্থনা, তা শক্তিমানের কাছ থেকে ক্রমে সেই 
ঈশ্বরে গিয়ে পৌচাচ্ছে। আর কি প্রার্থনা করি? 
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত হিতের জন্তে আমরা সবাই প্রার্থনা 
ক'রে থাকি? সম্মান, প্রতিপত্তি, খ্যাতি, অর্থ, সম্পদ 
থেকে শুরু ক'রে স্থন্দরী স্ত্রী পর্যন্ত প্রার্থনার আমাদের 
a নেই। এই প্রার্থনাই পূজার রূপ ধরে বর্ষচক্রে এক 
ক একটা তিথিকে কেন্দ্র করে লৌকিক বা সামাজিক 
ভিত্তিতে আমাদের কাছে এসে উদ্ভাসিত হয়। আমরা 
আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে দেবতার মুর্তি গড়ে এই 
পূজার আয়োজন করে থাকি। তাঁতে অনুষ্ঠানের 
প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় ন! কোনো আচার” 
আড়ম্বরের!| শ্রদ্ধাকে পুষ্প ক'রে আমরা দেবতার 
উদ্দেশে অর্ধ্য নিবেদন করি । কখনও আমাদের প্রার্থনা 
পূর্ণ হয়, মনে করি-_পৃজা সার্থক হয়েছে, কখনও বা 
অপূর্ণতার বেদনা মিশে থাকে আমাদের পৃজার যা- 


কিছু উপচার ও উপকরণে। 
সাধনা ও নিষ্ঠার | 

কিন্তু এই ব্যক্তিগত প্রার্থনার দিক ভিন্ন পৃজার্চনার 
একটি বড় সামাজিক দিকও আছে। এই দিকটি গোষ্ঠীগত 
বা সমষ্টিগতভাবে আমাদের কাছে প্রতীয়যান। পৃজাহষ্টান 
এখানে সর্বজনীন হ'য়ে তবেই উৎসবের স্মচনা করে । 
সকলকে মিলিয়ে যে আনন্দের সংযুক্তি, তাই উৎসব । 
এ উৎসবে পুজার মূলগত প্রার্থনার দিকটি গৌণ, আনন্দই 
প্রধান। হিন্দুর জাতীয় উৎসবরূপে দুর্গাপূজা! পরিগণিত । 
দুর্গতিহারিণী ছূর্গ| মহাশক্তিত্বরূপিনী। তিনি সর্বকলুষ- 
নাশিনী মহাদেবী। তাকে আমর! ব্যক্তিগত প্রার্থনায় 
যেমন “রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি” ব'লে প্রণাম 
করি, তেমনি সামাজিক জীবনে তাকে কেন্দ্র ক'রে 
উৎসবের মাধ্যমে একটা গোটা অর্ধসপ্তাহ স্বরে ও সঙ্গীতে 
ডুবে থাকি। তারপর বিজয়ার শুভ মুহূর্তে সামাজিক 
মিলনের দ্বারা আমরা সার্বজনীন মৈত্রীস্বধা পান ক'রে 
প্রীতির আনন্দ বোধ করি | 

পূজার এই উভয়াঙ্গিক রূপটিরই একটি বিশেষ মূল্য 
আছে। তবে দেখা প্রয়োজন, সার্বজনীনতা অর্থে 
বাহাড়ম্বরটাই প্রধান হয়ে না দড়ায়। ভারতীয় 
দর্শনে দেবীস্থক্ত একটি মূল্যবান অধ্যায়। তার 


প্রয়োজন হয় একাগ্র 





আসা যায় অর্থাৎ এই আমার অনুভূতি আর এইটা 
আমার অনুভবের বস্তু --এইভাবে অহম ইদমের ভেদ 


, )শুরু হয় তাকে বলে ভাস। আবার ভাসও যেখানে 


আবুত এবং আক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয় তাঁকে বলে 
আভাস! জীবনে অভ্যুদয়লাভের জগ্তঠ এই আভাসের 
সীমা হতে উত্তরণের উপায় একটা কেন্দ্রীন সততায় 
শরণাগতি । অর্থাৎ আবৃত্তি ও আক্ষেপ থেকে চিত্তের 


যথাযথ আহয়ণ ন হ'লে, আভাসের গণ্ভীমুক্ত হয়ে 
প্রতিতাসে উপনীত না হলে সত্যকার ব্যাহরণ হয় 
না। আর বিশ্ববোধ যতদিন আভাসিক ততদিন সেই 
মনে যে মূনন ত! কাল্পনিক অতএব জড় অর্থাৎ মিথ্যা । 
আভাসের নিগড়মুক্ত না হ'লে স্বতঃসিদ্ধ ও সত্যের 
ধারণা দু হয় না-_যে ধারণা থেকেই ক্রমান্বয়ে লাভ 
হয় শরণ, অনুস্মরণ এবং ঞ্ুবাস্থৃতি। 


১৯৪ 





বাসস ৬৯২ 


গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে । 
হয়, জীবন ফলবান হ'য়ে ওঠে । তাই সাৰ্বজনীন হয়েও 
আমরা যেন ব্যক্তিজীবন্র সেই প্রার্থনার দিকে 
অবিচলিত থেকে দেবীর আশীর্বাদ লাভে সমর্থ হই। 
কারণ দেবীর আরাধন! পূর্ণতারই আরাধনা । 


প্রার্থনায় শক্তির সঞ্ধার 


॥ যোগ ॥ 


তাঁকেই তো যোগ বলে--যার ছারা যুক্ত হওয়া যায়। 
অস্কশাস্ত্রে আর ধর্মশান্ত্রে এখানে পার্থক্য নেই। সংখ্যার 
সঙ্গে সংখ্যা জুড়ে দিলে যেমন অঞ্ষের ক্ষেত্রে যোগ হয়, 
তেমনি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংযুক্তিই হচ্ছে যোগ । 
তেমনি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, সীমার সঙ্গে অসীমের, 
অল্পের সঙ্গে বৃহতের এবং পৌক্ুষের সঙ্গে অপৌরুষের 
যে মিলন, সেই মিলনই যোগের দ্বার! সিদ্ধ হচ্ছে। 
'গীতাঞ্জলি”র কবি যখন গাইলেন 

*বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারে, 
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো ৷” 


তখন অনন্ত সত্তার সাথে পাঁথিব সত্তার বা অসীমের সঙ্গে 
সসীমের যুক্ত হবার আকীজ্ফাই উদ্বেলিত হ'তে দেখ! 
যাচ্ছে। যার! ঈশ্বরবিশ্বসী, তাদের কাছে এখানে 
জীবাত্মার সঙ্গে পরমার যোগসাধনাটি বিশেষভাবে 
গ্রাহ্য । আমরা তাকে মবোগী পুরুষ বলি, যিনি সাধন- 
বলে নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে এক অলৌকিক 
উশ্রিশক্তির অধিকারী হন ব’লে পাথিব জগতে তার 
সেই সঞ্চারিত শক্তির স্পর্শে মানুষের খদ্ধি সাধিত হয়। 
যোগের দ্বার! তিনি সিদ্ধ বলে লোকসমাজে তিনি সিদ্ধ- 
পুরুষ নামে আখ্যায়িত হন। শরীরবিদেরা স্বাস্থ্যের 


জন্যে যোগ ব্যায়াম করেন প্রশ্ন হ'তে পারে ঈশ্বর- 


যোগ আর যোগ-ব্যায়াম কি এক বস্তু? উত্তরে বল! 
যায়_একই বস্তু ! দুটিই মন্ত্র সাধন। একটি আত্মিক, 
আর একটি দৈহিক। একটি প্রাণের আরতি, আর 
একটি দেহের আরতি একে বল! যায়_উভয়াঙ্গিক 
যোগ । এখানে সমস্ত দেহটাই মন হ'য়ে ওঠে, এবং 
গোটা মনটাই দেহরূপ ধারণ করে! মনের ইচ্ছা তাই 


প্রবর্তক 


অন্তনিহিত তাঁবটিকে ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্ঠার সঙ্গে দেহ চরিতার্থ করে এবং দেহের ইচ্ছ। তাই মনের দ্বার! 


[ আশ্বিন, ১৩৭৯ 


৬ 





২৮৯৫ 











পরিপূরিত হয়। এই ছুয়ে মিলে যোগ এবং এই যোগ 
হচ্ছে অতীন্জিয়ের সঙ্গে, অপীমের সঙ্গে, পরমাত্বার সঙ্গে । 


এই যোগের দ্বারা যে বিভূতি লাভ হয়, শাস্ত্কারবা 


তাকেই বোধ করি বিভূতি যোগ ব'লে থাকেল।- 
ঈশ্বরসাক্ষাৎ বলতে যোগীখধিরা এই ঈশ্বর- 
বিভূতিকেই ইঙ্গিত করেন। তিনি নিরাকার জ্যোত্তি- 
স্বরূপ। এই জ্যোতিই ঈশ্বর-বিভূতি। যিনি এই পরমা- 
শক্তির সঙ্গে যুক্তাত্মা, তিনি নিজের মধ্যে সেই জ্যোতির 
ম্পর্শে জ্যোতিত্তান হয়ে . বিশ্বলোকে বিভূতি সঞ্চার 
করেন। মাঝে মাঝে পাথিব জগতে এমন জ্যোতিত্থান্‌ 
ব্যক্তির পরিচয় পেয়ে তীর্‌ কাছে অগণিত মানুষ গিয়ে 
ভিড় করে, ভিড় করে তার সঙ্গে বিভৃতিযুক্ত হ'তে, ভিড় 
করে তীর স্পর্শে ও বাণীতে নিজেদের জীবন ও কর্মকে 
এবং বর্তঘান ও ভবিষ্ততকে ফলবান ক'রে তুলতে । 

এই সংযুক্তি ব| যোগই আনন্দ।: যিনি যোগযুক্ত 
পুরুষ, তিনি সদানন্দ, ভার কোনো বিকার নেই। যেমন 
পরমাত্ম। নির্বিকার, তেমনি তিনিও বিকারহীন। 


পর 


এ 
দেহও যখন যোগের ছারা সচল হয়, তখন আর + 


থাকে না। দেহচর্চার যেমন কতকগুলো ‘প্রসেস’ বা 
পদ্ধতি আছে, তেমনি মনোচর্চার দ্বার! সসীমকে অসীমে 
যুক্ত করবারও একটা পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধ'তর 
সার কথা হচ্ছে একাগ্রতা । একাগ্র না হলে একাত্ম 
হওয়| যায় না, আর একাত্ম না হ’লে যোগে ভুল হ'য়ে 
যায়। এখানেও অন্বশ্াস্ত্র ও ধর্মশান্ত্রের একই কথা। 
মনকে এবাগ্র ক'রে তবেই যোগে বসতে হয়। 
এইভাবে মন যখন তাঁর আপন আসনটি পেতে বসলো, 
তখন আর সংশয়-সংক্ষোন্ভ ব'লে কিছু থাকে না? তখন 
আনল, শুধুই আনন্দ, তখন সবই আনন্দময় হয়ে ওঠে। ' 
যোগী তখন যোগানন্দ | ॥ 


॥ স্তব ॥ 


এই মুহুর্তে আমি যাকে প্রাণভরে ডাকছি, সেই তো 
আম7র প্রেম, আমার ঈশ্বর | এই মুহুর্তে আমার সমস্ত 


প্রাণ একটি: ধ্যানে বিধৃত হলো। বিশ্বের যা-কিছু 


কানে বিচ্ছেদ থাকে না। 
___(প্রমই ভগবান হয়। এ যেন জ্যামিতির ক-খ-গ একটি 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 








শব্দতরঙ্গ ও বিষয় বৈচিত্র্য তাঁর স্পর্শ থেকে দূরে এসে 


প্রাণ আমার আত্মস্থ হলো। আত্মস্থ না. হলে ধ্যান ' 


আসে না, আর ধ্যানের পূর্ণতা না'ঘটলে প্রেমকে পাওয়া 


ন্যায় না, ঈশ্বর লাভ হয় না। সংসারের হট্টগোলের 


মধ্যে প্রেম নেই-। প্রেমের পথ চুপিসারের অভিসারের 
পথ, ঈশ্বরের পথও তাই ! প্রেমাভিসারে মানুষের তাই 
একক যাত্রা, ঈশ্বর"অতিসারেও তাই। প্রেম যদিও সব 
কিছুকে জড়িয়ে আছে, তবু প্রেমকে বিশেষ করে সে-ই 
পায় যে তাকে সব কিছু থেকে সরে এসে এককভাবে 
একান্ত করে চায়) ঈশ্বরও তেমনি সব কিছুকে ধরে 
আছেন, তবু তিনি বিশেষ করে ধরা দেন তাকেই-_যে 
সব কিছু ফেলে একান্তে তাকেই সমস্ত প্রাণ, সমস্ত 
অনুভূতি দিয়ে আকর্ষণ করে। | 


প্রেম হলে ভগবান প্রেমে তবে ভবে প্রাণ । 
এ তো তখনই হয়-_যখন প্রাণের সঙ্গে প্রেমের ও ঈশ্বরের 
তখন প্রাণই প্রেম হয়ঃ 


ত্রিভুজ । প্রতিটি রেখার সঙ্গে প্রতিটি রেখ! জুড়ে আছে, 
তাকে আলাদা করে নিলে শুধু রেখাই থাকে, ত্রিভুজ 
হয় না। প্রাণ, প্রেম ও ঈশ্বরও তেমনি একটি ব্রিভূজ। 


প্রাণ রেখাটিকে প্রেমে জুড়ে দাও, তারপর প্রেম. 


রেখাটিকে ঈশ্বরে । সব মিলিয়ে এক অখণ্ড সতা। 
আমার এই খণ্ড খণ্ড জ্রীবনের বাইরে আমি চাই সেই 
এক অখণ্ড সভায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে । তাই প্রাণ ভরে 
আমি তাকে এই মুহূর্তে, ডাকছি--যে আমার প্রেম, 
আমার ঈশ্বর | দিনের কোলাহলের বাইরে এই নির্জন 
নিশীথে আমার প্রেম আসবে ঈশ্বর হয়ে আর ঈশ্বর 
আসবেন প্রেম হয়ে। আমার প্রাণে তাই ধ্যানের 
এ আসন.সাজিয়ে আমি ধ্যানমগ্র স্তব হয়ে বসে আছি। 


৷ প্রাকৃতিক চর্চ! ॥ 

. মানুষকে মানবীয় সংজ্ঞায় মনুষ্যত্বের পূজারী হতে 
হলে তাকে মুলতঃ পাঁচটি প্রাকৃতিক চর্যায় সিদ্ধ হওয়া 
প্রয়োজন | প্ররুতির' এই পাঁচটি আধার হচ্ছে পর্বত, 
সমুদ্র, আকাশ, অরণ্য ও শ্বাশান | মানুরের দ্বার! তখনই 
মহৎ ব্রত সাধিত হতে পারে--যখন পর্বতের ধ্যানী মৌন 
গাভীর্য, সমুদ্রের অতলস্পর্শী গভীরতা, আকাশের দিগন্ত- 
ব্যাপী মহাশৃন্তা, অরণ্যের সবুক্জ শোভন নিস্তব্ধতা ও 
শ্বশানের বৈরাগ্য ভার সমস্ত অস্তিত্বকে প্রভাবিত করে। 
মানুষকে তাই প্রতিদিনের জীবনসংগ্রাযকে অতিক্রম করে 
কিছু সময় পর্বত, সমুদ্র, আকাশ, অরণ্য ও শ্শানের 
সান্নিধ্যে এসে নীরবে বসবার প্রয়োজন আছে । মনের 
মধ্যে যখন এই পঞ্চ প্রাকৃতিক চর্ধ। ওতপ্রোত হয়ে ওঠে, 
তখন আর আধিভৌতিক কোনো যোগ বা ধর্মের 
বাহুল্য নিয়ে তাকে নিজের বাইরে অপর কোনো আশ্রয় 
খুঁজে মরতে হয় না, তখন তার নিজের মধ্যেই এমন 


শক্তি সঞ্চারিত হয়_যার আশ্রয়ে প্রাত্যহিক জীবন- 


সংগ্রাম ও পাথিব জটিলতাকে সে হাসিমুখে পেরিয়ে 
আসতে পারে-_পারে নিজের চৈতন্তকে উধ্বে তুলে ধরে 
ব্যক্তিসত্তাকে বেণু করে বাজাতে | এই প্রাকৃতিক চ্যা 
জীবনচর্যারই নামান্তর। প্রকৃতির এই বিশাল যজ্ঞের 
মুখোমুখি হয়ে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে ঃ ‘আমি কে?) 
এই-ধ্যানগভীর চির তপস্বী মহীমণ্ডলে আমার অস্তিত্ব 
কতটুকু 1_-এই প্রশ্ন থেকেই মন্গ্ত্ববোধের মধ্য দিয়ে 
মানুষ সেই স্তরে গিয়ে পৌছায়_যেখানে ধর্ম নিয়ে গ্লানি 
নেই, ঈশ্বরবোধ নিয়ে ভ্রান্তি নেই, মানবসমাজকে নিয়ে 
সংশয় নেই এবং কোনো সংস্কার নিয়েই কোনো দ্বিধা! 
নেই। সেই স্তরে গিয়ে পৌছাবার জন্তেই মাুষের 


যত ধ্যান, যত প্রাণায়াম। সেখানে গিয়ে পৌছানোই 
মানুষের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা । 





তিনি আসেন 
শ্রীরাধাবল্লভ দে 


রামপ্রসাদের ইষ্টদেবী শ্যাম! মা। একরাত্রের প্রবল 
ঝড়ে বামপ্রসাদের ঘরের বেড়া ভাঙিয়] পড়ে । রাম- 
প্রসাদ নিজেই বেড়া বাঁধিতে বসিলেন। কনিষ্ঠা কন্তা 
জগদীশ্বরী খঁটি ফিরাইয়া দ্িক্না পিতাকে সাহায্য করিতে 
লাগিলেন। খেয়াঁল-খুশীমত চঞ্চলা বালিকা চলিয়া 
গিয়াছে । হাতের কাক্গ আর মাতৃসঙ্গীতে সাধক তন্ময়। 
ইত্যবসরে ধ্যানের ঠাকুরাগী ভক্তের ভক্তির টানে কন্যা- 
রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের কাজ শেষ করিয়া আঁবাঁর 
অন্তর্ধান হইলেন | এখানে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে 
যে, ভক্তের এঁকান্তিক ভক্তির আকর্মণে ব্রহ্মময়ীকে 
সাকাররূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। 


ভক্ত সাধক গোস্বামী ছুলসীদাসের জীবনীতে দেখি 
তাহার রচিত অপূর্ব গ্রন্থ রামচিরত মানস-এর পাওু- 
লিপি চুরি করিতে কাশীর ছুইটি কুখ্যাত চোর তাহার 
আশ্রমে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখেন এক দিব্যকণত্তি 
শ্যামল কিশোর ধঙহ্ছবাণ হাতে আশ্রমের চারিদিকে 
" ঘুরিয়া পাহারা! দিতেছেন ! চোর ছুটি পরদিন এ কাহিনী 
ভক্তবরকে বিদিত করিলে তিনি অশ্রপূর্ণ লোনে 
বলিয়াছিলেন এ তেজপুঞ্জ কলেবর দৈবকাস্তি পাহারাদারটি 
তাহারই প্রভু রঘুনাথ ৷ 

বহু বিশ্ৰুত তন্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বাম। ক্ষেপার 
জীবনীতে দেখি--তার ইষ্টদেবী তারাপীঠে তারাম! 
নাটোরের রাণীকে স্বপ্ধযোগ্রে জানান মন্দিরের পুরোহিত 
এবং দারোয়ান নিঠুর ভাবে প্রহার করেছে তাহার 
প্রিয়তম ভক্তকে । এ আঘাত পড়েছে তারাপীঠর 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অঙ্গে। তাঁর আদেশেই সে নিবেদিত 
ভোগ গ্রহণ করেছিল যার জন্য চারদিন তাঁকে প্রসাদ 
দেওয়া! হয় নাই। সুতরাং তিনিও উপবাসী। আর 
একবারের ঘটনা--একনিন ভাবোন্মত্ত অবস্থায় 
ক্ষেপাবাবা বিগ্রহের গায়ে মূত্র ত্যাগ করেন । এবারেও 
আসে মায়ের প্রত্যাদেশ । তারাপীঠে কর্তৃপক্ষ সংবাদ 
পাঠান মায়ের পৃজ" পূর্ববৎ চলিবে, দেবী বিগ্রহ 
অপবিত্র করার প্রশ্ন উঠে না, মায়ে পোয়ের ব্যাপারে 
অপরের মাথা ঘামাইবার দরকার নাই | 

শুদ্বসত্ব অপাপবিদ্ধ সাধক রামকৃষ্চ-জীবনীতে 
দেখি বাণী রাপমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ইষ্ট- 
দেবী ভবতারিথীর সঙ্গে তার একাত্মবোধ ক্রমেই 
বাড়িতে লাগিল। 'বৈধী ভক্তির বাধন, পূজা ভোগ- 


রাগের নিয়ম কানন শিথিল হইয়া পড়িল। কর্তৃপক্ষের 
কাছে অভিযোগ গেল রাণী রাসমণি এবং ভার জামান! 
মথুরবাবু উপলব্ধি করিলেন শ্রীরামকৃষ্চ এক অদডুত 
প্রেমভক্তি এবং ভাবতন্ময়তায় বিভোর ইষ্টটরেবী নানা- 
ভাবে তাহাকে দর্শন দিতেছেন এবং প্রেরণ|-নির্দেশও 
দিতেছেন। আদেশ প্রচারিত হইল তার কাজে কেহ 
বাধা না দেন। এই সময়ে ভবতারিণীর কপাতেই 
শরণাত্রত ভক্ত তত্রসাধনের এবং বরঙ্গজ্ঞানের গুরু 
বিনা প্রচেষ্টায় প্রাপ্ত হন। 


সাধক কমলাকান্ত ভন্্রসাধকের ইষ্টদ্রেখী বিশালান্ষী 
শক্তিধর তন্ত্রপাধংক রাতদিন দেবীর মন্দিরে পঞ্চমুণ্তীর 
আসনে সাধনায় মগ্ন, খাওয়া দাওয়ার ভাবনায় পন্থী 
চিন্তান্বিতা। এই সঙ্কট সময়ে দুইটি পরিচাঁরকের সঙ্গে 
এক শ্যামবর্ণ। লাবগ্যময়ী কিশোরী বহু খাগ্যবস্ত পূর্ণ 
দুইটি চাঙ্গারি দিয়া গেলেন। এই ঘটনাটি তার ই্ট- 
দেবীর কিশোরীর ছদ্মবেশে এক স্সেহলীলা। আর 
একদিনের কথ! । দেবীর সেবার প্রাচীন প্রধানুযায়া 
রাত্রিতে মৎস্ত রন্ধন করিয়া ভোগ দিতে হয়। একদিন 
গভীর নিশীথে ধ্যান টুটিয়্া মৎন্যের অভাবজনিত দি 
তার প্রাণে বাজিয়াছিল। হঠাৎ জগজ্জননী বাগী এ 
নারীর হন্পবেশে এক জোড়া মাগুর মাছ দিয় গেলেন। 
আরও একদিন জগজ্জননী গোয়ালিনী বেশে আসিয়া 
কমলাকান্তের আবেগভর!| গান শুনিয়াছিলেন। 


উপরোক্ত উদাহরণগুলি হইতে আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছি যে, ভক্ত সাঁধকদের জগম্মীতার আতিক 
যোগাযোগের মধ্য দিয়! এক অচ্ছেগ্ভ বন্ধন গড়িয়া 
উঠে.। ইষ্টের সঙ্গে হয় একাত্মবোধ। বাহিরের বিগ্রহ 
তখন চিন্মপ্ন মুগ্তিরপে আত্মনিবেদিত সাধকের হৃদয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হন। তিনিই আবার স্থুলদেহ পরিগ্রহ করিগ্া- 
সাধককে দর্শন দেন । পরমহংসদেব এই প্রসঙ্গে একটি 
চমৎকার উপমা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সমুদ্রের 
জল অসীম অনন্ত কিন্তু হিমে কোথাও কোথাও বরফরূতপ 
সাকার হয়, সেই রকষ ভক্তের প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠার 
টানে ভগবান সাঁকাররূপে ভক্তকে দর্শন দেন। মেই 
অন্তর্যামীই আবার স্বহ্ম্পে অন্তরে প্রেরণা নির্টেশও 
দেন। ইষ্ট এবং তার আত্মনিবেদিত ভক্তের ভিতর 
দেওয়া নেওয়ার কাজ চলিতে থাকে এক ছুজ্ঞেয় 
চিরন্তন এশী নিয়মে । 





bn 


এ. যুগধি শ্রীঅরবিন্দ 


৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ 
আবির্ভাব £ ১৫ই আগষ্ট, ১৮৭২ তিরোভাব : ছারা 


আশ্বিন, 2৭৯ 


শ্রীঅরবিন্দ প্রশস্তিঃ 
অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশান্ত্রী 
ক্ষিতিতলবরভাগে ভারতে পুগ্যভুমৌ 
শুভ জনিমিহ লন্ধা মানব দেবকল্পাঃ। 
সুজনগণবরেভ্যো মুক্তিমার্গং প্রদর্শ্য- 
. , ভ্রিরশবসতিলাভে যে বভূযুঃ সহায়! ॥ ১ ॥ 


সমভবদিহ তেষাং নায়কং বঙ্গদেশে 
নিখিল সগ্ুণযুক্তঃ সিদ্ধবিদ্ধত্তপন্যী ৷ 
বিধৃতবিপুলবুদ্ধিস্তত্ব চিন্তানিমগ্নঃ 
নকলনরহিতৈষী ঘোষবংশাবতংসঃ ॥ ২ ॥ 


অরবিন্দাভিধানোইমৌ ব্রিটিশত্রাসকারকঃ 
রাগস্তরমাত্রসন্নদ্ধো নিরস্ত্র; সিদ্ধসাধকঃ ॥ ৩ ॥ 


ব্যাখ্যাং বিধায় তন্বানাং গ্রহৈৰ্ম্মনোরমৈর্মু্দা । 
জাতবান্‌ গুণিচিত্তেষু নির্জরামরতাং মুনি ॥ ৪ ॥ 


বঙ্গার্থ ঃ_ পৃথিবীর পবিত্রতম অংশ পুণ্যভূমি ভারতে শুভজন্মলীভ 
করিয়া যে সকল দেবতুল্য মানব প্রধান প্রধান সঙ্জনদিগকে মুক্তির: 
পথ প্রদর্শনপূবর্বক তাহাদের দেবলোকপ্রাপ্তির সহায়ক হইয়াছেন, 
সেই সকল দেবতুল্য মনুষ্যের নায়ক, সকল সুগুণের আধার, বিদ্যার 
সিদ্ধ, তপস্বী, প্রভূত প্রতিভাশালী, তত্বচিন্তায় নিমগ্ন, সকল মানুষের 


‘হিতৈষী এক মহাত্মা বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ ঘোষবংশে জন্মগ্রহণ 


করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ 
অরবিন্দ নামক এই সিদ্ধ সাধক সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হইয়াও কেবলমাত্র 
বাক্যরূপ অস্ত্রের বলে ব্রিটিশ সরকারেরও ত্রাস উৎপাদন করিয়া- 
ছিলেন। এই মুনি মনের আনন্দে বিভিন্ন. জটিল তত্বের ব্যাখ্যা 
বিধানপুবর্বক বিবিধ মনোরম গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গুণিগণের চিত্তে স্থান 
লাভ করতঃ জরামরণহীনরূপে. বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩--৪ ॥ 
তি 


প্রীঅরবিন্দ 3 যেমনটি দেখিয়াছি জানিয়াছি 
| পরীস্বুকুমার মিত্র 


[ লেখক শ্রীমিত্র গুবীণতম অনাপোষী বিপ্লবী, আবাল শ্রীঅরবিদ্দের পরিচিত ও তার বিপ্লবকর্মে ঘনিষ্ট 
সহযোগী । সে-যুগের বহুখ্যাত ‘সঞ্জীবনী’-পত্রিকার স্বনামধন্ত কৃষ্ককুমার মিত্রের যোগ্য পুত্ব। একদা এই 


পত্রিকা অফিস বিশ্লবষজ্ঞের কেন্দ্রপীঠ ছিল! 


শরীমিত্রের নির্বাসন দণ্ড হবার পর পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য 


মাসিক দশো টাকা মঞ্জুর করেন। স্ুকুমারবাঁবু এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, প্রত্যুত্তরে জানান “অর্থ চাই না, 


বিচার কর?। লেখকের বর্তমান বয়স প্রায় ৯০ বছর | 


অনুমান আমার যখন দ্রশ-বারো বৎসর বয়স তখন 
শ্রীঅরবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও আমার মাসতুতো ভ্রাত। 
এবং বিখ্যাত রাজনারায়ণ বস্তুর জ্যেষ্ঠা কন্যার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ তাহাকে আমাদিগের 
কলিকাতাঁর বাসস্থান 
আসেন । তখন তাহার মাথায় পিরাঁলী পাগড়ী ছিল। 
বিনয়ভূষণ তখন ছিলেন কুচবিহারের মহারাঁজার 
শিক্ষক আর অরবিন্দ বরোদার গায়েকোয়াডের 
কর্মচারী । 

সাত বৎসর বয়সে অরবিন্দ ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। 
তাহার পিতা সপরিবারে অরবিন্দের দুই ভাতা ভগ্নীসহ 
ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। অরবিন্দ সাত বৎসর বয়সে 
গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় পন্ঠ লিখিতেন। যেমন অনর্গল 
ফরাসী বলিতে পারিতেন তেমনি জর্মন। কয়েকটি 
ভাষায় তিনি বরোদার ছাত্রদিগকে ও পরে বাঙলাদেশে 
শিক্ষা দিতেন। সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে কেম্বি জের 
কিংস কলেজে উত্তীর্ণ হইয়াঁছিলেন | তৎকালে ভারতীয় 
ছাত্রদিগের আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ আকাজ্ষা ছিল। তিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া একাদশ স্থান অধিকার করেন । তাহাকে এই কঠিন 
পরীক্ষায় সাহায্য করিতে তাহার কোনও গৃহশিক্ষক 
ছিলনা, বা বযুস্ক কোন আত্মীয় বা বান্ধৰ ছিল না। 
একলা নিজে পড়িয়া তিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
ইংলণ্ডে থাকার সময়ে থাকার ইণ্ডিয়ান মজলিসে 
তিনি যোগদান করেন | পরে উহার সেক্রেটারী হন। 
দঙৰ গা সময়ে তাহার বন্ধুদিগের সহযোগিতায় 


৬নং কলেজ স্কোয়ারে লইয়া 


প্রঃ সঃ ] 
এক বিপ্লবী দল গঠন করেন। উহার নাম ছিল 
“লোটাস এণ্ড ডেগার” (পদ্ম ও ছোরা )। তিনি জীবনে 
এইভাবে ছুই প্রান্তের মনোভাব লইয়া কার্য 
করিয়াছেন। যুগপৎ কোমল ও কঠোর। বরোঁদা 
থাকাকালে তিনি যেমন একদিকে সরকারী কর্মচালী 
ছিলেন তেমনি অপর দিকে রাজনৈতিক বিপ্লবী ছিলেন। 
অরণ্বন্দ আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন বে 
কিন্তু ঘোড়া চড়ার পরীক্ষায় উপস্থিত হইলেন না, গৃহে 
বসিয়া রহিলেন। ছোড়া চড়ার পরীক্ষায় উত্তী।, 
না হইলে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে 
বলিয়া! ধর! হয় না। তাহার ইংরাজের অধীনে বার্য 
করিবার ইচ্ছা ছিলন!। এক প্রতিভাবান ভারতীয় যুবক 
আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও চাকুরীতে ষোগ 
দিলেন না শুনিয়া বরোদাঁর মহারাজ তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের পরে তাহার সহিত 
বাক্যালাপ করিয়া তাহার বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা দেখিয়া 
আকৃষ্ট হন এবং তাহার রাজ্যে চাকুরী কর্পিতে 
আহ্বান করেন। তিনি রাজী হইলে তাহাকে সঙ্গে, 


করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন । এই স্থানে কিছুকাল; 


সরকারী চাকুরী করিবার পরে তিনি কলেজে শিক্ষকতা 
করিতে থাকেন। 

যতীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে বাঙলাৰেশেঁর 
বর্ধমান জিলার এক যুবক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবার 
জন্ত ভারতের নানা স্থানে দরখাস্ত করিয়াও কোন স্থানে 
সৈনিকের চাকুরীতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। 
কোনও ইংরাজ কর্মচারী তাঁহাকে সেন্তডদলে গ্রহণ 





করিলেন না। তাহার কারণ, তিনি বাঙালী । তাহার 
উদ্দেশ্য ছিল, তিনি নিজে যুদ্ধবিছা। শিক্ষালাভ 
করিয়া আরও অনেক বাঙালীকে ওঁ বিদ্বাদান করিয়া 
একটি দল গঠন. করিবেন এবং তাহাদের সাহায্যে 
দেশের স্বাধীনতা লাভ করিবেন। তিনি অবশেষে 
বরোদা রাজ্যে যাইয়া নিজের পদবী বদলাইয়া 
উপাধ্যায় পদবী গ্রহণ করিয়া বরোদার সৈশ্তদলে 
যোগদান করিলেন । পরে শুনিতে পাইলেন বরোদার 
উচ্চপদে একজন বাঙালী নিযুক্ত আছেন। এই কথ! 


লোকপরম্পরায় শুনিতে পাইয়া তিনি অরবিন্দের সহিত. 


সাক্ষাৎ করেন। ইহার উদ্দেশ্য আদর্শ জানিয়া অরবিন্দ 
ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ হ’ন। পরে ইনি কলিকাতা আসিয়। 
ব্যরিষ্টার পি. মিত্রের অনুশীলন সমিতিতে যোগদান 
করিয়। সক্রিয় কার্য করিতে থাকেন। 


বরোঁদা থাকার সময়ে অরবিন্দ নিজের নাম ন! 
দিয়! বোথাইয়ের “ইন্দুপ্রকাশ” নামক পত্রিকায় অনেকগুলি 
রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সকল প্রবন্ধে 
ভারতবর্ষের পরাঁধীনতা, ইংরাঁজের শোষণ, অবিচার, 
দেশের দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ 
আলোচনা করেন। 


প্রথমে অরবিন্দ তাহার মাতামহ বিখ্যাত রাজ- 
নারায়ণ বসুর বৈদ্যনাখের গৃহে ছুটির সময়ে কিছুকাল 
বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এ সময়ে ছুটিতে 
আমরা সকলেই তথায় অতিবাহিত করিতাম। তাহার 
ঈশ্বরবিশ্বাস, নিবেদিত জীবন, দেশের জন্য আত্ম- 
ত্যাগ, সাধুচরিত্র দেখিয়া মাতামহ আকৃষ্ট হইলেন। 
দেখিয়াছি তাহার! ছুইজনে ঘন্টার পর ঘণ্টা ধর্ম সম্বন্ধে 
আলোচন! করিতেছেন! অরবিন্দ কলিকাতা 
আসিলে এই কলেজ স্কোয়ার গৃহে আপন তৃতীয় 
মাসীর বাড়ীতে থাকিতেন। বিবাহের পরে 


তিনি প্রথমে স্কটস্‌ লেনে ও তাহার কিছুদিন পরে .. 


(১৯০৮ শ্বীষ্টাব্দে ) গ্রে স্ট্রীটের পশ্চিম অংশে এক গৃহের 
দ্বিতলে বাস করিতে যাঁন। তাহার সঙ্গে ছিলেন 
তাহার কনিষ্ঠ মাসীমা, ভগ্নী সরোজিনী এবং তাহার 


নববিবাহিতা পত্বী। € বাড়ীর নীচের তলায় “নবশক্তি” 
নামক ছাপাখানা ছিল। ৷ 

২রা মে (১৯০৮খু) শেষ রাত্রি ৪॥ ঘটিকাঁর 
সময়ে পুলিশের উদ্দি পরা একদল পুলিশ বন্দুক এবং 
একদল লাঠি হস্তে এবং জনসাধারণের বেশ ধারণ 
করিয়া যেন কৌতুহল মিটাইবার জন্য একদল গোয়েনা! 
পুলিশ লইয়! বিরাট একদল ওঁ বাড়ীর দরজার কড়া 
ঘন ঘন নাড়িতে আরম্ভ করে। প্রথমবার কড়া নাড়ায় 
কেহ দরজ| খুলে নাই, সকলেই নিদ্িত। আবার কড়া 
নাড়িতে নাড়িতে প্রায় কুড়ি মিনিট পরে, যেই দরজা 
খোলা হইল, অমনি সকল পুলিশ একসঙ্গে বাড়ীতে দ্রুত 
চুকিয়া পড়িল। পুলিশ কর্মচারীর হস্তে উম্মুক্ত রিভলভার 
ছিল। গৃহের স্ত্রীলোকগণ একদল সশস্ত্র পুলিশকে 
শেষ রাত্রের অন্ধকারে এইভাবে দৌড়াইয়া প্রবেশ 
করিতে দেখিয়া আতঙ্কিত হইল। 

ইন্সপেক্টর বিনোদ গুপ্ত ও কয়েকজন ইংরাঁজ 
পুলিশ কর্মচারী দ্বিতলে উঠিয়া অরবিন্দের ঘরে চুকিয়া 
তাহাকে নিদ্রিত অবস্থায় বিছানা ঘিরিয়া দাড়াইল। 
তিনি চক্ষু উন্মোচন করিয়া অর্ধ অন্ধকারে এই ঘটন! 
দেখিলেন। বিছানাঁতেই গ্রেপ্তার করিয়া হাতকড়। 
লাগান হইল। এই সময়ে এক ইংরাঁজ পুলিশ 
কর্মচারী অরবিদ্দকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, “তুমি 
একজন আই. সি. এস. মাটিতে মাছুরে শুইতে তোমার 
লজ্জা করে না!” তাহার পর তাহার গৃহ তল্লাস করা 
আরম হইল। ইহাকে তল্লাস না বলিয়া গৃহ তোল- 
পাড় হইল বলিলেই ঠিক হয়। তিন ঘন্টা ধরিয়া এই 
তল্াসী চলিল। 

& স্থানের কোনও জহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি, সেই 
শেষ রাত্রির অন্ধকারে তথ! হইতে প্রায় তিন মাইল দুরে 
কলেজ স্কোয়ার বাড়ীতে আমার পিত! কৃষ্ণকুমার মিত্র 
জননেতা ও “সঞ্জীবনী”-পত্রিকীর সম্পাদকের নিকট 
আসিয়া সংবাদ ছিলেন যে, অরবিন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তা 
করিয়াছে । . এই কথা শুনামাত্র তিনি অরবিন্দের * 
চলিয়া! গেলেন। তিনি গ্রে স্ট্রাটের বাড়ীতে ষা 
তাহাকে দেখিয়া অরবিন্দ বলিলেন, দেখ্‌ / 
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আমাকে হাতকড়া দিয়েছে ।” কৃষ্ণকুমার মিত্র বিনোদ 
গুপ্তকে হাতকড়। খুপিয়৷ দিতে অনুরোধ করিলে পুলিশ 
ইন্সপেক্টর সে অহ্থরোধ রক্ষ। করিলেন না। কষ্ণকুমার 
বাবু গৃহের শ্রীলোকদিগকে লইয়! যাইবার জন্ম অনুমতি 
চাহিলেন। ইন্সপেক্টর বলিলেন, বেলা তিন ঘটিকার 
পূর্বে তাহা করিতে দিবেন ন|. অগত্য| কষ্ণকুমারবাবু 
তাহার বন্ধু, জননেতা এষং সলিসিটার ভূপেন্্রনাথ 
বস্থর গৃহে যাইয়া সমস্ত ঘটনা বলিলেন এবং কি করা 
উচিত তাহা জানিতে চাহিলেন ৷. তৎক্ষণাৎ ভূপেন্দ্রবাবু 
গ্রে স্ত্রটে যাইয়া পুলিশকে অঙ্থরোধ করিলে পুলিশ 
তাহা রক্ষা করিল না। অবশেষে লালবাজারে পুলিশ 
কমিশনারের নিকট যাঁন। 

এদিকে এ গৃহের নীচের তলার নবশক্ি ছাপাখানার 
অবিনাশচন্দ্র ও শৈলেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া, তাহাদের 
কেবল হাতকড়া পরাইয়া দেওয়া হয় নাই, কোমরে 
দড়ি বাধিয়া রণক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের বাধিয়া রাখার 
মত করা হইয়াছিল। ভূপেন্দ্রবাব্‌ পুলিশ কমিশনারের 
নিকট যাইয়া দেখা করিলেন এবং আসামীদের জামিনে 
খালাস করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন । পুলিশ 
কমিশনার জানাইলেন যে, অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্র 
সব স্বীকার করিয়াছে এবং সমস্ত দায়িত্ব নিজ 
স্বন্ধে লইয়াছে। ইহাতে পুলিশ কমিশনার মিঃ হালিডে 
ও ভূপেন্দ্রবাবুর মধ্যে তীব্র বাদান্ববাঁদ হয়। কলিকাতার 
নানা স্থানে এ শেষ রাত্রে একই সময়ে খানাতল্লাস 
করা হয়! তন্মধ্যে মানিকতলার বাঁগাঁনবাড়ীতে তল্লাস 
করিয়া বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর দত্ত, বিভূতি প্রভৃতি 
প্রায় ১৫ জনকে গ্রেপ্তার কর! হয় এবং বহু বোমা এবং 
উহা তৈয়ারী করার সাজসরঞ্জাম পুলিশ হস্তগত করে । 
তাহাদিগকে কলিকাতার চীফ প্রেপিডেন্সী মাজিষ্রেট 
এজলাসে উপস্থিত কর! হয়। মিঃ ম্যাহুয়েল অরবিন্দ 
প্রভৃতির পক্ষে দীড়ান। আলিপুর জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট 
মিঃ বালির এজলাসে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অরবিন্দ 
প্রভৃতির নামে মামলা উঠে। ম্যানুয়েল আরগওয়াল! 
সলিসিটার পক্ষে মিঃ ষ্টোকস এক দরখাস্ত দিয়া 
জামীন প্রার্থনা করেন। তাহা অগ্রাহ্ হয়। এই 





আদালতে কয়েন মাস শুনানী চলে, তাহার পরে 
বিচারের জন্য জেলা জজ মিঃ বীচক্রফ টের এজলাসে 
তিনমাস শুনানী হইয়া থাকে . এই আদালতেঅরবিন্দের 
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য আমাকে গভর্ণমেন্টের পক্ষে 
সাক্ষ্য মানেন । আদালতে শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ 
গোস্বামী নামে এক আসামী গভর্ণমেন্টের পক্ষে সাক্ষ্য 
দেয় এবং সব স্বীকার করে। দলে কে কে ছিল 
তাহাদের নাম প্রকাশ করে। সে আমার নামও 
দলের 'লোক বলিয়! স্বাকার করে। আমার মামা এবং 
মাতামহ রাঁজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়চরণের 
পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসন ও কানাইলাল দত্ত দলত্যাগকারী 
এই বিশ্বাসঘাতক নবেন্দ্রকে নিঞ্জে রিভলভারের 
গুলীতে আলিপুর ফেলে হত্যা করেন! তাহাতে ছুই- 
জনেরই ফাসি হয়। তাহাদের এই সাহস ও চেষ্টায় 
দেশের মধ্যে অভূতপূর্ব সারা পড়িয়া যায়। 

এই মামলা চলিতে থাকাকালে যে সকল কৌসিল 
নিযুক্ত হইগ্লাছিলেন তাহারা আদালতে আসিলেন 
না। তাহাতে ‘সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল । 
এই অবস্থায় আমার পিতা তাহার বন্ধু-পুত্র মিঃ সি.আর. 
দাশের নিকট গেলেন। তিনি তখন সবেমাত্র 
ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়াঁছেন। 
তাহাকে বলিলেন অরবিন্দের যাঁমলা চালাইতে ও 
বলিলেন যে, আমাদের অর্থ ফুরাইয়। আসিয়াছে, 
সামান্য কিছু আছে। তুমি তাহা লইয়া এই মামলা, 
চালাইয়: যাও, এমন কি হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা 
চালাইয়' যাইতে হইবে | মিঃ সি. আর. দাশ তাহাঁতেই 
রাজী হইলেন। এই ব্যবস্থ: করিবার কয়েকদিন 
পরেই ভারত গভর্ণমেন্ট আমার পিতাকে বিন! বিচারে 
নির্বাসন দণ্ড দিয়া আগ্রা জেলে একাকী একঘরে 
জাঁটহ্ক রাখলেন। তিনি তথায় সংবাদপক্রও পাঁইতেন 
না। মিঃ সি. আর. দাশকে এই মামলায় নিযুক্ত 
করা হইয়াছে তাহা পিতার নিকট শুনিয়াছিলাম। 
ধর্মলাল আগরওয়"ল! আমার পিতার ছাত্র ছিলেন। 
তাহার নিকট খাইয়। মিঃ সি, আর. দাঁশকে বাকী 
সমস্ত অর্থ তাহাকে দিতে বলিলাম । ১৯১০ সালে 


আশ্বিন, ১৩৭৯] শ্রীঅরবিন্ব 
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আমার পিতা যখন মুক্তি পাইলেন, তখন মিঃ সি, 


আর. দাশ ডুমরাই মামলায় নিযুক্ত । তথা হইতে আরা 
ষ্টেশনে আসিয়। যে ট্রেনে আমার পিতা কলিকাতা 
-৯২ফিরিতেছিলেন সেই ট্রেনে তাহার সহিত দেখা করিয়া 
জাঁনাইলেন, “আপনার আদেশ অনুসারে কার্য্য 
করিয়াছি। অরবিন্দ খালাস হইয়াছে ।” এই প্রথম 
আমার পিতা জানিলেন অরবিন্দ বুটিশের কবল হইতে 
খালাস পাইয়াছে। 

জেল হইতে খালাস পাইয়া শ্রীঅরবিন্দ সকলের 
. অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া এক ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া 


করিয়া আলিপুর জেল হইতে কলেজ স্কোয়ারের 


তাহার মাপীমার গৃহে আদিলেন। তথায় ১৯০৯ 
সালের মে মাস হইতে ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের 
কিছুদিন পর্য্যন্ত ছিলেন । আমার পিতা নির্বাসন হইতে 
মুক্তি পাইয়া ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ১১ তারিখ 
কলিকাতা পৌছান। কলেজ স্কোয়ারের গৃহে অরবিন্দকে 
দেখিয়া! আনন্দিত হন। 
ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে এক গুজব উঠিল 
যে, অরবিন্দকে গতর্ণমেন্ট পুনরায় গ্রেপ্তার করিবেন | 
একদিন প্রাতে রামচন্দ্র মজুমদার তাহাকে সংবাদ 
দিলেন যে. অরবিদ্বকে পুনরায় এক মামলায় যুক্ত করা 
হইবে অথবা নির্বাসিত করা হইবে । কোন দুশ্চিন্তা 
না করিয়া অরবিন্দ যথারীতি আহারাদি সমাপনাস্তে 
তাহার শ্যামপুকুরের “কর্মযোগীন” কার্যালয়ে চলিয়া 
গেলেন । তাহার কর্ণাস্থলের সম্মুখে গোয়েন্দা পুলিশ- 
দল যথারীতি বসিয়াছিল, যেমন থাকিত কলেজ 
স্কোয়ারের় সম্মুখে 
এক দল গোয়েন্দা ।, এদিন বৈকালে কর্মযোগীন 
অফিসের পিছনের দিকে দেওয়াল টপকাইয়! অরবিন্দ 
এপ্রভৃতি কয়েকজন শোভাবাজারের রাজগৃহের ভিতর 
দিয়া আহিরীটোলার গঙ্গাঘাটে যাইয়া নৌকা ভাড়া 
করিয়! সারারান্ত্রি নৌকা] বাহিয়া রাজিশেষে অন্ধকারের 
মধ্যে চদ্দননগর পৌছিয়! ভূপ্লে কলেজের প্রফেসার চারু 
রায়ের নিকট আশ্রয় চাহিয়া লোক পাঠাইলেন। 
প্রফেসর রায় মানিকতলা বোমার মামলার অন্ভতম 


মতিলাল রায়কে বলিলেন, ‘Moti, 


গোলদীঘিতে দিবারাত্রি অপর 


আসামী ছিলেন। . তিনিও বেকস্বর খালাস 
পাইয়াছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি আশ্রয় 
দিতে পারিবেন না। 

শেষরাত্রে এই সংবাদ প্রবর্তক আশ্রমের মতিলাল 
রায়ের নিকট পৌঁছিল। তিনি এ শেষরাত্রের 
অন্ধকারে গঙ্গাতীরের গভীর কাদা ভাঙিয়া খুঁজিয়া 
নৌকা বাহির করিলেন এবং অরবিন্দকে লইয়া তাহার 
গৃহে তক্ত রাখার ঘরে স্থান দিলেন। তাহার 
স্ত্রীকেও তিনি জানিতে দেন নাই যে, তিনি একজনকে 
গৃহে স্থান দিয়াছেন। অপর স্থান হইতে সকালে ও 
রাত্রে আহার্য আনিয়া দুইবেলা অরবিন্দকে খাইতে 
দিলেন। মতিলাল রায়ের সহিত এই প্রথম পরিচয়, 
পরে ঘনিষ্ঠতা হয়। 

একদিন মতিলাল রায়ের পত্নী অনেকদিন তক্তা 
রাখার খর পরিফাঁর করা হয় নাই বলিয়া গামছা 
পরিয়! ঝাটা হস্তে এ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র 
দেখিলেন যে, একজন অজানা বাক্তি সেখানে বসিয়। 


"আছেন, অমনি জিব কাটিয়া দ্রুত ঘরের বাহির হইয়া 


গেলেন। দ্বিপ্রহরে আহার্ষ লইয়া মতিলাল রায় এ 
ঘরে প্রবেশ করিলেই অরবিন্দ উত্তেজিত হইয়া 
Moti, I have 
এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া মতিলাল রায় 
আমাকে বলিলেন, “কি সরল মানুষ !” 

এই স্থানে প্রায় একমাস কাঁল তিনি ছিলেন। তাহার 
অন্তর্ধানে আমরা যত ন! চিন্তিত হইয়াছিলাম গোয়েন্দা 
পুলিশ তাহা অপেক্ষা অধিকতর চিন্তান্বিত হইয়া! 
পড়িয়াছিল। পরে খবর পাই যে, তিনি চন্দননগর 
গিয়াছিলেন। একদিন রাত্রি ১১টার পরে আমার 
পাশের ঘরে শব হইলে নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া 
দেখিলাম একটি অপরিচিত লোককে । সি'ড়ির নিকট 
তাহার সহিত উত্তেজিত স্বরে কথা বলিতেছিলাম | 
তাহা শুনিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে এক যুবক তাহার 
উপর লাফাইয়! পড়ায় উভয়ে গড়াইয়া একতলায় 
চলিম্বা যান। প্রশ্নোত্তরে জানিলাম, অরবিদদের সহিত 
দেখা করিবে । অপর একদিন প্রভাতে একজন 


seen Kali!” 


একদল গোয়েন্দ! ৷ 
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আসিস স্পষ্টই বলিল যে সে গোয়েন্দা! পুলিশের 
লোক--অরবিন্দ বাড়ীতে আছেন কিনা জানিতে 
আপিয়াছিল। এইরূপ বহ লোক আসিতে লাগিল ৷ 

ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯১০) অরবিন্দ আমাকে পেন্দিলে 
লেখা এক পত্র লোক মারফৎ পাঠাইলেন, তাহাতে লেখা 
ছিল “তুমি আমাকে ভারতবর্ষের বাহিরে পাঠাইয়! 
দাও, ট্রেনে যাইব ।” আনি উত্তর দিলাম “ট্রেনে ধাইলে, 
আধ ঘন্টার মধ্যে ধরা পড়িবে ।” পরে পণ্ডিচেরীর 
ফরাসী রাজ্যে যাইতে চাহিলেন। 

আমাদের গৃহের সম্মুখে গোলদীঘির এক প্রান্তে 
দিবারাত্রি আমাদের গৃহের উপর নজর রাখিতেহিল 
ইহা দেখিয়া আমি তিন মাস 
বাড়ীর বাহির হইলাম ন | মনে মনে ভাবিলাম, দাদার 
অনেক শিষ্য-সামস্ত আছে, তাহাদের কাহারও উপর 
ভার না দিয়া আমার উপর এ গুরু দ্বায়িত্ব কেন? যদি 
ভুল হয়! 

আমি নিজে কোনও কার্য করিলাম না এইজন্য যে, 
_অরবিন্দের জন্য জাহাজ প্রভৃতিতে যাওয়ার সময়ে যদি 
পুলিশ আমার অনুসরণ করে তবে সব জানিতে পারিবে। 
অনেক অচেন। লোক প্রত্যহ এ গৃহে আসে, তাহাদের 
পুলিশ অনুসরণ করিবে না। স্বতরাং তাহাদের দ্বারা 
অরবিন্দ সম্পর্কে সব কার্য করান স্থির করিয়া আমার 
বিশ্বস্ত ছুই যুবক নগেন্দ্রকুমার গুহরায় এবং স্বরেন্্রকুমার 
চক্তবর্তীকে নিযুক্ত করিলাম ৷ নিজে আর গৃহের বাহির 
হইলাম না। একজন কি করিতেছে তাহা অপরক্তন 
জানিল না। কখনও দুইজনকে একই সময় ডাকি নাই। 
দুইজনকে ছুইরকম কাঁধভার দিলাম । 


সংবাদপত্রে পড়িলাম মাঁসণই নামক একটি ফরাসী 
জাহাজ পিন্সেপঘাটে আসিয়াছে; উহা পণ্ডিচেরী, 
কলম্বে, গোয়! প্রভৃতি স্থানে যাইবে। স্থির করিলাম 
অরবিন্দ ও তাহার সহ্যাত্রীর জন্য কলম্বোর দুইখানি 
টিকিট জাহাজ কোম্পানী হইতে না কিনিয়া সকল 
স্থানের টিকিট যাহারা! বিক্রয়ের ব্যবসায় করে; তাহাদের 
নিকট হইতে কলম্বোর ঢুইখানি টিকিট ক্রয় করিলাষ। 
অরবিন্দ ও সহযাত্রী যাইবেন পণ্ডিচেরী কিন্তু পুলিশ যদি 


খোজ করে তবে কলম্বোতে তাহাদের খোজ করিবে, 
এদিকে উহারা পথে নাঁমিয়া পড়িবেন | টিকিট ব্যবায়ী 
যাত্রীদের নাম ও ঠিকান। চাহিল । সত্য নাম ও ঠিকান। 
হওয়া চাই। 'সঞ্জীবনী"-পত্রিকার গ্রাহকদের তালিকা 
খুঁজিয়া ভুটানের সীমান্ত স্থানের এক চ! বাগানের 
কর্মচারীর এবং এরূপ নাগাভূমির সীমান্তের একজন 
কর্মচারীর নাম ও ঠিকানা দেওয়া হইল। যদি 
পুলিশ খৌজ্জ করে তবে ত্র সীমান্তে ইয়া পৌছাইতে 
চারি পাঁচ দ্িন সময় লাগিবে । ততদিনে ফরাসী জাহাজ 
আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে পড়িবে। অর্থাৎ কোন 
বিদেশী জাহাজ অন্ত কোন দেশে যাইয়া যদি তথাকার 
যাত্রী বহন করে তবে সেই জাহাজ সেই দেশের উপকূল, 
হইতে তিন মাইল সমুদ্রে যদি অগ্রসর হয়। তবে এ 
জাহাজের যাত্রীগণ যে দেশের জাহাজ, সাময়িকভাবে 
সেই দেশের আইনের অধীন হইবে। স্বৃতরাং বৃটিশ 
পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে ন! এই 
আন্তর্জাতিক আইনে | 

চন্দননগর হইতে তাহাদিগকে নৌকায় ভ্রানিয়া 
তাহাদের জাহাজে উঠাইয়! দেওয়া হইল,তাহাদেন সুতে 
কলম্বোর টিকিট দেওয়া হইল। জাহাজে টি 
জন্য দুইজনের উপযোগী ক্যাবিন ভাড়া করা হইয়াছিল, 
যাহাতে অপর যাত্রীগণ তাহাদের দেখিতে না পায়। 
সেই উদ্দেশ্যে জাহাজের ক্যাঁপটেনকে বলা হইল উহার! 
্বাস্থ্যলাভের জন্য সমুদ্রধাত্রা করিতেছে, এবং দুর্বল 
বলিয়া হুইবেলা আঁহার করিবার ঘরে যাইতে পাহিবে না। 
তাহাদের ঘাহার্য ক্যাবিনে দিতে হইবে । 

এদিকে নলিনী গুপ্ত এবং অপর একজনকে ইংরাজী 


পোষাক কিনিয়া এবং সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট কিনিয়া 


পূর্বেই ট্রেনে পণ্ডিচেরী পাঠান হইল । তথাকার বিখ্যাত 
কবি ভারতীকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলাম যে, 
শ্রীমরবিন্দ পণ্ডিচেরী যাইতেছেন, তাহার জন্ত একটি গৃহ 
তিনি সংগ্রহ করিয়া দিলে বাধিত হুইব। সাহা 
জানিতাম না, তবে সংবাদপত্রে দেখিয়াছিজীম যে, 
রাজদ্রোহ মামলায় তাহার কারাদণ্ড হইয়াছে । সেজগ্ত 
তাহার উপর বিশ্বাস হইল | এদিকে তিনি অরবিশ্বের, 


আশ্বিন, ১৩৭৯] 





শ্রীঅরবিন্দ ঃ যেমনটি দেখিয়াছি জানিয়াছি 


২০৩ 


৮৯০৬০০১০৬৯৬, MN 








আগমন গোপন না রাখিয়া ব্যাুবাছসহ মিছিল করিয়! 


তাহাকে অভ্যর্থনা] করিতে ৪ঠা এপ্রিল (১৯১০) 


স্পত্ডিচেরীর জাহাজধঘাটায় গেলেন। 
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এ সংবাদ সিমলার সর্বোচ্চ ইংরাজ পুলিশের নিকট 
পৌঁছিল। ইহার পর এক দিন একজন লোক আসিয়া 
আমার পিতাকে বলিল, অরবিন্দের অ ন্তর্ধানে আপনারা 
চিন্তিত হইয়াছিলেন সেজন্য এ সংবাদ .দিয়া গেলাম । 
আমি উচ্চ গোয়েন্দ। পুলিশ বিভাগে কার্য করি। এই 
ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল । দরজার 
আড়ালে দীড়াইয়া অরবিদ্দের নিরাপদে পৌছানর সংবাদ 


পাইয়া গেলাম । আমার পিতাঁও জানেন নাই আমি - 


অরবিন্দের জন্য কি করিয়াছি । 

পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ প্রায় চল্লিশ বৎসর বাস 
করিয়াছেন, ইহার মধ্যে মাত্র একটি পত্র আমাকে 
লিখিয়াছিলেন, তাহাঁও পৌছাইবার প্রথম অবস্থায় | এই 
পত্র পেন্সিলে লেখা, তাহাতে লেখা ছিল “আমরা পাচ- 
জন, হাতে আছে আট আনা পয়স11” নানা স্থান 
ঘুরিয়া আমি কয়েকশত টাকা সংগ্রহ করিয়া তদ্দীরা 
ব্যাঙ্ক ড্রাফট কিনিয়া ব্যাঙ্কের দ্বারা রেজিষ্টরি করিয়া 
প্রেরক হিসাবে ব্যাঙ্কের নামে অরবিদ্বকে পাঠাইয়! 
দিলাম। তাহার পর হইতে মধ্যে মধ্যে ব্যাঙ্ক ড্রাফট 
পাঠাইয়া দিতাম। পূর্ববঙ্গের জমিদার প্রদত্ত টাকা 
কয়েকবার পাঠাইয়াছি। তাহার মারাহী বন্ধুর টাকা 
পাঠাইয়াছি। তিনি আমাকে একট| ওকালতনাম! 
দিয়াছিলেন আলিপুর জেল হইতে; তদ্বারা তাহার 


মানিকতলার বাগান বিক্রয় করিয়া তাহার অংশের মূল্য 
তাহাকে পাঠাইয়াছি। ূ্‌ 
.শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে দীর্ঘকাল আঁমবরণ যোগ- 
ধনায় মগ্ন ছিলেন মানবজাতির উন্নততর জীবন- 
যাত্রার জন্ তিনি এঁক্যবদ্ধ পৃথিবীর কল্পন! করিয়া সাধন! 
করিতেছিলেন। তিনি কেবল ভারতবর্ষকেই মুক্ত 
করিতে চাহেন নাই, একই সঙ্গে এশিয়ার মানুষের মুক্তি 
ও নব জাগরণের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিকতার 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদ বা দেশাত্মবোধ 
তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
আমাদের আন্দোলন কেষল অর্থনৈতিক কিম্বা রাজ- 
নৈতিক নহে-_আমাদের আন্দোলন মানবাত্মার পরিপূর্ণ 
মুক্তির আন্দোলন। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী 
অরবিন্দের এই শাশ্বত সত্যকে প্রচার করেন যে, হিংসা ও 
দ্বণা কোনদিনই মানুষের ভাগ্যণিয়ন্তা হইতে পারে না। 
তাহার অন্যতম অবদান হইল, অতিমানস প্রত্যয়ের 
ভিত্তিতে বিশ্বমৈত্রীর পরিকল্পনা । ইহা! এ যুগে ভারতের 
শ্রেষ্ট অবদান। 
এই সিদ্ধান্তে আসিবার পরে তিনি চন্দননগরের 
মতিলাল রায়কে ডাকিয়া পাঠান এবং তাহাকে বলেন 
“যে পথে এতকাল চলিয়াছি সে পথে আমরা সফলকাম 
হইব না। পথ বদলাইতে হুইবে। হিংসা, দ্বেষ ত্যাগ 
করিয়া আধ্যাত্মিকতার বলে সাধনা করিতে হইবে, এই 
উপলদ্ধি করিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি। তুমি সকলের 
মত পরিবর্তন কর ।” 
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শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের 


মূল সুর জাতীয়ত| 


গ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক 


[ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লেখক চন্দননগর নিবাসী বহুখ্যাত প্রাক্তন প্রবীণ বিপ্লবী ব্রিটিশ ভাইসরয় হার্িয্ = 
হত্যার উদ্দেশ্যে বোম! প্রস্তুতকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ । পণ্ডিচেরীতে অজ্ঞাতবাসকালে শ্রীঅরবিন্দের সারিধ্যলাভের 


সুযোগ তার হয়েছিল। বর্তমানে তার“বয়ুস ৮২ বৎসর । 


শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকে সম্যক চিনিতে হইলে, ভাহার 
জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিস্তারিত পরিচয় জান 
আবশ্বক। এই বিভিন্ন পৰ্য্যায় হইতেছে £ ছাত্রজীবন, 
জাতীয়তার জীবন, শ্বাধীনতা-সংগ্রামীর জীবন এবং 
যোগজীবন। তাহার ছাত্রজীবন হইতেই জাতীয়তার 
উন্মেষ হয় এবং দেশের জন্ত স্বাধীনতার প্রেরণায় জাতীয় 
চেতনাকে কেন্দ্র করিয়াই উদ্ভূত হয়। শেষ পরিণতি 
যে যোগজীবন তাহাও বিভিন্ন স্তরের মধ্যেই ওতঃপ্রোত 
ছিল, যাহা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়াই পূর্ণ রূপ 
লয়। 

বরোদায় অবস্থান কালেই তাহার এই যোগ- 
জীবনের আরম্ভ | আলিপুর জেলে অবস্থানকালে তাহার 
বাস্দেবদর্শন ও চন্দননগরে থাকিবার সময় অল্পদিন 
হইলেও, এখানেই তাহার কালীদর্শন ও তাহার যোগ- 
সাধনায় অগ্রগতি এবং সর্বশেষ পণ্ডিচেরীতে অবস্থান- 
কালেই তাহার যোগজীবনের পূর্ণ বিকাশ । বরোদায় 
অবস্থানকালে বিষ্ণুভাস্কর লেলের নিকট হইতে যেদিন 
দীক্ষ। গ্রহণ করেন, তাহার পর হইতেই তাহার ফোগ- 
সাধন] সক্রিয়ভাবে আরম্ভ হয়। 

১৯০৫ খৃঃ তদানীন্তন ভারতের গভর্ণর জেনারেল 
ও ভাইসরয় লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ-বিভাগ হইবার 
প্রতিবাদস্বর্ূপ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ 
হইবার পরই জাতীয় শিক্ষারও আমূল পরিবর্তনের 
উদ্দেশ্যে কলিকাতার সন্নিকটে যাদবপুরে “Nationa! 
Council of Education” শ্রতিষ্টিত হয় এবং .তদীয় 
কতৃপক্ষগণ শীঅরবিন্দকে কলিকাতায় আসিয়। এ শিক্ষা! 
প্রতিষ্ঠানের ভার লইবার অনুরোধ জানান। শ্রীঅরবিন্দ 
সেই সময় মাসিক ৭ং০টাক! বেতনে বরোঁদ! কলেজের 


প্রঃ সঃ] 
সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বাংলার 
ডাকে তিনি আর বরোদাগ়ু থাকিতে পারিলেন না । 
উচ্চ পর্দ ও উচ্চ মাহিনা পরিত্যাগ করিয়! তিনি মাল 
মাসিক ১৫০২ বেতনে কলিকাতার “National 09011 
of Education” এর ভার লইবার জন্য বরোদ| হইতে 
কলিকাতায় চলিয়া আসিয়া নবপ্রতিষ্টিত শিক্ষাল-য়র 
ভার গ্রহণ করিলেন এবং ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাঁবোধ 
ও ভারতের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতে অ-বস্ত 
করিলেন। সেই সময় কর্তৃপক্ষের সহিত সামান্ত পার্থক্য 
উপস্থিত হওয়ায় তিনি উক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যতক্ষর 
পদ পরিত্যাগ করিয়], বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামহন্ 
চক্রবর্তী প্রভৃতির আহ্বানে সছ্ প্রতিষ্ঠিত দৈনিক ইংন্রাঁজী 
“বন্দেনাতরম্‌* পত্রিকার পরিচালন এবং সম্পাদবত্বের 
ভার গ্রহণ করিলেন। - 

যদিও আীঅরবিন্দের উক্ত 'বন্দেমাঁতরম্*-পত্রিকার 
পম্পানক হিসাবে নম ছিল না, তাহার জাতীয়তা ও 
স্বাধীনতা প্রচারের মধ্য দিয়া তিনি যে নৃতন ভাত সৃষ্টি 
করেন, তাহাতে শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারভে এক 
নুতন ভাব ও আদর্শের স্থষ্টি হয়। ইহার অল্পদিন পরে 
গতর্ণমেন্ট 'িন্দেমাতরম্‌* পত্রিকার বিরুদ্ধে একটা মকদ্দমা 
আনয়ন করেন, তাহাতে তাঁহার! প্রমাণ করিতে চাঁহেন 
যে, শ্রীঅরবিন্দই এই পত্রিকার সম্পাদক | তক্জন্ত *বপিন 
চন্দ্র পালের উপর আদালত হইতে ডাক পড়ে ইহার: 
সাক্ষ্য দিবার জন্ত কিন্তু বিপিনচন্দ্র পাল সে সাক্ষ্য দিতে” 
অস্বীকার করায় তাহার ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়। 
শ্ীঅরবিন্দ কিন্তু সমানভাবে তাহার জাতীয়তা ও 
স্বাধীনতার আদর্শ বন্দেমাতরম্‌* পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার 
করিতে থাকেন । তারপর তিনি যখন স্বরাট কংগ্রেসে 


' আশ্বিন, ১৩৭৯ ]. 


' যোগ দিবার জন্য তথায় যান, সেই সময় তিনি বোস্বাইয়ে 
জাতীয়তা সম্বন্ধে ছাত্রসমাজ ও সাধারণের সমক্ষে যে 
বক্তৃতা দেন, তাহ! হইতেই কিছুটা! অংশ এইখানে 
উল্লেখ করিতেছি । “What is Nationalism ? 

‘~ Nationalism is not a mere political programme. 

Nationalisn is a religion that has come from 
G০৭.” এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “Ifyou are 
going to be a nationalist, if you are going to 
accept ‘this religion of Nationalism, you must 
do it in the religious spirit. You must remember 
. that you are the instrument of God.” 





তাহার উপরোক্ত যে অনুভুতি, তাহ! তাহার যুব- 
জীবন হইতে তাঁহার মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও 
তাহার শিশুজীবনেই ইহার তিত্তি তাহার মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পিতা ডাঃ কুষ্খধন ঘোষ 
তাহাকে শিশুকাল হইতেই ইংরাজী শিক্ষ| দিতে এবং 
ইংরাজী ভাবাপন্ন করিতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু তিনি 
শিশুকাল হইতেই হিন্দুধর্মীবলম্বী মাতামহ রাজনারায়ণ 
এ ঈরহ্থর সংস্পর্শে আপিলে, তাহার মধ্যে ধর্মভাবের যে 
“অঙ্কুর উদগম হইয়াছিল, তাহ! তাহার বয়োবৃদ্ধির সহিত 
জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথমে তিনি দাঁজিলিং 
কন্ভেন্টে থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষালাভ এবং পরে তিনি 
বিলাতে যাইয়া, ইংরাজ পরিবারের মধ্যে তাহাদের 
জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষালাভ করিলেও তাহা! 
তাহার মধ্যে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। 
তাহার.জীবনের যে ভাঁবধার। তাহ! ভারতের জাতীয়তা 
ও হিন্দুধর্শকে ভিত্তি করিয়া তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও 
অগ্রগতি লাভ. করিতেছিল। তাহাঁর সেই আদর্শ বিলাঁতে 
অবস্থানকালে ভারতীয় যুবকগণের মধ্যে প্রচার 
করিতেন, তিনি তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন।, শুধু তাহাই নয়, হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় 
জাতীয়তাঁর প্রভাবেই তিনি তাহার আই.সি-এস পরীক্ষা 
সম্পূর্ণ করা হইতে বিরত.ছিলেন । 

ইহার পর তিনি বিলাভে থাকা কালেই বরোদায় 
গাইকওয়াবের সংস্পর্শে আসেন, এবং তাহার প্রাইভেট 
সেক্রেটারী হইতে সন্মত হওয়ায়, তিনি গাইকওয়ারের 

৪ 


' জ্ীঅরবিন্দ-জীবনের মুল সুর জাতীয়তা 


২০৫ 
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সহিত বরোদায় চলিয়া আসেন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে । এই 
বৎসরেই স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব ধর্মদভায় যোগদান 
করিবার জন্য আমেরিকা যান এবং মহাত্ব! গান্ধী 
তাহার অসহযোগ আন্দোলন প্রচারের- জন্য দক্ষিণ 
আফ্রিকায় যাত্রা করেন। এই তিনটা ঘটনাই ভারতের 
ধর্ম, জাতীয়তা ও ভারতীয় ভাবধারা প্রচারের ভিত্তি- 
স্বরূপ | বারোদাঁয় আসিয়! শ্রীঅরবিল্দ প্রথমে গাইকও- 
মারের নিজস্ব সচিবের কার্ধ্য করিলেও, পরে তিনি 
বরোদ| কলেজের সহকারী অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হুন। 
বরোদায় অবস্থানকালে শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম ও জাতীয়তা 
ভাব পূর্ণ বিকশিত হয়। তিনি সকল সময়েই ছাজ্ 
ও জনসাধারণের মধ্যে এই আদর্শ প্রচাষে ত্রতী 
থাকিতেন | | 

ইহার পর ডূপালচন্ত্র বসুর কন্যা শ্রীমতী মৃণালিশীর 
সহিত যখন ১৯০১ থৃঃ তাহার বিবাহের কথ! হয়, সেই 
সময় তিনি একবার বাংলাদেশে আসিয়াঁছিলেন। 
এই বিবাহের কথার সময় তিনি একজন ব্রা্গধর্্মাবলম্বীয় 
পুত্র বলিয়া কিছু আপত্তি উঠে; কিন্তু তিনি ভাল কধিয়াই 
বৃঝাইয়। দেন যে, ত্রাঙ্ষবর্ম হিন্দুরর্ষেরই অন্তর্গত এবং 
তিনি খাঁটি হিন্দুধর্মেই অন্তর্গত, তখন তাহার 


. বিবাহের কোন বাধা হয় না। 


সকল অবস্থার মধোই ধর্ম, দেশ ও জাতীয়তাই 
তাহার জীবনের আদর্শ ছিল এবং তাহার মধ্য দিয়া 
তিনি ভারতের স্বাধীনতার ভাবও দেশবাসীর সমক্ষে 
প্রচার করিতেন! এই সময় বরোদায় থাকাকালীন 
তিনি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রকুমার 
ঘোষকে স্বাধীনতার দীক্ষা দেন। উভয়ে প্রথমে এক 
যোগে কাৰ্য্য করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু পরে উভয়ের 
মধ্যে মতপার্থক্য উপস্থিত হওয়ায় উভয়ে একযোগে 
কাৰ্য্য করিতে বিরত থাঁকেন। যতীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসধর্ম 
অবলম্বন করিয়া নিরালঘ স্বামী নামে পরিচিত হওয়ায় 
বারীন্দ্রকুমার তখন নিজের কয়েকজন সহকর্মী লইয়া 
কলিকাতায় মানিকতলাস্থিত মুরারীপুকুর বাগানে 
ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের কেন্দ্রস্থল স্থাপন করিয়! 
সেখানে হেমচন্দ্র দাস ও উল্লাসকর দত্তের সহায়তায় 


২০৬ 
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[ আশ্বিন, ১৩৭৯ 
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বোমা প্রস্তুত ও স্বাধীনতা-যুদ্ধের সকল আয়োজন 
করিতে থাকেন । শ্রীঅরবিন্দ কাঁ্ধ্যতঃ এই কেন্দ্রে জড়িত 
না থাকিলেও, তাহারই প্রেরণায় বারীন্দ্রকুমার স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সকল কার্য করিতে থাকেন। 

কলিকাতায় অবস্থানকালে শ্রীঅরকিন্দ যেমন এক- 
দিকে তাহার বেন্দেমাতরম্নপত্রিকার মধ্য দিয়া ধর্ম, 
জাতীয়তা ও স্বাধীনতায় কথা প্রচার করিতে থাকেন, 
অন্থদিকে তিনি দেশের নান! স্থানে, তাহার বক্তৃতার 
মাধ্যমে সেই আদর্শই প্রচার করিতেছিলেন। 


১৯০৮ খুঃ ৩০-এ এপ্রিল মজঃফরপুরে কলিকাতার 
‘ভূতপূৰ্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংস্ফোর্ডের গাড়ীর উপর 
বোমা নিক্ষিপ্ত হয়: এবং ইহার ফলে ক্ষুদিরাম 
বস্তু মজঃফরপুরের নিকট গ্রেপ্তার হন ও প্রফুলকুমার 
চাঁকী রিভলভারের সাহাযো মোকামা ষ্টেশনে 
আত্মহত্যা করেন। ইহার দুইদিন পরেই ২রা মে 
মানিকঙলার মুরারীপুকুর বাগানে খানাত্ললাসী চলে । 
তথায় বোমা তৈয়ারীর সাজসরঞ্জামাদি ও বিপুল অস্ত্র 
পাওয়া যায়। এই উপলক্ষে বারীন্দ্রকুমার। চন্দননগরের 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে গ্রেপ্তার 
হন। এদিনই শ্রীঅরবিন্দ গ্রে স্ট্রটে এবং চন্দননগরের 
কানাইলাল দত্ত বাগবাজারের গোপীমোহন দত্ত লেনে 
গ্রেপ্তারহন| 

জ্বীঅরবিন্দ ১৯০৮ খৃঃ ২রা মে হইতে 
' &ই মে অবধি আলিপুরের প্রেসিডেলী জেলে আলিপুর 
বোমার মামলার বিচারাধীন কালে আবদ্ধ ছিলেন। 
তখন তাহার মধ্যে ধর্শ্মের ভাব পূর্ণ বিকশিত হয় এবং 
ভিনি কারাঁকক্ষের মধ্যে বাহদেব দর্শন করেন। শুধু 
তাহাই নয়, সেই সময় তিনি জেলের সর্ধত্র এবং এমন 
কি বিচারাধীন অন্যান্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও ভগবানের 
দর্শনলাভ করেন এবং ধর্মসাঁধনার ভিতর দিয়া তিনি 
সম্পূর্ণ সমাহিত হইয়া থাকিতেন। দেশবন্ধু .চিত্তরগ্রন 
দাশের কর্মকুশলতায় তিনি আলিপুর বোমার মামল! 
হইতে সম্পূর্ণ নির্দোষী বলিয়া যুক্তিলাভের পর তিনি 
ধর্ম, জাতীয়তা ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে 
১৯০৯ খৃঃ জুন মাসের মাবাঁমাঝি («ই আষাঢ় ১৩১৬ ) 


১৯০৯ খৃঃ 





তিনি ইংরাজী সাপ্তাহিক 'কর্মযোগীন' এবং বাংলা 


সাপ্তাহিক ‘ধৰ্ম’ পত্রিকা বাহির করেন। প্রায় আট মাল, 


কাল এই পত্রিক! ছুইধানি প্রকাশের পর ইংরাজ পুলিস 
তাহার বিরুদ্ধে রাঁজপ্রোহের অভিযোগে তাহাকে 


গ্রেপ্তারের আয়োজন করিতে থাকিলে, তিনি বাহির 


হইতে এই সংবাদ পান, তখন .এই সম্বন্ধে অন্তরের 
আদেশ ‘Go to Chandernagore’? পাইয়া ২১-এ 
ফেব্রুয়ারী ১৯১০ খৃঃ চন্দননগরে চলিয়! আসেন ও 
মতিলাল রায়ের বাটাতে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি 
রাধারাণী দেবীর ( মতিলালের সহধন্মিনী ) মধ্যে কালী 
দর্শন করেন এবং জ্ঞান, শক্তি, প্রেম (01025 
01010300006 & Economy ) এই ভাব-সাধনার মধ্যে 
দিয়া তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের হস্তে 
ছাড়িয়া দেন অর্থাৎ “absolute surrender to God” 
তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়। এই সময় তিমি 
শ্রীমতিলাল রায়্কেও ভগবানের হাতে সম্পূর্ণভাবে 
ছাড়িয়। দিবার মন্ত্রে উদ্ধদ্ধ করেন। তিনিও 
জ্ঞান-শক্তি-প্রেমের মধ্যে দিয়! শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশমদ্ত 
কাৰ্য্য করেন। 

আীঅরবিন্দ তাহার বিবাহের কিছুদিন পরে তাহার 
সহ্ধিণী শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীকে ১৩ই আগষ্ট ১৯০৪ যে 
পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাহার তিনট 
পাগলামীর কথ উল্লেখ করেন। প্রথম, নিজের জন্ত 
যেটুকু অর্থ আবশ্যক, তাহা বাদে সমস্তই দেশের 
জন্য ব্যয় করিব; দ্বিতীয়, সমস্ত ভারতবাসীই আমার 
ভাই, তাহাদের আপনজ্ঞান করিয়া চলিব ; আর তৃতীনু, 
দেশ আমার মা, তাহাকে মাসের মত জ্ঞান করিনা 
জীবনঘাত্রা নির্বাহ করিব। ইহার মধ্যে তাহার দেশ, 


" ধর্ম ও জাতীয়তাঁর আদর্শই প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি 


আলিপুর জেল হুইতে মুক্তিলাভ করিবার পরই, 


উত্তরপাড়ায় ধর্মরক্ষিণী সভায় যে বক্তৃতা দেন, তাহাতেও 


তিনি যে ধর্ম, বেশ ও জাতীয়তাঁর কথা প্রচার করেন, 
তাহাতে দেশবাসী মুগ্ধ হইয়া যান। তিনি তাহার পর 
টুঁটুড়ায় প্রাদেশিক সম্মেলনে ও অন্থান্ত স্থানে যে বক্তৃতা 
দেন, ভাহাতেও তাহার ধর্ম, দেশ ও জাতীয়তার কথা 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 


সস্পিসপাস্পিসিপা৯ 





ভ্রীঅরবিন্দ-জীবনের মূল সুর জাতীয়তা : 
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প্রচারের মধ্য দিয়া দেশের স্বাধীনতার কথাও ব্যক্ত 
হয়া 


১৯০৮ খৃঃ ২রা মে মুরারীপুকুর বাগান খানাতল্লাসীর 


= পর ক্রমশঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল চন্দননগরে 


চলিয়া আসে এবং শ্রীঘতিলাল বায়কেই কেন্দ্র করিয়া 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল কার্য চলিতে থাকে । 
চন্দননগর সকল বিপ্রাবীর আশ্রস্তলও হয়। এখানে 
ছাবস্তান কালে শ্রীঘরবিন্দ তাহার ধর্ম ও জাঁতীয়তার 
মাধাযে দেশের স্বাধীনতার কথাও বাক্ত করিতেন ' 
একদিকে যেষন গীতা, উপনিষদ, বেদবেদণন্ত, অন্যদিকে 
তেমনি তশ্বপাধনাঁও তীঁচাঁর ধর্মসাঁধনার অঙ্গ ছিল । 
শ্রীঅরপিন্দ ৪ঠ! এপ্রিল পণ্ডিচারী পৌভিবার পর 
মতিবাবৃর সঠিত যে যোগাযোগ রাখেন, তাহার মধো 
তশ্বদাধনার কথাও থাকে । তারপর মতিবাঁবু ১৯১১ 
খুঃ এবং ১৯১৩ খৃঃ শেষভাগে পণ্ডিচারী যাইয়া যে 
অনেকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন, সে সময়েও তাঁহাদের 
মাধো ধর্ম, জাতীয়তা. ও দেশসাধনাঁর যে কথা হইত, 
টের তাহাঁতেও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথাঁও থাকিত । 
‘যজ্জিবাবৃ চন্দননগরে ক্ষিপ্রঘ। আপিলেও, সকল সময়েই 
পত্রাদির মাধামে শ্রী ্বরবিন্দের পরামর্শ লইতেন | বরোদায় 
অবস্থানকালে প্রীঅরবিন্দ সাধনগুরু লেলের নিকট 
ভইতে যোগসাধনার যে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা 
ক্রমশঃ গভীর ভইতে গভীরতর  হঈয়াছিল | 
যোগসাধনা প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯১৪ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট মঃ 
পলরিশার ও তাহার পত্নী মাদাম, রিশারের ( বর্তমানে 
Mother ) সহযোগিতায় ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় 
“আ্বার্ধা” নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন, কিন্তু 


সেই সময় ইয়োরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরত্ত হওয়ায় ' 
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আর্য্যের ফরাসী সংস্করণটা বন্ধ হইয়া যায় । এই পত্রিকায় 
যোগসাধনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্শ ও জাতীয়তার প্রচারও 
অব্যাহত থাকে । তাহার পরই শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ 
লইয়া চন্দননগর হইতে ১৫ই আগষ্ট, ১৯১৫ ‘প্রবর্তক’ 
নামে একখানি বাংল! পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিবার 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, কিন্তু ফরাসী গভর্ণমেপ্টের নিকট হইতে 
অনুমতি আসিতে বিলম্ব হওয়ায় উক্ত পত্ৰিকা ১৯১৫ খৃঃ 
১লা সেপ্টেম্বর প্রথয প্রকাশিত হয়। আমিই উহার 
সম্পাদক নিযুক্ত হই। এই পত্ৰিকা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ 
লিখিয়াছিলেন, “আমি স্বহস্তে লিখি বানা লিখি, 
ভগবান মতির যধা দিয়াই আমাকে লিখাইতেছেন 1৮ 
তারপর ১৯১৭ খুঃ মাঝামাঝি শ্রীঅরবিন্দ মতিবাবুকে 
যে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ‘Moti halt’ 
(মতি, থাম ) এই নির্দেশ দিয়া বৈপ্লবিক কাৰ্য্যসমূহ বন্ধ 
করিতে নির্দেশ দেন । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ সকল 
কাৰ্য্য বন্ধ কর! সম্ভব ন! হওয়ায়, অল্প কিছুদিন এইভাবে 
চলিতে থাকে। তাহার পর শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশমত 
প্রীমতিলাল রায় সংগঠনমূলক কার্ষ্যে সম্পূর্ণরূপে 
আত্মনিয়োগ করেন। পণ্ডিচারীতে অবস্থানকালে 
শ্রীঅরবিন্দ ও মতিবাবুর মধ্যে তন্ত্রসাধন! সম্বন্ধে আর 
কোন ভাববিনিময় হয় নাই । আীঅরবিন্দ সম্পূর্ণভাঁবে 
যোগসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং চন্দননগরে 
থাকিয়া মতিবাঁবু ' গঠনমূলক কার্ধ্যে ব্রতী ধাকেন। 
অতঃপর ১৯২৪ খুঃ-এর ২৪-এ নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দ 


যোগপাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ইহারই মধো আপনাকে 
নিমজ্জিত রাখিয়াছিলেনঃ কিন্তু জাতীয়তাই ধর্ম, এই 
ভাব তাহার জীবনে যোগসাধনার মধ্যেও চিরদিন 
পররস্ফুট ছিল! 
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_ শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে 
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 


[ লেখক শীরায়চৌধুরী ময়মনসিংহর গৌরীপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের যোগ্য স্বসস্তান। তার পিতা 


পুণ্যস্মরণীয় দেশাত্মপ্রাণ দানবীর ব্রজেন্দ্রকিশোর' রায়চৌপুরী । আডিজাত্যগোরবে, অমায়িক বিনয়-নত্র ' 


ব্যবহারে, অশেষ গুণসম্পনে বিশেষ অনন্য সঙ্গীত. প্রতিভাঁয় লেখক স্ববিদিত ও সর্বজনপ্রিয় ! শ্রীমরবিন্দ ও 
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সঙ্গে ভার নিবিড় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ | বক্ষমান রচনায় প্রীরায়চৌধুরী তার প্রত্যক্ষ অনুভব 
ও অভিজ্ঞত1 লিপিবদ্ধ করেছেন | বর্তমানে তাঁর বয়স ৬৯ বছর । প্রঃ সঃ] 


আমার জন্মের পর আমাদের কলিকাতা র স্বকিয়া 
স্বীটের বাড়ীতে যদীয় স্বগীয় পিতৃদেব ব্রজেন্দ কিশোর. 
রায়চৌধুরী স্বদেশী আন্দোলনের এক প্রধান কেন্দ্র 
স্থাপন করেন! আশৈখক বাবার নানামুখী স্বদেশী 
কাজের আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়ে বড় বড় নেতাদের 
নাম আমার কণ্ঠস্থ ছিল এবং. তাদের স্থমহৎ চরিত্র- 
চিত্র আমার মানসপটে অঙ্কিত ছিল। এইসব নেতাদের 
মধ্যে শ্রীঅরবিদ্দের আসন শীর্ষস্থানীয় কিন্তু রহস্যাবুভ | 
ধাবা জাতীয় শক্ষা পরিষদের প্রথম অধ্যক্ষরূপে 
শ্রীঘরবিন্কে কলিকাতায় আমস্রণ করে প্রতিষ্ঠিত 
কয়েন। তাছাড়' গুপ্ত বৈপ্লবিক কাজেও উত্তরপাড়ার 
জমিদার রাজেন্দ্র মুখাজাঁ : মিশ্রীবাবু ) ও বাবার অর্থ- 
' সাহায্য প্রচুর ছিল। ও সময় শরীঅরবিন্দের অন্তর 
বন্ধুদের মধ্যে রাজা সুবোধ মল্লিক, মিশ্রীবাবু ও বাব! 
অগ্রগণ্য ছিলেন। সেই সময়কার আন্দোলন কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই কঙ্গভঙ্গের নিরসন ঘটায়। তার ছুই 
বৎসর পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ লোন্চক্ষুর আড়ালে যাওয়ার জন্য 
বাংলাদেশ ছেড়ে পণ্ডিচেরী গমন করেন। শ্রীঅরবিন্দের 
পণ্ডিচেরী যাত্রার সহায়তার বাবা লোক মারফৎ যথেষ্ট 
সাহায্য শরীঅরবিন্দকে দিয়ে ছলেন। এইসব ঘটনাবলীর 
মধ্য দিয়ে বাল্যকাল কাটানোর ফলে শ্রীঅরবিন্দের 
প্রতি আমার কৌতুহল ও ভক্তি উভয়ই ক্রমশঃ হৃদয়ে 
জাগ্রত হয়। আমার কলেজে শিক্ষাকালে শ্রীঅরবিন্দের 
গ্রন্থগুলি আমার নিত্যপাঠের অবলম্বন ছিল। তখন 
তার শিষাগণ মাঝে মাঝে কোলকাতা আসা-যাওয়া 
করতেন। আমি হুযোগ পেলেই তাদের সহিত মেলা- 
'মেশা ও কথাবার্তায় সময় যথেষ্ট দিতাম | কোলকাতার 


কলেজ গ্রীটে *ঘা্য পারিশিং হাউস’ এই পুস্তকের 


দোকানে তাদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হোত । সে 
সময় এ পুস্তকাগারের পরিচালক শরৎচন্দ্র গুহ 


সহিত ভামার জীবনব্যাপী প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। 


পণ্ডিচেরী হতে আগত জাধকদের মধো প্রথমতঃ বারীন 
ঘোষ ও পরে বিজয় নাগ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন । 
বারীনদার চেষ্টাতেই পণ্ডিচেরী আশ্রমের সহিত আমার 


. একটি যোগস্থত্র স্থাপিত হয় এবং তাঁর উৎসাহে 


আমি শী মরবিশ্বকে প্রথম চিঠি লিখি এবং বারীনদার 
মারফতেই শ্রীঘরবিন্দের উত্তর পাই। তাতে তিনি 
তার. আশীর্বাদ সহ আমার ভবিষ্যং জীবনের একটি 
উজ্জল চিত্র উল্লেখ করে জবাব দিয়েছিলেন । এর 
পরে পণ্ডিচেরী থেকে আগত বহু সাধকের সঙ্গে 
আমার সাক্ষাত ও আলাপের স্ববিধা ঘটেছিল। 
শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিগত জীবন এখনও দেশে রহস্যাবৃত| 
তাহার পার্শচর শিষ্দের কাছ থেকে গল্পচ্ছলে 
প্রীঅরবিদ্দের ঘন্তরঙ্গ জীবন আমি যথেষ্টই জানতে 
পেরেছি । তিনি ভগবান ও বিশ্বজননীর নিকট সম্পূর্ন 
আত্মসমপিত কঠোর ত্যাগী ও তপস্বী মহাপুরুষ 
হলেও সর্বসাধারণের প্রতি তাঁর কৃপা ও সহানুভূতির 
অভাব ছিল না। তার হৃদয় যে কতটা কোমল ও 
উদ্বার ছিল বর্তমান যুগে তা অধিকাংশেরই অগোচর | 
আশ্রমের ছু-চারজন ব্যক্তিই তাহ। জানেন। কিন্ত 
তার দর্শন ও সাধনা ব্যতীত তার মানবপ্রেম আশ্ুম 
থেকেও কেহ ষথ-যথভাকে প্রকাশ করেন নি। 

১৯৩৭ সালে যখন আমি বঙ্গীয় আইন সভার 
সত্য নির্বাচিত হই তখনই সর্বপ্রথম শ্রীঅরবিন্দের 


Be 


রি 


he 
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দর্শনলাভের জন্য আমি পণ্ডিচেরী' গমন করি । 
এবং আমার মাথা ভার চরণস্পর্শ লাভের ফলে 
নিজেকে ধন্ত মনে করি। তার নরম পায়ের স্পর্শ 
২. আজও আমার মাথায় লেগে আছে। এবং তার 
কোমল অঙ্ুলিগুলির ম্পর্শাশীর্বাদ এখনও ভুলতে 
পারব না। তাঁহাকে বহু লোক বনুভাবে দেখেছে। 
কেহ দেশনেতারপে, কেহ প্রভুরূপে, কেহ কেহ 
সখারূপে পেয়েছে । কিন্তু আমি তার বদনমণ্ডলে 


মহাদেবের ভাব চিরদিনই দেখে এসেছি এবং দৃষ্টিতে ' 


পিতৃক্সেহের পরম প্রকাশ লাভ করেছি। বার বার 
ভার দর্শনে গিয়েছি | কখনও তাহাকে ধ্যানে সমাহিত 
কখনও বা আবার কোন কোন অন্যায়ের জন্য কঠোর 
ৃষ্টিযুক্ত, আবার মাঝে মাঝে স্সেহ ও আদরের স্বধা- 
মাখা মৃত্তিতেও দেখেছি.। তাহাকে কিছু দূর থেকেই 


পপ গান শোনানো ও স্বরশৃঙ্ার যপ্ত বাজানোর 


সৌভাগ্য লাভ করেছি। তার দেহাস্তের এক বৎসর 
পূর্বে আমার একান্ত আহ্বানে ওস্তাদ আলাউদ্দিন 
খামার সঙ্গে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে তার দর্শনলাভ, 
করেছিলেন। আলাউদ্দিন তার সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, 
“হিমালয় তপস্তারত এক মহাযোগীকে দেখলাম ৷” 
সেই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের পাশের ঘরে বসে আলাউদ্দিন 
সরোঁদে ও আমি স্বরশৃঙ্গারে দুদিন বুগলবন্দী আলাপ 
শ্ীঅরবিন্দকে শুনিয়েছিলাম। পরে সংবাদ পেলাম, 
রাগালাপ শুনতে শুনতে শ্রীঅরবিন্দের মুখ আনন্দের 
হাস্যে উৎফুল হয়ে উঠেছিল । পরে তিনি বলেছিলেন, 
“আলাউদ্দিনের বাজনা শুনব এই ইচ্ছা আমার বহু- 
দিন ধরে ছিল। এতদিনে সেই ইচ্ছা পূর্ণ হল। 
বর্তমান যুগে আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের প্রকাশে আলাউদ্দিনের 
স্থান অনন্যসাধারণ |” | 


2২/7 আমি প্রত্যেক দর্শনের সময়েই শ্রীঅরবিন্দের মুখের 


দিকে তাকাতাম এবং তার অন্তরের ভাব বোঝবার 
চেষ্টা করতাম । আমীর শেষ দর্শনলাভ ঘটে ১৯৫০ 
সালে তার দেস্থান্তের তিন মাস পূর্বে। সেবার তাঁর 
মুখমগুলে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল বিশ্ববাসীর প্রতি মহা- 
করুণা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বিশ্ব থেকে সরিয়ে 


আনবার পূর্বাভাষ। .অনেকে তাঁর দেহাণ্ডের পর 


বিশ্মিত হন বর্তমান যুগের এই শ্রেষ্ঠ যোগী শত 


বৎসরের পূর্বে কেন দেহত্যাগ করলেন। এর উত্তর 
শ্রীঅরবিন্দ বহু বৎদর পূর্বেই তার অস্তরঙ্গদিগকে দিয়ে 
গিয়েছিলেন যে, “যদি কখনও ভগবান আমাকে দেখান 
যে, অতিমানসিক জগৎ দিব্য মানবের স্থলে প্রকাশ 
আমার সময়ে সম্ভব হবে না, তবে আমি দেহকে 
বাচিয়ে রাখব না, ভবিষ্যতের জন্য দেহত্যাগ করব।” 

আজ শ্রীমা প্রীঅরবিন্ের পদাক্ক অনুসরণ করে অতি- 
মানস সত্যের আবির্ভাবের জন্য অক্রান্তভাবে তপস্যা 
করে চলেছেন হয়ত | হাজার বৎসর পর এর সাফল্যের 
লক্ষণ কিছু প্রকাশ পাবে। আপাততঃ জগতে ও 
মানবজীবনে জর্ধাঙ্গীন শান্তি ও প্রেমের সম্বন্ধ জাগ্রত 
হোক ইহ আমরা সবাই চাই । 


এখন শ্রীঘরবিন্দ সমন্ধে আমার যে ধারণা ও 
অভিজ্ঞতা সারা জীবনের অনুভূতি থেকে ক্রমে গড়ে 
উঠেছে, তাই লিখছি । শ্রীকৃষ্ণ কোন্‌ যুগে ভারতে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু হাজার হাজার বৎসর ধরেও 
ভারত তাকে অন্তরের আরাধ্য দেবতা রূপে পুজা করে 
আসছে । কোন হিন্দু সাধকের স্তবস্তুতির পাশাপাশি 
মুসলমান কলাকারগণের কৃষ্ণবিষয়ক গান পাঠ করলে 
কখনও মনে হয় না যে মুসলমানগণ বিশেষতঃ কলা কারগণ 
হিন্দু অপেক্ষা কৃষ্ণের কম অষ্টরাগী ছিলেন। তাঁদের 
আচার প্রভৃতির ক্ষেত্রে যতই পার্থক্য থাকুক, আমরা 
অন্ততঃ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মুসলিমগণের কৃষ্ণভক্তির 
আত্তরিকতা অস্বীকার করতে পারি না। তানসেন, 
বিলাস খাঁ, নিয়ামৎ খাঁ, অমৃত সেন ও বর্তমানে 
উজির খ। ও আলাউদ্দিনের ন্তাঁয় যথার্থ কৃষ্ণভক্ত হিন্দু 
পাণ্ডা প্রভৃতিদের মধ্যে কয়জন আছেন? 

আঅরবিন্দের জীবন-চবিত্র ভারত ও ভগবানের 
প্রতি তার অপাথিব ভক্তি আমরা এই যুগে স্বচক্ষে 
দেখেছি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেব প্রেমের সাধনায় 
কৃষ্ণের জীবন্ত মুক্তি দেখেছেন ও সবাইকে দেখিয়েছেন । 
উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামকৃঞ্চ পরমহংস জগন্মীতার 
প্রত্যক্ষ রূপ দর্শন করে লক্ষ লক্ষ মানবের অন্তরে মাতৃ- 
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ভক্তি জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং বিংশ শতাব্দীতে 
শ্ীঅরবিন্দ পরমেশ্বর ও পরবেশ্বরীর যুগল রূপের সাক্ষাৎ 
দর্শন ও প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ লাভ করে মানুষকে ভগবানের 
পথে তুলে ধরেছেন । 

আমার কোন আত্মীঙা স্বনামধন্কা ইউরোপীয় 
বৈষ্ণব সাধক কষ্কপ্রেমকে আমার সামনে জিজ্ঞাস! 
, করেছিলেন, “বাবা, আমরা ভগবানকে চক্ষে দেখি না 
কি করে তার সন্ধান পাব?” এর জবাবে কষ্ণপ্রেম 
বললেন, “ভগবানের বৈকুঠ-লীলা দর্শন সহজ নয়, তবে 
যেসব সাধক সৌভাগ্যক্রম ভগবানের দর্শনলাভ 
করেছেন, তাদের মুখে ভগবানের জ্যোতি প্রস্ফুটিত 
হয়। তাই তোমরা ভক্তকে দেখ, ভক্তের মধ্যেই 
ভগবানকে দেখতে পাবে। এইভাবে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ 
ও শ্রীঅববিন্দের মুখে আমরা ভগবানের জ্যোতিঃ ও 
রূপ দেখতে পেয়েছি! শ্ীঘরবিন্বকে যারাই দেখেছে 
তারাই বলেছে যে, জগতে এমন জিনিষ দেখা যায় 
না। এ বিষয় রকীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছেন) তিনি 
তার জীবনে মাত্র দুইজন মহাযোগীকে দেখেছেন, 
যাদের মধ্যে ব্রঙ্গজ্ঞান ও ব্ৰহ্মানন্দ রূপ নিয়ে প্রকাশ 
পেয়েছে। আমি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “এই 
দুইজন মহাপুরুষের নাম আপনি আমাকে বলুন” তার 
উত্তরে তিনি বললেন, “প্রথম জীবনে আমি মহৰি 
দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে সত্যের এই মূর্তি দেখেছি। 
পরবর্তী জীবনে শ্রী্রবিন্দের মুখে এ একই জ্যোতি: 
উদ্ভাসিত হতে দেখলাম।” আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করলাম, “আপনার পৃ্জনীয় পিতৃদেব মহধির সহিত 


শ্রীঘরবিন্দের কি তফাৎ দেখলেন ?” প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ 


বললেন, “দু'জনের, এই মহাঁযোগীর সম্বন্ধে বিচার 
আলোচনা আমার সাধ্যের বাইরে ৷ শুধু এইটুকু বলতে 
পারি ষে, এর! দুঙ্গনেই ব্রক্ষজ্ত ছিলেন এবং ব্ৰহ্মই 
ভগবান .” | . 
আমার জীবনের প্রধান সৌভাগ্য যে, আমি স্বচক্ষে 
শ্রীঅরবিদ্দকে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলতেন 
যে, শ্রীঅরবিন্দকে পেলে ভিনি জগং জয় করতে পারতেন। 
শ্রীঅরবিন্দকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসা তার বিশেষ 
কাম্য ছিল। অবশ্য শ্রীমা আশ্রম ও 'অরোভিল' গঠনে 
জগতের নূতন ক্ষ্টিধারার পথ দেখাচ্ছেন] তিনি 
শ্রী্রবিন্দকে যে চক্ষে দেখেছেন তাহার সহিত রবীন্দ্র- 


_নাথের শ্রীঅরবিন্ব-দর্শনের মিল ও পার্থক্য বিষয়ে আছি 


কোন মন্তব্য করতে চাই ন। 
উপসংহারে এই কথাই বলছি যে, শ্রীঘরবিন্দেন্ 
তত্ব দর্শন, কাব্য প্রভৃতি পাঠ ক'রে ধার! খুশী আছেন, 
তারা শ্রীঘরবিদ্দের সম্বন্ধে অতি সামান্যই জানেন । 
প্রীতবরবিন্দের সহচর ভক্তগণ ও তার সহকর্মিগণ 
জীঅরবিন্দকে যতট! জানতেন আজ তাজান! কারোর 
পক্ষেই অসাধ্য 
_ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দেহাস্তের কয়েক মাস পূর্বেই 
আমি শ্রীআঅরবিন্দ সম্বন্ধে তার অনুভূতি জানতে 
চেয়েছিলাম । তার উত্তরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 


*গ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে তোমাদের আর বেশী কি বলব । 
আমি তাকে দেখেছি বুদ্ধদেবের পুনরাবি ভাবের মৃত্তি 
নিয়ে প্রকাশ রূপে ।% 
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চি 


[প্রবর্তক £ আশ্বিন, ১৩৭৯ 
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যোগ-বিজ্ঞান প্রসজে | 


(শ্রীঅবরিদ্দের পত্রাংশত্রয় ) 


অনুবাদঃ অধ্যাপক সুধীর গুপ্ত 


[১৯১০ হ'তে ১৯২০ খুষ্টাব্দের ভিতর সজ্ঘগুর মতিলাল রায়ের নিকট গ্রীঅরবিন্দের স্বহস্তলিখিত ২৫টি 
এবং আনন্দ রাঁও-এর নিকট লিখিত একটি অর্থাৎ সর্বসমেত ২৬টি অপ্রকাশিত চিঠি সম্প্রতি প্রবর্তক সঙ্ঘ 
সভাপতি প্রীমরুণ্চন্দ্র দত্ত কর্তৃক বিস্ত ত ভাষ্যসহ সম্পাদিত হয়েছে Ligh to superlight নামক গ্রন্থে । এই 
গ্রন্থ-মন্তর্ড,ক্ত যোগ-বিজ্ঞান সম্পৰ্কিত তিনাট চিঠির অংশবিশেষ অনুবাদ করে দিয়েছেন অধ্যাপক স্বধীর গুপ্ত । 


নীচে পত্রদ্ধয়ের অনুদিত অংশগুলি মুদ্রিত হল। প্রঃ সঃ] 


“আমি সন্যাসী হইয়াছিঁএই ভ্রান্ত ধারণা 
পৃথিবীতে লোকের! পোষণ করে কেন, বুঝি না। সংবাদ- 
পত্রের মাধ্যমে পরিষ্কার ভাবেই জানাইয়া দিয়াছি যে, 
আমি সন্যাস গ্রহণ করি নাই; ব্রহ্মচারীর মতও নহে, 
গৃহীর মতই যোগ-সাধনা ক'রতেছি। আমি যে যোগ- 
সাধনায় ব্যাপৃত, উহার সহিত সন্যাসের কোনই সম্পর্ক 
নাই। এই যোগ-সাধনা জীবনেরই জন্ত--একাস্ততাবেই 
জীবনের জন্য । নৈতিক, মানসিক এবং দৈহিক উৎকর্ষ- 
সাধন এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু শক্তিলাভই ইহার 
উদ্দেশ্য | এই শক্তি অর্জনের সার্থকতা অব্যাহত বাস্তব 
পরীক্ষার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে- ঈশ্বর যে বিশেষ 
কাৰ্য্যার্পণ করিয়াছেন, উহ! সাধনই ইহার উদ্দেশ্য | 


সংক্ষেপে বল! যাইতে পারে যে, যোগ-সাধনা-লন্ধ 
বাস্তব উপলব্ধির দ্বার! বেদ ও বেদান্তের ( উপনিষদের ) 
যে সনাতন ধারার পুনরুদ্ধার করিয়াছি, উহার 
পুনর্ব্যাখ্যানের কার্য্য এবং আমার গোচরীভূত নূতন 
যোগ-পদ্ধতি ( উদ্দেশ্যের এবং বিস্তাসের দিক হইতে 
নূতন) প্রচারের ধর্স্মাত্রক ও দার্শনিক সাধনাই আমাতে 
ন্যস্ত হইয়াছে। এই সাধনার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমার 
সঙ্গে অবস্থানকারী তরুণদিগকে এবং পণ্ডিচেরীর অন্ত 
সকলকে উহ! আমি জানাইয়া যাইতেছি। 


নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবর্তন সাধনের প্রশ্নাসে এবং. 
প্রধানতঃ বিশেষভাবে স্বদেশের নির্দিষ্ট .কার্যসাধনে 
হৃযোগ পাইলেই সাহিত্য রচনা, ভাষণ এবং জীবন-চর্যার 
দ্বারা ঈশ্বর এবং জীবন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবধারাও 
আমাকে ছড়াইতে হইবে। 

একঘাত্র ঈশ্বরের সহায়তায়ই এসব সম্পাদিত হয়ঃ 
বস্তনিচয় অনুকুল এবং নিজে প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা. 
আরম করা হইবে না।” | দ্বিতীয় পত্রাংশের মুলাহুগ 
বঙ্গানুবাদ ] 

| ২ ॥ 

“মনে রাখিও তান্ত্রিক যোগ বৈদান্তিক যোগের মত 
নহে __ বস্ত্রতান্ত্রিক লাভই অসর্কক্ষেত্রে তান্ত্রিক যোগ্রে 
উদ্দেশ্য! ব্যক্তিগত লাভ নহে--পরন্ মানব-জাঁতির 
সাধারণ যোগ-পদ্ধতিকে বিশেষ কয়েকটি দিকে বর্তমানে 
কার্যকরী করাই প্রয়োজন !. আমি বলিতে চাই, তুম 
আত্মজিজ্ঞাসার দ্বার! জানে|,_-বর্ভমান অপরিগুদ্ধ ধারায় 
ইহ] প্রকৃতপক্ষে স্ফলপ্রস্থ হইবে কিনা । আমার মনে 
হয় হইবেই না। 


'  ছুইটি স্তর রহিয়াছে: প্রথমতঃ, প্রাচীন ত্র বিন 
হইয়াছে, ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবেই ইহা অস্তিত্ব রক্ষা 


করিতেছে ; মানব-জাতির কল্যাণের পক্ষে ইহ! কার্য্যতর 
নহে। [ 
দ্বিতীয়তঃ, আমাদের নূতন তন্তু ব্যক্তিগত অহং-. 


আশ্বিন, ১৩৭৯] 


যোগ-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে 


২১৩ 





বোধের অংশবিশেষের জন্য বাঁধ! স্থষ্টি করিলেও অপেক্ষা- 
কৃত বিশুদ্ধ বলিয়াই প্রথমে ফলপ্রদ হইয়াছে । কিন্তু 
তারপরে দুইটি বিষয়ের উদ্ভব হইয়াছে । ব্যাপ্তি লাভ 
করিতে প্রয়াপী হওয়ায় ইহাতে অনভিপ্রেত বিষয়ের 
অন্তু প্রবেশ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যে ভিত্তি এখন মার 
পর্যাপ্ত নহে এবং যাহা ভ্রান্তিপূর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, 
সে স্থান হইতে উহ। বৃহত্তর ফলাকাজ্ষ। করিতেছে । 
একটি তৃতীয় পন্থার অনুসরণ এখন: প্রয়োজন । ঈশ্বরের 
শক্তি ও ইচ্ছার উপরে অন্ধ বিশ্বাস না রাখিয়া, সম্পূর্ণ 
জ্ঞান লইয়| প্রস্তুত হওয়! ; সজ্ঞানে সে শক্তিকে অবধারণ 
করা, যে উদ্ভাস তাহার কাৰ্যকে নির্দেশ করে উহাকে 
গ্রহণ করা এবং যে শক্তি পরিণামকে নিয়ন্ত্রিত করে 
উহাকে ধারণ করাই আবশ্যক । যদি ইহ্‌! কার্যকরী 
করিতেই হয়, তবে অন্ধকারে সাহসের সহিত হাঁতড়ানে! 
সৈশ্ুদলের - দুঃখ-দীণ ভ্রান্তিতে শ্রেষ্ঠশক্তি বিফলভায় ক্ষয় 
করিবার ভাবে নহে, পরস্ত যন্ত্রে ভর-করা দিব্য শক্তির 
পর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমেই কার্যকর করিতে 
কৰে 1” [ত্রয়োদশ সংখ্যক পত্রাংশের মূলাঙ্গ 
“বঙ্গানুবাদ ] 
॥ ৩ ॥ 


“যোগ-সাধনার মূল ভিত্তি কি, উহা! মনে রাখিতে 
হইবে। সমতা এবং আত্মসমর্পণের অন্তবিধ ভক্তি, 
যোগ-মার্গে থাকিলেও, যে ভক্তি-মার্গের ভীষণ আবেগে 
বাংলার চিত্তবৃতি সহজেই আবিষ্ট হয়, যোগের ভিত্তি 
উহার উপরে সংস্থাপিত নহে। ' নিজের ইচ্ছা-শক্তির 
প্রতি নহে, এশী ইচ্ছা-শক্তির প্রতি একান্ত বাধ্যতাই 
উহার প্রথম মন্ত্র। ঈশ্বর-নিরিষ্ মুহূর্ত নহে এঁশী মুহূর্ত 
নহে, এই মুছূর্তেই_এইক্ষণেই বাহিক বা আভ্যত্তরিক 


যেফল আকাজ্ষ। কর! খায় উহার অপেক্ষ! নিজের ' 


, ইচ্ছ-শক্তির অত্যধিক আরোপণ আর কি হইতে পারে ? 
“তুমি পূৰ্ণ উৎসর্গের কথা বলিতে, হি কোন প্রকার 


বিদ্রোহ বা আত্যন্তিক অধৈৰ্য্য থাকিলে আত্মসমর্পণ পূর্ণ 
হইতে পারে না। বিদ্রোহের বা অধৈর্ষের সর্বদাই অর্থ 
এই যে, ব্যক্তিত্বের কোন অংশে বা ব্যক্তিত্বের মধ্যে 
এমন কিছু আছে, যাহা বশ্ঠতা স্বীকার করিতেছে না 
ঈশ্বরে সমপিত হইতেছে না, ঈঙ্বরকেই ধশ্থরিক পথ 
পরিহারে বাধ্য করিতে চাহিতেছে | ভক্তিমার্গে উহ। 
উপযোগী হইলেও যোগমার্গে উহ! অনুপযোগী । সদয় 
বা প্রাণ যতক্ষণ অপূর্ণ এবং অপরিশোধিত থাকে, ততক্ষণ 
বিদ্রোহ ও অধৈৰ্য্য আসিতে পারে বা আসে; কিন্ত 
এ অবস্থায় কর্ম ন! করিয়া, বৃদ্ধি-লন্ধ বিশ্বাসের বা ইচ্ছা 
শক্তির সহায়তায় উহাকে বর্জন করিতে হইবে। “ যদি 


ইচ্ছাশক্তি সম্মতি, অনুমোদন এবং এ-সব অবস্থাকে 


সহায়তা দান করে, তবে বুঝিতে হইবে যে, তুমি অস্তরস্থ 
শক্রর পক্ষাবলঘ্বনই করিতেছ। যদি দ্রুত উন্নতি চাও, 
উহার প্রথম সর্তই হইল এই যে, তুমি এরূপ করিবে না; 
কারণ যতবারই এইরূপ করিবে, শক্রই অধিকতর শক্তি 
লাভ করিবে এবং শুদ্ধি বিলম্বিত হইবে । এই উপদেশ 
গ্রহণ স্থকঠিন সন্দেহ নাই কিন্তু তোমার এ উপদেশ গ্রহণ 
করিতেই হইবে । তোমার এই পথাবলম্বনে বিলম্ব 
হওয়ায় আমি কোন দোষ দেখি না। এই জ্ঞান পূর্ণভাঁবে 
লাভ করিতে আমার বারে! বছর লাঁগিয়াছিল।: এই 


তত্ব ভালোভাবে জানা সত্বেও চার বছর বা উহাঁরও 


অধিক সময় এই দ্িক হইতে আমার নিয়-বৃত্তিকে বশীভূত 
করিতে লাগিয়াছে।, : 

' আমার অভিজ্ঞতার এবং সহায়তার হযোগ তুমি . 
পাইবে। যদি বাঁপনা-রূপী শক্রর সহযোগী না হুইয়া 
তুমি আমাকে সজ্ঞানে অনুসরণ কর, তুমি আরও অল্প 
সময়ের মধ্যেই এ বিষয়ে সফলকাম হইবে। “দুর্জয় 
তৃষ্জাকে বিনাশ কর”_গীতার এই উক্তিকে মনে রাখিও, 
ইহা আমাদের যোগসাধনার আসল কথা ।” 
[২১-সংখ্যক পত্রাংশের মূলাহুগ বঙ্গানুবাদ]. - 


মাতা মৃণালিনী 


_ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 


[ প্রীঘরবিন্দের সহব্িণী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুতে (২র! পৌধ, ১১২৫3 ডিসেম্বর ১৯১৮) সঙ্গক 
শ্রীমতিলালের' হবদয়ভেদী শোকগাথা প্রবর্তক’ (৩য় বর্ষ ২১ সংখ্যা, ৩০ কান্তিক ১৩২৫, অক্টোবর 
১৯১৮) হতে এখানে উদ্ধত হল। অকালে মাত্র ত্রিংশাধিক বর্ষ বয়সে মৃণীলিনী দেবী দেহরক্ষা করেন । 
প্রীমতিলাল পণ্ডিচেরতে অরবিন্দ-মৃণালিনী দেবীর মিলনের জন্যও এই সময়ে উদ্যোগ আয়োজন করেছিলেন । 

ম্ব্ণালিনী বস্তুবয়ন কার্য্যালয়” নামকরণের মধ্য দিয়ে সৃণালিনী দেবীর স্থৃতিরক্ষার চেষ্টাও ভিনি 


করেছিলেন। প্রঃ সঃ]. | | | 
বজ্রপাতের মত মাতা মৃশালিনীর মৃত্যুসংবাদ নীরব, নয়ন অশ্রহীন, হৃদয় ম্পন্দনরহিত। হায়! 
কে জানিবে সেই পরাৎপর পুরুষের কি ইচ্ছা? এই 
দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ দেবী মুণালিনী আমাদের বিপদ- 
সঙ্কল জীবন-তরণীর কর্ণধার হইয়া বিরাজ করিতে- 
ছিলেন। তাঁর অপরাজেয় নীরব মৌন শুভ ইচ্ছা, 
রক্ষাকবচন্বরূপ সর্ব ঘটনায় সর্ব সময়ে আমাদের 
সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছে। ূ 
১৯০১ খুষ্টান্দে শ্রীঅর্বিন্দের অঙ্কশোভন] হইয়া 
তুমি এ পৃথিবীতে পাধিব স্বখে স্থখী হইতে পার নাই | 
কেননা, তোমার অসংখ্যকোটি সন্তান যে শোকে- 
ছুঃখেন্বারিপ্ৰোে মুমূযু। তুমি কেমন করিয়া সখী হইবে 
মা? তোমার স্বামী যে চীরখণ্ড কটিতটে জড়াইয়] 
সূর্বত্যাগী সন্যাসী_ অযাচিত এশ্র্য্য তার চরণদ্ধলে 
বেড়িয়া কাঁদিয়া মরিল--তিনি কঠোর দারিক্রযব্রতাকেই 
সাদরে আলিঙ্গন করিয়া লইলেন। যে জন্য তিনি 
জগতের সকল বিলাস অবহেলে পরিত্যাগ করিয়া ' 
আছও স্বদূর প্রবাসে যোগনিমগ্র, যে আদর্শে উদ্বদ্ধ 
হইয়া তোমার মত সতী-সাধবীর সঙ্গন্খকেও তিনি 
পরিহ-র করিয়াছিলেন, সেই তাঁর তিন্টি পাগলামীর 
কথ! তোমার হদয়ে যে গাখিয়া গিয়াছিল, মা তাই. 
তুমি আজ এক বৎসর পূর্বে স্বামীর: ত্রতগ্রহণের 
শ্রীঅরবিদ্দ ও মাত! মৃণালিনী অভিলাষিণী হইয়া তাঁরই চরণতলে আশ্রয় ভিক্ষা 
গভীর 'তমপাচ্ছন্ন। মহাশক্তি অকালে অসময়ে, এই চাহিয়াছিলে। ঘটনার প্রতিকুলতায় তোমার এবং 
অনি্দিষ্ট জীবন-পারাবারে, ঝটিকাসংক্ষু মহাতরসপূর্ণ আমাদের সে সাধ 'অপূর্ণ রহিয়া গেল। নিয়তির 
আমাদের এই বিপন্ন অবস্থায় অন্তর্ধান করিলেন। ভাষ। যদি এই বিধানই অপরিহার্য ছিল, তবে যদি তোমার 


আমাদের হৃদয় ও মনকে যুগপৎ স্তম্ভিত করিয়া 
দিয়াছে। বিধাতার দুল জ্ঘ্য কঠোর বিধানে, আমাদের 
আশা ও কল্পনার স্বৃবর্ণপ্রাসাদ আজ ধূলিশায়ী। ভবিয্যৎ 





মহাঁভাঁরতের দীক্ষা 
শ্রীঅরূণচন্দ্র দত্ত 
[ লেখক প্রবর্তক সঙ্ের বর্তমান সভাপতি | কিশোর বয়সেই শ্রীঅরবিদ্দের ঘনিষ্ঠ সানিধ্য-সাহচর্যে 
আসার স্ুযোগ-সৌভাগ্যে ধন্ত। পণ্ডিচেরীতে অজ্ঞাত বাঁসকালে কথোপকথন ছলে প্রদত্ত গ্রীজরবিন্দের যোগ- 
সম্পৰ্কিত উপদেশাবলীর সংকলন-গ্রন্থ ‘ভীঅরবিন্দ মন্দিরে" শ্ীদত্ত প্রকাশ করেন, তাতে শ্রীঅরবিন্দ বিন্ময়বিমুঢ় 
হন ও ভূয়ুশী প্রশংসা করেন । শীতের বিশদবিস্তৃত ভাষ্যসহ সম্ঘগুরু শ্রীমতিলালকে লিখিত শ্রীঅরবিন্দের 
২৬ খানি অপ্রকাশিত পত্রের যে সংকলনশ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে শ্রীঅরবিন্দের জীবন বিবর্তন, 
ধারার একটি নিগুঢ় অজান! অধ্যায় অহ্থদঘাটিত হয়েছে। কক্ষ্যমাণ নিবন্ধে লেখক প্রীঅরবিন্দের জীবন-মিশনের 
প্রায়শঃ অনালোচিত ও অলক্ষীভূত মূল ও মৌল স্বুরটি উপস্থাপিত করেছেন। শ্রীদত্ের বর্তমান বয়স ৭৭ বৎসর । 


~~ 


প্রঃ সঃ] 


গুরুমন্ত্র__গুরু জাতির সত্য নেতা, যোগমন্তদাতা 
দেন বর সঙ্কল্প। পার্থরপী সাধক, বীর কর্ম, 
আত্মসমর্পণযোগী সে সঙ্কল্প বুকে লইয়া বলেন--“করিষ্বে 

চুনং তব"। 

গুরু ও শিষ্য পার্থসারথি ও EE 
সমাবেশ, সংযোগ ও মহামিলন যেখানে, সেখানেই 
নব জাতির স্থষ্টি ও অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী ৷ 

মহাকালের এক যুগসন্ধিক্ষণে, মহাগুরু শীঅরবিন্দ 
উদীয়মান জাতিকে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন_মহাভারত- 
গঠনেরই সিদ্ধ মহামন্ত্রে। 

গুরু রামদাসের যোগ্য শিষ্য ছত্রপতি শিবাজীরই 
মত নবজাতির সে সব্যসাচী আজ কোথায়, যিনি 


হৃদয়ের অভিলাষ পূর্ণ হইত, আজ স্বামীর জাগ্রত 
বিগ্রহের চরণে মাথা রাখিয়া তুমি মরিতে পারিতে ! 
. সতী, বাংলার জননী, মৃত্যুর কঠোর আঘাতে তুমি 
* অবসন্ন হইলেও, শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত পতির ছবিখানির 
প্রতি. তোমার অনিমেষ আখি মুদ্দিত হয় নাই। যাও 
দেবী, আকাশের এ রুদ্র দিবাকরের প্রথর কিরণ- 
জালের মত তোমার অনন্ত শক্তি আমাদের উপর বর্ষণ 
কর'। তোমার মত আমরাও এ তিনটি পাগলামীতেই 
উদ্ধ,দ্ধ হইয়াছি, সর্ব দিয়া এ ব্রত উদ্যাপনেরই সঙ্কল্প 
করিয়া বসিয়া আছি। 


জলদগন্ভীর স্বরে এই অমোঘ সঙ্কল্পের বাণীই নিখিল 
দেশবাসীকে শুনাইবেন-_ 


“এক ধর্শরাঁজ্যপাশে খণগ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত 
বেঁধে দিব আমি ।? 


সঙ্ঘশক্তি--“তোমরা সকলে এস মোর পিছে, 
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে-_ 
আমার জীবনে লতিয়| জীবন 
ণ . জাঁগ-রে সকল দেশ ৷” 
পঞ্চনদের তীরে, একদিন হিন্দু-মুসলমান-জাঠ-মারাঠা- 
উৎকলী প্রদেশ বা সম্প্রদায়-নিধিশেষে গুরুগোবিদ্দের 
পঞ্চশিষ্য বা শিখ রক্তদীক্ষায় স্থ্টি করিয়াছিল-_শিবপন্থ 


কিন্তু ২র পৌষ মঙ্গলবার, পূণিমা আমাদের 
হৃদয়ে যে" শেল বিদ্ধ করিয়া দিল, তোমার বরে 
আবার. যেদিন তোমার অতৃপ্ত আকাজ্ষা অসমাপ্ত 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া তোমার চরণে ফিরিয়া যাইব, 
সেইদিনই উহা উৎপাটিত করিব, নতুবা এই দারুণ 
বেদনা বুকে বহিয়া তোমার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে 
আকিয়া এই কঠোর কর্মক্ষেত্রে রহিলাম। দেবী, বর 
দাও, আশীর্বাদ কর যেন আমাদের ব্রত সফল হয়, 
সার্থক হয়। 


২১৬ 


বা খালসা। 
এক’ | 

বিশ্বাসের সংহত গুক্রবী্ধ্য-_প্রেমঘন এক্যস্থত্রে 
সন্নিবদ্ধ হইলেই জাগে সঙ্ঘশক্তি। সঙ্ঘশক্তি বিন! 
জাতি সম্ভব হম না_জাতির মর্মে জ্বলিয়া উঠেন] 
দৃপ্ত; সমুজ্জ্বল, সচেতন জাতীয়তা । 

অখণ্ড জাতীয়তা-_-“এক দেশ, ভগবান্‌, 

এক জাতি, এক মন-প্রাণ |" 


সঙ্ঘশক্তির মুল-_গুরুবী্ধ্য। সাধন-প্রেম ও 
ওকোর অনুশীলন । লক্ষ্য-নবজাতি। সে জাতির 
দেশ-ধর্ম-ভাষা-সমাজ ও রাষ্ট্রগত ধামগ্রিক জীবনের সকল 
ভেদ ও বৈচিত্র্যকে পূর্ণ ও অতিক্রম করিয়া__ত্রে 
মণিগণাইব” এক ও অখণ্ড জাতি-চৈতন্য। অবিত্তাজ্য 
তার সংস্কৃতি, স্ভ্যত1, শ্বজাতিনিষ্ট।_ ফক্তধারাঁর মত 
অন্তর-প্রবাহিণী অমর, শাশ্বত সেই জাতীয়তা । 

এরূপ মৃত্যুঞ্জয়ী বিশ্বাসের সংহতি--“শির” দিয়াও 
স্বীয় হৃদয়ের “সার' বা বিশ্বাসের মর্শ্ম রক্ষা করিতে 
কৃতসঙ্কল্প ৷ } 

মহাভাঁরত-দেশমাঁতৃক!--গুরুগোবিন্দের বা 
রণজিৎ সিংহের পঞ্চনদ-মাতা, শিবাজী বা বাজীরাও 
পেশওয়ের মহারাষ্ট্রমাত! বা হিন্দু মাতা, এমন কি 
খষি বঙঞ্চিমচন্দ্রের অগুকোটী-সন্তানজননী অখণ্ড বঙ্গ- 
মাতাও সম্পূর্ণ মাতৃদর্শন নহে। 





১ 


খালসা গুরুসে, আউর গুরু খালসা-সে 


পুণ্যদেবভূহি__অখণ্ড ভারতমাতার দর্শন ও উপা- 
সনার বিধান শিক্ষা ও দীক্ষা দিলেন-_যধাক্রমে 
স্বামী বিবেকানন্দ ও গ্অরবিন্দ। 


মহাভারতের এক্যশক্তি, অভ্যুদয়, খদ্ধি-সিদ্ধি ও - 


সার্বভৌম . 
দীক্ষায়। 
যুগশক্তির কেন্দ্র ভারতবর্ষ--১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ যুগ- 
সভ্যতার এক এঁতিহাপিক জন্বিবর্ষ। এই বৎসরেই 
শিকাগোর বিশ্বধর্মপভায় স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্ব- 
বিজয়__দক্ষিণ আফ্রিকায় মোহনদাস করমটাদ গান্ধীজির 
সত্যাগ্রহ-হ্চনা, আর পাশ্চাত্য শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া 


ধর্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠা এই মহাশিক্ষায় ও 


প্রবর্তক 


[ আশ্বিন, ১৩৭৯ 





বরোদার গায়েকওয়াড়ের সাথে শ্রীঅরবিন্দের ভারতে 
প্রত্যাবর্ভুনও এই একইবৎসরে | 

কন্যাকুমারিকার সাগর-শিলায় অখণ্ড ভাত 
সন্মুখে দ্বাড়াইয়া ধ্যানাৰিষ্ট পরিব্রাজক বিবেকানন্দ 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন --এই যুগবিপ্লবের গুরুতীর্থ দেব- 
ভূমি ভারতবর্ষ । ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাই তিনি উদাত্তকঠে 
নির্দেশ দিলেন স্বদেশের চিহিত নর-নারীকে-_ “For 
the coming 50 years worship the Motherland as 
2 G০৭655.” অর্থাৎ ‘ আগামী «০ বৎসর কাল তোমর! 
মাতৃভূখিকেই দেবতা-রূপে উপাসনা কর।” 

ভবানী ভারতীর পুজা ও আরাধন!-“অন্ত 
লোকে স্বদেশকে একট! জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ, ক্ষেত্র, 
বন, পর্বত নদী বলিয়া জানে--আমি স্বদেশকে মা 
বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।”_-এ জন্মযোগী 
শ্রীঅরবিন্দেরই জীবন-সিদ্ধ অভিব7ক্তি। 

নহ জাতীয়তার স্রষ্টা ও প্রবক্তা সে মাতৃপৃজার বীজ- 
মন্ত্র প্রদান করিলেন প্রদীপ্ত ভাষায় . চির 

“Bhavanee Bharatee’’ ঠ 

Mother India —the Mother of Strength 

“Tf India is to survive, she must be made 
young again—her soul must become vast, 
puissant, calm or turbulent at will, an oczan 
of action cr force. | 

‘She must be re-born as ‘Bhavanee Bharatee’ 
—the living unity of the Shakti of three 


hundred million people’ 


বিশ্বজননীর পৃজামণ্ডুপে অসংখ্য বঙ্গীয় যুবকের 


প্রতিভূর্নপে তিনি প্রার্থনা জানাইলেন_- 


“মাতঃ দুর্গে, আমাদের শরীরে যোগবলে প্রবেশ | 
কর। যন্ত্র তব, অশুভবিনাশী তরবারি তব, অদ্ঞান- 
বিনাশী প্রদীপ তব আমর! হইব_ বঙ্গীয় যুবকণণের 
এই ব্যসনা পূর্ণ কর। ষন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও-__অশুভ- 
হস্তী হইয়া তরবারি খুরাও, জ্ঞ'নদীগ্ডিপ্রকাশিনী হইয়া 


প্রদীপ ধর। তোমাকে পাইলে আর বিসৰ্জ্জন করিব 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 


মহাভারতের দীক্ষা 


২১৭ 





না--অদ্ধা-ভক্তি-প্রেমের ভোরে বাঁধিয়া রাখিব। 

এস মাতঃ, আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও। 
“বীরমার্গপ্রকাশিনিঃ এস--আমাদের অখিল জীবন 

অনবচ্ছিন্ন মাতৃপূজা__আমাদের সর্বাকার্ধ্য অবিরত পবিত্র, 


১৭ প্রেমময়, শক্তিময় মাতৃসেবাব্রত হউক-_এই প্রার্থনা । 
মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও ৷” 


-ঁ 


Ee 1 পা 


বিশ্বাসের দীক্ষা লইতে আহ্বান-_অগ্িমন্ে 
জাতির প্রাণে নব শক্তি সঞ্চার করিয়।, বিশ্বাসের দীক্ষা 
লইতে তিনি আহ্বান জানাইলেন অন্ততঃ এর মুঠা 
জন্মবীর জাতীয়তার চারণ তরুণকে £ 

“We need faith above all things—faith 
in ourselves, faith in the nation, faith in India’s 
destiny. | 

“A‘dozen men rendered invincible by a 
strong faith in their future, can spread the 
contagion of Nationalisn to the remotest 
Corners of the country,” 


. _াই সর্বোপরি বিশ্বাস -আসত্মবিশ্বাস, জাতি- ' 


সতায় বিশ্বাস, ভারতের ভবিষ্যতে বিশ্বাস। দ্বাদশ জন 
অজেয় ভবিষ্যবিশ্বাসী মানুষ সারা দেশের দূরতম 


প্রান্তে পর্যন্ত জাতীয়তার মর্শবাণী ছড়াইয়া দিতে পারে. 


মহাকালের ভেরী-মহাকালের ভেরী আজও 
আমাদের কাণে বাজিতেছে-এই মুক্ত, মহৎ, অখণ্ড 
ভারত"জাভীয়তার অভ্যুথান-বাণী £ 

“The time has come when India can, should 
and will become a great, free and united 
nation. We have the strength and if we get 
the will, can create the means to. be such a. 
nation. We believe—the fated hour of Indian 
unification has arrived.” 


‘লগ্ন আসিয়াছে_সেই মহাভারতের অভ্যুদয়-লগ্ন। 


শক্তিও আছে আমাদের-ইচ্ছ! হইলেই তাই মুক্ত, 
মহৎ, অখণ্ড জাতি হওয়ার . উপায়ও স্ষ্টি করিয়া 
লইতে আমরা পারি। আমাদের বিশ্বাস_ অখণ্ড 
ভারতের জন্মদিন আসন্ন । 

মহাগুরর বাণী_-“4 greater mantra than 
Bande-mataram has to come. ‘Bankim was not 
the ultimate seer of Indian awakening.” | 


শ্রীঅরবিন্দের আকৌমার একনিষ্ঠ দীর্ঘ জীবনসাধনা 





স্ন 


এক দিব্যালোকক্সাত সিদ্ধ নবজাতিরই অভ্যুদয়ের 
স্থচনা করিয়া গিয়াছে । মহাযোগী তার প্রত্যক্ষ রাষ্ট্র 
ক্ষেত্র থেকে গভীর আড়ালে প্রস্থান করার প্রাকৃকালে যে 
মর্খনির্দেশটুকু দিয়া গেলেন, তার গুঢ় ইঙ্গিত অনুধাবন 
করিতে আমর! যেন বিমুখ না হই, বিস্বৃত না হই 
‘Tt is a national Atma-samarpana ~— scelf-surren- 
der—that God demands of us and it must be 
complete. Then the closed Hand will open.” 

শ্রীমরবিন্দের এই প্রতিশ্রুতি-স্মরণে আশ্বস্ত চিত্তেই 
তাই সঙ্গশরষ্টা সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালও আমাদিগকে 
জানাইয়া গেলেন-_“শ্রীঅরবিন্দটের নিক্ষিপ্ত বীর্ধ্য অব্যর্থ 
ফল প্রসব করিবে । বাংলায় সে যুগ আপসিবে-_বাঙালী 
তাহারই অপেক্ষায় দিন গণিতেছে।” 

অধ্যাত্মভিত্তির উপরেই নব বাংলার, তথা নব 
ভারতের অত্যু্থান_ ইহাই স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিদ্ব 
প্রমুখ মহাজনগণের সিদ্ধ নির্দেশ। ইহারা জাতির 
গুরুত্বরূপ। এই ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার কাজও তারা করিয়া 
গিয়াছেন--গুরুমণ্ডলীপরম্পরাঁর নিরবচ্ছিন্ন ধাবা নুক্রমে | 
কল্সারভ্ত-কাল হইতে স্থরু হইয়াছে এই মহাঁকাজ-_যুগ 
হইতে যুগান্তরে অসংখ্য মহামনীষ| ও জীবন-প্রতিভার 
অর্ধ্যদানে ইহার মুল দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে। 

শ্রীঅরবিন্দেরই দিব্য সঙ্কেত ঃ 

‘Our first object is to declare this ideal, 
insist on the spiritual change as thefirst necessity 
and group to-gether all who accept it and are 
ready to strive sincerely to fulfil it. 

“Our second object shall be to bulid up not 
only individual but also a communal life on. this 
principle.” 

তারপর তারই স্পষ্টতর ভাষায় 

(i) “Foreach man as an individual to 
change himself into the future type of divine 
hunanity, the men of the Satyayuga that is 
striving to be born. (ii) to evolve a race of 
such. men to lead humanity; (iii) to call all 
humanity to the path under the lead of these 
pioneers and this chosen race. | 

মহাগুরুর এই আমোঘ দীক্ষাপালনে ধাহারা ধবৃতব্রত, 
তীহারাই ধন্ত। f 


শ্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন প্রসঙ্গে 
[ সঙ্গুরু শ্রীমতিলাল রায়কে লিখিত শ্রীঅরবিন্দের মূল ইংরেজী পত্রের বঙ্গানুবাদ ৷ প্রবর্তক সঙ্ের 
বর্তমান সভাপতি শ্রীম্বকণচন্দ্র দত সম্পাদিত “Light to 9০৮-1481,0 গ্রন্থের ১৭ সংখ্যক ইংরাজী পত্র । এই 
পত্রে শীঅরবিন্দের স্বগণভীর ব্যাপক রাজনৈতিক দৃষ্টি ও দূরদশিতার পরিচয় গিলিবে_ প্রঃ দঃ] 
(শ্রীঅরবিন্দের মূল ইংরেজী পত্রের বঙ্গানুবাদ ) 


অনুবাদক £ কালিদাস মুখোপাধ্যায় 


২৯শে আগষ্ট, ১৯১৪ 


প্রিয় মঃ | 
গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি। চিঠি পাবার পূর্বেই 


সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছে যে, সরকাঁর তার প্রস্তাব 
প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং আজ মস্তবাসহ অমুতবাজার 
এসে পৌছল! স্বতরাং আমার মনে হয় এই মুহুর্তে 
আমার পক্ষে কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্ত 
পুনরায় যদি এ ধরণের কোন প্রশ্ন দেখা দেয় ভ!’হলে 
এ বিষয়ে আমার মত'মত তোঁথায় জানাব । ূ 

এ-কালের ফ্যাশন হ'ল সরকারের প্রতি নিঃসর্ত 
আনুগত্য প্রদর্শন করা, অথবা এমন কিছু করা যা 
আপাত: দৃষ্টিতেও ছৃণ্য ও কাপুরুষোচিত রাঁজনীতি- 
প্রীতির আলোচনাকে শক্তিশালী করে তোলে। এর 
দ্বারা আমরা কোন দিক থেকেই লাভবান হই না! 
গান্ধীর রাঁজানুগত্য ভারতের পক্ষে একট| আদর্শ বলে- 
গণ্য হতে পারে না। কারণ ভারতবর্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা 
নয়; তা ছাড়া গান্ধীর রাজান্ণত্য নিরস্ত্র প্রতিরোধের 
দ্বার! কিয়ৎ পরিমাণে পরিশোধিত। রাজনীতিতে 
, অপরিসীম দাসত্ব-প্রীতিকে কুটনীতি বলা যেতে পারে 
না এবং তা স্বস্থ রাজনীতিও নয়। এর .দ্বার। শত্রুকে 
প্রতারিত বা নিরস্ত্র কর! যায় না; এর দ্বারা-বরং একটা 
পরাধীন জাতির ভিতর ভীতি ও ঘ্বণ্য তোষামোদের 
চাতুর্ষকে উৎসাহিত তর] হ্য়। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী 
য| করতে চেয়েছেন তা? হ'ল অধিকতর সুযোগ-স্বববিধা 
লাভের প্রথম সোপান হিসাব ভারতীয়দের জন্ত ভূমি- 
দাসরূপে সদয় ব্যবহার লাভের অধিকার অর্জন করা। 
ভারতবর্ষে রাজানুগণ্ত্য এবং অ্যান্থলেন্দস বাহিনীর অর্থ 
একই । কিন্তু ভারতের অবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার অনুরূপ 
নয়; আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র, আমাদের লক্ষ্য ভিন্নতর । 
আমাদের লক্ষ্য হ'ল স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা আছে 


এমন মানুষদের দিয়ে একটা জাতি গঠন কর! যারা 
স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে এবং তা রক্ষা করতে 
হবে সক্ষম । অন্থরূপ অবস্থায় অন্তান্ত সব জাতির মতো 
আমাদেরও প্রথম প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে 
এর জন্য গোটা জাতিটা সীমাহীন 
প্রত্যাবর্তন করবে, দ্বণয আনুগত্য দেখাবে এবং নাকি 
স্বরে ঘ্যান ঘ্যান প্যান পান্‌ করতে থাকবে, তা 
কখনোই শ্বীকার্ধ্য নয়। জাতীয়তাবাঁদীদের সব সময়ই 
ঘোষিত নীতি ছিল £ 

১। পরিণামে স্বাধীনতা লাভ 

২। অধিকার না পেলে সহযোগিতা না করা 

: ৩। কথায় ও কাজে পুরুষোচিত সাহস 

একটা চতুর্থ সর্ত যুক্ত করা যেতে পারে । 

৪1 প্রকৃত অধিকার পেলে ত1 গ্রহণ করতে এবং 
তার জন্ত যথোচিত মূল্য দিতে প্রত্তত থাকা, কিন্তু তার 
চেয়ে আর এক চুলও বেশী নয়। 


এ ছাঁড়া আর কোন পরিবর্তনের আমি প্রয়োজন 


দেখি না। আমরা স্বীকার করি এই মুহূর্তেই স্বাধীনতা 
লাভ সম্ভবপর নয়, এবং কোন বৈদেশিক আক্রমণের 
বিরুদ্ধে বৃটিশ শাসনকে প্রতিরক্ষা করতে আমরা 
প্স্তুত। এর অর্থ হ’ল আমাদের ভবিষ্য স্বাধীনতাকে 
রক্ষা করা। 

স্তরাং সরকার যদি শ্ষেচ্ছাদেবকদের গ্রহণ করে 
অথবা বয়-স্কাউটস্‌ সংস্থা গড়ে ভুলতে চায়, আমরা 
সাহায্য করতে এগিয়ে আসব, কিন্ত আমরা কেবল মাত্র 
ট্রেচারশ্বাহকে পরিণত হব না| এটা হ'ল নীতির 
দিক; এখন কর্ম্ম কৌশলের দিকে দৃষ্টিপাত করা 
যাক। | | 

(১) মামি শরৎ মহারাজের প্রস্তাব সমর্থন করতে 
পারছি না। আত্মত্যাগই যদি উদ্দেশ্য হয়, তা” হলে 


ভীতির মধ্যে 
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মানুষের সমগ্র জীবনটাই তো আত্মত্যাগের ক্ষেত্র 
হিসাবে পড়ে রয়েছে ; এর জন্য-সরকারের উপর নির্ভর 
করবার কোন প্রয়োজন হয় না। আমরা যদি ইচ্ছা 
করি তা’ হ’লে প্রতি মুহুর্তেই আমরা আত্মত্যাগের 
পরিচয় দিতে পারি। এট! আত্মত্যাগের আদৌ কোন 
প্রশ্ন নয়, এটা হ’ল সামরিক শিক্ষালাভের প্রশ্ন । 
তরুণের! যদি সেবাব্রতে সংঘবদ্ধ হ'তে চায়, সরকার 
তাতে কোন বাধা দেবে না, যদিও সরকার তাঁদের 
উপর নজর রাখতে পাঁরে এবং তাদের সন্দেহের চোখে 
দেখতে পারে। আমি এই প্রশ্নটা আদৌ তুলছি না। 
(২) নেতৃবৃন্দ প্রকৃত স্বায়ভশাসনের বিনিময়ে 
সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিলেন। এখন তারা কোন 
প্রতিদ্ানের পরিবর্তেই সহযোগিতার প্রস্তাব করছেন। 
এট! নিশ্চয়ই আত্মত্যাগের পরিচায়ক, কিন্তু রাজনৈতিক 
প্রজ্ঞার সাক্ষ্য নয়। সরকার যদি সত্যি সত্যিই শান্তি 
বজায় রাখবার জন্ম অথবা ভবিষ্যতে আক্রমণ ঘটলে 
তখন কাজে লাগাঁবার জন্ত সহজ্র সহত্র তরুণকে স্বেচ্ছ- 


" সেবক, টেরিটোরিয়ালস্‌ অথবা বয়-স্কাউটস্‌ হিসাবে 


সামরিক শিক্ষা দিতে অভিলাষী হয়, ত!’ হলে প্রতিদান 
লাভের জন্য আমাদের শঙ্কিত হৃদয়ে ইতস্তত: করবাঁর 
প্রয়োজন হবে না। এতে! অভিজ্ঞতার পরেও এই সব 
মূঢ় রাজনৈতিক নেতারা কি মনে করেন, অপরিহার্য 
প্রয়োজন এবং ছুই অশুভের ভিতর একটিকে বেছে 
নেবার জরুরী তাগিদ ব্যতীত সরকার এ কাজ করবে? 
কোন্‌ সময় সেই অপরিহার্য প্রয়োজন দেখা দেবে? যুদ্ধ 
যদি চলতে থাকে এবং পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে ওঠে 
এবং তারা ভারতবর্ষ হ'তে সেনাবাহিনী সরিয়ে নিতে 
বাধ্য হয়ঃ তখনই শুধু এটা সম্ভব হতে পারে । 

(৩) ইতিমধ্যে সরকার কি করে চলেছে? এ 


বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত হতে পার যে, জনগণের 


মনোভাব পরীক্ষা ক'রে এবং কোন্‌ ধরণের যুবকের! 
স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগদান করতে এগিয়ে এসেছে 
এবং কোন্‌ ধরণের যুবকের! এগিয়ে আসেনি, ত] তীক্ষ 
দৃষ্টিতে লক্ষ্য ক'রে তার! তাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে 
নিয়েছে । এই প্রস্তাব ইতিমধ্যেই একটা নিছক নির্দোষ 


শ্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন প্রসঙ্গে 


পপি OEE EERE TE RE RE RR TO OE ST SS পপ EES WE ETO REECE RENEE 


১১৯ 


আ্যাশ্ুলেন্স বাহিনীতে রূপান্তরিত. হয়ে গিয়েছে। যে 
সব যুবক এই বাহিনীতে যোগদান করবে তাঁদের মারা 
যাবার সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধবিদ্া শিক্ষা- 
লাভের কোন স্থযোগই নেই। এ ধরণের প্রশাসনকে 
বিশ্বাস না করতে নিছক সহজ বুদ্ধিই আমাদের সতর্ক 
করে দেয় এবং তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করবার পূর্বে 


আমাদের দশবার চিন্তা করে দেখতে হুশিয়ার করে 


দেয়। লর্ড হাভিপ্রের নীতি কী তা আমরা জানি £ 
(১) হবমধূর বাগ বিস্তার, (২) নীরবে নিঃশব্দে স্বব্যবস্থিত 
বলপ্ৰয়োগ, (৩) যেখানে দৃঢ় প্রতিবাদ জাগিয়ে তোলে 
প্রচণ্ড হৈ চৈ এবং বৈরিতা হয়ে ওঠে স্থগভীর যেখানে 
অধিকারের দাবী লাভ করে স্বীকৃতি । 

দীর্ঘ গৌরচন্দিকা তো করা হ’ল, এবার দেখা যাক 
আমাদের কাছে যেসব প্রস্তাব রাখ! হয়েছে বা আমরা 
যেসব প্রস্তাব রেখেছি তার উপযোগিতা কী । 

১। আাম্বুলেল বাহিনী - 

সম্ভাব্য উপযোগিতা হ’ল মোটামুটি ছ"টিঃ (১) 
ছু" হাজার যুবককে গোলাবারুদের মুখে অবিচলিত ভাবে 
দীড়াবার শিক্ষাদান করা;। (২) সহজ কিন্তু বিপদ- 
সংকুল সেনা-বাহিনীতে সভ্ঘবদ্ধভাবে নিয়মানুবতিতা 
সহকারে কর্তব্পালনের শিক্ষা দান কর! ! এ-সব পন্থ। 
গ্রহণ ন| করেও যুবকদের ভিতর সাহস জাগিয়ে তোলা 
খুবই সম্ভবপর । আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে যারা 
সবচেয়ে ভাল, অথবা বলতে পারি সাধারণ ভাবে 
আমাদের স্বদেশবাসীর পক্ষে প্রয়োজনীয় স্নায়ু, সাহস, 
দৃঢ়তা ও নিয়মানুবর্তিত| অর্জনের জন্য যুরোপের যুদ্ধে 
ট্রেগারবাহকরূপে আমাদের যোগদানের কোন 
প্রয়োজন নেই। সুতরাং এ্যাম্বুলেন্সবাহিনী গঠনের 
প্রস্তাব যদি আবার তোলা হয় এবং সে প্রস্তাব গৃহীত 
হয়, ত!” হ'লে, হয় সেনাহিনীতে যোগদান করতে 
অস্বীক্কত হবে অথবা কেবলমাত্র সেই সব যুবকই যোগদান 
করবে যাদের মাথা মোটা, যাঁরা অসংযত এবং 
অবিনীত। সম্ভবতঃ অভিজ্ঞতার ফলে তার! সংযত 
এবং নিয়মান্ৃবর্তা হয়ে উঠবে। পরিস্থিতি যদি এরূপ 
হয় যে, একেবারে যোগদান না করাটা জাতীয় শৌর্য- 
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বীর্যের উপর কালিম লেপন কুরে অথবা একে জাতীয়; 


কর্তব্য পালনের দায়িত্ব এড়াবার একটা অপপ্রয়াস বলে 
ব্যাখ্যা কর| হয়, তাহলে এট! করা প্রয়োজন হয়ে 
পড়তে পারে | 

বয়-স্কাউটস্_শ্বেচ্ছাসেবক বাহিনী -টেরিটোরিয়ালস্‌। 
এ সবই খুব ভাল, যদি রাজনীতিকে আমল 
না দেওয়া হয়। যদি অফিসার এবং কর্মীদের 
শিক্ষাদান কর] হয় এবং উপরি-উক্ত প্রথম ছুই ক্ষেত্রে যদি 
সরকারের কর্তৃত্ব সামরিক নিয়মাস্থবতিতার মধ্যেই সীমিত 
রাখা হয়। এমনকি দ্বিতীয় সর্তট বাদ দিলেও এ সবের 
যে কোন একটি গ্রহণবোগ্য | 


স্বেচ্ছাসেবকদের যদি ধুন্বক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয়, 


তা’হ’লে তোমাদের শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, আমরা যেন 
আমাদের সমস্ত ভাল ছেলেদের না হারাই, এমন কি 
অধিকাংশ ছেলেকে যেন রণাঙ্গনে না পাঠানো হয়। 
যার! প্রকৃত যুদ্ধ দেখেছে এমন অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ 
আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকলেই যথেষ্ট হবে। 

আমার মনে হয় এ সবর কোন একটা একদিন 
সম্ভবপর হবে। গত বছর থেকে পৃথিবীতে নতুন নতুন 
শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে এবং সেগুলি ক্রিয়াশীল হয়ে 
উঠবার'পক্ষে প্রভূত শক্তিসঞ্চয় করতে হয়েছে সক্ষম | 
এইসব শক্তিগুলি গোঁটা পৃথিবীর চেহারাট! বদলে দেবে | 
বর্তমান যুদ্ধ সূচন! মাত্র, চরম পরিণতি নয়। আমাদের 
বিচার বিবেচন। করে দেখতে হবে আমাদের পক্ষে কী 
কী হযোগ উপস্থিত হয়েছে এবং এই পরিস্থিতিতে 
আমাদের কর্তব্য কী। 

যুদ্ধের ফলাফল একাধিক হ'তে পারে 

১। যেসব ঘটনার ফলে জার্মান ও অষ্িয়া, এই 
দুই টিউটনিক সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। 

জার্খানির প্রতিরক্ষা ব-বস্থা বিধ্বস্ত ক'রে তাদের 
যদি বেলজিয়ম এবং আল্সেস্-লোরেইন হ*তে বিতাড়িত 
করে বাপিনে এনে দাড় করানো সম্ভব হয়,-যদিও তা 
সম্ভবপর মনে হয় না, অথবা রাশিয়ানরা যদি বালিনে 
এসে পৌছতে পারে এবং ফরাসীরা সাফলোর সঙ্গে 
Rheines বা Compiegne-এর পশ্চাতে এসে দাড়াতে 


প্রবর্তক 
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পারে, অথবা ইটালি এবং অন্থান্য বন্ধান রাষ্ট্রগুলি যদি 
যুদ্ধে যোগদান করে এবং আষ্ো-হাঙ্গারিকে উভয় দিক 
হ'তে আক্ৰমণ করে তা” হলে এখনই হয়ত জার্মানি 
পরাজয় বরণ করবে । 








২। যে সব অবস্থার চাপে বৃটিশ শক্তি দুর্বল ব' . 


বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে | 

একদিকে জার্মাণর! যদ বৃটিশ অভিযাত্রী সেনা- 
বাহিনীকে বিধ্বস্ত করতে পারে, এবং প্যারিসে এসে 
উপস্থিত হ'তে পারে এবং ফ্রান্সের উপর তাঁর সর্তাবলী 
জোর করে চাঁপিয়ে দিতে পারে এবং অন্যদিকে যদি 
একটা শক্তিশালী অআষ্টরে-জার্যানবাহিনী বালিন 
অভিযানের পথে রাঁশিয়াঁনদের ডানজিগ, থোর্ণ, পোজেন 
এবং কোনিস্বার্গের মধ্যবর্তী চতুক্ষোণ গড়ের মধ্যে 
গতিরোধ করতে পারে তা হ'লে এটা সম্ভব হতে পারে। 
এ-টা যদি ঘটে ত!’ হলে যুগপৎ ইংলণ্ড আক্রমণ ও তার 
সামআাজ্যকে জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে ভাগ করে নেবার 
পুরনো ধারণার পরিবর্তন ঘটবে এবং তিনটি সাম্রাজ্যের 


সমঝোতার ভিত্তিতে সম্ভবতঃ রাশিয়া জার্মানির সঙ্গে. 


সন্ধি করবে । 

৩] যে সব পরিস্থিতির ফলে বৃটিশ শক্তি ধ্বংস হয়ে 
যেতে পারে । I 

এ-ট[ হতে পারে যদি বৃটিশ জাতি পর্য,দস্ত হয় এবং 
জার্মানি ইংলণ্ডে অবতরণ করতে হয় সক্ষম | শেষোক্ত 
ছুটি পরিস্থিতির যে কোন একটির উদ্ভব হলে জার্মানি, 
রাশিয়া অথবা জাপান কর্তৃক ভারতবর্য আক্রান্ত হওয়! 
শুধু সময়ের প্রশ্ন এবং সে অবস্থায় নিয়লিখিত যে কোন 
একটি পন্থ গ্রহণ বাতীত ইংলণ্ড আত্মরক্ষা করতে 
পারবে ন' | ৰ | | 
(১) ইংলণ্ড এবং উপনিবেশসমূহে প্রত্যেক মানুষকে 
সৈশ্ভবাহিনীতে যোগ দিতে বাঁধ্য করা। | 


(২) জাপান বা অন্ত কোন বৈদেশিক শক্তির - 


সাহায্য শ্রহণ। 

(৩) ভারতের জনগণের সাহায্য গ্রহণ | 

৩নং ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিরক্ষার দিক হতে প্রথম 
পন্থাটি একেবারেই নিরর্থক | ইংলণ্ড যদি এখনও সমুদ্রের 
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স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন প্রসঙ্গে 
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উপর পরিপূর্ণ প্রভুত্ব বজায় রাখতে পারে তা’হলেই ওই 
২ নং ক্ষেত্রে এই পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে 1” দ্বিতীয় 
পন্থাটি ইংলণ্ডের, নিজের পক্ষেই বিপজ্জনক, কারণ ষে 
হা, সহায়তা দান করে সে প্রলুব্ধও হয়ে উঠতে পারে । 
"(তৃতীয় পন্থ গ্রহণের. অর্থ হ‘ল ভারতের স্বায়ত্তশাসনের 
অধিকারকে স্বীকৃতি দান কর! । 

১ নং ক্ষেত্রে যুরোপ এবং এশিয়ায় কেবলমাত্র চারিটি 
উল্লেখযোগ্য বাষ্ট্রশক্তি টিকে থাকবে এবং তারা হ’ল 
রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং জাপান; সম্ভবতঃ পঞ্চম 
শক্তি হিসাবে বিদ্যমান থাকবে বন্ধান অঞ্চলে একটা 
_ সম্মিলিত রাষ্ট্র বা সাআাজ্য। এর অর্থ হ’ল পরবর্তী স্তরে 
এশিয়ায় ইংলণ্ড এবং রাশিয়ার মধ্যে দেখ! দেবে সংঘাত। 
তাই যদি হয়, ত! হ'লে ইংলণ্ডকে আবার উল্লিখিত 
তিনটি পন্থার মধ্যে যে কোন একটি বা একাধিক পন্থাকে 
সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। 
পরিস্থিতির: অল্লাধিক পরিবর্তনের উপরে যেসব 
সম্ভাবনার কথা বলা হ'ল, তাঁর কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ 


হ'তে পারে এবং ফলাফলের ভিতরও সামান্ত রূপান্তর 


দেখ! দিতে পারে ।' তবে যা একেবারেই অসম্ভব ত!’ 
হ'ল পৃথিবী পূর্বে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় আর 
তাকে ধরে রাখা যাবে না। যাই ঘটুক ন! কেন, অদূর 
ভবিষ্যতে ভারতের প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই। 
ইংলণ্ড যদি কমবেশী অনিচ্ছ! সহকারে তৃতীয় পন্থা গ্রহণ 
করে তা” হ'লে আমাদের স্বযোগ উপস্থিত হবে; বৃটিশ 
শাসন অব্যাহত থাকবে এবং যতদিন না আমর! 
নিজেদের পায়ের উপর দ্ীড়াবার মতো শক্তিশালী হয়ে 
উঠতে পারি ততদিন তাদের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা 
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করে চলবো । এই সর্তে স্বযোগ গ্রহণ করবার জন্য 
আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তা যদি আমরা না 
করি, তা” হ'লে আমাদের স্থির করতে হবে, আমরা কী 
ভাবে নিজেদের প্রস্তুত করবো । দেখতে হ'বে, আমর! 
যেন এক বৈদেশিক শাসনের আওতা হতে আর এক 
অধিকতর খারাপ শাসনের অধীনে গিয়ে ন| পড়ি। 
তোমাদের মধ্যে যাদের চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে, 
আমি চাই, আমি যেভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছি, তা 
তারা বিবেচন| করে দেখুক। পুরানো দৃষ্টিভঙ্গী আজ 
আর পর্যাপ্ত নয়; পুরানো দৃষ্টিতঙ্গীকে প্রসারিত করে 


তার! এ বিষয়ে চিন্তা করুক, তাঁরা নতুন ও বৃহত্তর ধারণ! 


নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ব্রতী হ'তে অভ্যস্থ হোক। আমি ঠিক 
এখনই আমার অভিমত ব্যক্ত করবো না. কারণ তা! 
হয়তো আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে প্রতিরুদ্ধ করবে । 

এর ভিতর তোমরা স্পষ্টতঃই ছুটি জিনিষ লক্ষ্য করবে। 
প্রথমতঃ, সংগঠন বা সামরিক শিক্ষা হ'তে উদ্ভুত যে কোন 
স্থযোগ উপস্থিত হবে তার সদ্ব্যবহারের প্রয়োজনীয়ত! 
আমাদের উপলব্ধি করতে হবে (আত্মত্যাগমূলক সেবা- 
বৃত্তি নয়, তার কথ! পূর্বেই বলা হয়েছে )। দ্বিতীয়তঃ, 
যদি স্যোগ: উপস্থিত না হয় তা’ হ'লে সংগঠন গড়ে 
তোলবার প্রয়োজনীয়তা ভেবে দেখতে হবে এবং তার 
উপায় খুঁজে বের করতে হবে। অনতিকালপূর্বে 
বাংলাদেশ হ'তে কোন একজনকে এখানে এসে আমার 
সঙ্গে দেখা কর! দরকার, কিন্তু অক্টোবর বা আরও পরে 
ছাড়া, তা হয়তো সম্ভব হবে না। | 


অনতিবিলম্বে আমি এ বিষয়ে আরও কিছু লিখব 
এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও লিখব। 





স্বগতোক্তি 
প্রীদীপ্তোপল রায় 


এখন একা থাকি, 
ভাই, তোমার কথা মনে হয়, 

. মনে হয়, অনেক দূরে সবার মাঝে তুমি, 
কেমন যেন, আনন্দকে বিলিয়ে দিচ্ছ ধীরে, 
ভুলে আছ, রাঁত-জাগান মধুচন্দ্রিমা ! 
এখন একল! ভাবি, 
তাই, তোমার কথাই ভুল হয়ে যায়, 
ভুলে যাই--আকাশ বাতাস চরাচরে, 
সবার জন্ত যে আনন্দ ছড়িয়ে রাখছ তুষি, 
আমার জন্য নয়, একলা থাকি । 
এখন মনে হয়, 

আবার যখন আসবে ফিরে, 
আমার ঘরে, নুন কর ওর! হবে শূন্যতা, 
অনেক লোকের ভিচ্ডে, তোমার কথা শুনতে 


ৰ | পাবনা, 
তাঁদের জন্য, সবাই এসে, তোমায় ঘিরে 
রাখবে । 
|; ) 
ভুলে যাই 
ভবঘুরে 


আকাশে যখনই দেখি ভাঙা-ভাঙা সায়াহ্ের মেঘ 
অন্তরঙ্গ রঙের মিছিলে খেল! করে, দুর্জয় আবেগ 
. কে যেন আমাকে দিত, অকপটে সুদুর অতীতে, 
ব্যঞ্জনার আতি ভর! সেই লিপি আমার স্মৃভিতে 
খু'জলে এখনো ফেলে । হায় মন, নিঃস্ব-রিক্ত ৷ 

ূ তুমি ইতিহাস ! 
এখনো ফান্তন-দিলে £ কোন-এক স্মরণীয় ক্ষণে 
যখন ক্লান্ত মন সন্তর্পণে ফেলে দীর্ঘশ্বাস ; 
ক্ষণেক স্তব্ূত! জমে! বাজনা বাজে অলংকৃত মনে ! 
অকস্মাৎ যাহ্মন্ত্রে সন হয় ছুরজেয় সম্রাট | 
হাঁয় মন, নিঃস্ব-রিক্ত ! ছেঙে যায় স্বপ্নের হাট, 
বড় হয়ে দেখ! দ্বেয় তাত আর রুটির সংগ্রাম | 
ছি'ড়ে যায় সেতারের তার, হেসে ওঠে ব্যর্থতা 

ৃ দানব 

তখন আকাশ ভুলি। ভুলে যাই অতীতের নাম | 
মনে হয় রাঙা মেঘ দগ্ধ কোন শব । 


কণ্ঠহার 
শ্রীবংশীধর মণ্ডল 


তোমার এই গানখানি বোধহয় হারের প্রদীপ 
সাগর ঝঞ্চার রাতে নাবিকের দেখায় তো পথ 
রাতের প্রতিভা ছেঁকে এনে দিক হেমন্তের দিন 
অদ্রাণে নতুন ধান্যে ঘনীভূত প্রাণের সততায় 


by 


" আশ্চৰ্য জীবনখানি স্বতঃস্থির নীল ছুটা চোখে 


অনন্য প্রতীক্ষা মেখে শুধু চায় দীর্ঘ অভিসার 
হইতে কিছুটা আলো! ইতস্ততঃ ছড়ায় প্রান্তরে 
র"মধন্থকের রঙে রসোত্তীর্ণ হয় কি অঞ্চল? 


তোবার সন্ধান আঁজো পেয়েছে কি ভোরের বাতাঁপ 


. পুরানো চাদের আযু প্রাণভরে মেখেছে আবীর 


অমানিশীথের পাখি খুঁজে নেয় বৃত্তের শিশির 
উষার আলোয় আমি দেখেছি তে! সহজ বকুল । 


তাহলে জড়িয়ে দাও কঠহারে টাদের কুন্তল - 
আত্মার স্বাধীন সৌধ আকা থাক অমৃত আকাশে 
আলোর হিল্লোল তুলে গান আনে শান্ত পারাবত ' 
সোনার অঙ্কুর ফোটে আঁচঞ্চল দেহের সংসারে | 


গু 


আকাজ্ক। 
ডাঃ সুদৰ্শন চক্রবর্তী 


তোমার মঙ্গলালোকে অসীম সমুদ্র শান্তিময়, 
সীমায়িত ক্ষুদ্রতাঁয় অশান্ত ঘুরি যেন আমি | 
বিভ্রান্ত বেদনাহত শ্ৰান্ত ক্লান্ত নিজেরে হারানে 
কি এক অন্বস্তি এ যে পাকচক্রে সদা নিষ্পেষিত 
কেমনে বোঝাই ? দীনতার অক্ষমতা যত তরি 
তোমার এঁশ্বর্য্যে যদি পূর্ণ হয় কভু 

অতৃপ্ত আকাজ্ষার তবুও কি এই মরুভূ 
পাবেনাঁক শ্রোতস্বতী তৃষিভ অন্তর মিটাবারে 
জুড়াতে জীবন যন্ত্রণার ? প্রথম দিনের এ প্রশ্ন, 
ভ্রাজও তার কোথা সে উত্তর? 


তবুও কবিতা : 
নচিকেতা ভরদ্বাজ 


বহু কাট কুটি নিয়ে ভারগ্রস্থ পাণ্ড,লিপি তবু 
২৯২এ পৃথিবী বার বার যেন একটি নিরস্ত কবিতা 


হয়ে উঠছে । এবং বস্তুতঃপক্ষে এক একটি মানুষ 
অবিকল কবিতার মত-_-একটি মানুষী । 

জীবনের রঙ্গমঞ্চে অজস্র বিপরীত ভূমিকা সত্বেও 
আমাদের হৃদয়ের চতুংস্পার্শের : 

অজল্ম অন্ধকার সত্বেও আমরা মাঝে মাঝে কবিতার মত 


‘হয়ে উঠতে পারি, সমস্ত বিপরীত তরঙ্গমালার 


অসম আঘাত সত্বেও, এই লবণের দ্রুত আক্রমণ 
আছে জানি, বেঁচে থাকে তবুও কবিতা । 


, এবং বন্ততঃপক্ষে আদিগন্ত হয়ে ওঠা এই মহাপৃথিবীর 


আমি এক আশ্চর্য পাঠক; 
বার বার পড়ে তবু তৃষ্ণা মেটে না। 
ভোরের শিশিরে মেঘে,--বুষ্টির ব্যথায় 
ঝড়ের উদাত্ত বেগে, হ্র্ষোদয়ে, সমুদ্রের নিত্য সংকীর্তনে, 
নক্ষত্রের অভিসারেঃ জীবনের বিচিত্র মুগ্ধ রচনায় । 
কিশোরীর ভীরু বুকে, যুবকের উদাত্ত শরীরে, 


"নারীর লাবণ্যময়ী অপরূপ নীলিম জ্যোৎস্বায়, 


ঝরণায়, নদীর জলে, অরণ্যে, পাহাড়ে পর্বতে, 
সবুজ প্রান্তরে, রৌদ্রে, সন্ধ্যার ধূসর নিবিড়ে 
পাখীর ডানায়, নান! বিচিত্র জন্তর শরীরে, 
নিসর্গে নারীতে গৃহে, সভ্যতার নানা আয়োজনে 
শিশিরের নীল শব্দে দরবার সবুজ ডগায়, 
কারখানায় শ্রমিকের শ্রমের বিচিত্র উপাদানে, 
এমন কি আাপোলোর ভোস্তকের দুরন্ত উদ্দাম গতিতে 
অজস্র কবিতা আমি চেয়ে দেখছি 
চারিদিকে হয়ে উঠছে কেবলই এখানে £ 
আমি কবিতার জন্ত প্রাণ দিতে পারি । 
আবিশ্ব এ কবিতার মহাঁসম্মেলনে 
একনিষ্ঠ শ্রোতা আমি, এইসব কবিতার বিচিত্র রহস্ত 

্ | গভীরে 
ডুব দিয়ে আমিও কবিতা কত চাই। ' 


আমারও জীবন হোক সুন্দর নিটোল কবিতা 


তোমাঁর আমার সবাকার 
আসমুদ্র পৃথিবীতে প্রান্তরে অরণ্যে গৃহে 

| লোকালয়ে আশ্রমে গুহায় 
চারিদিকে কবিতার জন্ম হোক | 


নিবস্ত পাঠক হয়ে থাকি আমি কবিতার নিত্য সম্মেলনে । 


L 


শতবর্ষের অরবিন্দে এ প্রণাম 
নিবারণ চক্রবর্তী 


সর্বত্যাগী বিপ্লবী স্বদেশপ্রেমিক -তোমাঁর অমর বাণী 
জীবনসঙ্গিনী সেই সুরে সাড়া দিয়েছিল জানি 
“যে মানুষ সঞ্চয়বিলাসী হখ-এশ্র্ধ্য ইন্দরিয়-বিকারে 


সেযে ঘ্বণ্য হীন পণ অর্থ লোভ বিষ্ঠা ভোগে 


ূ্‌ সহজ ধিক্কারে 
ভদ্রবেশী শোষক ত্করে করেছ জর্জর’ 
তীব্র তীক্ষ ভাঁষ!র শাণিত অস্ত্রের 
এ যুগের প্রবক্তা তুমি কুরুক্ষেত্র মহানট ব্যাখ্যাত! কৃষ্ণের 
গীতধর্থ্বে অবিচল ছুর্জন পাষণ্ডের অত্যাচার হুংকার 
শাসকের 
যাতাঁকলে পিষ্ট শোষণের দারিদ্র বুভুক্ষা জালা 
অপমান, 
তোমার তগন্তা দুন্দুভি নির্খোষে আজও তে! 
"হুল না অবসান, 
লজ্জাস্কর ভারতের পুঞ্জিত জঞ্জাল মহামানবের 
মুক্তি স্বপ্ন সাম্য মৈত্রী প্রতিষ্ঠার বিশ্বের একাত্ম 
j এক্যের 
অথচ তোমার দীক্ষামন্ত্র পশিল না জনতার কাছে 
নকল মনীষী-শিষ্য আভিজাত্য কৌলিন্তের পু'খি- 
চর্চা করে নাচে 
স্কীতজ্ঞানী পুষ্ট যলাটের নাইলন হুত্রজালে মস্তিষ্ক 
জড়িত 
তাঁদের ও চক্র ভেদি সাধারণ পায়না প্রবেশ; _ 
রক্তগোলাপ-গুচ্ছ নিবেদিত 
শ্রদ্ধাঞ্জলি মালা! স্থৃতি-সৌধ প্রতিকৃতি ’পরে 
প্রথানুগ তিথিপর্ব_তারাই তো ব্যহ শর্ট! 


ভাষণ আবৃত্তি কবিতা পড়ে। 
[:- 


গ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্যে 
ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাশ, বিদ্ধারত্ব 


দর্শন এ জটিল জাল জঞ্জালে তুমি, 

থাকোনি কেবল আবদ্ধ ওগো স্বামি | 

মানবের লাগি মন্থন করেছ অধ্যাত্ম জ্ঞান-বারিধি, 
আপামর তরে পণ্ডিচেরীতে দিয়েছ তপের বিধি । 
দৃষ্টি তব ধ্যানগন্তীর যোগ শাশ্বতী .ষট্চক্র চিরস্তনী, 
ভাস্বর জ্যোতি তব দেহকান্তি সাগরের মত 


দুরগামিনী | 
e 





ইদানীং 
স্বাধীনতার 
ও মহাঁপৃজা-_যাহাই বক্ষ্যমাণ সংখ্যা প্রবর্তকে বিন্যস্ত । 


ও বর্তমানের উল্লেখ্য তিনটি ঘটন।__ 


এই ঘটনাব্রয় জাঁতীয় জীবনকে সুখ-সাচ্ছন্দ্য, ভবিষ্যৎ 
নিরাপত্তা ও ভরসা, আশা ও আনন্দ-উল্লাসে আপূর্যমান 
করার বথা, কিন্তু করে যে নাই তাহা প্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞত|। মুষ্টিমেয় ধনী ও কিছু সংখ্যক ভাগ্যবান 
বেতনভোগী ভিন্ন অধিকাংশের বিশেষ মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন দৈগ্পী়িত জীবনসংগ্রাম এত হুম্পষ্ট 
যে বিশদ বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো অধিকত্ত হইয়] পড়ে । 

০ 

স্বাধীনতা এই বিশাল বিচিত্র উপমহাদেশ ভারতবর্ষে 
এমনি একটিমাত্রই উৎসব যে-উৎসব অনুষ্ঠানে জাতি 
বর্ণ ধর্ম সম্প্রদায় নিবিশেষে একত্র মিলিত ও আলিঙ্গিত 
হইতে পারিত। ইহা স্বনিশ্চিত যে, এই ভাবের 


জোয়ার পঁচিশ বছরের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আনিতে পারে ' 


নাই। স্বাধীনতার বাৎসন্রক কৃত্য সরকারী সাহায্য 
ও ব্যবস্থাপনায় একটা ব:য়বহুল গতান্ৃগতিক আবেগ- 
হীন “ফর্যালিটি' হইয়া ছাড়াইয়াছে। জনগণের প্রাণ 
স্পর্শ করিতে পারে নাই! 
কেন পারে নাই, এ প্রশ্ন অবশ্যই বিচারণীয়। 
+ 
প্রীঅরবিন্দের অনন্তসাধারণ প্রতিভা, তার জীবন, 
মিশন ও কর্ম এই সেদিনের কথা। কিন্ত ইতিমধ্যেই 
জীঅরবিশ্দ ইতিহাসের বিস্ময় হইয়া দীড়াইয়াছেন। 
একটা দুর্ভেগ্ব রহস্যঘন কুয়াশাচ্ছন্ন হেঁয়ালির মধ্যে আসল 
অরবিন্দ যেন এখনই এত শীঘ্র হারাইয়! গিয়াছেন। 
জনগণের কথা বাদ দিলেও, রঢ় সত্য এই যে, অরবিন্দকে 
লইয়া বৃদ্ধিজীবিদের মানসবিলাসের মধ্যে উচ্ছাস উৎসাহ 
থাকিলেও, শ্রীঅরবিন্দের জাতীয় ও দিব্যজীবন গঠনমুলক 
তত্বদর্শনের বিশদ বিচার-বিশ্লেষণ এবং তাঁর বাস্তব সাধন 


রজতজয়ন্ভী, শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবাহিকী . 


দর্শন ও স্বপ্ন আজ নিরালম্ব অনাশ্রয়ী। 


ব্যষ্টি সমষ্টি ও জাতীয় জীবনে প্রত্নোগের তেমন হদিশ 
মিলে ন! আমাদের জাতীয় জীবনের মস্তবড় 
অভিশাপ এই যে, আমরা বাস্তবকে সমীহ করিত পারি 
না। ফলে হইয়া পড়ি মেরুদণ্ডহীন, হই ভাবালুতাঁয় 
বুদ-_কঠিন মাটিতে আর পা থাকে না। শাশ্বত 
ভারতের ভাববিগ্রহ রবীন্রনাথকেও আমরা তার 
অজঅ স্বরণীয় ও সহণীয় অবদানকে নেপথ্যে রাখিয়া 
কেবলমাত্র নৃত্যগীতের মাঝে এমনি করিয়াই হারাইয়! 
ফেলিয়াছি। বছর দশেক আগে অনুষ্ঠিত রবীন্দর-জন- 
শতবাধিকী সমারোহের বহু সমালোচিত প্রকৃতি- 
প্রবণতা এবং রবীন্দ্রকেন্দ্রিক অজত্ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানের চরিত্রবৈশিষ্ট্য এই সাক্ষ্যই বহন করে | 

বিপুল সরকারী বে-সরকারী অর্থান্বকুল্যে বিশ্বব্যাপী 
অরবিন্দ-জন্মশতবাধিকীর সাড়ম্বর আয়োজনের মধ 
অতিমানস চেতনার অবতরণ তথা বিশ্বমানবের 
রূপান্তরের ভারবিলাদ ও ভরসায় আমরা হাত-পা 
গুটাইয়া এই মহাজীবনের জাতিসাঁধনামূলক গভীর 
তাৎপর্যকে শুন্গর্ভ স্বপ্ন ও শ্লোগানে পর্যবসিত করিয়া 


. ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম ও জীবন মিশনের 


অভিসপ্ধিকে যবনিকার আড়ালে ঠেলিয়া ফেলিয়াছি। 
আীঅরবিন্দের মহাঁজাঁতি গঠন ও মহাভারত রচনার 
মহাত্বাজী 
প্রমুখ কর্মব্রতীতের মতে] অরবিন্দ-জীবন তথ্যবহুল নয়। 
তত্বগর্ভীর এ মহাজীবন। জন্ম হইতে মৃত্যু এক 
অখণ্ড অরবিদ্দজীবন আজ খণ্ড বিচ্ছিন্ন বিভক্ত | 
অরবিন্দ জীবনের বিবর্তন ও তাঙ্গা-গড়ার বিভিন্ন [ 
পর্যায়ের স্বর ও ভঙ্গী বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও, 
মূলতঃ কিন্ত একই মহাপ্রাণের মুচ্ছ'না। অরবিদ্দের 
প্রাকৃ-বিপ্রব বাল্যকিশোর জীবন, বিপ্লবী জীবন 
ও ' নিপ্লব-উত্তর জীবন একই মহাজীবনের ত্রিযু্তি 
_ত্রিস্বরের । এই সব মিলাইয়! মিশাইয়াই অরবিন্দ- 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 





জীবনের সমগ্রতা, এক ও অখণ্ডততা। আজকের শত- 
বাধিকী সমারোহের মধ্যে এই গোটা মাহ্যটিকে 
কোথাও তেমনভাবে অভিব্যক্ত হইতে দেখি না। 


-৯২ধিপ্লবী অরবিন্দ জীবনের গবেষকদ্দের__যেমন হেমেন্দ্র- 


pp 


রি 


প্রসাদ ঘোষ, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, মোহিতলাল 
মজুমদার প্রমুখ-কাছে পরবর্তীকালের তপোমগ্ন 
অরবিন্দ একরকম অস্বীকত। যোগী অরবিন্দের 
পূজারীরা বিপ্লবী অরবিন্দকে আমলেই আনেন না, 
যেন অরবিদ্দের আকম্মিকই আকাশ হইতে আবির্ভাব। 
পণ্ডিচেরীর অভিমাঁনস চেতনার প্রবক্তা যিষ্টিক অরবিন্দ 
আর রক্তমাংসের মানুষ নাই_-একটা রহস্তাবৃত বিস্ময়ের 
বস্তু হইয়! দাড়াইয়াছে। এইসব খণ্ড বিচ্ছিন্ন অরবিন্দকে 
লইয়া শৃন্যগর্ভ ভাববিলাস চলিতে পারে, কিন্তু ব্যষ্টি, 
সমষ্টি বা জাতীয় জীবন গঠন চলে না। 

ইতিপূর্বেও আমরা এই পৃণ্যভূমি ভারতের অগণিত 
পূর্বসূরী ও বহু আলোকদিশারীফে আপন মনের মাধুরী 
মিশাইয়া কল্পনার দেবতা বানাইতে গিয়া ব্যর্থ 


করিয়াছি। যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দকেও যেন তার জন্ম- 


শতবাধিকীর সমারোহে ভাবালুতা ও আবেগ-প্রবাহের 
মধ্যে তাহারই পুনরাবৃত্তি না করিয়া বসি, এদিকে 
অবস্ঠই অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অরবিন্দের জীবন 
ও কর্ম, তার তত্ব ও দর্শনের আলোতে জাতীয় জীবন 
সংগঠন এবং অগণিত জনগণের নিত্যদিনের সমন্তার 
সমাধানের পথ বাহির করিতে যদি না পারি তাহা হইলে 
মুষ্টিমেয় সখী, ধনী ও বৃদ্ধিবিলাসীদের অতিমানসের 
অবতরণে মানবপ্রকৃতির আমুল রূপান্তরের ভাবুকতা 
এ ত্রিয়মান মৃমুযু জাতিকে মহতী বিনষ্টি হইতে রক্ষা 
করিতে পারিবে না, ইহা সুনিশ্চিত | 
চি 

দুর্গা-_হুর্গোৎসব | 

দুর্গা ছুর্গাতিনাশিনী। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই 
যে, ছুর্গ। পূজার সংখ্যা ও সমারোহ যত বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
হুর্গতিও ততোধিক বাড়িয়াছে_-সর্বাত্বক আতিক, 
নৈতিক মানসিক অধঃপতন যেমনটি হইয়াছে এমন 
আর কোন কালে হয় নাই। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক 


সম্পাদকীয় ' 


. খোপের মতো ফ্রাটের বাসিন্দা 


২২৫ 


পা পিপি 


হয় ছুর্গাপূজা করিয়া কোন ফল হয় না, নয়তো! পুজা 
আমরা ঠিকমত করি নাই | 

দুর্গোৎসব বাঙালীর জাতীয় উৎসব । কথাটা ' 
অন্দরে বল! চলিলেও সদরে জোঁর গলায় ঘোষণা 
করার কুঠা আছে। জাতির প্রশাসনিক কাঠামো বাষ্ট্র। 
রাষ্ট্র যখন জাতিকে তথা সমাজকে উপচাইয়া মুখ্য 
হইয়া উঠে তখন সেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সপ্রতিম! 
দুর্গোৎসব লজ্জ|-সংকোচের বিষয় হইবে ইহা স্বাভাবিক । 

প্রকৃতি-পরিবেশ, সমাজ, ধর্মভাব এই তিনটি অঙ্গ 
লইয়া ছুর্গোৎসবের সম্পূর্ণাঙ্গতা। খত ও প্রাকৃতিক 
পরিবেশের সঙ্গে মানব প্রকৃতি, তাঁর চিত্ত মনের 
প্রসাদ ও অন্ত:সংবেগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ৷ 
কাল-বিবর্তনে যুগের পরিবর্তনে ইট-কাঠ-পাথর-ইস্পাত 
কংক্রিটের চাপে প্রন্কৃতি চাপ! পড়িয়া হইয়াছে নিপ্পিষ্ট । 
ফলে মানুষের রুচি সরসতা হাঁরাইয়া ফেলিতেছে। 
প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্য আর তার সুক্ম বৃত্তিকে 
উচ্ছৃুসিত করিয়! স্বন্দরের সাড়া তুলিতে পারিতেছে 
না। পমাজ-বিচ্ছিন্ন পারিবারিক মান্ষ আজ শহরের 
আমেরিকান প্যাটার্নের নিরাভরণ প্রাসাদের পায়রার 
হইয়া অসামাজিক 
আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছে, 
যন্ত্রযুগের যাষ্তিক সভ্যতার দাপটে আজ জলবায়ু 
আকাশ বাতাস মহাকাশই শুধু নয়, মানুষের চিত্ত-মন- 
বুদ্ধি পর্যন্ত বিষাইয়! উঠিয়াছে | 

আজকের এই প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে 
শারদীয়ায় দেবী দুর্গার আগমনীর পদধবনি আর শোনা 
যায় না। শুনিবার কাণও নাই। শরতের স্বচ্ছ 
নীলাকাশ, সরোঁবরে বিকশিত কুমুদ-কহুলার, গৃহাঁজজনে 
দৌঁপাটী-স্থলপদ্সের হাসি, হ্র্যকিরণে গলানে| সোনার 
ছটা আর শরীর মনে পুলকের শিহরণ তুলে না। হুরিৎ- 
নীল কবিক্ষেত্রে, পথে-প্রান্তরে কাশকুস্থমের ঢেউ, লতা- 
বিটপীর কুঞ্জে কুঞ্জে দোয়েল-বুলবৃলের শিষে দেবীর 
অলক্ষ্য পদসঞ্চারের নৃপুরনিকণ আর ধ্বনিত হয় না- 
হইলেও আজকের অসাড় অহুভবদীন মানুষের মরমে 
তাহা প্রবেশ করে না। 





প্রভুর উদ্দেশ্যে 
অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রভু, তোমার চরণ প্রাণের তীর্থে 
বার বার যেন আসে ফিরে। 


আশাহীন যত বধির অন্ধে 
তোমার আশম্টষ সকাল সন্ধ্যে _ 
তাই ঘুরে ফিরি সেই নীড়ে। 


ভালবাস! ভরা শাস্তর বনে 

পুষ্পে পুষ্পে ভরা নিকেতনে 

তোমার রূপেতে সব ফেলে আসি 

মনের মণিতে তাঁরে ভালবাসি 
যেথা দীন মাঝে আছ' ঘিরে | 


কপাময়ী 
শ্রীছায়ারাণী সেনগুপ্তা 


মাগো শ্যামা ! 

মাংসতীর্থ সার অধূন সংসার 
জীবনের স্বর আজ থেমে গিয়েছে, 
পায়ে পায়ে মুচকি হেসে শন চলেছে । 


ভয়ঙ্করী কালী করালী কঙ্কালী! 
সন্তানের মন-রাজ্য হয় ধূলায়িত 
কিছু নাই, আছে ভয়, হইয়া তাপিত। 

শ্বশানবাসিনী ভীষণ! হাসিনী 
দিকে দিকে জেগে উঠে শ্বাশানের ধ্বনি 
বিরহ বিষাদে জলে হৃদয়-অবনী 


অশিবনাশিশী শ্যামা ব্রিনয়নী ! 
আত্মহারা দিশাহারা, সন্তানে তোমার 
রক্ষা কর দিয়ে মাগো করুণা অপার। 





এখানেই দুর্গ: ও ছুঃগাৎ্সবের মহিমা মাধুর্যহীন 
হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ ও স্বস্থ গার্হস্থ্য পরিবেশ 
বিচ্ছিন্ন হইয়া রাজনীতির আওতায় বারোয়ারীর 
র্যালায় পর্যবসিত হইয়াছে আজকের ছুর্গোৎসব। 
আঁড়ঘ্বর আছে--নাই আবেগ আগ্রহ .আতন্তরিকতা। 
কাঠামো! আছে কিন্ত প্রাণহীন। দুর্গোৎসব আজ দাবী 
আদায় ও অবসর “বনোদনের উপলক্ষ্য । 

ইহা নিঃসন্দেহ যে, আজ ছুর্গোৎসব কক্ষচাত-- 
্স্থানভ্রষ্ট | কিন্ত কেন এমনটি হইল? 


০ 


নির্বিকার অন্ধ পরাম্ৃকরণে ভারতবর্ষের স্বভাবভ্রষ্ট 
ও ্বধর্মচ্যুত হওয়ারই ইহা কুফল! ভারতীয় সভ্যতার 
'অনন্ত বৈশিষ্ট্য মিলনমূলক ! বিচিত্রকে ইহা! যুগে যুগে 
.আপন করিয়া লইয়াছে, কিন্ত নিজের মৌলিকত্বকে 
না হারাইয়া। এ যুগের খধষিকবি রবীন্দ্রনাথের 


দিগ্র্শন £ “অন্তের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এজ 6 


অন্যকে সম্পূর্ণ আপন করিয়া লইবার ইন্্রজাল ইহাই 
ভারতীয় প্রতিভার নিজস্ব ।” | | 

এই ইন্দ্রজালের রহস্যও কবি উদঘাটন করিয়াছেন্ঃ 
“ইহাদিগকে একটি মূল ভাবের দ্বারা বন্ধ করিতে হয় ৷- 
উপকরণ যেখানেরই হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের 
_-সেই মূল ভাবাট ভারতবর্ষের ।” 

সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে খষি ভারতবর্ষ তল! 
ভারতীয় শান্ত! ভারতবর্ষের এই মূল ভাবটি বিস্কৃত 
হইয়া পরকীয় ভাবের. ধচে নিজেকে ঢালিরা 
গড়িতে যাওয়ারই ফলশ্রুতি আমাদের আজকের ফত 
দুঃখ দৈন্য দুৰ্গতি ছুর্দশ।। এই মূল ভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ 


হওরার মাঝেই সমস্ত সমস্তা নিরাঁকরণের ইন্দ্রজাক্টি | 


নিহিত! 
ভারতবর্ষের এই মুল মহাঁভাবের পরিপ্রেক্ষিতেই রষ্ট্র 
অর্থ, শিক্ষ।, সমাজ, মানুষ ও মনীষী বিচারনীয় । 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


কী 





১ অক্ষয় তৃতীয়ায়-‘Light to Superlight”—নবগ্রন্থ প্রকাশ 
মহাগুরুর ভাষায় তারই মর্শ্মলিপিতে পরিস্ফুট ত্রিলক্ষ্য_ 


‘ (i) for each man as individual to change himself 
into the future type of divine humanity, th: man of the 
Satyayuga that is striving to be born ; (2) to evolve a race 
of such men to lead humanity and (3) to call all humanity 
to the path under the lead of these pioneers and this 
Chosen race.” iy 


ওঁ দিনেই প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয়-তৃতীয়! সুবর্ণোৎমবের সভায় 


কলিকাতার প্রধান বিচারপতি শ্রীপ্রশীন্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 
উদ্বোধন-বাণী -- 


“এই অন্ষয়-তৃতীয়ার মহান্‌ দিনে আপনারা নৃতন মহাভারত 


সাধনায় ব্রতী হউন ৷” এ কথা আজও সত্য-_ 


যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থে ধনুর্ধরঃ | 
তত্র শ্রীধিজয়ো ভূতিঞ্ৰৰা নীতিত্মতিপ্র্ম ৷ 


.. ৯৭।৭২- জঙ্ঘমন্দিরে_চন্দননগর শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবাঁধিক 
উংসব-সমিতির আঞ্চলিক আলোচনা সভায় শ্রীসীমন্তনারায়ণ 
প্টোপাধ্যায় সরল ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের জড়-প্রাণ-মনের অতীত 
অতিমানস উদ্বর্তনের জীবনদর্শন ও ভাবধার! রিশ্লেষণ করেন। 
শ্রীঅরুণচন্জ দত্ত সর্ণমম্পর্শী ভাষায় বলেন “্অস্তরস্থ চৈত্যপুরুষের 
সহজ 'আত্মসমর্পণই মহাগুরুর পূর্ণযোগের প্রথম মর্শন্ত্র। গীতার 
যেখানে শেষ, তাঁর অতিমাঁনস যোৌগের সেখানেই আরম্ভ ৷” 


১৫1৮1৭২--ভোঁর হইতে শ্রীঅরবিন্দ-কক্ষে সারি দিয়! নরনারীর 
আগমন, পুষ্পার্ধ্যঘান ও কৃতাঞ্জলি প্রণতি। 


সজ্বমন্দিরে ও আশ্রমের সঙ্ব-সভাঁয় সজ্ব-সভাঁপতি. কর্তৃক গুরু 
প্রেরণার মর্শ্বপ্রকাশ । আশ্রমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শহীদ 
বেদীতে মাল্যার্পণ করেন স্থানীয় এস. ডি. ও. কুমারী কন্তরী গুপ্তা । 

মধ্যাহ্নে হুগলী জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সমাগত শতাধিক 


শত্রীঅরবিন্দ জন্মশতবাধিকী 


উৎসৰ পরিক্রম। ' 





রাষ্ট্র স্বয়ং সেবক সঙ্দের সভ্যবৃন্দের কাছে সঙ্ব-সভাপতি শ্রীঅরবিন্দ- 
ব্যাখ্যাত ভারতীয় মেধা ও মস্তি গঠনের তত্ব ও নিগৃঢ় বিধি তথা 
অনুশীলনসঙ্কেত তন্ময় ভাব ও ভাষায় সৃপ্রকাশ করেন । 
* অপরাহ্রে মহাজাতি সদনের সেমিনার হলে, “বাণীবিতান”-এর 
আয়োজিত সভা শ্রীঅরুণচন্ত্র দত্তের পৌঁরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। 
ধপণী শ্রীজয়কৃষণ সান্নাল, শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধন-গীতি 
ও দুর্গান্তোত্রের পর শ্রীঅনিলবরণ রায়, শ্রীসুকুমার মিত্র ও শ্রীনারায়ণ 
চোঁধুরী প্রমুখ যথাক্রমে শ্রীঅরবিন্দের যোগ, রাজনৈতিক কর্শ ও 
অতি জাতীয়তাঁর জীবন দর্শন সম্বন্ধে আলোচন! করেন। সভাপতির 
কণ্ঠে মহাগুরুর মহাভারত সৃষ্টির গূঢ়াৎ গূঢ় মহাপ্রেরণার কথাই ' 
উদাত্ত সুরে বাঙ্কত হয়। পরিশেষে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসিদ্ধেশ্বর 
মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় “যুক্তি সংগ্রামে স্বদেশী সঙ্গীতের ভূমিকা” 
গীতালেখ্য হয়, রাত্রে “তরুণের আহ্বান” সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 
প্্বদেশী মেলা ও প্রদর্শনী” ক্ষেত্রে শ্রীদত্ত শত শত তরুণ-তরুণীর 
সন্মুখেও এই মহাভারতের দীক্ষাবাণী উচ্চারণ করেন। 

২২/৮।৭২--২৪ পরগণার কামারহাটা প্রবর্তক বিদ্যাপীঠের 
পারিতোষিক বিতরণী সভায় জাতীয় মুক্তিসাধনার বিজয়-বাণী 
গীতালেখ্যে শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী সহযোগে সুন্দরভাবে পরিবেশিত 
হয়। ইহ্‌ বিদ্যালয়ের আত্মাধিক্ষারের মতই অনুভূত হয়। সঙঘ- 
সভাপতি শ্রীদত্ত গুরু ও মহাগুরু ধারারই আশীব্ৰীদ বুক উজাড় করিয়া 
অনুসঞ্চার করেন।' 


২৭1৮1৭২-_হুগলী “সংস্কৃত পরিষদ”-এর উদ্যোগে জেল! কেন্দ্রীয় 
গ্রন্থাগারে, শ্রীবিধুভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোঁরোহিত্যে দ্বিতীয় সভায় 
পণ্ডিত ঈশখ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগর, খষি- বন্ধিমচন্র ও যোগী অরবিন্দের 
উদ্দেশো শরদ্ধাপ্জলি অর্পিত হয়। শ্রীঅমূল্য দে শাস্ত্রী বিদ্যাসাগর ও 
খষি বন্ধিমের সংক্ষিপ্ত গুণকীর্তির স্মৃতিচারণ! করেন। শ্রীঅরুণচন্দ্ 
দত্ত বলেন-_ শিক্ষাণ্ডরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জাতিকে দেন বর্ণপরিচয় 





| সম্পাদকীয় বক্তব্য ৷ - 


নানা কারণে বিগত কয়েকমাস যাবত প্রবর্তক প্রকাশে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। বহু বাধা বিদ্বের মধ্যে 
২] -পত্রিকাকে নিয়মিত করে পূজার পূর্বে সংযুক্ত শারদীয়া ও অরবিন্দ সংখ্যা প্রকাশ করতে গিয়ে আমাদের 
_- পরিকল্পনাকে আশানুষায়ী পূর্ণ রূপ দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। প্রধান বিদ্ন হয়েছে প্রায়শঃ দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টাব্যাপী 
‘লোড শেডিং’ যা আমাদের আয়ত্বের বাইরে । এতে শুধু কাজেরই অচল অবস্থা স্থষ্টি হয়নি, প্রেসেরও ক্ষতির 


মাত্রা স্ফীত হয়েছে। 


এই সংখ্যার জন্য সহৃদয় লেখকগণের যেসব অবদান আমরা পাই তাঁর অনেকগুলিই ইচ্ছা সত্বেও এই 
ংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি দুইটি কারণে এক সময়ের অল্পতা, হুই অরবিন্দ বিষয়ে প্রাধান্ত । তাছাড়া 


এই সংখ্যার গাভীর্ষের সহিত গল্লাদি তেমন সঙ্গতও মনে হয়নি । 


মনোনীত লেখাগুলি ক্রমশঃ পরবর্তী 


সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ-করার রইলো । আশাকরি আমাদের ত্রুটি মার্জনীয় হবে। - প্রঃ সঃ 


২২৬ 








৫৯৮ 





৮৬৭, 


প্রবর্তক 





. [ আশ্বিন, ১৩৭৯ 











শিক্ষা ও ধষি বঙ্কিম দেন মাতৃমন্তের দীক্ষা--সেই মাতৃমন্ত স্বীয় জীবনে 
সিদ্ধ করিয়া যোগী শ্রীঅরবিন্দ দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনায় 
আমাদিগকে অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। 


৩৯৭২__মধুচক্রেপর আয়োজিত শ্রীরামপুর, রবীন্দ্রভবনে, 
স্বরবিতাঁনে ১৯শ বাধিক উৎসবের সঙ্গে শ্্রীঅরবিন শতবাধিকী 
সভায় পৌরোহিত কহেন প্রবর্তক সঙ্ব-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দর্ভ। 
স্বরবিতান শিল্পীদের ক্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতানুষ্ঠানের পর শ্রীদত্ত মহাক'ব 
শ্রীঅরবিন্দের আর এক সিদ্ধ রস-সাঁধকম্বরূপের পরিচয় প্রদান করেন, 
খাহা জাতির ভাগবত রসে লবজন্ম লীভেরই অবধারিত সহায় হইবে । 
স্বরবিতান শিল্পিগোষ্ঠী কর্তৃক শ্রীঅরবিন্দ পরিকল্পিত “বন্দেমাতরম? 
নৃত্য-নাট্যাভিনয়ে অভাবিতপূর্র্ব এই রসসাধনী রই স্বাক্ষ্য মিলিল। 


৫1৯।৭২- চন্দননগর গবর্তভক নারীবিদ্যালয়ে “শিক্ষক-দিবস” 
পালন-সভায় সভাপতি শ্রীঅরুশচন্দ্র দত্ত জাত্তীয়তাঁর মহীকার্ধ্য 
শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাপ্রেবণাঁত কথা ব্যক্ত করেন। 


সন্ধায় কলিকাতা ইউনিভানিটি ইন্স্টিটিউট হলে, নিখিল বঙ্ 
শ্রীঅরবিন্দ জন্ম-শতবাঁধিকী সমিতির সভায় পৌঁরোহিত্য করেন 
প্রীঅরুণচন্দ দত্ত। সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন__শ্রীঅনিলবরণ রায়, 
শরত্রিপুরাশস্কর সেনশান্ত্রী ও ডাঃ গোপীরঞ্জন মিত্র । প্ছু্গান্তোত্রের” 
আবৃত্তি শুনিয়। সভাপতি শ্রীদত্ প্রস্তাব করেন-_আগাঁমী মহাপুজায় 
নিখিল বাঙালিজাতিক্কে মাতৃনিষ্ঠ নবজাতীরতার দীক্ষা! দিবার এক 
অব্যর্থ প্রকরণরূপে অখণ্ড বাংলার প্রতি পুজামওপে মহাগুরু 
প্রীঅরবিনের স্বরচিত এই দুর্গান্তোত্র পাঠ ও মর্সনুধাবনের ব্যবস্থা করা 


প্রবর্তক সঙ্ব-সভাপতি শ্রীদত্ত পশ্চিমবঙ্গ প্রীঅরবিন্দ শতবাধিকী 
রাজ্যকমিটার অন্যতম সভ্যন্ধপে সংযুক্ত আছেন। রাজধানী দিল্লীর 
নেহেরু মেমোরিয়াল লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের আয়ে জিত *শ্রীজরবিন্দ- 
পরদর্শনী”তেও সঙ্বের অবদান প্রেরণ-পূর্বক উক্ত উদ্যোগে সহযোগিতা! 
করিয়াছেন। “চন্দননগর ইনষ্টিটিউট অফ কাঁলচারে”ও সঙ্ঘের 
প্রীঅরবিন্দ জীবনবাণী লিপিপটে প্রদশিত হয়। ll 

২০৷৯৷৭২--বৃধবান্র অপরাহ্ণে চন্দননগরে বি. টি. মহিলা 
মহাবিদ্যালয়ে অধ্‌ক্ষা শ্রীমতী শান্তি দত্ত তাহার শিক্ষিকা 
ছাত্রীবৃন্দের সংযুক্ত উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দ স্মরণ দিবস পালনের 
ব্যবস্থা করেন। প্রবীণ শিক্ষা ব্রতী মনীষী শ্রীবিভূরঞজন গুহ ধধি ও যোণী 


-প্রীঅরবিন্দের জাতীয় সাধনা ও বিশেষভাবে তার শিক্ষানীতি 


সম্বন্ধে শিক্ষিকাদের দৃষ্টিতে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোকপাঁত করেন। 
শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত তার গুরুর গুরু মৃহাঁগুরুর পুর্ণ জীবনযোগ ও 
মহাভারতীয় দীক্ষা! বিষয়ে উদ্দীপনাময় ভাষণে সমাগত শতাধিক 
শিক্ষিকা-শ্রোত্রীমগ্লীকে নব আশায় ও ট্টৎসাহে অনুপ্রাণিত 
করেন । 

২৩/৯৭২-_বিপ্লব ৬সৃনীল গুহ মুস্তাফীর শোক-সভায় ভ্রীননী- 
গোপাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীৰ্বধীরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅসিতকুমার রায়, ডাঃ গুরু 
পদ শাণ্ডিল্য সময়োপযোগী ভাষণে বিপ্লবী মুস্তাফীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী 
নিবেদন করেন! শ্রীঅকণচন্দ্র দত্ত এক মূর্সয়ী সমাপ্তি বক্তৃতায় 
মহাভারতের বিপ্লবী জাগরণের কথাই ব্যক্ত কহেন ও নবীন ভবিস্যংকে 





৮৮৪ চা চারেক পা ক $ পচ চা ৩ উপ জা পা চা ভাজ 
রি টু 


গীতায় ভগবান 


(গীজার যৌগ্সিক জীবনভাষ্য ) 
মহধি প্রেমাসন্দজী প্রণীত 
গীতা ভারতী মিশনের প্ৰতিষ্ঠাত আলোক দিশারী 
সিদ্ধাচার্য মহখি প্রেমানন্দজী । গীতায় শ্রীভগবানের 
মুখ নিঃস্থত গুন্থাতিগুহ রাজযোগের নিগুঢ় মর্মটি 
এই গ্রন্থে 'স্বপরিষ্ফুট । তদুপরি সহজ প্রাণায়াম 
মাধ্যমে অনাহত নাদানুসরণে মানসোত্তর 
লোকে উত্তীর্ণ হবার বাস্তব সাধন সংকেত এই গ্রন্থে 
ব্যাখ্যাত । প্রাণায়াম বলতে অজপা অর্থাৎ মনের 
দ্বারাই মনের রেচক পূরক কুম্তকাদি সম্পাদিত। 
এই যোগধার-য় ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সমাধি স্ফরণের 
ইঙ্গিত গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে । আজকের মৃতব"দর 
কণ্টকিত যুগে ধ্বনির ঘনে মানবতার এঁক্যবদ্ধ হবার 
পথ-সঙ্কেত আছে এই গ্রন্থে । দক্ষিণা পাঁচ টাকা ৷ 
প্রাপ্তিস্বান-_অব্বর্ভকু পাব্বলিবশ্াৰ্ল 
৬১, বিপিন বিহারী গাল্কুলী স্ত্রী, কলিকাতা-১২ 
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হয চাস ৫ টিপ ৫ চিপ | পা 0 2 "Tne 95৯০৩ 6 ০৮ চপল চপ ৬ পদ চব ৪ পপ 
ভি 


ভুরকাব্য সংসদ গ্রন্থমালা £ 
প্রীঅরবিন্দ জন্মশতবাধিকীর পুণ্যল-গ্র শ্রীঅরবিন্দ- 
শিষ্য শ্রীদিলীপকুমাঁর রায়ের অনুপম ভজনগ্রন্থ 
প্রকাশিত হইল । 
জ্াক্রওঞক্ি 
দাম ছয় টাকা 
(শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সমাধিশ্রুত ভজনের 
কাধ্যানুবাদ ) 
জাক্সাম্পতখখে সহি রেমন্তাঁস) 
দাম চৌদ্দ টাকা 
পরিবেশক £ 
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড 
৪৫, বেনিয়াঁটোল| লেন, কলিকাতা -৯ 
প্রকাশক £ 
সুরকাঁব্য সংসদ 
১৯, জহরলাঁল নেহেরু রোড, কলিকাতা-১৩ 


না 


পা টি পন উর 6 পপ চপ চিপস 6 চপ ও টি পর টি খা ও চ খা চি পারার, € ০০ $ পা চি “৮০৮ ৪ 9 প্র চিপ 
৬-০৬০ চি পপ ক পর, $ ৫ সহ: ও ওত টব 5 প ০ 3 অত ও $ আহ 2 $ পাই 8 অজন 8 এ 9 আও 3 এ নিট 


বৃ ০-৪ ৪০ ৪ ও চাপ 5 পৰ ও $ পে $1 46 ও পয >ল- উস৬ বারা টা উস 


ঠ 


সম্পাদক: শ্রীঅরুণচজ্দ্র দত্ত ও প্রীরাধীরমণ চৌধুরী 
প্রবর্তক পারিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী রী, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীবাধারমণ চৌধুরী বি, এ কর্তৃক পরিভালিত ও প্রকাশিত। 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাত:-১২ হইতে শ্রীফণি ভূষণ রায় কতৃকি মুদ্রিত । 


[5 


হী 


| ডিমাই ..অক্টেভো, 


t 


বেদান্তদর্ণন 


ভারতবর্ষে এই বেদাস্ত-দর্শনকে অঙ্গীকার ১7 
-শিরোধার্ধ্য করিয়াই সকল মত-পথ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা | 


অন্যথায় এই সনাতন ধারার. বহিভূ্তি মনঃকল্লিত মত- 


- পথ উপধর্ম্ম, অ-বিধেয়, . অনাসূর্টি বলিয়া ভারতীয় 


দুটিতে অনাদরণীয় | এই হেতু ব্রহ্গসূত্রের বহু বিচিত্র 
ভাষ্য বিদ্যমান । এই -বহুর মধ্যে শ্্রীমতিলালের 


. জীবনভিত্তিক লীলাবাদী শারীরক -সুত্রের ভাষম্গ্রন্থ 


যুগসম্মত একটি বিশিষ্ট. সাম্প্রতিক আবির্ভাব-_বস্তুতঃ 
কালোপযোগী যৌগ-জীবনভি তিক সম্পূর্ণ নুতন দৃষ্টি" 


কোণ হইতে ব্যাখ্যাত এই ইউর সৃষ্টি হইয়া - 


দীাড়াইয়াছে। 
বহুখ্যাত মনীষী পণ্ডিত ডঃ হরেশ্কুমার দে চৌধুরীর 


i সুচিন্তিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও তত্ব সমন্বিত নিখিল 
ভারতশাস্ত্রের নির্ঘন্টসবরূপ সুর্হৎ ভুমিকাসংযোজবে- 


বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণ সমৃদ্ধ! . 
সাহিত্যপ্রসাদ-মণ্ডিত প্রাঞ্জল ' বার্বরে ভাষা। 
ডিমাই অক্টেভো সাইজ | ছাপা» বাঁধা, বিন্যাস, কাগজ, 
মুদ্রণ-পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাটোর দিকৃ দিয়! ব্ৰহ্মসূত্ৰের 
ইহা! অবিসংবাদিত রাজসংস্করণ। দুই খণ্ডে সমাপ্ত । 
উঃ পঁচিশ টাকা | [ও 


 আগবদীত 


সুবৃহৎ দীতাহাতি। গীতার উপর এমন বিশদ, 
সহজ, সাহিত্যপ্রসাদ-মণ্ডিত- প্রাঞ্জল ভাষায় বস্তুনিষ্ঠ 
'জীবনযোগী ভাষ্য ইতঃপূর্ব্ে আর প্রকাশিত হয় নাই। 
দুই খণ্ডে সমাপ্ত ৷ প্রতি খণ্ড 

ছয় টাকা মাত্র । লন 


রীত্রীঠাকুর রামের দাশ্তয-দ্রীবন 
রামকৃষ্ণজীবনের অনুদবার্টিত অধ্যায়ের উপর নূতন 
আলোকপাত ।, ২য় সংস্করণ, মুল্য ২-৫০ । 


j প্রবর্তক -লাহিত্য -সন্তার 
টু EY সঞ্সগ্ন গ্রীষতিল্তান্তের গ্রন্থাবন্রী 


- জীবমযন্িদী । 


বাংলা ্াভিতো ‘জীবনসঙ্গিনী’ অনুপম অবদান! 


. উপন্যাসোপম এই জীবনী গ্রন্থটি একবার পড়িতে আর্ত 


করিলে, শেষ না করিয়া পার! যায় না] অগ্রিযুগের 
বহু রোমাঞ্চকর অজ্ঞাত কাহিনী ইহার পত্রে-পত্রে 
ছড়াইয়। আঁছে। এই গ্রন্থে আছে দাম্পতা-জীবনের 
রূপান্তর-সক্কেত এবং শ্রীঅরবিন্দজীবনের বছ অজানা 
অধ্যায়। উপহারের উপযোগী । ৩য় সংস্করণ, ডিমাই 


- অক্টেভো, সুন্দর প্রচ্ছদপট | মূল্য £ রশ টাকা । 


শতবৰ্ষ বাংল! 
. রাজা রামমোহন হইতে বাংলার গৌরবময় বিগত 
শতকের যুগপুরুষদের. জীবন-প্রেরণার .পটভূমিকাঁয় 
লিখিত। জাতীয়তার প্রেরণাদীপ্ত এইসব জীবনের 


' মধ্যেই পরবর্তী বিংশ শতকের অগ্নিবিপ্লবের পদধ্বনি 


শোনা যায়। বইখানি প্রথম প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে 
নিঃশেষিত হইয়া যায়। সরকারী (ব্রিটিশ) নিষেধাজ্ঞায় 
ইহার প্রকাশ বন্ধ থাকে। গ্রন্থে বণিত বিগত শতকের . 
জাতীয়তার প্রেরণা এ-যুগে দিক্দিশারীর কাজ করিবে। 


' অতান্ত সুখপাঠ্য । বহুচিত্রে সুশোভিত । ২য় সংস্করণ, 


মুল £ ছয় টাকা। 


“যুগাচার্য বিবেকানন্দ / 


সম্পূর্ণ নৃতন দু্টিকোণ হইতে স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবন ও “মিশনের, উপস্থাপন । ইইউ-নিবেদিত 
“বিবেকানন্দ-জীবনের গভীর রহস্য বর্তমান গ্রন্থে 
উদবাটিত।. স্বামীজীর জীবন, বাণী ও দর্শনসমন্বিত 
অগণিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমতিলালের 'যুগাচার্য্য 
বিবেকানন্দ" নিঃসন্দেহে নূতন সৃষ্টি, অমুল্য সংযোজন। : 
এরন্থখানি বহু-কথিত বিষয়ের চব্বিতচর্ববণ বা পুনরুক্তি 
নহে। পরস্ত মৌলিক দৃন্টিভঙগীর নূতন সৃষ্টি বলা চলে। 


তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ?£ ২-৫০ | 


2... ৃ  ্রবর্তক-সাহিতাসস্তার 
সঙ্গগুন্ত শ্রীমতিভরাবোর গ্রন্থানন্দী 


আমার দেখা বিপ্লব ৪ বিপ্লবী 


'  অগ্রিষুগের বহু বিখ্যাত বিপ্লবী নেতার সমসাময়িক 
বৈপ্লবিক ঘটনার সনিষ্ঠ নিখুঁত বিবরণ। এই বিবরণ 
শুধু প্রামাণ্য নহে, অতাস্ত চিত্তাকৰ্ষক এবং হৃদয়গ্রাহী । 
পড়িতে-পড়িতে _ অভিভূত : হইয়া ০ হয়। 
তান ২৪৫1. বত 


ঝিরবী হী ানাইলান' 


বাংলার বীর-বিপ্রবী শহীদ কানাইলালের জীবনী 
. বাঙালীর নিকট স্বল্প-পরিচিত। কানাইলা'লের সীমায়িত 
জীবনের মধ্যে যে অপূর্ধ বীরত্ব এবং দেশপ্রেম ঝলপিয়! 
উঠিয়াছিল, বিশ্বের বিপ্লবের ইতিহাসে তাহা অসাধারণ 
- এবং অভূতপূর্ব । গ্রন্থকারের সঙ্গে তাহার '. ঘনিষ্ঠ 


যোগাযোগ ছিল। এই গ্ৰন্থে শ্রীমতিলাঁল তাহার প্রত্যক্ষ ' 
অভিজ্ঞতা হইতে বীর, কানাইলালের সেই স্বল্প-বিদিত 


জীবনের, উপরে যে আলোকপাত করিয়াছেন, তাহা এক 
কথ্চায় অনবদ্য ৷ . তৃতীয় সংস্করণ । মূল্য £ এক টাকা ৷ 


জীবমযোগী ান্ধীত্রী 


এই মহাজীবনের বিভিন্ন বিচিত্র দ্রিগঙ্গন আলোকিত, 


করে’ অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিরা-চিত্র প্রকাশিত হয়েছে 
, এবং হচ্ছে | এর মধ্যে “জীবনযোগী গান্ধীজী’ স্বাতন্ব্যে, 
বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে মৌলিক সংযোজন । বহু পত্রে 
তথো ও তত্বে গ্রবর্তক-সজ্ব-প্রতিষ্ঠাতা সজ্বগুরুজী 
শ্রীতিলালের সঙ্গে গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ পরিচয়ের 
অনুদঘাটিত অধ্যায়টি এই পুস্তকে উদঘাটিত | একান্তনিষ্ঠ 
শ্রীমতিলালও. জাতির জনকের মধ্যে এই ব্যক্তিগত 
, সম্পর্ক জাতিগত তাংপর্ষ্য নমুস্্ীত হয়ে জাতি তথা 
. গান্ধীজী-জীবনের এক . প্রামাণা-্দলিল. হিসাবে 


'জীবনযোগীগান্ধীজী” পুস্তকখানি সুনিশ্চিত ইতিহাসে 
স্থান পাবে ॥ ডিমাই অক্টেভো]। সর্ববাঙ্গসুন্দর ছাপা, 


বাধাই, কাগজ ও প্রচ্ছন্পট। মূল্য £ আড়াই টাকা । 


ম্য 


তরুণের আশা 'ও অবলম্বন__নিরাশের নবোৎসাহ ও ২ 


মুর মৃতসপ্ীবনী সুধাস্বরূপ বরহ্মচর্য্যের অন্তরঙ্গ নির্দেশ 


ও জন্ধান এই গ্রন্থে ওজব্বিনী অলস্ত ভাষায় প্রদণিত 
হইয়াছে।, গতানুগতিক কৃচ্ছুসাধ্য সাধনের বিভীষিকা: ' 


দুর ক্রিয়া, সহজ, সরল জীবন-যোগের অনুসরণে. কেমন 
করিয়া নরনারী অন্তর্ঘাতু উর্ধে উত্তোলনপূর্াক পবিত্র 


- সিদ্ধ জীবন লাভ করিতে পারেন, তাহার তত্ত্ব, নীতি ও" 
অভ্যাসের বিকৃদর্শন ইহাতে পাওয়! যাইবে, ২য় সংস্করণ । 


২-৫০ | 


bd 
- ফু জ্ীঘরব্্দ 


যুগপুরুষ স্রীঅরবিন্দের es তার 
চন্দননগবে আগমন, ৪০ দিন স্থিতি ও পণ্ডিচারীতে, 
প্রস্থান একটা ওতিহাসিক ঘটন1। বাংলায় বিপ্লবযুগের 
উহা এক গুঢ রহস্যময় অধ্যায়। উহা! দৈব ঘটনাও বটে । 
চন্দননগরে এই অজ্ঞাতবাঁস_ইহা রাজনৈতিক ও. 
আধ্যাত্মিক যুগপরিবর্তনের এক" সন্ধিক্ষণ বলা যাইতে- 
পারে__শুধু শ্রীঅরবিন্দের মহাজীবনে নহে, তাহার সহিত 
অন্তরযোগে সংগ্রথিত মহাঁজাতির জীবনেও । ১৯১০ 
হইতে ১৯২১ খুষ্টাব্ব_এই ঘাদশ-বর্ধব্যাপী সেই যুগসদ্ধির 
ইতিহাসসংযুদ্ক জীবনসন্বন্বের আলোকে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সভ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল এই 
্রন্থখানিতে.| শ্রীঅরবিন্ব-জ্ীবনের এই অজানা. অধ্যায় 


" সম্ঘগুরু ব্যতীত আর কোনও লেখকের পক্ষে দেওয়ার - 


সম্ভবপর ছিল না। অনুদঘাটিত পর্বব সেই জীবনাধ্যায়ে 


জাতীয়তার খষি, বিপ্লবী রাষ্ট্রগুরু কেমন করিয়া তাঁর ' 
পূর্কপ্ৰেরণার পূর্ণোৎসর্গান্তে ধীবে-ধীরে মহাযোগী যুগ” 


পুরুষে পন্বিণত হইলেন, ইহারই প্রামাণা-কাহিনী তথ: 
ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ সত্যপুত, ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে 
মূল্য £ ২-২৫। 


2A 


পল 


~~ 


প্রবর্তক-সাহিত্য-সম্ভীর . ৩ 


| আনর্মাীযোগ, 


যোগ দুর্লভ নয়, দুঃসাধ্য নয়--জীবনযাপন করিতে- 


করিতেই যোগ-সাধন করা যায়; শুধু তাই নয়, যোগ 
ব্যতীত খাঁটি, পবিত্ৰ, অমৃতময় বিজয়ী জীবনও সম্ভবপর 
নয়। কেমন করিয়া এই যোগ সহজে জীবনে আয়ত্ত 
করা যায়--প্রচলিত জটিল অসংখ্য :যোগমার্গ-বর্জ্জনে 
কোন্‌ অভিনব প্রণালী সর্বাপেক্ষা সরল ও উৎকৃষ্ট, সেই 
যুগনিদ্দিষ্ট, আত্মসমর্পণযোগের তত্ব ও রহস্য সুন্দর, 
প্রাঞ্জল, সর্বজনবোধ্য ভাষায় এই গ্রন্থে প্রকাশিত 


‘হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য £ ছুই টাকা । - 


নারীয় ভক্তিয্ত্ 


ভক্তি-সাহিত্যের শুধু মধ্যমণি নয়, ভক্তি-সাধনপথের 
ভিত্তি এই নারদীয় ভক্তিসূত্র . সূত্রসমূহের মূল, অন্বয়, 
সরলার্থ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা । দিনচর্য্যার ইহা অপরিহার্য 
অঙ্গ ।'প্রত্যেকেরই' নিত্যপাঠ্য 4 উদীয়মান ছাত্রছাত্রীদের 


জীবনগঠনের উপযোগী অবস্ঠ পাঠ্য । মুল্য £ ১-২৫। 


ভারতের বন 
বিশ্বের ' ক্ষুদ্র সংস্করণ__ভারতবর্ধ। ভূমীর কর্মে 
অনুপ্রাণিত ভারতসত্তা বিশ্বের সকল বৈশিষ্ট্যকে নিজের 
বুকে টমনিয়া ঠাই দিয়াছে, আবার মুক্তি দিতে চাহিয়াছে 


অভিনব জাতিগঠনের জন্য। এই ইতিহাসের নিগুঢ় . 


মর্মসূত্র ও প্রেরণা ধরিয়া এই ভারত-তীর্থে নবজাতির 
অভ্যুদয়ের কথাই পরিবেশন করিয়াছেন নব জাঁতিসৃষ্টির 
খষি ও রূপকার শ্রীমতিলাল। 
মুল্য ২-৫০ | - 


জাভিমাধনায় স্জশন্ভি 


জাতিসাধনার মুলবীর্ধ্য__গজ্ঘশৃক্তি | সভ্ঘত্বের তত্ব 


. ও জীবনদৃষ্টাত্তে স্বয়ং সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল তার দীর্ঘ 


জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতারই মর্শমপ্রকাশ করিয়াছেন এই 
গ্রন্থে । দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য £ ভিন টাকা। 


সঞ্জগ্ুরু শ্রীঘাতিন্াের গ্স্থাবনী 


দ্বিতীয়, সংস্করণ, ' 


উগামনামন্দিরে 


সঙ্ঘগুরুর প্রভাতবাণী-নিত্য. স্বাধ্যায়ে অধ্যাত্বপ্রেরণা 


সঞ্চার করে। 
১ম খণ্ড --১-২৫ 1 হয় খণ্ড-২১০০ 
জীবনের আলো 
১ম খণ্ড--১-২৫ 1 ২য় খণ্ড: ২-০০ 


শিবময় সঙ্ঘগুরুজী শ্রীমতিলাল প্রবর্তক সঙ্ঘের 


জীবন-গঠন লক্ষ্যে যে সকল প্রভাতী বাণী প্রতিদিন 


দিতেন, তাহারই কয়েকটি এই ৪ খণ্ড গ্রস্থেও সঙ্কলিত। 
অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু নর-নারীর অন্তর-গঠনে নিঃসন্দেহে এই 
বাণীগুলি আলোক ও প্রেরণ! সঞ্চার করিবে। শুধু 
সঙ্ঘের দীক্ষিত সন্তাঁনদেরই নহে, যে কোনও ধর্মপ্রাণ 
সাঁধক-সাধিকাঁর উপাসনাগৃহে বা সাধন-মন্দিরে ইহ! 
নিত্যপাঠা ধর্শগরন্থরূপে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী । 


গুর্যবাণী 

গুরুবাণীর মধ্যে গুরুশক্তি নিহিত, তাই নিত্যপাঁঠে 
সেই সন্জীবনী মন্ত্রশক্তিই সাধকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। 
শিবস্বরূপ সঙ্ঘগ্ুরূর বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বাণীসমূহের ইহ! 
একটি সুনির্ব্বাচিত সঙ্কলন। 

ধর্শপীপাসু জীবনে এই বাণীগুলি প্রাণপ্রদ, 
অম্ৃতশ্বূপ-_জীবনপথের অমুল্য পাথেয় । / 
মূল্য £ ৫০ পয়সা | | ] 
| মক্তিগুজা 
. শক্তির পূজারী বাঙালী আজ শক্তিহীন। শক্তি- 
পূজার যথার্থ সূত্র হারাইয়াই আজ আমরা মর্ম্মহারা। 


_ পৌরাণিক যুগের বাসবের ন্যায়, সুরথের ন্যায়, বাংলায় 


আবার আজ দেবীপৃজার আবাহন করিয়া গিয়াছেন 
সঙ্ঘ-গুরু শ্রীমতিলাল ও মহাগুরু শ্রীঅরবিন্দ | এই গ্রন্থে 
শক্তিপূজার নিগুঢ় মর্ম্ম-মাহাত্মা পাঠ করুনঃ উপলব্ধি 
করুন, স্বার্থক করুন। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য-_-১-২৫পঃ 


= | { 
চে < ঢু প্র রি 
বু S 
~~ 


8s. | | কাহার সম্ভার 


মা to ‘Super-light 


পু  098915890 letters of “Shree Aur obindo LC 


With 2. running conimentary by 37756 Arun 
Chandra Dutta, President, Prabartak Samgha. 
Price Rs. JS: 1০ -- 

These | unpublished letters of the. great 


spiritual and national leader" to his” disciple 


Shree Motilal Roy of : Chanidernagore betweéen 
Master's own words, - unfolding his inner 
spiritual self-preparation. for his new’ divine 
mission as well - as ‘revealing his. luminous 
| guidance to his "spiritual and ‘heroic revolu- 
ol 


tionary followers in Bengal in the’ great 


national cod onmstiuggle ০: or Ee Ld 


led by him. 


The book contains মৃত documentary 
evidence of thrilling ‘interest and importance... 


connected with-our national history, hitherto 
unknown to the general public. . 


Message & Mission” ৪ 
Prabartak Samgha 


This book Within its short compass of less | 


than 100 pages, unfolds. the thrilling tale of 
‘the birth and growih ‘of the Samgha along 


with the life-story of its Founder. Samgha-Guru . 
and- 


. Shree Motilalji—a “creative. dreamer 
- messiah-prophet of New India. 


As thé newest, youngest amongst. India ’s 


torch-bearers, the Samgha’s clarion-call ‘goes. 


out for a new spiritual society and communal 


life-order, based on. the art and science of 
consecrated, collective living. Price’: Rs. 2-00 


' বিশেষ দ্রষ্টব্য-.প্রবর্তক- মাসিক পত্রিকার», গ্রাহক ও প্রবর্তক সঙ্ঘের সর্যাজেণীর সভাসভ্যাদের শতকরা 


. কুড়ি টাকা হারে কমিশন দেওয়া হয়। 


৮ 


পি এবং কথোপকথনের নিখুত আলেখ্য গ্রন্থখানি 


হিরা | পরিবন্ধিত ২ ২য় সংস্করণ | মূল্য ঃ-তিন টাকা । 
1910 and 1920—area written record in. the 


| শ্রীঅরুণচন্্র দত্ত ॥ 
. আবদারে a এ 
রবিনের সহিত শশ্রীদত্থের সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত, - ৮ 


যেমনি সুগভীর, তেমনি, পূর্ণ যোগের ইঞ্চিতবাহী | 
কৌতুহলী, জিজ্ঞাসু মাত্রেই বইখ্াঁনি পাঠে “উপকৃত 


চা 


গাভগ্ন যোগদত্র. . 


-মূল সূ |; সূত্রের -সলার্থ ও মর্ম ব্যাখ্যা: সংযম . 
ও চিত্তরৃত্তির সর্যসাধনের জন্য প্রত্যেকেরই নিত্যপাঠ্য | 


ছাত্রছাত্রীদের 'জীবনগঠনের - উপযোগী সহজবোধ্য ও 


9 “মুল্য £ এক টাকা। - চা 
বিপ্লবী নগেন্্রকুমার গুহরায় ॥ ~ 


অজ্যগুৰ মতিলাল 


শ্রীমতিলালের সুদীর্ঘ বিভিন্নমুখী ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় 
জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে সুলিখিত। মূল £ এক টাঁকা। 
॥ ইন্দুভুষণ রায় ॥ .' - 


 অঙ্ঘ & জালের দ্রীবনগঞ্জী 


সম্ঘগুরু শ্রীমতিলালের দৈনন্দিন জীবন ও বিশিষ্ট 
ঘটনাবলীকে. অতান্ত নিষ্ঠা এবং ধৈর্ধ্যের.সঙ্গে এই গ্রন্থে 
সঙ্কলিত.কর! হুইয়াহে। গবেষণামূলক কার্ধ্যে এই গ্রন্থ 


অপরিহার্ধ্য সহাঁয়ক। মুল্য. এক টাকা । . রি 
| এ, নিৰ্ম্মলচন্দ্ সেনগুপ্ত ॥ *. 
nu 

রোগ ও আরোগ্য. 
প্রখ্যাত - আয়ুর্বেদাচার্যমণ্ডলা কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত । ৬ 


যাবতীয় রোগের সহজ এবং স্বল্পব্যয়সাধ্য পারিবারিক - 


চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ 1 - চার টাকা। 
ae ১4 


ৃ প্রবর্তক পাবলিশার্স 
সন ৬১ নং বিপিন বিহারী শানুলী ষ্টাট” 
ঠি “এ কলিকাত1-১২ ৷ 8 

















RIS \ Se NSA ১ পছ? = 
২) CY N° ৰ দল 


৮৬ 


ANY 4 SRR 


৪৫ +৪৪৫৩০৬৩৬৩ 


3 Lore. 0s o-oo 


কনক (সণ্ট 

মতাভৃষ্ট রাজ তৈল 
কনক টয়ালট পাউড্াং 
জেসমিন সুগন্ধি কেশীতিহ 
আমলা সুগন্ধি কেশীতিভ 


'সু্সি্ধ কমনীয় কান্তি, সৌন্দর্য্য ও 
শ্রী সন্দীপনে সর্ধোত্রুঃ উপচার 





০. 


৭ $ ভারত সরকারের গ্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত } 


1444 


॥ 
অগভীর নলকুপ ও অন্যান্য সোঢকার্যের জন্য স্বজ্ ব্যয়ে, স্বল্ম মূল্যে । ৰ 
ভাচার্য ডিজেল গাশিং মেট’ ৫ ঘোড়া, ৭.৫ ৬.২৫ সে. মি. পার্টুলী, - 
সাকসন, ডেলিভাদ্মী পাইপ ও ফিটিংস সমেত 





৩ ০ 

3 

LY 
নি 


মুল্য ২৪২২২ টাকা মাত্র ও স্থানীয় কর 





সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া 
লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো, 
ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার 
ইউনিট, ষ্টীল পার্টসৃ.উৎকৃষ্ট 
_। মেটাল বিয়ারিংস্‌ ও উন্নত 
| কারিগরী । 









ভারতে এই খরগের যে কোন উৎরট ডিজেল পাষ্পিং ঘেটের অমকন্ধ 


এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং 
শো-রুম 2 ১৮, নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
বিঃ দ্রঃ-_ভিলারশিপের জন্য যোগাযোগ কর্ন! 
টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ 8৪৭-২৯১৫ 4 


পশ্চিসনল্ঙহ্ সত্কাৰ কমল আম্ত্োচিকিভি 





প্রবর্তক বিজ্ঞাঁপন--অগ্রহায়ণ,, ১৩৭৯ ky 








রাত্রিশেষেও অতন্দ্র সিগন্যালম্যান; নির্জন কেবিনে গ্রতি 
মুহ ত সতৰ্ক এ-এস-এম ; দুর্যোগ দুর্বিপাককে উপেক্ষা করে 
প্রতিদিন ট্রেনকে যথাসময়ে চালাবার কঠিন সংকল্পে সুদ্ত় ; 
গার্ড-_এই নিভীক কর্মীরা সকলেই তো আপনার সেবায় ূ 
নিয়োজিত । এদের কঠোর জীবনে আপনার সহানুভুভিহ 

এরা কামনা করেন। কিন্ত এদের ভাগ জোটে মৃ. 


[ 
শীতে ও গ্রীষ্মে লেলিহান আগুণে ঘৰ্মাক্ত ইঞ্জিন ড্রাইভার ; | 
| 


লাঞ্ছনা, কটুক্তি ও দুর্ব্যবহার ; সময়ে সময়ে যাঁদের সেহা় 
এ'রা সমপিতপ্রাণ, বাধা আসে তাদের 'কাছ থেকেই । 
একবার ভেবে দেখবেন এই-ই কি এ দের প্রাপ্য ! 








২ | প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--অগ্রহাঁয়ণঃ ১৩৭৯ 


উকিল চাপা চাক জার উহ ৯ চস চপ বা পি জি চা চে চক চা ডান চাট 9 পা চপ | চস চি চত 


ছু’ চাম সৃতসম্জীবনীয় সঙ্গে চার চামচ মহা 
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার 

স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা- 
ত্রাক্ষারিষ্ট ফুফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, 
"_ স্বাস প্রস্তুতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 
ফলগ্রদ । মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 
.. বলকারক টনিক । ছ'টি গধধ একত্র সেবনে 
আঁগনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 

উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ক 
স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে ।, 














1835৯) অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, 
(2 ,. এফ,সি,এস, (লণ্ডন ), 
১ আলাধ্য, ৩৬, গোয়াল পা ড়া এঘ,সিএদ, ( আমেরিকা ), ভাগলপু 
BR হোত, ফলিকাতা-৬২ 58৮ কলেতের'রমাধণ শাস্বের ভূতপূর্যহ অধ্যাপস্ড। 
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রত্ন 2 


শিরোনাম বিষয় লেখক পৃষ্ঠ 
জীবনের আলো ৷ প্ৰশস্তি সম্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ২৬৫ 
বেদমন্ত্র ' | নিবন্ধ ' রেণুকণা ঘোষ ২৬ 
সম্পাদকীয় 3 Su 
7 আর্ট প্রবন্ধ শ্রীকণিভূষণ বিশ্বাস ২৭১ 
আমার মনের নিভৃতে শুনি কবিতা অধ্যাপক শ্ীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় ২৭০ 
ভূমি ও ভূমা উপন্থাস শীরমেন্দ্রকুমার শান্তী ২৭১ 
হরিগুরু | গান শ্রীদিলীপকুমার রায় ২৮৮ 
ভারতী-লিপি ও ভারী ভাষা | প্রবন্ধ 'গ্রীষ্বৃধীর গুপ্ত ২৮; 
কে? কবিতা! শীত্বধীরকুমার চক্রবর্তী ২৮৮ 
গান্ধারী গল্প শ্রীশ্ঠাম'দাস দে ২৮ 
যুদ্ধশেষে ভিয়েতনাম . প্রবন্ধ শ্যামলী বঙ্গ ২৯৭ 
জীবনশিল্পী মতিলাল জীবনালেক্ষ্য ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার ২১ 
সঙ্ব-সংবাদ টি আশ্রমী ২৯৮ 
সমালোচনা! ce | ২৯। 
সাময়িকী ২১৪ 


2০ বক অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ 
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LIGHT TO SUPER-LIGHT 
Twenty-six unpublished letters of Shree Aurobindo 


With a running commentary by Shree Arun Chandra Dutta, President, Prabartak 
Samgha. Price—Rs 15. 

‘ These unpublished letters of the great sia and national leader to his disciple 
Shree Motilal Roy of Chandernagore between 1910 and 1920 are a written record in the 
Master’s own words; unfolding bis inner spiritual self-preparation for his new divine 
mission as well as revealing his luminous guidance to his spiritual and heroic revolu- 
tionary followers in Bengal in the great national freedom-struggle directly or indirectly 
led by him. | 

The book contains invaluable documentary evidence of thrilling interest and 
importance connected with our national history, hitherto unknown to the general public. 


* 
GOD IN INDIAN RELIGION 
By Dr. H. K. De Choudhury Dbharmatattvacharyya. 

The book in two parts deals with fundamental concepts of God in various (555 
of religious thought and the living influence’ of the divine in life. It is a deeply interesting 
illuminating and thought-provoking volume. 

Royal edition, rexin-bound, paper and printing excellent, nicely got-up. Price Rs 15. 


PRABARTAK PUBLISHERS : 61, Bepin Behari Ganguly Street, Calcutta-12. 
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তাৰ ও খিউদ্ধ আয়ুব্বেদীয়. পষধের নির্ভরযোগ্য নু 


দি য্ধালয়-ঢাকা 


চন্দননগর ME 
জি. টি. রোড 3 3 বড়বাজার ৪ 
পরিচালক--কৰিরাজ শ্্ীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


বিগ্ভারত্ব, আকুর্বেদ শাস্ত্রী 
প্রাচীন এরং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও এ ওষধালয়ের ভূতপূর্ব্ব কর্মসচিব। 


ও 
জর তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত উষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি ঃ 


চ্যবনগ্রাশ £ বিশুদ্ধ স্বরণঘটিত মকরধ্বজ £ মহাদ্রাক্ষারিউ ? দশনসংস্কার চূর্ণ এ 
সারিবাগ্তারিউ ৪ অশোঁকারিষ্ট ৫ ব্রান্মী স্বত (ছাত্রবন্ধ)৪ মহাভৃঙ্গরাজ 'তৈল। 










অগ্রহায়ণ, ৯৩৭৯ 


বির 


জীবনের আলো 


রাষ্ট যাদের ধর্ম, তার! নানা মত ও পথের তর্কে দেশে প্রচুর উত্তেজনা স্জন করিয়াছে। লক্ষা 
কতদূর কে জানে !. তবে গতিই জীবন। রাষ্ট্র প্রাণ দেশের উদ্ধ দ্ধ । এইখানে যাদের রস ও আনন্দ_-তার। 
সর্বতোভাবে ইহাতে যুক্তি পাইলে রাষ্ট্রশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ধর্মে যারা শাস্তি চায়, আনন্দ চায়-_সে ক্ষেত্রও 
ভারতে অল্প মহে। যাঁরা ইহার অনুরাগী, তাঁদের এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া শ্রেয়ঃ। ধর্মপ্রাণ ইহাতে প্রবল 
হইতে পারে | সংসার-স্বখ, ভোগ-বৃত্তি যাদের জীবন-_তাদের জন্যও আছে বিপুল সমাজ । যারা এইদিকে 
গ্রলুন্ধ, তাদেরও এইখানে আত্মস্থ হওয়া শ্রেয়:। ইহাতে দ্বন্দের মাত্রা কম হয়। সমাজও শক্তিশালী হইতে 
_ পারে। যেদিকে যার কচি, সেইদিকে আধাআধির চেয়ে পুরাপুরি আত্মনিয়োগ দেশের স্বাস্থ্য। এরূপ হইলে 
"৯ প্রাণ পাওয়া যায়। মিশ্রজীবন কোথাও শ্রেয়: দেয় না। এমন কি রাষ্ট্রের দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে যে সংঘর্ষ, 
£ তাহাও স্বমত ও আতু-লক্ষ্য-সম্বন্ধে পরস্পরের হয়তো নিষ্ঠার অভাঁববশত:ই ঘটে। যার যে পথ, সে পথ শক্তি ও 
সংখ্যার “অল্পতাবশতঃ সে যদি অন্যের সহিত যুক্তি চায়__তাহা অক্ষমতার পরিচয়। দেশের প্রকৃতি ক্রমে এই 
ভেদ সুস্পষ্ট করিয়া তোলে। 


রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজের যেমন বিশিষ্ট ধারা আছে, জীবনেরও তেমনি দুইটি ধাঁরাঁ। এক যোগধাম, দ্বিতীয় 
গৃহস্থাশ্রম | ছুইটিই পবিত্ৰ ধৰ্ম্ম । ভারতে ইহা ছিল। ভগবানের ছুটি চরণপীঠ। উভয় ক্ষেত্রেই সভ্য ও 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য সতত বর্তযান। এই মধু-বৃন্দাবন যাঁদের শ্বপ্নে_তারাও যদি সেই-ক্ষেত্রে অমিশ্র হয়--অমৃতময় জীবন 

. তবেই সম্ভব । অন্যথায় সেখানেও হলাহলের সৃষ্টি হইবে । 


ওগো এই পরম ধাম বড় ছুর্লভ। এই ধামের প্রজা দুই এক জনা । কোথা তারা? খুঁজতে খুজতে 

তোমাদের দ্বারে ভিখারীর ' মত এসে দ্রাড়িয়েছি। দৃষ্টি ভুল কত হয়_ কিন্তু এই ছুই একজনার প্রেমে ভিক্ষার 

ঝুলি আমার পূর্ণ হয় যুগ যুগ । এই দুই একজনের দিকে অনিমেষে তাকিয়ে আর কিছুর কামনা! এ বুকে রাখি 
নাই। যারা ভালবাসে, তারাও তো ভালবাসা পায়-যে পায় তার কত নিষ্ঠা, কত একাগ্রতা__বুঝি ইহাই 
ঈশ্বরের ধ্যানমূর্তি। এ অমৃত কে চাও-এস। তাদের নিয়েই আমার দুর্গম পথে যাত্রা। চির যুগযাত্রী ! 
আছ তোমরা, আছি আমি। চল, অস্থলিত চরণে, উন্নত অগ্রিশিখা প্রজ্জলিত করে’ সর্ধভাঁবে সর্ধবিধ 

, ভাবনায় একের অনুরাগী হয়ে_ কোথাও আশা রেখ না, স্বপ্ন তোমার কোথাও সফল হবে না, স্্খের হিল্লোল 
৮৮ “কোথাও উঠবে না-_সার্থকতার আনন্দ আর কোথাও মিলবে না। শুধু এই আমি আর এই তুমি। ইহার মাঝে 
যে অবকাশ, তা পাপ, তা দুষ্কৃতি । শুধু তুমি চিরদিনের নিধি! আমার নয়নের আলো তোমাতে মিশিয়ে 
দিয়ে যাই। চাই শা তো তোমা ছাড়া অন্ত কিছু। তাই সত্যের আকৃতি নিয়ে তোমাকেই বলি-- 
দূর্ভাবনা আমার নাই । আমার যে, সে আমারই ৷ মরণে জীবন, জীবনে মরণ । ছুই যে আজ তুল্য হয়। 

হে পরমেশ্বর--ভাষা যেন রূপ নেয়, তাব যেন মূর্ত হয়। ধন্ত কর মর্ভ্যজীবন॥ | 
AE i সম্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 

( ১৯৪৮-এর সঙ্ঘবাণী হইতে ) 


বি এ বেদমন্ত্র . ' 
1 প্রথমোহষ্টকঃ ॥ চতুর্ঘোহধ্যায়ঃ ॥ ষষ্ঠং সুক্তং | । অয়োদন-চুদশ থক্‌ 
. . ( মণ্ডলস্য দ্বিপঞ্চাশৎ সুক্তং ) 


তুবঃ প্রতিয়ানং পৃথিব্যা খস্তবীরশ্য বৃহতঃ পতিভূি। 1 
দখা অন্তরীক্ষং মহিত্বা সত্যমন্ধানকিরন্তস্বাবান্‌ ॥১৩ ' । 5 


অন্বয় হে 1, “ত্বং” (আপনি ) প্পৃথিব্যাঃ” (পৃথিবীর ) “ভুবঃ” (ভূব্র্লোকের) “বৃহতঃ 
ধয্যবীরস্ত” ('বীরয়প্তি বিক্রাস্তা ভবস্তীতি বীরাঃ দেবাঃ। ধঘ। দর্শনীয়! বীর! যন্ত স তথোক্ত। তন্তু বৃহতঃ 
বৃংহিতস্তা ্রবৃদ্বস্ত স্বর্গলোকস্-__সায়ন প্রবৃদ্ধ স্বর্গলোকের ) “প্রতিমানং* (প্রতিরূপ ) “পতিভূঃ” ( পতিরভুঃ 
পরিপালক ) “বিশ্বং” (সকল) অন্তরাক্ষং (অস্তরীক্ষলোক ) “মহিত্বা” ( মহত্বের সহিত ) “সত্যং” (সত্যকে) 
“আপ্রাঃ” (আ-অপ্ৰাঃ-সম্যক্রূপে পৃরণ করা) বাদ রানির তুল্য) “অন্তঃ” (দ্বিতীয় ) “অন্ধ৷” 
(কেহই ) “নকিঃ” (নাই ) ॥১৩ - 
১... অনুবাদ-হে ইন্রদেব! আপনি পৃথিবী (ভুঃ ) ভুবঃ ও বৃহৎ ্বর্লোকের প্রতিরপ পরিপালক। . 
সমস্ত অন্তরাক্ষলোকের সত্যকে আপনি মহত্বের সহিত পূরণ করেন আপনার সদৃশ দ্বিতীয় কেহ নাই 1১৩ 


| ন যস্ত গাব পৃথিবী অহুব্যচো ন সিদ্ধবো রজসো অস্তমানগুঃ | 
নোত স্বৰৃষ্টিং মদে অস্ত যুধ্যত একো অন্যচ্চকৃষেবিশ্বমাত্ষক্‌ ॥১৪ 


i t 3 


অন্বয়-_“দ্বাবা পৃথিবী” ( ছ্যলোক ও ভূলোক ) পযন্ত” (ধাহার) পৰ্যচো” (ব্যাপ্তি বা ব্যাপকতা) 
“ন অহ” ( অনুভব করিতে না পারা ) “রজসঃ” ( অন্তরীক্ষলোকের ) “সিন্ধবঃ” ( স্যন্দনশীল অপসমূহ ) “অস্তং” 
(অবসান, সীমা, মহিমার কুলকিনারা ) “ন আনশু” (প্রাপ্ত হয় না) “উত* (আরও) “মদে” €ের্ধে- 
আচাৰ্য্য সায়নের মতে সোমপানজনিত আনন্দে ), “যুধ্যতঃ অস্য” (যুদ্ধরত ইন্দ্রের শক্তির কাছে) “্্ববৃষ্টি” 
( স্বভাৰভুত বৃষ্টিকে ) [ বৃত্রাদি অর্থাৎ বৃষ্টি অবরোধকারী মেঘ) পন” (না, অবরোধ করিয়া রাখিতে পারে না) 
“একঃ” (.অদ্বিতীয় ) “অন্তৎ” (অন্তের সাহায্য ব্যতিরেকে ) “ৰিশ্বং” (বিশ্বকে-_-সকল RE) "আুষক্‌” 
( অনুবক্ত, বশীভূত ) “চকৃষে” (করেন ) 1:৪ 

অনু বাদ__দ্যাবাপৃথিবী ধার ব্যাপকতা অনুভব করিতে পারেনা; অন্থরীঘঘলোকের সান্দনশীল নদীসমূহ '' 
তার অন্ত পায় না; আরও যিনি (ইন্দ্রদেব ) সোমপানে হৃষ্ট হইয়া যুদ্ধরত হইলে তীর (প্রচণ্ড শক্তির কাছে ) 
স্বভাবঙ্জাত বৃষ্টিকে কেহ-ই অবরোধ করিয়া রাখিতে সাহসী হয় না। ই তিনি অদ্ধিতীয়। অস্ঠের সাহায্য . 
ব্যতিরেকে তিনি বিশ্বকে বশীভূত, রাখেন ॥১৪, ৃঁ তি 


| 
/ 





' উদর আর উপস্থ ! 
উদর ও উপস্থ জীবনের সমস্ত সমস্যার আঁকর উৎস 


+ _ এবং সমাধানেরও সন্ধান ইহারই মধ্যে নিহিত! ক্ষ্টি, 


স্থিতি, লয়ের কারণও ইহাই। আবার মৃত্যুবীজও 
ইহারই মধ্যে সংগুপ্ত। অথচ এই ছুইটিই অপরিহার্য -না 
থাকিলে বিশ্বস্থষ্টিই থাকে না। 

উদর অন্নের বা খাগ্ঠের স্থচক--জড় চেতন সব 
কিছুরই বাঁচা বৃদ্ধি পুষ্টির পোষক । 

উপস্থ অর্থাৎ কাম স্থষ্টির গোড়ার কথা__সৃজন- 
প্রবাহের ধারক ও বাহক-বপাস্তর ও গুণান্বয়ণের মধ্য 
দিয়া স্বকীয় বিশিষ্ট অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষার 
অনিরুদ্ধ প্রেরণা । | 

উদর আর উপস্থের সাম্যে পাথিব খাদ্য ও প্রজননের 
তারপাম্য আর অসাম্যে বিপর্যয়। প্রকৃতিই স্বাভাবিক 


শ্ুনয়মে এই উভয়ের সামপ্রস্ত বিধান করিয়া] স্থজনধারার 


লী: 


প্রবহমানতা রক্ষা করে। বিপর্যয় ঘটে তখনই যখন মনের 
মানুষ বৃদ্ধির বিপর্যয়ে প্রকৃতির এই ছন্দ ভঙ্গ করে। 
বিপর্যয় আনে সমষ্টি-চেতনাবিযুক্ত ব্যষ্টির দেহাত্মবোধ__ 
অহংবৃদ্িপরন্থুত আত্মকেন্ত্রিকত! | মন বহিবিষয়ে রস- 
ভোগের মধ্যে লীলায়িত হয়, মোহিত হইয়া পড়ে ছয়টি 
রিপুর-কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্ষের আশ্রয়ে 
যাহাই জীবনভোগেরও উপকরণ । 
এ-যুগে অন্নের রূপান্তর কাঞ্চন! কাঞ্চন কাম- 
চরিতার্থ করারও মাধ্যম । কাঞ্চনের অপার মহিমা । 
ইহারই করায়ত্তে উদর আর উপস্থের ভোগ্য ভোগ- 
চরিতার্থতা | 
_ এক কথায় বলা যায়, বর্তমান কালে কাম-কাঞ্চন-। 
কর্তৃত্বের প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতিযোগিতা এমনি 
ব্যাপক ও উৎকট হইয়া উঠিয়াছে যে, শুধু জীবনধারণই 
নহে, অস্তিত্ব বজায় রাখাই সমস্ত। হইয়া দীড়াইয়াছে। 
বলা যায়, সমস্ত রিপুই নিলজ্জ নগ্নতাঁয় নৃত্যরত। এই 
বৈজ্ঞানিক যুগের মতো এমন চিত্তের. দৈন্য ও বিবেক- 


বর্জিত মানবস্ভ্যতা আর কখনও হইয়াছে কিনা, তার 
নজীর পাওয়া যায় না। 

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্যয়-প্রবৃত্তি লোভ রিপুর 
ধর্ম ! ফলশ্ৰুতি যার আজিকাঁর ভোগ্যবস্তুর বৈষম্য ৷ 
একদিকে বঞ্চিত, দরিদ্র, সর্বহারা আর অপর দিকে 


বিস্তবান ধনিক বণিক । বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের মহিযা 
আধুনিক কালে এই পার্থক্য মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার ফলে 
ভোগ্যবস্তর উৎপাদন ও উহার সমবণ্টন লইয়া উভয় 
শ্রেশীর দবন্ব সংঘর্ষ সংগ্রাম ও দাবী তীব্র আকার ধারণ 
করিয়াছে । সমস্যার স্থায়ী সমাধানের সন্ধান বতম'ল 
বৈজ্ঞানিক সভ্যতা! দিতে পারে নাই। ফলে অস্বয, 
ব্যতিরেকী, সমন্বয় (Thesis, antithesis, synthesis) 
বিপ্লবের অবিরাম প্রবাহের মধ্য দিয়াই মানবসভ্যতা 
আবৰ্তিত হইয়। চলিয়াছে। কার্ল মার্কস্‌ অবশ্য এই 
নিত্য পরিবর্তনশীলতাকেই সনাতন বলিয়। অভিহিত 
করিয়াছেন। 

কিন্তু ইহাই শেষ প্রশ্ন নহে; সমাধানও নহে। 

যদি উৎপাদনের বণ্টন বৈষম্য দূরও হয় তথানি 
সমস্ত! থাকিয়াই যাঁয়। উপস্থের বিরংসাপ্রবণতা 
উদরের হিসাব করিয়া চলে না। অর্থাৎ উৎপাদন ও 
জীবজন্মের হার ঠিক ন! থাকিলে মানুষের প্রাথমিক 
প্রয়োজন গ্রাসাচ্ছনের সমস্তাই মৌলিক হইয়া দীড়ায়। 

আধুনিক সত্য জগৎ ইহার প্রতিকার থু'জিতেছে 
কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক উপায়ে--একদিকে খাছ্োৎপাদন বৃদ্ধি 
করিয়া, অপর দিকে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জ- 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া | খাগ্যবৃদ্ধির জন্য বিচিত্র রাসায়নিক প্র 
উদ্ভাবিত হইতেছে । ভূধাত্রীকে চাবকইয়া খাছের 
জন্ম দিবার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা চলিয়াছে। ভারতে 
“সবুজ বিপ্লব’ (green revolution) ঘটাইয়া খানে 
স্ব-নির্ভর হওয়ার স্বপ্নও দেখা হইতেছে এবং তাহা কার্যে 
পরিণত করার চেষ্টাও পঞ্চবাধ্ধিক পরিকল্পনার মাধ্যযন 
করা হইয়াছে এবং হইতেছে! অপর পক্ষে জন্মহ'ন্ন 





নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনাও পুর! উদ্যমে 
চলিয়াছে এবং এজন্ত বিপুল অর্থব্যয়ও পঞ্চবার্ষিক 
পরিকল্পনার অন্তভূক্তি কর! হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে সহরে- 
সহরে, পল্লীতে-পল্লীতে শিক্ষণ শিবিরও খুলিয়া মেয়েদের 
গর্ভনিরোধক “কণ্ট্বাসেভটিভ+ ব্যবহারের শিক্ষা! দেওয়া 
হইতেছে এবং পুরুষদের ‘ভেসেক্‌টমি’র ( অস্ত্রোপচার ) 


» দ্বারা নিবশজকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে । গণতান্ত্রিক 
অধিকারীত্বের মর্থাদা রক্ষার্থ সর্ব পর্যায়ের নরনারীকে 
উপস্থের চরিতার্থতাঁর অবাধ অধিকার দেওয়া হইয়াছে । 
অনিয়ন্ত্রিত অসংযত কৃত্রিয়তার যে বিষময় পরিণাম 
তাহ! অনিবার্ঝ। আপাঁতঃ সমন্তার সমাধান লক্ষ্যে 
দেশের তাগ্যনিয়ন্ত্রকেরা জানিয়া শুনিয়া বিষপান 
করিতেছেন, ইহা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। 


মানুষকে পশুতে পরিণত করিয়া বাচাইবাঁর দুর- 
প্রসারী কুফল হইবে এই যে, ধারাবাহিক সংযম, 
ভাব ও রক্তপ্তদ্ধির "অভাবে ভারতবর্ষে মহৎ আবির্ভাব ও 
দেবমানবের প্রকট হইবার সম্ভাবন। প্রতিরুদ্ধ হইবে। 

সম্প্রতি গত নভেম্বর মাসে নিউ দিল্লীতে 7.4.0. 


(The Food and Agriculture  organisationof 


[ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ 
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, Some scietnists the uniformity associated. with 


হইতে খাঘ্য আমদানী কর! ছাড়া 


the United Nations) ১৯৭২ সালে বিশ্বের খাদোৎ- 


পাদন সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া কোন আশার কথা 


শুনাইতে পায়েন নাই | বরং সবুজ্ বিপ্লবের অতি আশা 


সম্বন্ধে, সতর্ক বাণীই উচ্চারণ করিয়াছে এবং রেডিও- 
সংবাদৃপত্রে এ বিষয়ে প্রচার করিয়া জনগণের 
উচ্চাশা পোষণ করার সম্বন্ধে নিষেধ করিয়াছেন। এই 
সংস্কার ডিরেক্টর জেনারেল এ. এইচ. বোরম। 


(A. H. ০৩০০৪) তার রিপোর্টে বলিয়াছেন £ 
“According to the first estimate for this year, 
food production in the developing regions asa 
whole has not increasscd by more than 2% 
which means that for the second year running 
the record is well below the target of 4%. ‘The 
fl set-back is extream]y serious ; its effects can 
be overcome only by an effort almost without 
paralleli in recent years. No magic solution is 
in sight; there is already some re-thinking about 
the ‘miracle’ crop varieties. 


According to 


the high-yielding ‘varieties makes crop parti 
cularly vulnerble to epidemic diseases.” 


উন্নয়নশীল দেশের কথা ইহা। ভারতের মত 
পশ্চাংপদ দরিদ্র অনুন্নত দেশের কথা কি হইতে পারে 
তাহা অঙ্ুমান করা যায়।. অসহায় মাহষের .রঙীন 
আশার উন্মাদনায় নিবিচারে উদ্ধ,দ্ধ হওয়া ছাড়া গত্যস্তুর* >= 
থাকে না। সরকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ভগ্ন আশা 
আবার জোড়! লাগায়। 


ঘ 


বর্তমানে এই চল্তি বছরেই নেতাদের সমস্ত ভয়স! 
ও ভবিষ্তদ্ধাণী মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে । আবার বিদেশ 
গত্যন্তর নাই। 
অভাবের চাপে শক্ত মিত্র দেশ বাছ-বিচারের কোন 


অবসর থাকিতে পারে না। এই রক্্রপথেই বিজাতীয় 
গ্রভাব-প্রতিপত্তি এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের 


অবাধ আমদানী হইতেও বাধ্য। ইহা ক্ৰব সত্য.যে, 
জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভবু - 
না হইতে পারিলে সব কিছুই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। অতি 
( বস্তা ) ও অনাবৃষ্টি ( খর] ) নিবারণের সামর্থ্য এখনও 
বিজ্ঞান অর্জন করিতে পারে নাই । ভারতের মতে! 


অনুন্নত বিশাল দেশের পক্ষে ইহ! কল্পনারও অতীত । 


মোটের উপর বিগত পঁচিশ বছরের পরিকল্পনা ও 


. উন্নয়ন প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা হইতে বিনা? বিতর্কে এই 


সিদ্ধান্ত করা চলে যে, আমাদের কৃষি এখনও প্রকৃতির 
দাক্ষিণ্য ও প্রসন্নতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং কোন- 
দিনই. শুধু ভারতে নয়, কোন দেশেই বিজ্ঞান প্রকৃতি- 
নিরপেক্ষ কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। 
যাদুর দ্বারা ফলনবৃদ্ধির সম্বন্ধে এফএ.ও.র 
সেক্রেটারী জেনারেলের সতর্কবাণী সত্তেও চিন্তনীয় যে,. 
ভারতের মত বিশাল উপমহাদেশের এইজন্য র্ষে 
রাসায়নিক সারের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ ব! প্রস্তুত 
করা আদৌ সম্ভবপর কিনা । ভারত সরকারের 
পরিসংখ্যান হইতেই জানা যায় যে, বতমানে হেক্টর প্রতি 
কে-জি হিসাবে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয় জাপানে 
৪৯৪৬৪, পশ্চিম জার্মানীতে ৩৩৭৪০, যুক্তরাজ্যে 
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২৪৮২০, যুক্তরাষ্ট্রে ৭৮-৩৪ ও ভারতে মাত্র ১২.২৭ । 
ভারত কোনদিন জাপানের সমকক্ষ হইতে পারিবে, ইহ! 
নিছক ছুরাঁশা--কক্পনাও করা যায় না। 

ইহা হইল খাছের' দিক দিয় ভাবিবার কথা। 
লোক সংখ্যার দিক দিয়াও বাস্তবতাকে এড়াইয়া গেলে 
মিথ্যা আশায় প্রবঞ্চনার পর প্রবঞ্চনার বোঝাই বৃদ্ধি 
পাইবে। সারা পৃথিবীতেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি মানুষের 
অস্তিত্বকেই বিপন্ন ও আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। 
বিশ্ব ব্যাঙ্কের এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ : 
“At the present rate of increase, India’s popu- 
lation will be 2800 millions, in a hundred years 


from now, in fact the thousand million may be 
reached well before the end of present century.” 


শত বর্ষের পরের কথা না ভাবিলেও, আজ অর্থাৎ ১৯৭৩ 
থেকে বিশ বছরের মধ্যে ভারতের লোকসংখ্যা হইবে 
প্রায় হাজার কোটি। মানুষের গড় আঘুও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। হতরাং আজকের নরনারীর মধ্যে 
অনেকেই ওঁ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন। বর্তমানেই 
সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত কলিকাতা মহানগরীর 
রাস্তায় মানুষ.গাঁড়ীর ভীড়ে পথযাত্রীদের ধেঁষাখেষি ও০ 
ঠেলাঠেলিতে কোন রকমে চলাফিরা করিতে হয়। 
শহরের আয়তন যত বৃদ্ধিই করা হোক, শতাব্দীর শেষে 
কলিকাতায় মানুষের দাড়াইবার ঠাই হওয়াও দুফ্কর 
হইবে। 


ভূগর্ভ রেল নির্মাণ করিয়া যাতায়াতের স্বিধা কর! 
হইতেছে। রেলপথ শেষ হইবার পরে দেখা যাইবে 
যে, সুরাহা তো কিছু হয়ই নাই, বরং সংকট আরও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহস্রাধিক কোটির ব্যয়ের বোঝা 
জনগণের উপরই চাপিয়া বসিবে! আপাতঃ বেকারের 
কিছু কর্ম-সংশ্থান করিয়! মুখ রক্ষা করার যে অপচেষ্টা 
তাহাও সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই৷ 
পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় ০ লক্ষ বেকার (সরকারী হিসাব- 
মতে প্রায় ২৮ লক্ষ ) এ সময়ে বৃদ্ধি পাইয়া 
এমন এক অবস্থায় .দাড়াইবে যে, আর ধাগা দেওয়াও 
চলিবে না। ইহার ফলশ্রুতিতে যে বৈপ্লবিক 
বিস্ফোরণ আসিবে তাহার কোন প্রতীকারের পথ 


) 
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থাকিবে না। অরশ্য রক্তন্নানের মধ্য দিয়া বিশ্বপ্রকৃণ্ভই 
ভারসাম্য আনিয়া স্ুষ্টির প্রবাহ রক্ষা করিবে। 
আজিকার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নিহিচাঁর 
কেন্দ্রীয়করণের ফলে শেষ পর্যন্ত উর এই রক্তম্দোঘক 
কৃত্রিম শিল্পনগরী কলিকাতার অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়া 


, পড়িবার ষোলআনা সম্ভাবন!। 


কলিকাতা মহানগরী সম্বন্ধে আমাদের ইহা গেঁ ড'মী 
বা মনগড়। অপ্তভেচ্ছামূলক আশঙ্কা নহে । বিশ্ববিখ্যাত 
নগরাঁভিজ্ঞ আর্থার ক্লার্ক (Aurthur Clarke) সম্প্রতি 
কলিকাত1 মহানগরীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ স্রিয়] 
গিয়াছেন। বিশ্বের বড় বড় নগরী সম্বন্ধে ইতিপূর্বে 
তিনি তবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছেন! কলিকাত! সম্বন্ধে 
তার চিন্তা ও ধারণার সারমর্ম এই (অমৃতবাজার প্ত্রকা, 
২৯1১২।৭২ ) যে, “Cities like Calcutta migh: very 
well vanish from the surface of the ea;ih in 
another fifty years time. The reason why big 
01063 would tend to vanish has to do ৮110২ the 
factor of over concentration and asscxiated 
social maladies.” 
সাধারণতঃ মানুষ বর্তমানকে লইয়া মশগুল থাকে । 
উন্মাদের মত পথ চলে। ভূত ভবিষ্যতেয় কথ তাবে 
না। অথচ বুদ্ধির এই ভাবনার জন্যই মানুষ ও পশুর 
পার্থক্য। অন্যথায় ঠাকুরের কথায় “লোক না :পাক"। 
জন্ম-মূরণেও এমন মানুষের আচরণ হয় পেধকাডাকড়ের 
মতোই । জন্ম অর্থাৎ উপস্থের ব্যাপারে মানুষ যে কত 
উচ্ছজ্খল আর কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন তাহা বিদত শত 
বর্ষের লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতেই বোঝ। যাঁয়। ১৮০০ হইতে 
বিগত বছর পর্যন্ত এই পৃথিবীর লোকসংখ্যা তিনুণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। অর্থাৎ ৩৭৮ কোটিতে দাড়াইয়াছে | এক 
১৯৭১।৭২ সালেই সাড়ে সাত কোটিরও অধিক জনসংখ্য। 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহ হন একই 
বছরে এত অধিক বৃদ্ধির আর নজীর নাই। লয় এই 
যে, এই বৃদ্ধির শতকরা ৯০ ভাগই অনুমত দ ন্ দেশে 
ঘটিয়াছে যেখানে পৃথিবীর সমগ্র লোকের ৭* ভ গ বসবাস 
করে। বিশ্বের লোক-পরিসংখ্যালে দেখা য শ্ব, ১৯০১ 
সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল ১৭০ কোটি, ১.৬০ অর্থাৎ 


০০৪ 


২1, 





৫9 বৎসরে উহ্‌! বৃদ্ধি পাইয়া দাড়ায় ২৫০ কোটিতে এবং 
পরের বিশ বছরে ১৯৭০ সালে ৩৬০ কোটিতে ৷ পৃথিবীর 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হইতেছে মাসে ৬ কোটি ৩ লক্ষ, 
সপ্তাহে ১ কোটি ৪ লক্ষ, প্রতিদিন ২ লক্ষ, প্রতি ঘণ্টায় 
৮,৭৫০, প্রতি মিনিটে ১৪৫ ও প্রতি সেকেণ্ডে ২ জন। 
' প্রতি বছরে এক হাজার লোকের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর 
হার যথাক্রমে ৩৬ ও ১৫। যতদিন যাবে ততই জনসংখ্যা 


বৃদ্ধির হার হইবে জ্যামিতিক অনুপাতে (geometrical 
progression) | 


সমগ্র পৃথিবীতে বছরে শতকরা ২ ভাগেরও বেশী জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । সেই অনুসারে আহার্ষের 
ংস্থান বৃদ্ধি কর! সম্ভবপর হয় নাই। কোনদিনই 
হইবে না । .উপরের হিসাঁবটি উদ্ধৃত হইল ওয়াশিংটনের 
Population Reference Bureau-এর পরিসংখ্যান 
হইতে । এই সংস্থার অভিজ্ঞদের ধারণা, ১৯৮৫ সালে 
অর্থাৎ আগামী ১২ বংসরে পৃথিবীর জনসংখ্যা দীড়াইবে 
৫০০ কোটিতে এবং পরবর্তী ৩০ বৎসরে ৮০০ কোটিতে ৷ 
পৃথিবীর লোকসংখ্যা লইয়া যে সব মনীষী গবেষণা 
করিতেছেন সেই অভিজ্ঞদের প্রায় সকলেই মানব- 
সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত আশঙ্কিত। একজন 


চমতকার মন্তব্য করিয়াছেন 2 ' “The human race is 


breeding itself to death.” অপর একজন বলিয়াছেন £ 
“The world is committing virtual suicide.” 


বস্তুতঃ নিজেকে নিজে হনন করার প্রবণতা শুধু 


মানুষ নয়, সুষ্ট পদার্থের মধ্যেই সংগুপ্ত থাকে। খাদ্যদ্রব্য 
বৃদ্ধি করিয়! সাময়িক স্বরাহা হইতে পারে, কিন্ত এই জন্ম 


মৃত্যুর আবর্ত হইতে উদ্ধার পাওয়ার দিশ! বস্তুবিজ্ঞানে ' 


নাই। স্জনের ভারসাম্য রক্ষায় প্রকতিক নিয়মেই 
মানুষের এই আত্ম-সংহনন অনিবার্য । বতমান 
মানবসমাজের আসন্ন মর্মান্তিক শ্বশানশয্যার এক করুণ 


চিত্র আঁকিয়াছেন একজন জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ £ “বচ 
current rate of population increase do not abate, 
world population in 2050 ( অর্থাৎ প্রায় ৭৫ বৎসর 
পরে ) Could approach 18,000 million—well 


over half the number world could possibly 


hope 69135505170 even. at a level of near-starvation 


* for all”. 


প্রবর্তক 


[ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ 





এই অবস্থায় যখন মানবগোষ্টি উপনীত হইবে তখন 
জঠবানলের তাড়নায় মানুষ মানুষের মাংস খাইয়া 
বাচিবার চেষ্টা করিবে যাহা সম্গুযেতর প্রাণীজগতে 
প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিয়া ভারসাম্য রক্ষিত হইয়া থাকে। 

জন্মনিয়ন্ত্রই এই সঙ্কটত্রাণের একমাত্র উপায়, এ 
বিষয়ে সকল বিশেষজ্ঞরাই একমত | দ্বিতীয় কোন বিকল্প 
পথের সন্ধান তারা বাৎলাইতে পারেন নাই। 

ডঃ জ্যাক লিপিসকে (Dr. Jack Lippes ) জন্ম- 
নিয়ন্ত্রণের একজন পথিকৃৎ বলা চলে। ডঃ লিপিস 
জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত লুপের (ine 
তিনি কিন্তু 
ইহার ব্যাপক সাফল্য সম্বন্ধে তেমন উচ্ফৃসিত নহেন। 
ডঃ লিপিস ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ 


করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন £ “The greatest shortage 
in India is time, The birth control revolution 


uterine contraceptive) আবিফত4। 


must be instituted in less হি ten years.” ক্‌ত 
বৎসর বিগত হইয়া গেল, কিন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ বিপ্লবের 
বোন হদিশ এখনও দেখা যাইতেছে না । ব্যাপকভাবে 
জন্মনিয়ন্ত্রণ বিপ্লব এই বিশাল ভারতের সম্পূর্ণ বিপরীত 

ংস্কার ও ওতিহ ধারার লালিত-পালিত-বধিত নরনারীর 
মধ্যে রা অভিনন্দিত হইবে বলিয়া আমরা 
বিশ্বাস করি না 


এ বিষয়ে A দূরদর্শী ছিলেন মনীষী ম্যালখুস। ' 


তিনি খাদ্য ও জনসংখ্যা লইয়া যে ব্যাপক গবেষণা করিয়া 
গিয়াছেন তাহ! আজও অনতিক্রাত্ত। বিগত শতকে 
বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের পদক্ষেপ ও প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে 
তিনি যে সিদ্ধান্ত দিয়! গিয়াছিলেন তাহা তদানীন্তন এবং 
ইদানীংকাঁল পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা আমলে তো আনেনই 
নাই, বরং উন্নাসিকতায় উপহাসই করিয়াছেন। মনীষী 
ম্যালথুসের সমগ্র সিদ্ধান্তের সারমর্ম হইতেছে, উপস্থ 
উদরের হিসাব করিয়া চলে ন!_“*Constant tendency 


‘in all animated life to increase beyond the 


nourishment provided for it.” ম্যালথুস কৃত্রিম জন্ম- 
নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করিয়া , গিয়াছেন:ঃ 
“any artificial and unnatural modes of checking 
population.” 


পারার... 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ ] 


অবশ্য ম্যালথুস জন্মনিস্বণের বিকল্প কোন দিগ্র্শনও 
দিতে পারেন নাই। শুধু ম্যালথুস নহেন, পাশ্চাত্যের 
কোন দার্শনিক, চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিক কেহই দিতে পারেন 
নাই-দিয়াছে স্বপ্রাচীন খষি ভারতবর্ধ। এই সন্ধান 
ও মিলিবে পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষায় মোহাচ্ছন্ন আজিকার 
রাষ্ট্রীয় মানস ও বৃদ্ধিজীবিদের বহু অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত 
সনাতন আর্ষ ধর্মের জীবন ও জগৎ দর্শনের মৃল-স্থত্র 
গুলিতে-_স্জজনবিজ্ঞানসম্মত হিন্দুর সমাজতন্ত্র । 


সনাতন আর্ধর্ম তথ! হিন্দুর সমাজবিজ্ঞান কতকগুলি 
মৌলিক তত্ত্বের উপর স্বপ্রতিটিত। যে-সকল মৃল-স্থত্র- 
গুলিকে ভিত্তি করিয়া হিন্দুর সমাঁজসভ্যতা সংস্কৃতির 
বনীয়াদ পত্তন হইয়াছে তাহার মধ্যে মুখ্য হইতেছে £ 
বিশ্বনিয়ন্তা ব্্মচৈতন্যের অস্তিত্বে আস্থা, জীবচৈতন্য, এবং 


সর্বব্যাপ্ত সর্বাশ্রয়ী ব্রহ্মচৈতনোর স্বরূপ ও সম্বন্ধ সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত যে জীবাত্মা পরমাত্নার অংশ এবং অংশীর মতই 
অবিনশ্বর ; কর্মবাদ, জন্মাস্তর, পরলোক প্রভৃতি । বস্তুতঃ 
পারলৌকিক অস্তিত্বে স্থির বিশ্বাসই হিন্দুর সমাজ- 
বিজ্ঞানের মূল ভিত্তিভূমি। এই তত্বকে কেন্দ্র করিয়! 
কর্মবাদ ও জন্মান্তর আবতিত-_যাহা সমাজের শাসন ও 
_ সমাজজীবনে অনুণীলনীয় । হিন্দুর সমাজ সংগঠন, চর্যা ও 
জীবনৰোধ গড়িয়া উঠিয়াছে এই পারলৌকিক তত্বভিত্তির 
উপর। হিন্দুর তত্ব-দর্শনের শাস্ত্র-বিধি-বিধান যে 
' ত্রিপ্রস্থান -ক্ৰুতি, স্মৃতি, শ্থায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে 
মুখ্যতঃ ইহাই বিস্তারিত ও প্রতিপাদিত। বেদান্ত 
দর্শনের উপসংহাঁরের 'অনাবৃত্তিঃশব্বাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ’ 
শ্লোকটি ছু'বার পুনরাবৃত্তি করিয়া বেদব্যাস কর্মবাঁদ 
জন্মাস্তর ও পরলোকের উপর জোর দিয়াছেন । শ্লোকটির 
তাৎপর্য জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত হইতে মুক্তি | স্মৃতি প্রস্থান 
অর্থাৎ গীভাঁয় এই তত্ব ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যাত। শ্রুতিতে 
জীবাত্মার উৎক্রমণ, গতি ও পরিণামের কথ! যত্রতত্র 
ছড়ানো । প্রারন্ধ অর্থাৎ অতীত, বর্তমানের কর্মফল 
এপ জীবাত্বার ভবিষ্যৎ পরিণামের নিয়ন্ত্রক । এই অখণ্ড 
জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সমাজতন্ত্র ও সমাজ- 
তান্ত্রিক কাঠামো রচিত। অর্থনীতি এখানে গৌণ 
গৌরবের নয়! জন্ম হইতে মৃত্যুই জীবনের যদি সীমানা! 
ও নিরিখ হয় সে. ক্ষেত্রে ‘খাও দাও স্ফুর্তি করা’র জন্ 
অর্থমুখ্যতা অর্থাৎ অর্থনৈতিক সমাজবাদ স্বাভাবিক | 


- কমপ্লেক্সে আললকে অবহেল! করিতেন না। 


সম্পাদকীয় ২১১ 





জীবের সাধ্য এই ইন্দ্রিয়দাসত্ব মুক্তি। ইহার ধন 
হইতে সংক্ষেপে বলা যায় £ তাক্েন ভুঞ্জীথা,সংযযম, ব্হ্ষগর্ব। 
ইহা সনাতন আর্ষধর্মের সার্বভৌম সিদ্ধান্ত ও শ্বীহতি। 
ভারত ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও জীবনচর্ধার সম্বঘৈ এই 
কথা এত সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় নাই । ভোগ ইন্জিয়ের 
বশীভূত হইয়া নহে, ইন্ত্রিয়াধীশ হইয়া--এমন ধারণাও 
পাশ্চাত্য জগৎ করিতে পারে নাই । সংযম ইন্দিয়বশ্য 5! | 
ইন্দ্রিয়বশে যে ভোগ ভাহা আনে উত্তেজন'9 ভংগ দ, 
মৃত্যু। ত্যাগের মধ্যে যে ভোগ তাহা অমৃভ_অন' বিল 
আনন্দসভোগ। ব্রহ্মচর্য বীর্য ধারণ যাহার পরিণতি উ্বগ 
ওজ: ধাতুর তেজোঁময়তায় খণ্ডিত জীব-চেতনাও শ্রথণ্ড 
ব্রক্ষগ্তন্তের সাধুজ্য। এই জীবনবোধ ও চর্যার খল" 
শ্রুতি স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ_-উদর আর 
উপস্থ্ের সাম্য । 

বিষয়টি বিশদ আলোচনার অবসর এখানে নই । 
ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া হইল । হৃষোগ হইলে বার:ন্তরে 
আলোচ্য । আমাদের একান্তিক নিবেদন এই যে, 
স্বাধীনোত্তর ভারত রাষ্টীয় স্বাধীনতার ফলে আ'ত্বব্কাশ 
ও আত্মসংগঠনের স্যোগ পাইয়াছে। আমরা যে 
সমাজতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া 'লইয়াছি তাহ! মুন্যতঃ 
মার্কপীয়--যৃদিও 'উহার ভারতীয় এভিহ্বসম্মত করিয়া 
গড়ন দিবার কথ! মুখে বলা হইতেছে । কিন্তু ধার! রবের 
কর্ণধার, ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক তাদের অধিকাংহেরই 
ভারতীয় সংস্কৃতি, এতিহ ও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে (কাঁন 
স্বম্প্ট ধারণা আছে বলিয়া মনে হয় ন!। থাকিলে 
অবনত ভারতের বিকৃত পরাধীন সমাজের সাল্প্রদায়িণভার 
সংস্কার মুক্ত 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিয়া ইহার মর্ম অবধারণ 
করিলে দেখিতে পাইতেন, জীবনচরিতার্থতা ও ম'নব- 


জীবনের সমস্যার এমন বিজ্ঞানসম্মত হু সম'ধান 


বিশ্বের কুত্রাপি এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত, আবিস্কৃত ও অনৃব-দিত 
হয় নাই। যাহা সত্য তাহা আমদাঁনী-কর1 সংখ্যারে 
অবহেলা করা অজ্ঞতারই পরিচায়ক । এই অবহেলা 
অপমৃত্যই ডাকিয়া আনিবে যাহা খাগ্য ও জনসং:য;র 
ব্যাপারে ইতিমধ্যেই আসন্ন হইয়া আসিতেছে । এক্সস্ত 
বস্তবাদী ভোগমুখ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ সভ্যতার ধ্বংসের 
মারীবীজ নিজের মধ্যেই থাকে সংগুপ্ত। একদিন ছি জের 
ভাবেই নিজে ভাঙ্গিয়া পড়িবে । আমাদের অর্ক ণী, 
আমরা যেন অজ্ঞতায় আর পরমান্করণের মোহে এই 
অগভীর ভাবাদর্শের মহমরণের সাথী ন! হই। 


আট 
শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস ~ 


আর্ট একটা অভিব্যক্তি । যে অভিব্যক্তিতে হৃদয়ের 
তাঁপ আর মনের ছাপ যত স্পষ্ট, সেট! ততই শিল্পায়িত। 
রসঘন। আর সে রস আনন্দের | বৈষ্ণব ধাম-তন্থে 
যে আনন্দ সম্ভোগের ব্রিধারা রয়েছে, আর্ট সেই জগৎ- 
জীবন-আনন্দ-ধামের মাধ্যম । বৈষ্ব-রস-শাস্ত্রে রলা 
হয়েছে যে, আমাদের একদিকে রয়েছে বন-বুন্দাবন, 
অন্তদিকে আছে আনদ্দ-বৃন্দাবন। তার মাঝে রয়েছে 
মনোবৃন্দাবন | বনবৃন্দাবন অর্থাৎ জগৎ। এই 'বন- 
বৃন্দাবন-উডভূত: যে রসোপলব্ধি মনোবৃদ্দাবন হয়ে 
আমাদের সেই আনন্দ-বুদ্দাবনে পৌছে দেয়, সেটাই 
ধামতত্তের ব আর্টের চরম প্রাপ্তি। শিল্পীর মন এক- 
দিকে যেমন বন অর্থাৎ জগৎকে ছুঁয়ে আছে, অন্যদিকে, 
সে আবার জগৎ পেরিয়ে চলে গেছে সেই চরম লোকে, 
আনন্দধামে। সেই আনন্দ-ধামের যে উপলব্ধি, তা, 
পৃথিবীকে ছু'য়েও জগতের ভাবনা নয়; আবার সেটা. 
ব্যক্তি মনের আত্ম-রতি হয়েও তা মনেরও নয়, তা? 
সার্বজনীন ও আনন্দ সামগ্রী । 

কিন্তু যে আর্ট ব! শিল্পের একান্ত ঝোঁক বিষয়-. 
বিন্তাসের দিকে, তা জাত শিল্প নয়। কেননা সেটা 
গঠনে আকৃতিতে একেবারে গতানুগতিক | যেন হৃদয়- 
হীন যান্ত্রিক । কারণ ত!’ মনের হয়েও বনেরই কাছা- 
কাঁছি। সে মন থেকে আমাদের আনন্দ বৃন্দাবনে নিয়ে 
যেতে পাবে না। তা!’ শুধু ভঙ্গী দিয়ে আমাদের চোখকে 
ভোলাতে চায়। বিন্ঠাস-পারিপাট্য বক্তব্যকে ঢেকে 
রাখতে চায়। তার যা" কিছু আয়োজন, তার সবটাই 
প্রয়োজনের নিমিত্ত তাই শিল্প-সমালোচকরা আর্ট 
বা কলাবিগ্ভাকে ছুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-- 
ললিতকলা, আর যান্ত্রিক শিল্প। এই কলাবিগ্ভার 
অন্তর্গত হচ্ছে স্থপতিবিগ্যা, ভাস্কর্য, সংগীত, চিত্রকলা 
এবং কাব্য! আর যাক্ত্রিক শিল্পের মধ্যে পড়ে দারু- 
কাক-বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প এবং বাস্তবিগ্া প্রভৃতি । এই 


ছুই কলা-বিদ্যার সুলগত পার্থক্য আকৃতিতে নয়, ' 


স্বভাবত ! 
প্রথম পর্যায়ের শিল্পকৃতির লক্ষ্য মানুষের চিত্ত- 


বিনোদন করা। দ্বিতীয়টির কাজ মানুষের প্রাত্যহিক. 


প্রয়োজন মেটানো । যদিও উভয়. শিল্পস্থষ্টিতে চিহ্নিত 
হয়ে আছে মানব-প্রগতি। কিন্তু ললিতকলায় পাই 
মানুষের নৈতিক ও, যৌগিক প্রধণতাকে | অন্র্দিকে 
নিয়-মানের শিল্প ঘটায় মাহ্ষের স্থূল, জাগতিক সখ 
সমৃদ্ধি। কিন্তু শিল্পের এই দ্বৈত ধারার মধ্যে সেতু 
রচনা করে আছে কাঠ, খোদাই, ফ্রেস্কোচিত্র প্রভৃতি । 
সমালোচক উভস্‌ফোন্ড বলেছেন যে, What may 


belong to either class accordnig to the degree 


of merit displayed by artist. অর্থাৎ উক্ত শিল্প" -- 


গুলি কতটা ললিতকলার কাছ খেঁসে গিয়েছে, অথবা 
আত্মগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, তা” নির্ভর করে 
শিল্পীর নৈপুণ্যের উপর। শিল্পীর প্রকাশগুণে একটি 
ফ্রেস্কো-চিত্র জীবন-লাবণ্যে ঝলমলিয়ে উঠতে পারে। 
আর তখনই সেই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তার গোত্রান্তর 
ঘটতে পারে। অর্থাৎ শিল্পকলা যেন ছু” নৌকায় প। 
দিয়ে আছে। 


অপেক্ষাকৃত নিয় মানের যে আর্ট, তার গঠনসৌষ্ঠবও ' 


সাদাসিধে । ভার ভিতরে বাইরে এক । সেটা যেমন 
স্পষ্ট, তেমনি সরাসরি! সহজেই তাকে বোঝ| যাঁয়। 
কারণ সে যা তাই থাকে । ফলে তার ভিতরে কোন গূঢ় 
তত্ব অ্তনিহিত থাকে না। মানুধের দৈনন্দিন প্রয়োজন 
যে অন্ন-বস্্র-আবাস--তাঁর তাগিদেই এই শিল্পের উদ্ভব 
হয়েছে-সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। তাদের 
শৈল্পবিক বক্তব্য আর উদ্দেশ্যও স্বনিণিষ্ট । আদতে 
এদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এদের দৃষ্টি প্রয়োজন 
সর্বস্বতার দিকে । তাই এক কথায় এই শিল্পকে বলা হয় 
useful art | প্রয়োজনের জন্যেই এদের আঁয়োজন। 
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এবং চোখ ও মনের তারিফেই এদের মূল্যায়ণ । আর 
এই কারণে এ হেন শিল্পের গায়ে জাটতে হয় অলঙ্করণের 
বিজ্ঞাপন। কারিগরি বিদ্যার নৈপুণ্য /কমাতে হয়, 
লাগাতে হয হরেক রকম রঙউ। কেননা, প্রয়োজনের 
হাটে, যাঁতে সেই শিল্প সহজে কাটে, তার জন্তে শিল্পীদের 
সচেষ্ট. হতে হয়। এগুলো অনেকটা যেন made 09 
০rder. অর্থাৎ ফাঁশানের হুকুমেই এদের ওঠা-বসা | 


এদের আবেদনের মাধ্যমও আলাদা । প্রথমটির 
আবেদন চোখের কাছে। দ্বিতীয়টির নিবেদন আমাদের 
শ্রতিগোচরে । এই রূপ রসের আবেদন আমাদের 
চোখ দিয়ে বা কান হয়ে মনে এসে পৌছায়। নিছক 
চোখের দেখ!) অহ্ভূতি মনের স্তরে এসে ফুরিয়ে 
যায়, তা’ আমাদের মর্শের স্বায়ুতে গিয়ে পৌঁছায় না। 
কিন্ত কাণের শোনা মন পেরিয়ে মর্ে গিয়ে পৌছায়। 
আর তার সেই আবেদন অন্তর্লোককে আলোড়িত 
করে তোলে । এই উপলব্ধির নিরিখে তার শিল্পত্বের 
“যাচাই হয়। ভাই দার্শনিক হেগেল বলেছেন যে, 
ও বিচারের মাপকাঠিতে স্থাপত্যশিল্পের স্থান একেবারে 
নীচে; আর কাব্যের আসন অনেক উদ্ধে। এর 
কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, “Architec- 
ture is placed at the lowest because in the 
manifestation of this art, the material basis is 
most important ; and indeed, it is the only 
purpose which raises the masses of stone or 
brick reared by the architect to the dignity of 
work of art”, অর্থাৎ এই শিল্পকৃতির ক্ষেত্রে শিল্পো- 
পাদানেরই প্রাধান্ত বেশী । প্রকৃত প্রস্তাবে, স্বপতিকে 
এই শিল্প-কৃতির জন্য জড় করতে হয় ইট পাথরের ভূপ ; 
সেই উপাদান থেকে শিল্পীকে এমন জিনিস গড়ে তুলতে 
হয়, য| শিল্পের মর্ধ্যাদ! পেতে পারে। 

তার বিচারে স্থপত্যের পরেই ভাস্বর্য্যের স্থান। 
এখানেও শিল্পোপকরণের প্রধান বস্তু প্রস্তর বা ধাতব 
পদার্থ । তবে তফাৎ এই যে, শিল্পী কিন্ত এ ক্ষেত্রে 
সেই নিরেট জড় পাথর বা ধাতু খোদাই করে যে 
অবয়ব নির্মাণ করে তোলে, সেটা অবিকল জীবন্ত দেহের 
বৈশিষ্ট্যগত আকৃতি লাভ করে। ফলে এই শিল্পকৃতি 
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অনেক অংশেই যানবদেহীকৃতির সাদৃশ্য লা'ভ-করে। 
ভার কারণ এখানে একদিক যেমন “সিন্ষিরারিট। 
অফ, পার্পাস্ঠ আছে, অন্যদিকে ভাস্বর হয়ে উঠেছে চেই 
উদ্যম, একৃজ্যাক্ট ট্‌টু হিজ Expression | স্বাপত্যশিলে 
এর কোনটাই থাকে ন! বলে, তার সঙঞ্কেতগুলে। 
অপেক্ষাকৃত স্থল এবং বোবা । 
এর পরেই হেগেল স্থান নির্ণয় করেছেন চিত্র-শিল্পের । 
এখানে বদল হয়েছে উৎপাদন আর স্বানের। আর 
ভাস্কর্ষ-শিল্পের সেই third dimension-এর স্থান গ্রহণ 
করেছে ক্যান্তাস-_অর্থাৎ প্রাধান্ত পেয়েছে_দৈর্ধ্য অ গ 
প্রস্থ। এই ক্যান্ভাস বা কাগজ্জ হলো ছবি আঁক” 
উপকরণ। আর রঙ্‌ গঠনাকৃতি এবং বিষয়বত্ত | 
এর পরেই গানের আসন । এখানে গানের অবল৮ন 
শব্দ, স্বর, ছন্দ! সকলের শীর্ষে হেগেল অবশ্য স্থ ন 
দিয়েছেন কাব্যের। তিনি বলেছেন যে, শব্দ, প্রতী, 
ভাব, ভাষা এবং চিত্র-কল্প সমস্ত একত্রিত হয়ে কাকের 
ভাব-রূপটি পৌঁছে দেয় মনের দরজায়। আর (গেই 
ভাবনা আমাদের লোক থেকে লোঁকান্তরে নিয়ে যা! 
এই কারণে যে ভাবনার পাখা নেই, ত! প্রাত্যহিকত.র 
সীমার বন্ধনে বাধা | সে উত্তরণের কোন পথই দেখাত 
পারে না। অন্যদিকে যথার্থ কাব্যের বাঞ্জনা এক 
ভাঁবলোৰ থেকে আমাদের নিয়া যায় অন্ত জগতে । 
যে কাব্যের অতিব্যক্তিতে যত মুক্তির স্বাদ আছেঃ চে 
কাব্যই দিতে পারে চিরন্তনের প্রসাদ | 
আট-এর এই শ্রেণীবিভাগ থেকে জানা যায় ষে, যথ এ 
শিল্পের জন্য প্রয়োজন তিনটি জিনিসের । যথা (ক) 
material basis 00 work upon, (খ) আবেদনের মাধ; 
এবং (গ) ভাঁব-সংক্রমণ | প্রথমতঃ হচ্ছে শিন্সোপকর€, ; 
এটাই হচ্ছে শিল্পকৃতির প্রস্তুতি-পর্ব। শিল্পসমালো;ক 
ওয়াস ফোন্ড বলেছেন যে, প্রধান গির্জার স্থাপত্য 
থেকে শুরু করে তার মায় উপকরণ--ইট-কাঠ-পা-র 
পর্য্যস্ত যাবতীয় উপকরণই এক অর্থে এক একটি প্রতী: 
আর এই নির্মাণকার্ধ্য যতই নিযুত শিল্পের পর্য্যায়ে দি. 
পৌঁছাবে, ততই তার আবেদন লোকের দৃষ্টি আক" 
করবে । বর্ণ-পারিপাট্যের এই যে আবেদন, সেখ নে 
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শিল্পের চমৎকাবিত্ব নাও থাকতে পারে। শিল্পত্বের .আর ভাত্বর্যে- মোদ্বা কথা--আমরা পাই একটা 


সবচেয়ে বড় কথ! এই যে, ভাব-সংক্রমণ । সাহিত্যেরও 
সেই একই আবেদন । . 
তাই যথার্থ আর্টের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে 


ওয়ার্স ফোন্ড বলেছেন যে, Art, then, is a presenta- 
tion of the real in its mental aspect. অৰ্থাৎ আর্ট 


হচ্ছে মনের আলোকে প্রতিভাত যথাযথের ছবি। এর 


পরিবেশনায় আর যথাযথ থাকে না, যথার্থ হয়ে উঠে। 
তাঁরই নাম realকে idealise করা | যেমন হু্য্যের সেই 
চোখ-ধাধানো আলো হলো 25৪]. সেই বাস্তব সূর্য্যের 
দিকে চোখ মেলে চাওয়াই যায় না| সেই 5৪] সর্ষের 


আলো যখন ide৭li5€ হয়ে স্সিপ্ধ চাদের আলো হয়ে, 


পৃথিবীতে ফিরে আসে, তখন আমরা চাদের স্নিগ্ধ 
আলোককে অভ্যর্থনা করি, মুগ্ধ অপলক চোখে সেদিকে 
চেয়ে থাকি। এই রূপান্তরের ফলে, জাগতিক দঃ খের 
যত বেদনাত্বক চিন্তা-ভাবনা আছে, তা’ আমাদের কাছে 
- আনন্দ-সঙ্গীত হয়ে উঠে। এহেন আনন্দ-বেদনায় যা’ 
অশ্নমধূর, তা’ চিরকালের উপভোগ্য স্বর । 

তাই হেগেল বলেছেন, যে, আমাদের মানসিকতায় 
যে শিল্পসত্য প্রতিভাত, সেই আর্টের বিচার বিশ্লেষণ 
করভে হ'লে ত্রিবিধ উপায়ে তার যাচাই করতে হ'বে। 
যথ্]-(ক) উপাদানের কাঠামো কি, খে) যে উপায়ে 
উপকরণগত বিষয়টি আমাদের বোখিতে এসে পৌছায় 
এবং গে) মনের  কাছে-কম-বেশী--কোন্টার 
আবেদন কতখানি। এই বিচারের নিরিখে স্থপত্য 


শিল্পের উপাদান বিচার করে তিনি বলেছেন যে, যেহেতু ' 


স্থাপত্য-শিল্পের উপাদান is of coarsest kind, যেহেতু 
এই শিল্পকে উ'চু পর্য্যায়ে কেনা যায় না। তার দু'টি 
কারণ আছে। প্রথমতঃ it does not represent life 
or movement. অর্থাৎ এই শিল্পে প্রাণধর্মমের গতিবেগ 
নেই। ত! অনেকটা স্থল ও জড়ত্বময় বোবা সঙ্কেত, 


মাত্র। দ্বিতীয়তঃ এই শিল্পের মাধ্যমে আমর| পাই ৪. 
inanimate external object, যদিও সেখানে আমরা 
দেখতে পাই একটা গঠন, বর্ণ-বিন্যাস এবং নিটলত্ব__ 
তথাপি সেখানে জীবনের উত্তাপ অমৃপস্থিত । 


ভাবনা ছবির রঙে রসে নানান 


Physical beauty | অর্থাৎ মানব্কি শরীরী সৌন্দৰ্য্যই 
তার প্রতিপাদ্য বিষয়। যদিও সেট! মানবদেহের হুবহু 
প্রতিকৃতি_-তথাপি সেটা নিজাঁব নিখর। তার 
'এনাটমি'ও নিখুত, কিন্তু প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। 
ভার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিটি পেশী যে ভঙ্গীতে পাথর 


t ' কেটে তৈরী কর! হয়েছে, কোনকালে তার এতটুকু 
অর্থ হলো এই যে, যথাষথ সত্য আর্ট ব! সাহিত্যের , 


উনিশ বিশ হবার জো নেই । সে যেন নতজাহ হয়ে 
কালের দরবারে অনুকল্পাপ্রার্থী হয়ে আছে। ফলে 
সেখানে 25৪1 যথাযথই আছে, সেটা idealized হয়ে 
যথার্থ হয়ে -উঠেনি। কিন্তু চিত্রকলায় the mental 
aspect of 30211 ideailzed the rest ih painting 
অর্থাৎ কলাবিদ্যায় যে মানস-ভাবনা প্রতিভাত হয়, 
সেখানে মনের অনুভূতিগত জত্য যথাযথ থাকে না, : 
ত] idealized হয়ে যথার্থ হয়ে উঠে। আর শিল্পীর 
'ানটোনে*র অজশ্র 
বন্ধনে আবদ্ধ থাকে না। তা” সংক্রমিত হয় দর্শকদের . 
মনে। ফলে দর্শকগণ সেই ছবির ললাটলিপি পড়ে, kK 
ছবির ভাষায়_শিল্পীর বক্তব্যকে সহজেই বুঝতে পারে। 
জানতে পারে তার মর্ম্মবাণীটিকে ৷" সেই বাণীটিই কিন্তু 

আনন্দবৃন্দাবনের বার্তা। 

এই বিচারে গান বা কাব্য-সাহিত্যের উপাদান 

অনেক' উচ্চাঙ্গের। গানের শ্রেষ্ঠ উপকরণ শব্দসম্পদ 

এবং স্ূললিতধ্বনি। এই যে ধ্বনি শব্দে সমন্বিত রাগ- 

রাগিণী, তাহাকে সমালোচকরা a harmony in 

composition বসে অভিহিত করেছেন। 

ংগীত এ হেন এঁক্যতানের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে, 
বয়ে আনে অনস্তের ইঙ্গিত। স্বরে যত সহজে ভাবকে 

আনন্দের মধ্যে মুক্তি দেয়, যত ভাবাবেশ আনে, কাব্য- 


musical 


সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে তত অনায়াসলন্ধ নয়। তাই--4 


দেখা যায় যে, গান কাণের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে 
আমাদের মর্ন্মে। মনোপ্রাণকে আলোড়িত করবার 
যাহ্মন্ত্র আছে সঙ্গীতের স্থবরমূচ্ছনার। এটাও আবার 
অভ্যাসনির্ভর। তাই গানের আবেদন বিশ্বজনীন নয়। 
এই কারণে এক দেশের স্বরমুচ্ছন।, অন্ত দেশের মানুষের 





by 


কাব্যের আবেদন গানের মত ৮1৪. media নয়, তার 


আমার মনের নিত 


অধ্যাপক শ্রীগোবিন্বপদ 


আজকে তোমার হঠাৎ পেলাম স্বনীল চোখের ইসারা, 


১7 সীঝের বেলায় সোনার আলোয় আমার যখন কাজ সারা; 


পেলেম তোমার এই যে চিঠি 
মিষ্টি মধুর আখির দিঠি, 
হৃদয় আমার ছুটুল উধাও কোন সুদুরে দিক-হারা, " 
আসছ তুমি খবর পেলাম আমার যখন কাজ সারা । 
ভুলেই থাকি হাজার কাজে এই জীবনে মরুর পথে, 
দিবস-বাতি বাচার লড়াই টিকে থাকাই কোনোমতে । 
| দেখিনা স্বপন, রাখিনাকো আশা). 
হারায়ে ফেলেছি হৃদয়েরি ভাষা, 
নীরস, কঠিন, জীবন-সরণি, অশুমি চলি যাযাবর ; 
একঘেয়ে শুধু যাত্রার পথে রথ চলে ঘর্খর। 


আম 


পুর্ব 


শেফ 


, কো 


বরষ 
তৃ 


6 


আল 
উদ! 


মনে লাগে যেন শরণ্মমীর ইসারা « 
আমার মনের নিভৃতে শুনি তারি 
এসো, এসো! তুমি অমৃত 
এসো নন্দিত], এসো ঘ 
তোমার পরশে ধরণীর ধূলি হোক 
খিন্ন জীবনে আনো আনন্দ-সুধা 


অনভ্যস্থ কাণকে মুগ্ধ নাও করতে পারে। এদিক 
থেকে কাব্যের অন্থবেদন ঢের সুদূরপ্রসারী এবং 
আন্তর্জাতিক । হেগেল তাই কাব্যের এই শ্রেষ্ঠত্বের 
কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, কাব্যের 
উচ্চারিত ধ্বনিসমূহ লোকোতর. তাবের পাখা মেলে 
উড়ে যায় বিশ্বজনীন মানবাত্বার উপকঠে। কেননা, 
সেটা যে universal sound of man. অর্থাৎ বিশ্ব 


মানবাত্বার কণ্ম্বর। আর এই কাব্যিক ভাঁব-সংক্রমণের 


পথও উন্মুক্ত রয়েছে আমাদের সদ! সজাগ ইন্দ্রিয়দ্বারে ! 
সমস্ত কাব্যের আবেদন চোখ ও কাণের কাছে! তথাপি 


আবেদন সরাসরি । কেনন, Poetry speaks directly 
to the mind, অর্থাৎ কাব্য সরাসরি মনের গোচিরে কথা 


ভুমি ও ভূমা 


| পূর্বাহববৃতি 
ৃ শ্রীরমেন্দ্রকুমার শান্তী 


ফেরার পথে নীল! শালবন পার হয়ে বাং লোয় 
স্থিত হলো । 


দোতলার বারান্দায় ইিচোরে “গা ঢেলে দিয়ে 


lian penal code-এর একটা বই হাতে নিয়ে বসে- 


1 স্ববিমল ৷ বইয়ে অবশ্য ওর মন ছিল ন! ; উদ্দেশ্য : 


খনভাবে তাকিয়েছিল "সামনের শালগাছগুলোর, 

ক। সেই শালবনের ভেতর দিয়ে হবরকি-ঢাল! লাল 
বেয়ে আগমনরত নীলার অবয়বের আবির্ভাব যখন 

নাতীতভাবে ওর চোখে পড়লো, তখন হবিমলের 

ঘয়ের সীমা রইল না। : ও উপরে এলে জিজ্ঞেস 
“কি ব্যাপার ? এমন হঠাৎ যে!’ . 


কেন বাধ! আছে নাকি?’ ডী 
_তা কেন ৮ 


_তবে, আপনার প্রহরীকে বি দেবেন, আমি | 


ল যেন ন। আটকায় ৷” 
_-“কেন আটকিয়েছিল নাকি ? 


_ওই আটকানই . বলে। বলল “সায়েব বিভা, 
আমি অবশ্য ওর কথা গ্রাহ ন! করে য়? 


ছে? 
গম ! 
সুবিমল হাঁসল--'এর পরও ও না ছেড়ে করবে কি! 
সাজের নমুন! দেখে ওর সায়েবই ঘাবড়ায় তা ওতো 
ন ছাড়। গুরুর .মেজ্জাজট!। দেখছি শিষ্যায় বেশ 
লভাবেই সঞ্চারিত হয়েছে ।* 

_অভিযোগ আপনার অযথার্থ। মেজাজ আমার 
চতে পারে, 'তবে তা গুরুর কাছ থেকে আসেনি। 
আমার অত্যন্ত শীঘ্তভ। এত শান্ত যে, কল্পনাই ' করা 
[না।? 

-শীত্তই বটে। লেনিন অফিসে চড়াও হয়ে ভাল 
নাই রেখে গিয়েছেন ।+ 


ও আর আটকায় নি।” 


৷ সে ওঁর দোষ নয়। বিবরবা, 
রোষে সে ফু+স্বেই। 
উত্তেজিত হয়ে উঠল সুবিমল, বঃ 
বলো, কারণ জিজ্ঞাসা করাটা 7 
হয়েছিল?’ f 
' ওটা! হলো! নাপেকি প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা কারুর বেলায় হয় সঙ্গত, অ! 
হয় অসঙ্গত। বলতে হবে এ ক্ষেত্রে, 
কি রকম? 
নিজের অন্তর বিশ্লেষণ করুন 
আসলে আমার খাতায় ৮, ০.-র 
আপনি স্বাভারিকৃভাবে নিতে পারে' 


. শুর প্রতি অবজ্ঞাই পোষণ করেছিলে 


ব্যক্তি যখন স্বয়ং এক আগ্জি নি 
উপস্থিত হলো, আপনি তাকে নিত 
গ্রহণ করলেন। এবং প্রশ্নটাও 
করেছিলেন য। তার আত্মমর্ধযাদায় 
আর ইস্পাতের দৃঢ়তা তখনই'তার ম 
যে অবজ্ঞা, দিয়ে আপনি তাকে গ্রহ 


" সুদ-আসলে উনি আপনাকে ফেরং ছি 


আপনার আক্ষেপের কিছু নেই ।' 
বাহতঃ সুবিমল ক্ষুপ্নরবোধ করলে' 
এই নির্ণয়কে অস্বীকার করতে 'পারব 
_'মেসোমশায়কে বলব তোমায় “ল' 
কিন্ত খুব ভাল পারবে তুমি ৷’ 
--তা বলবেন, তবে ওতে আমা 
কেন? 
- “মানুষ হয়ে মানুষের বিচা 
প্রহসন থাকতে পারে। কিন্ত বিচ 
নেই। সত্যি এ.বড় হাস্তরুর ব্যাপার 


[০ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ ] ভূমি ও ভূমা ২৭৭ 


০২ ০২০১ ০২০২ ০২৭২ ০৬০১২ ০৬ ০১০১ AAA AAAI AAAI IAAI AINSI NIIP Ads eu bn UNS 
rnin, 


শা 


মোহ কামনা বাসনার অধীন মানুষ, আর একজন সেই বর্ষ বয়স্ক নির্বাসিত এই দার্শনিক মরে গিয়ে প্রন 
সব বৃত্তিরই দাসত্ব অপরাধে অপরাধীর বিচার করছেন করলেন, তিনি এখেন্সকে হারান নি, এখে্সই তকে 
এবং শান্তি বিধান করছেন। স্বাভাবিকভাবেই এ সঙ্গত হারিয়েছে। আর যীত্ুুষ্ট জীবত্বের অধীন বিচারক এবং 
-* নম্ব। সে বিচারে যে বিচারকের মন্ময়তার প্রতিফলন অভিযোগকারী উডয়েরই করে গেলেন কল্যাণ কামন' 1? 





হবেই এ কথ অস্বীকার করতে পারা যায় না৷ অভিভূত হলো স্ববিমল। ওর 7. A. ১-এর ফিভা 
৭. কিসত আইন এবং সেই সঙ্গে বিচার ব্যবস্থা না দিয়ে এ মেয়ের গভীরতা মেপে উঠতে পারল * | 

থাকলে মানুষের অধিকার সংরক্ষণ কে করবে? বিচারের “ খানিকটা অসহায় কণ মন্তব্য করল--'বৃঝেচি, প্রশস্ত 

লক্ষ্য তো মানুষের হ্ঃখমুক্তি | , বাবু তোমার মাথাটা একেবারে খেয়ে বসে আছেন ।' 

অর্থাৎ self-preservation-কে সংরক্ষণ দেঁওয়]| হাসল নীলা--সে তো ওর শক্তিই বলতে হবে। 

এ হলো উপক্রষেই বিসমিল্লায় গলদ |: জীববৃততি দিয়ে কিন্তু আপনারাই বা খেতে দিচ্ছেন কেন ?' 

জীববৃত্তিকে শাসন, আগুন দিয়ে আগুন নেভানোর মতই _-সেও আমাদের অশক্তিই বলতে হবে |? 

অসম্ভব। আগুনকে দমনের জন্য যেমন অগ্নি অভিভাবক -তাই। স্বতরাং আক্ষেপের অবকাশ নে?" 


জল চাই, তেমনি জীববৃত্তিকে অভিভূত করার জন্য শালবনের ভেতর দিয়ে বয়ে আসা বাতাসের মিষ্টি ক 
বিবেকের প্রয়োজন, কারণ বিবেক" ব্যতীত জীবত্বের সন্ধ্যার আবছা আলোর আরক্ত পরিবেশ, অদেখা পাখীর 
দ্বিতীয় অভিভাবক নেই। তাই আইনের লক্ষ্য হওয়া শীগধবনি, আর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে উপবিষ্ট বাহিত নাঁ-।র 
উচিৎ ছিল মানুষের মধ্যে জীবত্বের অভিভাবকের উদ্বোধন আকর্ষণীয় অবয়ব--সব মিলিয়ে হবিমলের মনে বিউব্র 
২ ঘটানো। আরবিচারককে হতে হতে। বিবেকে অতিষিক্ত, মোহের সঞ্চার করল। নীলার বাম বাছমূলে টং 
+ কিন্ত তা হয় নি। 'মিজারি থেকে মানুষকে মুক্তির নামে চাপ দিয়ে প্মলিত কে বলল--ঘাক্ষেপ আছে এবং 
তাই জীববৃত্তিমগ্র বিবেকহীন বিচারকের হাতে বিবেকী, থাকবে, যতদিন না তুমি অনুমতি দেবে ।? 
অতিমানবের! হয়েছেন লাঞ্ছিত, ইতিহাস তার সাক্ষী । ‘কিসের অনুমতি স্বববিমলদা ?, বলে নীলা ঠ'ণ্ডা 
অথচ তারা গ্রাহ্ করেন নি মানুষের এই ভ্রান্ত চোখ মেলে দেখল স্ুবিমলকে | এই দৃষ্টির সালে 
বিচারনীতিকে। অম্নানচিত্তে তাদের দেওয়া নিষ্ঠুর মৃত্যু স্বিমলের মানসিক আছচ্ছন্নতা কেটে গেল। আর্থ 
বরণ করে তার! অব্যাহত রেখে গিয়েছেন মাহ্ষের, হয়ে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বিষণ কণ্ঠে বলল. 
বিবেকের জয়যাত্রাকে । যে বিচারকের! তার মৃত্যুদণ্ডের ‘আজ থাক। যদি চোখে তোমার মাটির মানুষের চাওগা- 
বিধান দিয়েছিলেন সক্রেটিস নির্দ্বিধায় তাদের পাওয়ার আবেশ কোনদিন দেখি তো তখনই বলুক 
বলেছিলেন “No evil can happen to a 00d man সে কথা | 
either in life or after death, so be of good cheer. -না হলে?’ 
The: hour of my departure has arrived and we _-এ জন্মের মতো তোলা থাকবে সে কথ।, অন 
go our ways. I to die and you to live. শুধু একট। কথার তুমি মীমাংসা করে দিয়ে যাও | তা 
সপপর্( জীবনে বা মরণে কোন হানি নেই বিবেকী ব্যক্তির তো, হ্বন্দরকে ভালবাসা কি অপরাধ?’ 
স্তরাং দুঃখ করো না । আমার যাবার সময় এসেছে। _-অপরাঁধ কেন হতে যাবে? তবে সে ভণ্লবশ্যা? 
যাত্রী আমর! সব। আমি চলেছি জীবনাতীত পথে, যদি হয় বিবেকের অভিভাবক, তো স্বীকার করতে হবে 
আর তোমরা চলেছ জীবনের পথে)। সত্য কথা বলার তাতে মানুষের কল্যাণ নেই, ব্যক্তিকে তা মুক্ত স্বাধ" ন 
জন্ক দার্শনিক এ্যানাকৃসাঁগোরাঁসকে এথেন্সের বিচারকের! ' সততায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, জীবত্বের অধীন কর 
নির্বাসনের দণ্ড দিয়েছিল! হেলেম্পান্ট দ্বীপে তিয়াত্তর রাখে মাত্র । কিন্তু অধীনতা কাম্যও নয়, মানুষের লক্ষ; ও 








A 





নয়। সভাতার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলেও বোঝ! যায় 
স্বাধীনতা হলে! মানুষের লক্ষ্য_অর্থাৎ সর্বপ্রকার 
অধীনত মুক্তিই হলো তার সাধনা । এর মধ্যে কামনার 
দাসত্ব মুক্তিকেও লক্ষ্য কর! হয়েছে, তাই যে পথে 
চলেছে মানুষের সাধনা, বিবেক অভিভাবক জৈব তাল- 
বাসায়, যা শুধু দেহের আয়তনে আবদ্ধ, তাতে তার 
হলো সাধনার বিপরীত মুখে চলা । প্যারিসও হেলেনকে, 
তাঁলই বেসেছিল, কিন্তু সে হলো এই বিবেক অভিভাবক 
প্রেম, যা উভয়কে শুধু সম্ভোগ-আসক্তির অধীন করে 
তুলেছিল, পৌছিয়ে দিতে পারে নি অধীনতা মুক্তির 
বলয়ে । আর তাকিয়ে দেখুন সারদা রামকৃষ্ণের দাম্পত্য- 
জীবনের দিকে । প্রেম সেখানে উভয়কে অধীন করেনি, 
কামন! আমক্িমুক্ত স্বাধীন সত্তায় অভিষিক্ত করে 
দিয়েছে। প্রেমের এইই হলো শ্বাশ্বত রূপ, নরনারী 
উভয়কেই যা নিয়ে যায় স্বাধীনতার পথে, মনুষ্যত্বের 


_বাঞ্জিত আলোক-বলয়ে।? 
_কিত্ত সীতাকে ভালবেসে রাবণ যদি তার মূল 


আত্মনান করে পরিশোধ করে থাকে তো তাকে তুমি 
ছোট করে দেখভে পার না| একদিকে এক নারী আর 
একদিকে তার রাজ্যসম্পদ পুত্র পরিজন সবকিছু ৷ [সেই 


বাঞ্ছিতার মূল্য বাবদ সে বিসর্জন দিয়েছে, তার সবকিছু 
' অকুষ্টিততাবে। ভালবাসায় বিবেকের অভিভব দেখিয়ে 


এই ত্যাগের মহ্ত্বকে অস্বীকার করা যায় না।, 

হাসল নীল।। স্সিগ্ধকঠে বলল--“তা বলা যায় না। 
রাবণের এ কাজকে ত্যাগ আখ্য। দেওয়া অসঙ্গত। 
আদলে রাবণের এ ভালবাসাও প্যারিসের ভালবাসারই 
অনুরূপ জৈবধর্মাশ্রিত সম্ভোগ-বাসন! যার অপর নাম। 
কাজেই রাবণ য। করেছে ওটা ত্যাগ মোটেই নয়। -ওটা 


হলো! তার সীতাকে সম্ভোগ করতে চাওয়ার মূল্য! শুধু বিবেকের জাগরণ মানুষে দেখা যায়। অর্থাৎ বিবেক 


এইটুকু বল! যায় বেশ্যালয়ে পুরুষ-ষে মূল্য দেয় সেই 
তুলনায় রাবণ মুল্যটা বেশী দিয়েছিল । তাতো হবেও। 
পাত্রীতেদে মৃল্যও ভিন্ন। সীতার মতো পাত্রী বলেই 
তাকে পম্ভোগের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় রাবণকে প্রাণও . দিতে 
হয়েছে। 

_-কল্যাণময়তাই হলো ত্যাগের লক্ষণ । যেখানে 


পপ পাপ সা তু লী সপ বাল পল পাসে 


[ কাত্তিক, ১৩৭৯ 


কল্যাণকে দেখ যায় ন, ত্যাগও সেখানে থাকতে 
পারে না । জৈবধর্মের অভিভব না হলে কল্যাণময়তাঁও 


মানুষের মধ্যে অবতরণ করে না। ইতরজীবেও 
এর ব্যতিক্রম নেই। দেখা যায়, যে কুকুর প্রভুর 


৫ 


কল্যাণকা রী, সেই ব্রিডিং পিরিয়ডে প্রভুকে কামড়াতেও ;. 


কহৃর করে না। কেন এমন হয়? আসলে এই সময়ে 
প্রভুভক্তি তার যৌন আসৃক্তির দ্বারা অভিভূত হয়ে যায়। 
আর সেই আসক্তি পূরণের অন্তরায় হলে, তাই সে 
প্রভুকে কামড়াতেও দ্বিধা করে না। এর.অনিবার্ধ্য ফল 
হলো তার মৃত্যু। এ সত্য মানুষের পক্ষেও সত্য। 
কারণ জৈবধর্মের সম্ভোগময়তায় মানুষে আর “নিকৃষ্ট 


' প্রাণীতে ইতরতা নেই । তাই ভাঁলবাস। যতক্ষণ জৈব-. 


ধর্মাশ্িত ততক্ষণ 'তা অকল্যাণকর আত্মহননপবায়ণ 
এবং আধেয়ের সে অভিভাবক। রাবণ বা প্যারিসের 


চা 


ভালবাসা আর কিছুই নয় এই সম্ভোগশীল জৈবধর্ম |. 


এদের আত্মহননে ত্যাগ নেই, আছে সম্ভোগপূর্তির 
প্রচেষ্টা। ভীষণতা এর মধ্যে থাকতে পারে কিন্তু তাই 
বলে স্বন্দর এ কখনও নয়।* 
=কিন্তু নরনারীর ভালবাসাটা তাহলে কি?” 
ফ্ৰয়েড সায়েব তে| লিবিডো বা যৌন আসক্তিকেই 
মাহষের সমস্ত কর্মক্কৃতির মূল বলেছেন।' 
হ্যা বলেছেন | এবং জীবত্বের আধারে মানুষের 


পক্ষে তা সত্যও বটে। ইতরপ্রাণী থেকে স্ক করে 


মানুষ পর্যন্ত সত্যই যৌনধর্স জীবত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
কিন্তু জীববৃত্তিই মানুষের সবখানি পরিচয় নয়। বৃদ্ধিবৃত্তি 
বা বিবেকও তার আর একট! দ্িক। ফ্রয়েডের যে 
সিদ্ধান্ত তা মানুষের জীববৃত্তির পক্ষে অন্রান্ত। কিন্ত 
বিবেক পক্ষে নয়। জীববৃত্তির লোপ বা অভিভবেই 


হলো জীবত্বের অভিভাবক | স্বৃতরাং জীবত্ব যদি 
_অভিভূতই হলো! তো তার শিয়ামক যৌন আসক্তিরও 
“সেক্ষেত্রে লোপ অনিবার্য। তাই ভালবাসা যখন 
বিবেকের অভিভাবকতা লাভ করে, তখনই তা! কল্যাণ- 
ধর্মী, তাগময় হ্বন্দর। মানুষ সেখানে আকাশ, আর 
মানবী সেখানে পৃথিবী +-গ্ৌরহং পৃথিবী ত্বম্” | 


ৈ 


Lo 


০. মতো অনন্ত উদারতায় মণ্ডিত। 


Ah 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ ] 
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স্বপ্ন তর করল নীলার কঠে। ও বলে চলল-- 
‘জীবত্বের আধারে মানুষ সংকীর্ণ সম্ভোগধর্মী আর 
বিবেকের অভিভাবকতাঁয় সেই মানুষই আকাশের 
কেন্দ্রাধীনতার স্থান 
.তখন দখল করে আনন্তর্য। ত্যাগ এরই নাম। 
নারীও বিবেকাঁধীনে হয় পৃথিবীর মতে] অনন্ত প্রসবিতা | 
শয্যাসঙ্গিনীত্বের অতি সংকীর্ণ বিভ্রমের অবসানে 
'নারীতে আবির্ভূত হয় অনস্তশক্তির লীলা | দিব্যজীবন 
এরই নাঁম। খধির| নরনারীতে এই বিবেকের 
অভিভাঁবকতারই স্বপ্ন দেখেছেন_-“শমু পত্য। নধং শং 
ল্পৃশস্ব' তোমাদের এই মিলন যা৷ যথার্থ সুন্দর সেই 
কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত হোক ৷’ 
“ অতৃপ্ত কণ্ঠে বলল স্থৃবিমল-কিনস্তু কোন নারীকে 
দেখে যে পুরুষের ভাল লাগে, এই ভাল-লাগাট! তে! 
মানুষের মধ্যে জীবত্ব বা বিবেকত্বের বিচার অবগাহী 
নয়। এতো ০mnipotent ব! স্বভাবসিদ্ধ! সে ভাল- 
_লাগ। জীবত্ব অবগাহী কি বিবেক অবগাহী এ বিচার কি 
4 মাহ্ৃষের মনে ভাল লাগার মুহূর্তে বিদ্যমান থাকে? 
নিশ্চয়ই .থাকতে পারে না, কারণ এ হলে! একটা 
তাব, আর ভাবের নিমিত্তে যে নারী সে গোচরসীমায় 
এলে এ ভাব উখিত হবেই। ত! কল্যাণময় কি 
অকল্যাণময় এ বিচার করে দেখার মতো মন পুরুষের 
থাকে না। থাকে ন! বলেই মুহুর্তের জন্য হলেও, এই 
ভাব তার অতীত বতমান ভবিষ্যঘকে একাকার করে 
ভালমন্দ, লাভহানি যাবতীয় বোধগুলোকে অভিভূত 
করে পুরুষকে নিধিকার করে তোলে। হতে পারে 
পরিণামে তাঁর ছুঃখ। কিন্তু যে শক্তি সাময়িকভাবে 
হলেও মানুষকে এমন নিবিকার করে দিতে পারে তার 
সত্যত! বা মহত্ব কি অস্বীকার করা যায়? ূ 
হাসল নীল! |. নিলিপ্ত কঠে ব্লল--'সত্য শুধু 
সত্যই, তা সত্যের অতিরিক্ত নয়, অনতিরিক্তও নয়। 
কাজেই এক কালের সত্য যদি আর এক কালের মিথ্যা 
হয় তো মানতে হবে, তা সত্য নয়। আংশিক সত্য 
মাত্র। অর্থাৎ তার এক অংশে ভ্রম বিদ্যমান। আর 
ভ্রমের লিঙ্গ বা পরিচায়ক লক্ষণই হলো আবরণত্ব। 


SAA পা সা পা 


চিন্তাশক্তিকে সে আবৃত করে দেয় মেঘে-্টাকা স্বরে 


মতো । আৰ মানুষের আবৃত সেই সত্যদর্শন সামধ্থ্য 


ভমের স্বক্ধপ থাকে অবাঁধিত | ভ্রমকে যে ধরিয়ে দেব, 
তার অপ্রকাশ হেতুই মাহষ ভ্রমাপন্ন হয়? এর অপচয় 
নেই। “ভাঁল-লাগাট। যদি নরনারীর নিত্য সত্য সম্ঘহই 
হতো তার এক কালে প্রবৃত্তি আর এক কালে অপ্রবৃ-্ত 
দেখা যেত না। 

. লক্ষ্য করুন নরের এই যে নারীকে ভাল-দ গা 
এ ভাব নারীর একটা স্বুনিণিষ্ঠ বয়সের গণ্ডীকে অবলনন 
করেই পুরুষের মনে আবিভূর্তি হয়। এই গণ্য 
নাম দেওয়া হয়েছে যৌবনকাল। এই কাল নারী যন 
অতিক্রম করে যায়,তখন পুরুষের দৃষ্টি আর ভাঁর দি;ক 
চেয়ে মুগ্ধ হয় না। ভাল-লাগায় তখন ভাটার কাল 
এ বাস্তধ নির্মম সত্য! যৌবনে যে নারী ভাল-লাগায় 
বার্ধক্যের উপকূলে জরাগ্রস্ত সেই নারীই বিভৃষ্ণীর উদ্রেক 
ঘটাম্ব। কোন পুরুষেরই বৃদ্ধাকে ভাল লাগে না” 

_-কিস্ত কেন লাগে না?’ 

। _যৌবনে যে নারী পুরুষের আত্মবিস্ৃতি ঘট: 
পেরেছিল বর্ধকোও তো সেই নারীই সে রয়েছে। 
তবে কেন পুরুষের আর আজ তাকে ভাল লাগে ন! 
দ্বীকার করতে হবে যৌবনে এমন কিছু সম্পদ তাঁর 
ছিল যা পুরুষকে আকর্ষণ করেছে, তার আত্মবিস্মংণ 
ঘুটিয়েছে। বার্ধক্যে এসে নারী সেই সম্পদ থুইয়েছে। 
তাই পুরুষের আর তাকে তাল লাগেনা। Physiol১- 
৪ically এই সম্পদই হলে! তার Horman, যৌবন 
আগমনে নারীদেহে উত্ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এই হরমনেরই 
স্থল বাহ প্রকাশ । পুরুষের যা ভাল লাগে তা হণ 
এই বিশেষ অবস্থাপন্ন নারীর অবয়ব, য! হলো তর 
সম্তোগন্পৃহা চরিতার্থতার বিশ্রাভূমি। প্রকৃতপক্ষে 
নারীকে তার ভাল লাগে না। যদ্দি লাগত তে 
অপ্রাগ্চযৌবনা “বা অতিক্রাস্তযৌবনা সবাইকেই তর 
ভাল লাগত'! কাৰ্য্যতঃ তা হয় না। সেই মোহ, যাকে 
আপনি ভাল-লাগা -বলছেন তা শুধু যৌবনবতী 
অবলম্বন করেই উখিত, হয়! অফৌবনাকে অব ন 
করে নয়। আসলে স্পৃহা আর স্পৃহনীয়-_এদের মে 


| সস 
প্রবর্তক 
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সম্পর্কটা অগ্োস্ঠান্রয়ের অর্থাৎ স্পৃহা থেকে যেমন 
স্পৃছনীয়ের আগম হয়, তেমনি স্পৃহনীয়ও আবার 
স্পৃহাকে উদ্দ্ধ করে । এ কথা অস্বীকার করার উপায় 
নেই, দেখা যায় জলের স্পৃহা বা পিপাসা জল পান 
করায়, আবার এমনও দেখা যায় যে, জল দেখে পিপাসার 
উদ্রেক হয়ে উঠেছে, স্ৃতরাং পুরুষের নারীকে ভাঁল- 
লাগাঁটা যখন যৌবন উপাক্রাত্ত নারীর অবয়বকে 
অবগাহন করে উথ্থিত হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে পুরুষের 


কাছে নারীর এই অঙ্গই হলো! স্পৃহনীয়। আর ভাঁল- 


লাগাটা হলো স্পৃহা । স্পৃহা আর কামনা সমান কথা। 
তাই কাম্য তাঁর কাছে নারী নয়, নারীর এই বিশেষ 


অন্দগুলো । কামনা যেমন কাঁমোর অভিমুখে প্রস্থান, 


করে, তেমনি কাম্যের উপস্থিতিও কামনাকে উত্তেজিত 
করে। এই-ই হলো নারীকে দেখে নরের ভাল-লাঁগা, 
ভোগ হলো! স্পৃহা! বা কামনারই ফলিত রূপ। তাই 
, বলতে হবে-_ভাঁল-লাগাটা হলো এই ভোগেরই পূর্বরূপ। 
‘যেহেতু এই ভোগস্ৃহা পুরুষকে আত্মবিশ্বৃত করে 
দেয়, হৃতরাঁং স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর লক্ষণ হলো 
আবরণ ধর্ম, কিন্তু আঁবরণত্ব হলো! ভ্রমের লিঙ্গ | তাই 
বলতে হবে কাননাও নিত্য যে মানুষ অসংখ্য ভ্রান্তির 


সন্মুখীন হয়, তারই একটি মাত্র । মুগ্ধতা আর আবরণ 
ধর্ম সমান কথা । | | 
িতরাং যার মধ্যে আপনি সত্য আর মহত দেখছেন, 
তা আর কিছুই নয়” আবরণধর্মযুক্ত ভ্রম'। যদি কেউ' 
মিথ্যায় সত্যের আরোপ করতে চাঁয় তো সে হলো তার 
ব্যক্তিগত রুচি | কিন্ত তাই বলে মিথ্যা সত্য কেন হবে? 
কাক কাকই, আর ময়ূর ময়ুরই। পালকই পড়,ক 
আর যাই করুক, কাক কখনও মধুর হতে পারবে ন! ৷" 
বলে হাসল নীল|। স্ববিমল বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। 
নীলার ভেতরের ইন্পাতের ধারাটা এতক্ষণে ওর নজ্জরে 
পড়ল। টের পেল এই ধাঁরই কিছুক্ষণ আগের ওর 
মনের আচ্ছন্নতাকে ওরই অজ্ঞাতে কেটে দিয়েছে । স্বাস্থ 
সকৃতজ্ঞ প্রসন্নতা নামল ওর চোখে । শান্তকঠে বলল, 
কেমন করে এই অন্তর্ষ্টি তুমি অর্জন করেছ জানি না। 
জানবার 'ক্ষমতাও আমার হয়ত নেই| তবে প্রার্থনা 
রইল, যারা তোমার মতো! করে দেখতে পারে না, তাদের 
যেন তুমি অবজ্ঞা দিয়ে দূরে জরিয়ে দিওনা, সাময়িক 


বিভ্রান্তি যদি কারুর আসেই, তে! তুমি তাকে ক্ষমা করে 


তুলে নিয়ে যেও তোমার উপলব্ধির রাজ্যে, সরিয়ে দিও 
তার বিভ্রান্তি ৷’ ( ক্ৰমশঃ) 


শ্বীহ্রিগুরু 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


হরিনাম যা গেয়ে যা. 
পায়ে তার ক'রে প্রণাম। 
নামে তার প্রাণ ছেয়ে যা 
গেরে £ ‘আজ এসে গো শ্যাম!” 
স্মধুর ক রে তোর, 
গান তোর মধুর, অমল 
হরিনাম ঝরিয়ে অঝোর 
উষরে ফুটিয়ে কমল, 

যা গেয়ে য| গেয়ে যা 
শ্যামলের 


নাম অভিরাম। 





*ইন্দির! দেবীর মীরাভজনের অনুবাদ! 


লীলা তার মোহন, ভালে! 
বাসা চাই আপন জনে । 
গুরুর মতন আলো! 
কে ঝরা তিন ভুবনে ? 
বিনা নাম বিফল জীবন, 
গেয়ে যা নাম অবিরাম । 
ছেড়ে ধন জন মীরা নাথ 
এল আজ তোমার দ্বারে । 
প্রেমে তার ধরো গো হাত 
সাথী আজ করো ভারে। 
অমৃত করবে সে পান 
নামে তোমার গুণ্ধাম ॥ঙ্ 


ds 


স্পা সপ পশসপপপপিস হি 


ভারতী লিপি ও ভারতী ভাষা 


[ভারতীয় ভাষ-লিপির এক্য-স্থত্র ] 


সবমহান ভারত-রাষ্ট্রের সর্বাংশে নিধিবাদে ব্যবহার" 
যোগ্য কোন সর্বভারতীয় একক তাষ| বা লিপি না 
থাকায়, সর্ব-ক্ষেত্রেই নিয়ত নান! অস্থৃবিধাঃ অবিশ্বাস ও 
অভিয়োগ পুঞ্জিত হ'য়ে দেখা দিচ্ছে। ইংরেজী, হিন্দী, 
বাংলা, তামিল প্রভৃতি ভাষাকে সর্ব-ভারতীয় ভাষা 
করবার দাবি নিয়ে বিভিন্ন ভাষা-ভাবীদের মধ্যে সমাধান" 
বিহীন অহেতুক উত্তাপ, উত্তেজনা, কলহ, হিংসাদি 
বিবধিতই হচ্ছে। 

এ সবের স্থায়ী প্রতিকার-কল্পে স্বৃবিপুল ভারতের 
অন্তর্গত সংবিধান-স্বীকৃত সব কয়টি আঞ্চলিক ভাষার 
ভাষীদের জনীনুপাতিক হিসাবে, আঞ্চলিক ভাষানিচয়ে 
ব্যবহৃত স্ব বর্ণমালা ও সংখ্যাদি থেকে বর্ণমালা ও 
সংখ্যাদি নিয়ে, সর্ব-ভাঁরতে সার্থক-ভাবে ব্যবহারযোগ্য 

বিজ্ঞান-সন্মত একটি অংখ্যা-বর্ণলিপি গঠন ক'রে, তা? 
সারা ভারতে চালাতে এখন থেকে উদ্যোগী হওয়া একান্ত 


আবশ্যক। এ লিপির নাম দেওয়া যেতে পারে 
ভারতী লিপি। i 
“ভারতী লিপি’ ঃ 


আবার অনুরূপ-ভাবে ভারতীয় সংবিধান-্বীকৃত 
ভাষাঁনিচয়ের শব্দ-সম্ভার, যাবতীয় ব্যাকরণগত ও 
প্রয়োগ-পারিপাট্য-জনিত নিয়মাদির মধ্যে যা; যা? 
সাধারণ রয়েছে তা’ তা’ গ্রহণ ক'রে, আর বাকীট। 


জনানুপাতিক হিসাবে আঞ্চলিক ভাষানিচয় থেকে 


বিবেচনা-প্রস্থত ভাবে নিয়ে, একটি সর্বভারতীয় সকলের 
ব্যবহারযোগ্য ভাষাও সর্ব-সন্মতিক্রমে গঠন করা যেতে 


' পারে | | 
ভারতের নিরপেক্ষ, গণ্যমান্ত, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সুবিদঞ্ধ ' 


পণ্ডিতগণকে নিয়ে এক লিপি ও এক ভাষা গঠনের সু 
প্রচেষ্টা সরকারী বা বেসরকারীভাবে ভারত সরকার 
আঞ্চলিক সরকারসমূহকে নিয়ে করলে, এ সবদিকে 
সর্ব ঘন্ববিদূরক, সার্থক সমাধান-ম্তত্র মিলবেই। ও ভাবে 
গঠিত তাষার নাম দেওয়া যেতে পারে “ভারতী ভাষা, । 


শ্রীনুধীর গুপ্ত 


ভারতের আঞ্চলিক ভাষানি5য় আঞ্চলিক সব কা, 
ও সাহিত্যাদি রচনায় সর্বাধিকভাবে প্রযুক্ত হ'ছে- 
থাকবে; আর তা’র জন্য এ সব ভাষা ক্রমেই ভাবৃঘি: 
সম্পন্ন ও পুষ্ট-কলেবরই হবে। সঙ্গে সঙ্গে পাল।পাঁলি 
আবশ্যকমত সর্ব-ভারতীয় “ভারতী-লিপি” ও “ভারত 
তাষা;-ও নিখিল ভারতে এখন থেকেই গঠনাত্তে প্রযুঃ 
হ'তে থাকবে! 

এ ভাবে যাবতীয় ভারতবাসীদের প্রয়োগের ফতে। 
আগামী পঞ্চাশ ষাট বৎসরের মধ্যেই এই সর্বভ রত । 
লিপি আর ভাষ! ভালোভাবেই গ’ড়ে উঠে, সাছিভ:- 


সম্পদে ক্রমশঃই দেশকে পূর্ণ ক'রে তুল্তে সাহা] 


ক’রবে; আর সারা দেশকে স্বূসংহত--স্বসমৃদ্ধও ক'রে ' 
ভারতের মধ্যে ভাঁষা-দাঙ্গ! উদ্ভবের পথও চিরতরে =. 


'হৰে $.ভাঁষা-বিরোধ, লিপি-বিরোধ, ভাষা-লিপি নিছে 


ঈর্ষ।-দ্বেষ, হিংসা-হানাহানি দূর হ'য়ে যাবে। 
এবপ-ভাবেই' ভারত-বহিভূর্ত বিদেশের সামনে 5 
ভারত-রাষ্ট্রেরে একটি প্রতিনিধিস্থানীয় সববভ'রভ$ 
ংখ্যা-বর্ণ-লিপি আর ভাষা ভারতবাসীর! উপদ্বাপি:ঃ 
ক'রতে পারবে |, বিশ্বে ভারতের. মর্যাদা এতে নিশ্চিভএ 
বাড়বে। 


জন-সংখ্যা-হিসাবে তারত স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সময় 
বিখণ্ডিত হ'লেও, পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রা ! 
স্প্রাচীন এঁভিহ্য ও সংস্কৃতির বাহক দেশের মধ্যে 
তুলনায় ভারত-সভাতা সর্বপ্রাচীন অগ্কতম জীবন্ত, সমুন্ন ৩ 
মৈত্রীময় সভ্যতা | 

বর্তমানে এই স্বাধীন ভারতের একক জাতীর 
পতাকা, স্বীকৃত জাতীয় সঙ্গীতাদি, জাতীয়,ভ্রি-সিংক- 
মূর্তি শীল (52) রয়েছে | নেই তাঁর একক সংখ্যা-বণ- 
লিপিমালাঁ__-নেই তা’র সর্ব-জন-শ্বীকৃত একক সংযোঃ - 
কারক ও সমন্বয়-সাধক ভাষা । সুতরাং আধ্চলি- 
ভাঁষানিচয়ের সৰাঙ্গীণ বিবর্ধন ও ক্রেষোন্নতি-বিবানে+: 
সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, উক্ত ভারতী ভাষা ও ভারঘ 
লিপি গঠন ও প্রচলন অবিলম্বেই একান্ত আবশ্যক ৷ 

ভারতে একক বর্ণ-লিপি, সংখ্যা-লিপি গ্রহণ ভে। 
বিশেষ কষ্টকরই নয়) তবে একক ভাষা-গঠন সময. 
সাঁপেক্ষ সন্দেহ নেই । কৃত্রিমভাবে ভাষা-গঠন সম্ভ 
নয়। কিন্তু “ভারতী”-ভাষা-গঠনে বিশেষ কুত্রিমত)- 


২৮২ প্রবর্তক 


লতি পাপ ৯০০ lala প৯২০৬০৮ 


অবকাশই নেই; কারণ শব্দ-সম্ভার এখানে সমাহ্ত 
হবে নিখিল ভারতের যাবতীয় আঞ্চলিক ভাষার 
অভিধাননিচয় থেকে; আর ব্যাকরণার্দি ও নানাবিধ 
বাগবিধিও তো! গ্রহণ করা হবে, যাবতীয় আঞ্চলিক 
ভাষার আনুপাতিক সঙ্গতিমূলক, এঁক্য-সাধক 
নিয়মাদির সমাহার ও সমন্বয় সাধন ক'রে সে সব 
থেকে। একবার গঠিত হ'য়ে এ ভাষ! চলতে থাকলে, 
দিনে দিনে কলা"বুদ্ধির দ্বার! এ ভাষ! ষোলকলায় 
পূর্ণ হয়ে ন্সিপ্ধ কৌমুদী-প্রদানে নিখিল ভারত-চিত্ত- 
কুমুদের স্ফুতি-ফুল্পতাই সংসাধন ক'রবে, সন্দেহ নেই । 

এ ভারতী ভাষা-লিপির স্বপ্র-স্থধম! যে কবিতায় রূপ 
গ্রহণ ক'রেছে, তা-ও আবশ্যক-বোধে উপসংহার-ভাগে 
যুক্তির আবেগেই সংযোজিত হোলো । 


ভারতী ভাবা-লিপি ঃ 





১ 
এ মহাভারত মহান থাঁকারই 
চিরদিন ধ'রে পোষে যে আশা; 
মহাঁসংস্কৃতি গ'ড়েছে হেথাই-_ 
ৃ গড়িয়াই যাবে ঞ্রুব যে বাসা) 
' শিশুকাল হ'তে শিখাও সবারে” 
একই লিপি তাই- একক ভাঁষা। 
র্‌ “a 
সবাই যখন একই ভারতীয়, 
একই সে মানব-বংশ-গত, 
. একই ভাষাভাষী সকলেই হ’লে, 
সংস্কৃতি হবে অপ্রতিহত | 
সবারই ভাবনা সবাই বুঝিবে, 
সাধিবে এক্যে তারত-ব্রত। 
৩ 
ভাষার এক্য--ভাবের এক্য- | 
| লিপির ওক্য--ওক্য-সেরা, 
ভেঙে ফেলে দেয় ক্ষুদ্র পরিধি 
অজ্ঞ-আবেগে গঠিত বেড়া । 
অনাদি আকাশ ভারত ভরিয়া: 
হেরিবে ভারত-সন্তানেরা । 
৪ 
জলধিরা নাচে ভারত ঘিরিয়! 
ধ্যানে মহাগিরি মগ্ন রয়ঃ 
সর্ব দিকে যে একেরই সাধনা 
নিত্য ভারতে সাধিত হয়। 
একই ভাষা আর লিপি দিয়ে তার 
এক সাথে সবে ঘোষো বিজয়! 


এসো পণ্ডিত; ভাবুক, প্রেমিক, 


\ 
[ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ 
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৫ 


অরণ্যে, নদে, ক্ষেতে .ও খামারে, 
গ্রামে, বন্দরে বাজুক গান £ 
“একই রাষ্ট্রের একই ভাষা-লিপি, 
একত্বে হোক ভেদাখসান £ 
ধর্ম_জ্ঞানের_-ভাবের-যোগের_- 
ভক্ভি-প্রেমের বহুক্‌ বান্‌।” 
৬ I 
তার পরে দিন আসিবে--আসিবে, 
বিশ্ব-রাষ্ট্র গড়ারই দিন; 
সব মানুষই যে মানব-জাতীয় 
" একই জাতীয়তা--নহে তো ভিন্‌ । 
বিশ্বতাঁষায়__-বিশ্ব-লিপিতে 
উন্নতি হবে অন্তহীন ! 
৭ 


ভাষা বাড়ানোর--লিপি বাড়ানোর 


জাড্য-জটিল স্বার্থ-পাকে 
অপচয়ময় অজ্ঞ কলহে 
জাতি যেন আর মেতে না থাকে। 
ক্রমবিকাশেরে রুদ্ধ না করি” . রঃ ” 
বিমুক্ত করো মানবতাকে । 
৮ 


, মানব-জগন্নাথের রথের 


রজ্জু ধরিতে কাল-ও যে হাঁকে | 
হ'য়ে খোলা-দিল সবাই সামিল 
হও সন্যতা-পথের বাঁকে । 
অভ্র--স্্য ধুলায় ধুলায় | 
দেখো।না প্রেমের আবীরই মাখে ! 
৯ 


কোন্‌ ভাষা-লিপি কতটা] ল'বে-_ 
তা”রই উপাদানে ভারত ভরিয়া 

একই ভাষা-লিপি গঠিত হবে। 
এমনি করিয়া সম-ভাষা-লিপি 

গড়িয়া উঠিবে একদা ভবে । 
তাঁ*রই কথা কয় ধ্যানী হিমালয়, 

ভণে জলধিরা উগ্নি-রবে | 
আদি-মানবেরও তাই ছিলে! সাধ +-- 

এক্য-যাত্রা শুরু সে কবে! 
সবার মিলন-বিধান করার 

দিন এলো, সাধ পূরাও সবে । 


ENE ee +৭- REACT 
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কে? 


[ শ্রীমরবিন্দ-রচিত ‘W০’ কবিতার অনুবাদ ] 
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চক্ৰবৰ্তী 


প্রীঅরবিন্দের “41১০” কবিতাটি কতবার যে পড়েছি, তবুও বারবার পড়তে ইচ্ছা করে। ভাবি কবিতাটি 
নিজের মনের রসে অভিষিক্ত ক'রে দেখিনা কেমন শ্রী ফোটে। তাই এই অনুবাদের চেষ্টা । জানি শ্রীঅরবিদ্দোর 
এমন সব প্ফুরৎ-প্রত* শব্দ আছে, যার মহিমা মনকে মুগ্ধ করে | কিন্তু সেই মহিমাকে যে প্রকাশ করতে পা 
না। এই অক্ষমতাকে স্বীকার করি। : 

মহাকবি গ্যটের কথা মূনে পড়লো । তিনি অনুবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন, অঙ্কবাদক হ'ল নিপুণ ঘটক: 
অনুবাদের ছলে অনায়ত্ত মূল হ্বন্দরীর সঙ্গে মালীবদল করিয়া দেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে--অনুবাঁদকের স্বাধীনতাকে 
ডেভিড রাইট. বেশ বড় ক'রে দেখিয়েছেন । তিনি বলেছেন Great translators are as creative a: 
original writers. অনুবাদক--তার নিজের ক্ষেত্রে অষ্!॥ মূল হ্ন্দরীকে-_সে শুধু আয়ত্তে আনে না, তায 
গলায় মালাও পরিয়ে দেয়। | 

ভক্ত কবীরের একটি বাণী মনে পড়লো । ঈশ্বর কে? তিনি কোথায় আছেন? আমি তাঁর স্বরূপ 
কেমন ক'রে বৰ্ণনা করবো বল? যদি বলি তিনি অন্তরে,আঁছেন, তবে বাইরের জগৎ যে লঙ্জ| পাঁয়| আর 
যদি বলি তিনি, নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, তবে যে মিথ্যা বল! হয়। তিনি যে অন্তর্ধ্যামী। তিনি 
যে আমার অন্তরে আছেন--বৃকে আছেন । তাকে যে বাক্যে বর্ণনা করা যায়' না। তিনি যে--“অবাঙঅনসে!- 
গোচরঃ” | 

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তার “/7,০' কবিতায় ঈশ্বরকে.যেন বাক্যে প্রকাশ করতে পেরেছেন। কী যে মধুয় 
প্রকাশ করার ভঙ্গী। আশ্চর্য্য লাগে। ‘Who’ কবিতার প্রতিটি ছত্রে-্ছত্রে সেই প্রকাশের অনুরণন আমাঁদিগব্, 
বিস্মিত করেছে, মুগ্ধ করেছে। 

তিনি কোথায় না আছেন? আছেন আকাশের শীলে-বনের সহত্ধে আছেন শিশুর অনাবিল হাসিতে! 
আছেন বীরের বীর্যে, আছেন নারীর দিব্য হৃষমায়। যে হাতে ধরেছেন বজ্র, সেই হাতেই দেখি অনুপম সৃষ্টির 
নৈপুণ্য। যে-চোখে ভ্রুকুটি, আবার সেই চোখেই প্রশান্তির.লাধণ্য। দুঃখ দেন, দুঃখ দূরও করেন। পৃথিবী 
যত গান--যেন তারই মধুর হাসি। , যত শোভা--সব তারই লাবণ্য-মাধুরী। এই ‘৮০’ কবিতাটিতে শুধু মে 
বিশ্বপিতার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে--তা নয়) তিনি যে পিতা হয়ে আছেন--এই বোধ, এই পরমবোঁধ--স্পট 
হয়ে উঠেছে । 


১/ ২ 
দূর নীলিমায় নিখিল হিয়ায় 
_. অবুঙ্গ শোভায় বনে-নভে কাহার হাসি? গহন গুহায় কাহার প্রকাশ কোন্‌ সে কবি? 
“কার বিভূতি এ রহি প্রজ্ঞায় লীন 
ছড়ায় দ্যুতি - মাধুরী কার ওঠে ভাজি”! নিয়ত নবীন রূপে-রূপে কত আঁকিছে ছবি ? 
সপ্তি মগন / ফুলের বিকাশে 
বাতাস যখন দূর আকাশে ছিল নিলীন। কার রূপ হাসে নিখিল ভুবন মাতি | 
কার আদেশে তারায় তারায় পু 


উঠ লো হেসে " বইলো বেগে তন্দ্রাবিহীন ॥ আলোর মালায় ফোটে কার মুখ-ভাতি ? 
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২৮৪ কে? 

৩ মোদের জীবন - 
বীৰ্য্য বীরের তার হৃদি স্পন্দন, 
রমণী রূপের... রম্য লাবণি মাঝে ; রাধাকৃষ্ণ প্রেম 
শিশুর হাসির নিকষিত হেম 
কত কুমারীর সিগ্ক মধুর লাজে। 
যে-কর হানে | 

২ মৃহাশৃক্তিমীন 
বিদ্যুৎ বাণে রুদ্র আঁরাবে অশনি ; তিনি সহা 
সেই কর হায় , বৰ বধে বা 
কত চারুতায় রচে কেশজাল লাবণি ॥ তিনি বিশ্বপতি 

| 8 ,তিনি মহাকাল 
মহিমা তাহার . রুদ্র ভয়াল 
ধ্যানের অপার গুঠন তারই ছায়া কল্সের শেষে 
কোথায় যে তিনি লীলার আবেশে 
কেমনে বা চিনি কি রূপে ধরিছে কায়া। 
পুরুষ কি নারী ' 
কিবা রূপধারী ব্ৰহ্মা বিষ্ণু কিবা নাম? টা 
একা কি অদ্বয় | 
কোথা চিন্ময়? দেহী-বৈদেহী কোথা ধাম? বোঝাবো কেমনে 
০ তাহারে বচনে 
& যোগী খষি ধারে 
ভালবাসি পায়না বিচারে 
মধুর হাসি কী অপরূপ শ্যামজলধর ৷ তুলনাবিহীন 
দিগষ্বরী নিয়ত আসীন 
কে ঈশ্বরী ‘কী ভীষণা--কি মনোহর । 
হেরি মুরতি তাহার 
আনন্দ অপার তুষার মৌলী ভূর্ধরে আসীন; সকলের পিতা 
গ্রহতাঁরকাষু | পরম সবিতা: 
কভ গরিমায় বিশ্বকর্মা কর্মে নিলীন ॥ নিখিলের স্বামী 
৬ অন্তরযামী 
এ নিখিল ভবে চিত্ত অধীর 
প্রকাশিত রবে ছলা-কলা তাঁর কত। মত্ত মদির 
কত অনুরাগ টু সকল আবরি' 
কত বীতরাগ স্থখে-ছুথে অবিরত । আছি কোণে পড়ি 
কিযেপায় স্থখ 
দিতে শুধু দুখ - সকলের প্রাণে-প্রাণে। তিনি পরাৎপর 
কত ভালবেসে অন্গরজ্ঞমর 
মৃতু হেসে-হেসে আবার বুকেতে টানে ॥ মহানিশাকালে 
রি ছায়ার আড়ালে, 
যত ওঠে গান ॥ যবে তিমির আধারে 
ভরিয়া পরাণ সকলই যে তার হাসি। অকুল পাথারে 
নয়ন মোহন ' সে আধার মাঝে 
যত ঈক্ষণ তাহার মাধুরী রাশি। হেরি বিশ্বরাজে 


গ্রীতি কিবা মনোহরা ; 


ভালবাস! তার চুম্বন মধূভর| ॥ '" 


৮ 


চে 


'সঘনে তূর্য ঘোষে ভার জয় 


ভীষণ ভল্লে করিছে প্রলয় । 


পি 


প্রেম-ঘন নারায়ণ = 


রক্ষিতে ধর! ঘোষে মহারণ ॥ 
5 


ব্যাপ্ত হয়ে আছেন যিনি 
কত যে বিরাট স্বরাট তিনি। 
ধারণার সেই অগম পারে, 1 


পূর্ণ তিনি যে আলোক-আধারে ॥ 


১০ 


করুণাময় তিনি প্রভু ; 


পাই কি দেখিতে তবু? 
/ 
গর্বে অন্ধ ছৃ'নয়ন 


. বন্ধনে হেরি মুক্ত স্বপন ॥ 


১১ 


আলোকে পূর্ণ শতদল ; = 


ফোঁটে তারই রূপ কত্র উজল 
মহা নিশীথিনী হাসে; 


জ্যোতির সায়রে তাসে॥ 


পপ পপ সপ শি নিক 


1 ধরে। 


খানা। 


সময়! সত্যই সোজা 


গান্ধারী 


শ্যামাদাস দে 


কোমরটাকে একটু একটু করে নুইয়ে, দেহের ভারটা 
যথাসম্ভব বা হাতে টেবলে আর ডান হাতের লাঠিতে 


. রেখে ধীরেশ্ৃস্থে সাঁমলে-স্বমলে সামনের চেয়ারখানায় 


বসলেন অধিকাঁরী। বসেই সশব্দে লম্বা লম্বা দম 
ছাড়লেন গো্টাকয়েক। প্রায় হাফ, কিলোমিটার পথ 
হেঁটে এসেছেন সকালের প্রাতঃক্কতা সেরেই | এ বয়সে 
এটুকু পথ হাটতেও বেশ ক্লান্তি হয়! হাপিয়ে ওঠেন। 
তবু প্রতিদিন সকালে একবার বাঁড়,জ্জের বৈঠকখানায় 
আসবেনই অধিকারী। আসবেন একেবারে ঘড়ি-ধর! 
সময়ে! একটু দেরী-হুলেই যে বীঁড়়জ্জের বিরহিনী 
শীরাধিকার দশ! হয়। 

এমনি আসছেন অধিকারী নিয়মিত গত এক বছর 


অধিকারীর মুখে দত নেই একটিও, মুখে কথাও 
নেই একটিও, কিন্তু মিষ্টি শিশুস্বলভ হাসিটুকু লেগেই 
আছে সব সময়। আর আছে চোখে একটা দুষ্টু দুষ্টু 
মনভুলোনে! ছেলেমানুষী । ৪ 
॥ বারান্দায় অধিকারীর লাঠির ঠোঁকর পড়তেই 
খবরের কাঁগজ থেকে চোখ তুলেছিলেন বাঁড়জ্জে। 
চেয়ার থেকে না উঠেই চোখে-মুখে হাঁসি আর উচ্ছ্াস- 
ভর! অভ্যর্থন! জানিয়েছিলেন বন্ধুকে | কথা নেই কিন্তু 
বাড়,জ্জের মুখেও | | 
অধিকারী সামনের 'চেয়ারটায় বসে এক সময় ছুষ্ট 
ছেলের মত বীঁড়ুজ্জের হাত থেকে টেনে নিলেন কাগজ- 
বীড়জ্জে হাসলেন! তারপর তিনিও চেয়ার 
ছেড়ে উঠবার আয়োজন করলেন। দস্তরমত একটা 
আয়োজনই বটে। চেয়ারের দুই হাতলে ছুই হাত 
রাখবেন! হাত ছু'খানা থর থর করে কাপতে থাকবে । 
শক্ত করে দম আটকে চোখ কুঁজে যেন একটা কঠিন 
সাধনায় রত হবেন প্রায় আধমিনিট্‌। তারপর এক 
হয়ে দীড়াবেন। 


"যেন বলতে চাঁন, ‘কেমন? 


এবং বসেও পড়বেন । 


মুখে তখন . 


সাফল্যের হাসি। সেই হাসিমুখ নিয়েই ধীরে ধীরে 
এগুবেন ঘরের এক কোণে সাজানো-গুছোনে! এংটা 
টেবলের কাছে । মা যেমন স্রেহল চোখে তাঁর ছি শু” 
পুত্রের হাটি-ইাটি,পা-প1 নিরীক্ষণ করেন, তেমনি 'সন্ধ 
হাসিভরা চোখে অধিকারী চোখ থেকে কাগজ নালিয়ে 
চেয়ে থাকবেন বাঁড়ুজ্জের দিকে । ও টেবলে পৌঁছেই 
চোখের ইঙ্গিতে এবং হাততালি দিয়ে তাঁকে সাস 
জাঁনাবেন। y 

ও টেবলে সাজানো আছে কেরোসিন ষ্টোভ, ১), 
চিনি, ঘনীভূত দুধ, কাঁপ ডিস দু'কাঁপ জলসযেত কেংলী 
ইত্যাদি যাবতীয় চায়ের সরঞ্জাম । সাজিয়ে রেখে যর 
বি। চা করতে অবশ্য বিও পারে সে বাড়বে 
ঘরের সব কাজই করে। রান্নাবাড়া, ষেবাণুশ্রষা :'র 
খাওয়ানো স্নান করানো! পর্যন্ত । কিন্তু বন্ধুকে প্রভ হী 
অভ্যর্থন! জানাবার এই প্রথম কাপ চা বাড়জ্বে আও 
নিজের হাতে করেন। 

তারপর ও টেবলে চা-কর্মের ঝড়-বড় টুঙ-ট'উ ৮ এ, 
এ টেবলে কাগজ ওণ্টানোর মড় মড় শব্দ ! এ শব্দত 
হয়তে। ওদের কাঁনেও যায় না! ওরা স্ব-স্ব কর্মে গত 
থাকেন। 

একসময় বাঁড়জ্জে এক হাতে চায়ের কেৎলী ও নয 
হাতে দুটো কাপ ঝুলিয়ে হাটি-ইাটি প্পা হরে 
আসবেন এ টেবলে। কেৎলীটা ঠক্‌ ঠক করে 
রাখবেন টেবলে। মুখে তখন তার বিজয়ীর হাঁদি। 
চা করে আননুম তো 

এ ‘ঠক্‌’ শব্দেই অধিকারী কাগজ মুড়ে ফেলবে- | 
বীড়ুজ্জে পূর্ববৎ চেয়ারে বসার আয়োজন করতেন, 
বসে আবার হাসবেন! ভাকে 
সহাস্ত অভিনন্দন জানাবেন অধিকারী । দ্ব’'কাপ চা 
সামনে নিয়ে বসবেন ছুই বৃদ্ধ । তারপর... 

বর্তমানে ধীড়্জ্জের বাহাত্তর আর অধিকারীর সত্ৰ 











১৮৬ প্রবর্তক [ অগ্রহায়ণ, ১৯৭৯ 
একটুএল ,এজ | সাভিম-এজএ অবশ্য অধিকারীই. চোখে তাকিয়ে আছেন প্রর্মকর্তার দিকে। কিছুতেই 
সিনিয়র ছিলেন । ' তাই রিটায়ারও করেছিলেন আগে। চিনতে পারছেন নাঁ। সেই কথাই বললেন ৷ 


অধিকারী - এখনও. কিছু-কিডু ইাটা-চলা | করেন, কিন্ত 
বাছুজ্জের দৌড় ওঁ বাথরুম পর্যন্ত। 

কর্মঙ্গীবনে বাঁডুজ্জে ছিলেন রেলওয়ে বুকিং রার্ক, 
অধিকারী পোষ্ট অফিসের এম-ও ক্লার্ক । দু'জনেই হৃনিক়া 
দেখেছেন কাউন্টারের ফৌকর দিয়ে। দেখেছেন শুধু 
মানুষের মুগুগুলি। আস্ত মাৰুষগুলির দিকে চোখ 
তুলে তাঁকাবার মত সময়ই ছিল না সেকালের কেরানী 
জীবনে । 

রিটায়ার করে বীঁডুজ্জে মুক্তি পেলেন ফৌকর 
থেকে। চোখ তুলে তাকালেন সংসারের দিকে । 
সেখানে তখন আর সারবস্তু কিছু নেই । ছেলেমেয়েরা 


- বিয়ে-টিয়ে করে যে-যার সংসার নিয়ে আছে। স্ত্রী গত 


হয়েছেন বছর পাঁচেক আগেই । বিপত্নীক বীড়ুজ্জে 
থাকতেন তার শেষ কর্মস্থল আসানসোলের একট! 
মেসে । 

ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে চিঠি লিখে বিদায় নিয়ে 
সেই মেস্‌ থেকেই একদিন দৃর্গ। বলে বেরিয়ে পড়লেন। 
চেপে বসলেন পুরী প্যাসেণ্ডারে । সংসারের বন্ধন 
যখন নেই তখন কটা দিন একটু বেড়িয়ে বেড়িয়ে নেওয়া 
যাক। তারপর' থিতু হয়ে বসা যাবে কোনো! একটা 
নিরিবিলি খোলামেলা জায়গায় ! পেনসানে প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ডে যা পাবেন তাতে একটা. মাস্থষের বেশ চলে 
যাবে। কারও মুখাপেক্ষী হতে হবে না| মনটা. 
পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গীর মত হাক! হয়ে গেল না 
যেন চাকরিটাই ছিল বন্ধন । ূ 

' যাবার পথে আশপাশের অঞ্চলগুলি ট্রেনের, 
জানালা দিয়ে দেখে যাচ্ছিলেন বীডুজ্জে। পঞ্চকোট 
পাহাড়ের কাছে একটা ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াতেই হঠাৎ 
একটা! প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলেন বাঁডুজ্জে। 

“আরে আরে বাড়ুজ্জে ন! ? 
চললে?’ 

প্রশ্নুকর্তা জনৈক বৃদ্ধ । 
, রীড়ুজ্জে খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা কৌতুহলভরা 


এদিকে কোথায় 


‘আমি কিন্তু আপনাকে” - | 
“চিনতে পারছ না? 


হাঃ হাঃ হাঃ'**আঁমি - 


অধিকারী । il যে ফরটিখী,তে কুষ্টিয়ায় তোমাদের." 


রেলওয়ে মেসে:- 

‘ও'হোঃ হোঃ হোঃ তুমি বিপুল ! সই বিপুলকায় 
বিপুল অধিকারী ? 

‘এখন কিন্তু দাদ! তুমিই বিপুলতর হয়ে 'গেছ। 
তা কোথায় চললে? কেমন. আছ?’ | k 

মাত্র দুমিনিট ষ্টপেজ। কথা বলার সময় বেশি 
ছিল না। তা কাজের কথা যা ওর মধ্যেই হয়ে গেল। 
বাড়ুজ্ের পুরী প্রোগ্রাম বাতিল হল। অধিকারীর 
হাত ধরে তিনি নেমে পড়লেন রামকাঁনালী ষ্টেশনে । 


উত্তরে পঞ্চকোট পাহাড়, গৃবে রামচন্দ্রপুর পাহাড়, 


দক্ষিণে বোড়ার পাহাড়, পশ্চিমে সেনাড়া পাহাড় শ্রেণী। 


মোটের উপর চারিদিকে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা মাবি-! 
মাহাতো-বাউরী-ভূমিজ অধাষিত অতি সাধারণ - 


প্রামাঞ্চল এটা | ইতত্ততঃ উচুনীচু টুকরো টুকরো ধানের 
ক্ষেত মোটা মোটা আইল দিয়ে বাঁধানো! | মাঝে মাঝে 
বন জঙ্গল, আবার মাঝে মাঝে রুক্ষ রিক্ত বন্ধ্যা মাঠ | 


পাহাঁড়গুলির সর্বাঙ্গ জুড়ে সাল, পিয়াল, ধ, কেঁদ, করণ, ' 


অর্জন, বহুড়া, রহড়া, কুড়চি, আসন, পলাশ, কুস্থম, 
শিরিষ, কশাই, ভালা, তিল! ইত্যাদি নানা জাতের 
গাছ-গাছিড়া আর বন্যলতার বিস্তার।: গাছে গাছ্ছে 
নানা রঙের বিচিত্র ফুলের বাহার । ওরা মেন চারিদিক 
থেকে সবাই হাতছানি, দিয়ে ডাকছে বাডুজ্দেকে। 
চোখ জুড়িয়ে গেল বঁ'ড়জ্জের ৷ মুগ্ধ উচ্ছ্বাসে প্রায় 
চীৎকার করে উঠলেন, ‘বাঃ বিউটিফুল!” 

বছর দুই আগে একদিন এই রেলওয়ে ওভারব্রীজের 


উপর দীড়িয়ে এমনি উচ্ছুসিত হয়ে উঠেছিলেন সগ্ঠ- . 


অবসরপ্রাপ্ত অধিকারীও। ষ্টেশনের অনতিদুরে বিঘে- 
খানেক জমি কিনে ছোটখাট একটা বাঙলো বানিয়ে 
সেই যে বাণপ্রস্থ নিয়েছিলেন, ঘর-সংসারের কথা আর 
মনেও পড়েনি তারপর । 


line 


পপি কক সা চলতে 


চিনেছেন, অনেক খবর রাখেন । 


ৰা 


অগ্রহায়ণ, ১৯৭৯ ] 


av ren হত 





বঁড়জ্জেকেও বাণপ্রস্থিত করলেন অধিকারী এক 
সপ্তাহের মধ্যেই। বছর-ছুই আছেন এখানে | অনেককে 
একেবারে তৈরী 
বাড়ীই পাওয়া গেল একটা! হোক না মাটির দেয়াল, 
খোলার ছাউনি; কিন্তু বেশ ছিমছাম। ফুল ফলের 
বাগান, পাকা কুয়োঃ কাচা পায়খানা, মায় একটা বিদীর্ণ- 
বক্ষ বাধও রয়েছে বাড়ীর সামিল) “একটু ঝালিয়ে 
নিলেই তো স্বচ্ছদলিল! সরোবর । হেসে বলেছিলেন 
অধিকারী । “সে তো নিতেই হবে, কিছু মাছও ছাড়া 
যাবে ।, খুসি মেজাজে বলেছিলেন বীড়ুজ্জে। 

কেবল একটা ব্যাপারে বীড়ুজ্জের মনে একটু 
খুৎ-খু থেকে গেছিল। 

‘তোমার বাঙলো থেকে যে বড় দূরে হয়ে গেল 
দাদা।? 

‘দূর দূর” প্রায় ধমক দিয়ে বলেছিলেন অধিকারী, 
“ঘোড়ার ডিমের দূর। হাফ কিলোমিটারও নয়।' 
এই দূরত্বটাই তো একটা মস্ত লাভ | 

লাভটাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অধিকারী । 

“যাতায়াতে ধরো৷ এক কিলোমিটার । এই পথটুকু 
আমাদের ডেইলী হাটতে হবে। তুমি আসবে আমি 
যাব, তুমি যাবে আমি আসব। বুড়ো বয়সের শ্রেষ্ট 
ব্যায়াম। 

মিথ্যে বলেননি অধিকারী । বুড়ো বয়সের ব্যায়ামটা 
ওর! বাদ দেননি একদিনও সেই থেকে । 

বাডুজ্জের বাড়ী থেকে ষ্টেশন রোড ধরে মাইল- 
খানেক পূবে মন্তবড় মাঝি বাধ। সারা বছর টলমল 
স্বচ্ছ জল । 
মাছের ঝিকিমিকি, উপরে হাজারো পদ্মফুলের বাহার । 
মুগ্ধ আবেশ ভরা চোখে প্রতিদিন খানিকক্ষণ ওরা চেয়ে 


-** চেয়ে দেখেন সেই,ছবি। দেখে আর সাধ মেটে না যেন। 


1 


বাঁধের উত্তর-পূবদিকটায় ঘন বন। 
সারবন্দি মেঘ-মেঘ পাহাড় । 

খুব তোরে বেরিয়ে পড়েন অধিকারী। বী'ডুজ্জের 
বারান্দায় লাঠিতে মন্ত ঠোকর মেরে হাক পাড়েন, “কই 
হে, উঠেছ ?’ 


বনের মাথায় 


গান্ধারী 


জলের তলায় সুর্যের আলোয় নানা রঙের, 


২৮৭ 

ভিঠোছ মানে? রোড হয়ে বসে আছি আধঘন্টা 
ধরে।” হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসেন বাডুত্ডে। 
“তোমার আঙ্গ সাত মিনিট লেট । 'এই ছ্যাখো আগার 
ঘড়ি ।’ 

‘তোমার ওট! রেসের ঘোড়া । বাচ্চাদের নত 
ভেঙচি কেটে বলেন অধিকারী । ‘এই গ্বাখো আমারট।। 
তিন মিনিট বিফোর টাইম | | 

‘তোমার ওটি কচ্ছপ ।' 





মুখ বিকৃত কন 


বাঁড়ুজ্েও। 
“ছিঃ ছিঃ, সন্কালবেলায়। একটা পাষণ্ড ভুমি ।' 
‘তুমি একটি ষণ্ড।? 
‘আর তুমি একটি য়া যাকে বলে অহ" 
কুম্মাপ্ু।" 


কথায় হারতে চান না কেউ। তারপর হা! 
কাটাকাটি আর হাসাহাসি করতে করতে দুদ্ধনে পা 
দিয়ে হেটে যান বাঁধের পাড়ে। বিজয়ী বিটি 
দুজনেই হাপাতে থাকেন। হাপাতে হাপাঁভেও চালে 
হাসি মস্করা । 

‘তুমি সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছ অধিকারী | হেরে 
গেলে তো?” 

. কাল কিন্ত আমি জিতেছিলাম। 
ছিলাম আমি । 

“কিন্ত আজ তো! আমি যুবক |, কাপ! হাতে i “নি 
ধরা বুকে প্রচণ্ড থাবা মেরে যৌবন ঘোষণা কেন 
বাড়জ্ঞে। 

তারপর এক সময় দু'জনেই ঢুকে পড়েন জঙ্গণে। 
জাঙ্গলিক কর্মটি পরম আরামে সমাপ্ত করে দুজনে বেছিয়ে 
আসেন ছু'খানা দ্বাতন ভেঙে নিয়ে। ঠিক দেহ তি 
মানুষের মত অসঙ্কোচে বাঁধের জলে ‘জলব্যয়’ কর্মটি শেষ 
করে পাড়ে উঠে আসেন হাসতে হাসতে । 


কাল নিশয় যুবক 


বসে এন 
রোদ পিঠে দাতন করতে । গল্প থামেনি জঙ্গলে বসেও। 
গল্প বলে দাতনের ফাকে ফাকেও। দাত অবশ্য আশা 


কটিই অবশিষ্ট আছে অধিকারীর | বাডুজ্জের বরং কিছু 
বেশি আছে। তা বলে এই ছেলেমাহুষী দাভন ৫1 
আর বাঁধের জলে খল-খল করে মুখ ধোবার যে আনল 


২৮৮ | 





তাঁর সঙ্গে দাঁতের সম্পর্ক কোথায়। দাত মোটে না 
থাকলেও চলত। রা? 

ফেরার পথেও গল্প চলে অনর্গল । 

বাড়ুজ্জের দরজার কাছে পৌঁছেই ছুই বুড়োতে 


| রীতিমত ধস্তাঁধস্তি গুরু হয়ে ষায়। 


“এসো এসো চা খেয়ে যাও ।” বাঁডুজ্জে টেনে ধরেন 
অধিকারীকে । 

‘না, আজকের ফাষ্ট কাপ আমার ওখানে হবার 
কথা ।” অধিকারী ঠেলতে থাকেন বাঁডুজ্জেকে ৷ 

“আচ্ছা আচ্ছা, সে না হয় কল হবে ৷” 


‘না কিছুতেই না। কথার খেলাঁপ করলে তোমার 
মহাপাপ হবে। চলো" ছুই বুড়োর হাত টানাটানি 
দেখে আগে পথচারীরা ভাবতো বুঝি দ্রাঙ্গাই লেগে 
গেল. 'এখন তাঁরাও দৃশ্যটা উপভোগ করে । হাসতে 
হাঁসতে চলে যায়। A 


অধিকারীর বাঙলে! থেকে আধমাইলটাক পশ্চিমে 
একটা ছোট্ট ডুঙরী। মাত্র শ'দুই ফুট উঁচু । লাঠি শুর 
দিয়ে ওদের উঠতে খুব কষ্ট হয় না । বিকেলে ছুই বন্ধুতে 
চড়ে বসেন সেই টিলার মাথায়, আর মনে মনে এভারেষ্ট 
বিজয়ের উল্লাস উপভোগ করেন। 


সকালে যেমন মাঝি বাঁধের পাড়ে দাড়িয়ে দেখেন 
সূর্যোদয়ের শোভা, তেমনি বিকেলে এ পাহাড়ের মাথায় 
বসে দেখেন সান্ধ্যশোভা। বিকেল থেকেই সারা 
আকাশ জুড়ে শুরু হয়ে যায় নানা রঙের খেলা! পৃৰের 
হুর্য-ওঠ1 পাহাড়ট| ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে। 
ওদিক থেকে অন্ধকারের! গুড়ি মেরে এগিয়ে আসতে 
থাকে । এক সময় ঘিরে ফেলে ওদের। ওর! পশ্চিম 
দিগন্তে চোখ রেখে ধীরে ধীরে নামতে থাকেন। 


আকাশটা! যে এত বড়, তার উপর যে এক অদৃশ্য যাদুকর 


দিবারাত্র আপন খেয়ালে এত বিচিত্র ছবি আঁকে আর 
মুছে ফেলে, আর সেই আকাশের দিকে শুধু চেয়ে 
থাকতেও যে এত ভাল লাগে এ কথাটা তো জানাই 
হত না এ জীবনে যদি সেই ফৌকর থেকে মুক্তি পেলে 
ওরা আবার সংসারের ফৌোকরে ঢুকে পড়তেন। 


- বলেন, 
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সীমাহীন আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে তত্বকথায় এসে 
পড়েন ওঁরা ! স্ষ্টিরহস্ত, জীবন, মৃত্যু, ঈশ্বর প্রভৃতি | 


কথা আর ফুরোয় না শুদের। প্রসর্জেরও অস্ত নেই। 

প্রথম কিছুদিন চলেছিল পরম্পরের আত্মজীবনী 
বর্ণনা। যে জীবন-কথায় অফিস, অফিসর, ট্রান্সফার, 
প্রোমোশান, প্রসিডিও, সাঁসপেন্যাঁন, পেনশন, গ্রাচুইটির 
কথাই শুধু! তারপর এল পলিটিক্স । আনডিভাইডেড 
বেঙ্গল থেকে হালের বাঙলাদেশ পর্যস্ত। এল প্রগতি 
বিজ্ঞান, ফ্যামিলি প্লানিং, চন্দ্র অভিযান । এল কংগ্রেস, 
যুক্তফ্রন্ট, নকশাল ; এল চীন-রাশিয়া-ব্রিটেন-মাফিন। 
ফৌকর দিয়ে দুনিয়া দেখা ছুই দারুণ দার্শনিক খবরের 
কাগুজে বিদ্যার বলে মস্ত মস্ত তত্বকথ| বলেন। পৃথিবীর 
ভবিষ্যৎ নির্ণয় করেন। দ্বন্দ হয়, বিতর্ক হয়! 


নির্বোধ প্রতিপন্ন করতে “কষে কোমর বাঁধেন |, শেষ 
পর্যন্ত কথ! কাটাকাটি থেকে কথা বন্ধ । 


সকাল বেলায় নিদারুণ অপমানিত অধিকারী গভীর 
অভিমানে একাই বেরিয়ে পড়েন টিলার পথে! হাঁপাতে 
হাঁপাতে সেই মহুল গাছতলার পৌছে দেখেন বাড়জ্ে 
ঘাপটি মেরে বসে আছেন গাছের আড়ালে। চোখো- 


চোখি হতেই দুটিতে হাসতে থাকেন হো-হো করে, যেন 
চোর চোর খেলার দুই শিশু । ; 


ঝগড়া বেধে যায় দাবার আসরেও। অধিকারী 
প্রতিজ্ঞা করেন, “যা শ্বালা তোর মত ছোটলোকের সঙ্গে 
এ জীবনে আর-.” বাঁডুজ্জে আর এক পর্দ! গল! চড়িয়ে 
তোর মত জোচ্চোরের সঙ্গে আর... তোর 
মুখদর্শনও করব না আর এ জীবনে ।” 

পরদিনই কিন্ত সকাঁলবেলায় দেখা যায় সেই মাঝি 


বাঁধের পাড়ে প্রায় নির্দন্ত হুই বুদ্ধ দাঁতন নিয়ে হাসি- 
মস্করা 'রত। < 


এমনি আশ্চর্য এক আনন্দের নেশায় কোথা দিয়ে যে 


কেটে গেল দশ দশটা বছর কেউ খেয়ালও করেন নি ৷. 


শুধু কথ! বলায় যে এত আনন্দ, একটি দিন কথা বলতে 
না পারলে যে এত অস্বস্তি, এই তত্ব্টা যতোই উপলদ্ধি 
করছেন ওঁরা ততোই কথা বেড়ে যাচ্ছে ওঁদের | 


‘আমরা বোধ হয় দিনে আঠারো বিশ ঘন্টা কথা! 
বলি, তাই না বাঁড়জ্জে ?, 
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“দুজনের টোটাল বিশ ঘণ্টা হলে পার হেড দশ ঘন্টা । 
কুছ পরোয়া নেই। আরও বাড়াতে রাজি আছি।? 
বলেন বীড়ুচ্জে ৷ রর 
০. আমরা কি প্রেমে পড়ে গেলাম নাকি বাঁড়ুজে? 
এক বেলাও যে তোমায় ন! দেখে থাকতে পারিনে ।” 

‘যা বলেছ অধিকারী ৷ প্রেম-ট্রেম জীবনে বুঝিনি । 
যৌবন কখন এল গেল জানি না। কলুর বলদের. মতই 
তে! কর্মজীবনটা কেটে গেল। কিন্তু জীবনের কাছে যে 
এত আনন্দও পাওনা ছিল’ কথা বলতে বলতে দু'চোখ 
ছল ছল করে ওঠে বীড়ছের। “তুমি সেদিন জোর করে 
ট্রেন থেকে টেনে নামিয়েছিলে, তাই তো আনন্দকে 
চিনলুম। তোমার কাছে ভাই আমার কৃতজ্ঞতার 
শেষ নেই!’ 


‘ও কথা বোলো ন! দাদ! ৷’ ভারী গলায় বলেন 


অধিকারী, ‘সেদিন তোমার দেখা না পেলে কি এই 
8 একা সইতে পারতুম ? বাঁতে অন্থলে অভজীর্ণে , 


অনেক আগেই আমাকে চিতেয় শুইয়ে দিত। তুমি 
আমায় বাঁচিয়েছ ৷’ 
একদিন একখান! ইংরাজী ম্যাগাজিন থেকে ‘কথ’ 
প্রসঙ্গে কতগুলি অদ্ভুত তথ্য পরিবেশন. করলেন 
বাড়জ্জে। কী সর্বনাশ, পৃথিবীতে যত যুদ্ধবিগ্রহ 
ঘটেছে তার ৯৫%-এর মুলেই নাকি অসাবধান কথা । 
জীবনের যে ৬০% সময় মানুষ জেগে থাকে তার 
অর্ধেকের বেশি সময়ই নাকি সে কথা বলে, আর সে 
কথার ৭৫%-ই অকেজে। কথা । 
হল, পুথিবীতে যতো বদ্ধুবিচ্ছেদ ঘটেছে তাঁর সেন্ট- 
পারসেন্টই নাকি ঘটেছে কথার দোষে। 
আতঙ্কিত চোখে হুই বন্ধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে 
“রইলেন খানিকক্ষণ । . 


যাঃ শ্বালা, কথাই'বলব না আর!” প্রতিজ্ঞা করলেন . 


বাঁড়ুজ্জে, ‘তবে তো আর বদ্ধুবিচ্ছেদের ভয় নেই ।+ 


‘আমিও নাং | প্রতিজ্ঞা করলেন অধিকারীও । 


সে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে কিন্ত এক মিনিটও লাগেনি 


সেদিন। ২২ 





* বসেছিল ছুই বুড়োকে। 


সবচেয়ে আম্চর্য খবর, 


‘জানো বীডুজ্জে, বেশি বকৃ-বকৃ করা বোধ. 
বুড়োবয়সের একট! অন্থথ ।' 

‘বড়ো স্বখের অন্ধ দাদা | হেসে বলেছিলেন 
বাড়ুজ্জে। | 

কথ। যেন সত্যই একট! ক্রনিক ব্যাধির মৃত পের 
একবার শুরু হলেই হু, 
সেটা যে কোথায় গিয়ে থামবে আর কখন থামবে কেউ 


জানে না। কথার নেশায় ম্সানাহার ভুলে যান। 
মাঝে মাঝে অনিয়মে অন্থস্থও হয়ে. পড়েন। এ ওর 
সেবা করতে এসে পরম্পরের দোষ দেন । কমছিউ 


রেষ্ট/নেবার পরামর্শ দিতে এসে কথায় কথায় ঘণ্ট য় 
পর ঘণ্টা রেষ্টলেস্‌ করে রাখেন অসুস্থ বন্ধুকে । 

শেষ পর্যন্ত একদিন... 

সেদিনও যথারীতি এসেছিলেন অধিকারী: । 
যথারীতি বীডুজ্জের বারান্দায় লাঠির ঠোন্করও দিসে 
ছিলেন কিন্তু ভিতর থেকে কোন হাসিতর! অভ্যর্থন: 
সাড়া পাওয়া গেল না। খানিক ডাকাঁভাকির পরে অংশ 
দরজা/খুলেছিলেন বীডুজ্জে । আর বীড়জ্জের চোখমুখেে 
দিকে তাকিয়েই চমকে উঠেছিলেন অধিকারী । 

‘কী হল দাদ, কেমন দেখাচ্ছে যেন ভোঁগাকে !? 


| ভয়ার্ত গলায় প্রশ্ন করেছিলেন অধিকারী । 


বীড়জ্জে গলায় হাত বুলিয়ে চোখমুখের ইশার'য় 
কি যেন বোঝাতে চাইছেন। অধিকারী বুঝতে 
পারছেন না। শেষে এক টুকরো কাগজের উপ্নন 
লিখলেন বাঁড়জ্জে £ 

‘কথা কইতে পারছিনে | 
করছে।? 

‘কী বলছ।” অধিকাঁরীই যেন ভয় পেলেন বেশি 

সেইদিনই বীঁড়ুজ্জেকে নিয়ে কলকাতায় রওন। 
হলেন অধিকারী । বড়ো বড়ো ডাক্তার অনেক 
দেখানো হল। অনেক খ্যাত হাসপাতালে ঘো- 
টোরাও হল। চিকিৎসা চলল প্রায় ছু” বৎসর 
ই'জনেরই জমানো! টাকা প্রায় শেষ হয়ে গেল! অনেক 
অসুখের নাম আর ওষুধের নাম ওদের মুখস্বও হয়ে দে, 
বাঁড়জ্জের মুখে কিন্ত কথা আর ফুটল না। 


গলায় ব্যথা । বড় ছত্র 


যুদ্ধ শেষে ভিয়েতনাম 
শ্যামলী বসু ' 


ভিয়েতনামে যুদ্ধের অবসান হলে শান্তি, স্বাভাবিকতা 
আসবে এ আশা আজ দারা বিশ্বের জনগণের মনে। 
যদিও প্রেসিডেন্ট নিকৃসন ও তাঁর অগাধ আস্থাভাজন 
ডঃ কিসিংগার জানিয়েছেন ভিয়েতনামে শান্তির সম্ভাবনা 
উজ্জল, তা সত্বেও ঠিক কবে-নাগাদ স্থায়ী যুদ্ধের 
অবসান হবে বলা শক্ত। খুব সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের 
সংবাদপত্রগুলিতে ভিয়েতনাম সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত 
‘ হয়েছ তাতে এটাই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, জান্গুয়ারীর 
আগে ভিয়েতনামে শান্তির সম্ভাবনা নেই । থাক আশঙ্কা, 
দুশ্চিন্তা ; তবু বিশ্ববাসী কামনা করে একদিন না 
একদিন ভিয়েতনামের বাতাস বারুদমুক্ত হবে। 
দীর্ঘকালীন যুদ্ধের অবসান একদিনের ঘটনায় হবার 
নয়। থাকবে অনেক টাল-বাহন!, চলবে বিস্তর ঠাণ্ড! 
লড়াই, রাজনৈতিক মাঁরপ্যাচ যা সাধারণের অগোচর ও 
চিন্তার আড়ালে । আমেরিকা ও ভিয়েতনামের 
নেতাদের অবিরাম আলাপ-আলোচনাঁর অগ্রগতিতে 
ধরে' নেওয়া যেতে পারে কোন একদিন যুদ্ধ যাবে থেমে । 
যদি ভিয্নেতনামে লড়াই থামে, আকাশ, মাটি, জল 
বিদেশী সৈন্ত থেকে মুক্ত হবে, জনগণের মুখে হাসি 
ফুটবে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনামকে কতকগুলি 
বিশেষ অস্থৃবিধা ও সমস্যার মুখোমুখি দাড়াতে হবে। 


কথা ফুটলনা বটে, কিন্তু আশ্চর্য একটি হাসি মুখে 
নিয়ে ফিরে এলেন বাঁড়জ্জে। ফিরে এসে সেদিন, 
বাডুজ্জের ঘরেই বসেছিলেন ছুই বন্ধু মুখোধুখী। 
বাঁড়ুজ্জ নোটবই বের করে বড় বড় অক্ষরে লিখলেন, 
‘আর বন্ধুবিচ্ছেদ্েরভয় নেই 1” 

“কী বলছ?” | 

মুখে সেই অভুত হাসি নিয়ে আবার লিখেছিলেন 
বাড়জ্ে, সেন্ট পারসেন্ট বন্ধুবিচ্ছেদই তো হয়” 
অধিকারী চোখের জল মুছতে মুছতে হাত চেপে ধরে- 
ছিলেন বীডুঙ্জের ! 


প্রথমতঃ একটা স্বস্থ রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি অংশ থাকে। 
অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা আর রাজনৈতিক স্থিতি। এরা 
একে অন্তের সঙ্গে জড়িত। যুদ্ধের সময় একটা দেশের 
অর্থনৈতিকধাঁরা প্রতিরক্ষা খাতে নিয়োগ করা হয়। 
ভিয়েতনামের 'ব্যাপারেও এর ব্যতিক্রম হয়নি প্রচুর 
সমাজতান্ত্রিক দেশের সাহাধ্য সত্বেও! হৃতরাং যুদ্ধ 
শেষে সমবন্টন একান্ত প্রয়োজন । যদিও অর্থনীতির 
বিষয় উৎপাদন ও বণ্টন । তবুও অর্থনৈতিক কাঠামোর 
সঙ্গে সরকারের স্থায়িত্বের যোগ অঙ্গাঙ্গিকভাবে। কারন 
রাজনৈতিক সংগঠনের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে দেশের 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে । তাই সম্ভাব্য যুদ্ধমুক্ত ভিয়েতনামে 
অর্থনীতির ভিত গোড়াতেই শক্ত করে বেঁধে না নিলে 
রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্তা দেখ| দেবে-য| নতুন 
দশ গড়ার পথে প্রতিবন্ধকস্বর্ূপ হবে।' 

দ্বিতীয়তঃ দেশে বেকার সমস্যার স্ষ্টি হবে। দীর্ঘস্থায়ী 
যুদ্ধের যুগে যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত উৎপাদনের 
চাহিদা কমে যাওয়ায় অতিরিক্ত শ্রমিক ছাটাই হয়ে 
বেকারে পরিণত হবে! যেমন, শুধু দক্ষিণ ভিয়েতনামে 
আমেরিকার সৈম্ত অপসারণের জন্য তার সঙ্গে জড়িত 
পাঁচ লক্ষ দক্ষিণ ভিয়েতনামী বেকার হয়ে পড়বে | 
ভিয়েতনামের দুই অংশই এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রচুর যুবক 


“কথা আর আমিও বলব না। 'হারব না শাল! 
তোমার কাছে। আবেগভরা এক বিচিত্র হালি হেসে- 
ছিলেন অধিকারী । 

অধিকারীর মুখের সেই শেষ কথা। 
আজও ভাঙেননি অধিকারী । | 

তাঁরপরও ওদের কালে বিকেলে বেড়ানোর 
প্রোগামটা ঠিকই ছিল প্রায় বছরখানেক ৷ এক সময় 
বাড়ুজ্জে বাতে প্রায় পঙ্ক হয়ে গেলেন। হাটতে চলতে 
আর পারেন না। আসা-যাওয়াটা তাই রেখে যাচ্ছেন 
একা অধিকারী । | 


সে প্রতিজ্ঞা 
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যোগ দিয়েছেন সামরিক সৈন্য হিসাবে | তারাও কর্মহীন 
হবেন! সুতরাং এদের ঠিকমত পুনর্বহাল করতে না 
পারলে দেশে বেকার সমস্যা ও নানারকম ছুর্নীতির 
গোড়াপত্তন হতে পারে । যারা যুদ্ধের ফলে সব হারিয়ে 
নিঃস্ব হয়েছে এবং উদ্বান্ত শিবিরে বাঁস করে দিন কাটাচ্ছে 
বা যারা যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়ে বা বোমা, মাইন ইত্যাদি 
ধ্বংসমূলক কাজে অক্ষম হয়ে পড়েছে তাদের পুনরায় 
ভালভাবে বাচার জন্য দেশকে সুবিবেচনা করতে হবে। 


তৃতীয়তঃ, যুদ্ধ থেমে গেলে খাছ্ছের ব্যাপারে ভিয়েত- _ 


নামকে দুরূহ সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। ১৯৬৫ 
সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ভিয়েতনামে আমেরিকান 
বোমা, গোলা ।বধিত হয়েছে_যেমন আকাশ থেকে 
৫৫৫৬১০০ টন, মাটি থেকে ৫৭৫৯৯৩৩ টন, সমুদ্র থেকে 
১২৮৫০০ টন। এ ছাড়া আকাশ থেকে ছড়িয়ে দেওয়া 
হয়েছে বিষাক্ত জিনিষ ও আগুন যা চাষের এবং উদ্ভিদের 
পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকারক | প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন স্যাপাম 
বোষ| বর্ষণের ফলে বনক্ত সম্পদ ও চাষের জমি পুড়ে 
ছারখার হয়েছে। প্রচুর গোলাবর্ষণ এবং আকাশ থেকে 
বোমাবর্ষণের জন্ত চাষের জমি গভীর ক্ষতে পরিপূর্ণ 
হয়েছে। এরকম জমিতে চাষের কাজ করা অতান্ত 
) অস্তবিধাঙ্জনক ও কষ্টকর । হতরাং সেই মুহূর্তে খাদ্য 
ছোগাতে ভিয়েতনামকে বাইরে থেকে খাগ্ আমদানী 
করতে হবে! এর ফলে তার নতুন অর্থনৈতিক 
কাঠামোর ওপর দারুণ চাপের স্থষ্টি হবে । 


চতুর্থতঃ, ভিয়েতনামে আর একটা! বিরাট সমস্যা যুদ্ধ- 
পরবর্তী যুগে জনসাধারণের হাতে প্রচুর অস্ত্র থাকায় 
তাঁদের নিজেদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধবার সভ্ভাবনা। 
এবং সঘ্য সমাপ্ত যুদ্ধের প্রাক্কালে সরকারের বিরুদ্ধে কোন 
কারণ দেখিয়ে বিপ্লীবও দটিয়ে দিতে পারে । এ রকম 
নজির পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক । সেই কারণে শাস্তির 
সময়ে ভিয়েতনাম সরকারকে জনসাধারণের অগাধ অস্ত্র 
ব্যবহারের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। 
সাধারণের হাতে অস্ত্র থাকলে, নানারকম সামাজিক 
বিশৃংখলাও দেখা দেবে । যুদ্ধের পরে চারিদিকে অভাব 
অনটনের হাঁতাঁকার, প্রতোকেই চাইবে শুবু নিজেকে 


">" বাচাতে | এটাই যুদ্ধের স্বাভাবিক পরিণতি । 


পঞ্চমতঃ, দীৰ্ঘকালীন যুদ্ধে প্রচুর বন্দী সৈন্ত ছু'পক্ষেরই 
থাকবে। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে বন্দী সৈন্য বিষয়ে 





যুদ্ধ শেষে ভিয়েতনাম 


২১ 
হ্ববন্দোবস্ত না নিলে প্রকৃত শান্তির বিদ্প ঘটার খুবই 
সম্ভাবন| থাকবে । 

*ষষ্ঠতঃ যুদ্ধশেষে ভিয়েতনাম তো আমেরিকার সামরিক 
যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। সত্যি কিসে বৃহৎ শনির 
শ্েমদৃষ্টি থেকে মুক্তি পাবে? একথা সবাই জানে বে, 
ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমেরিক! নিতান্ত অনুপায়ে জতিঘ়ে 
পড়েনি |” ভিয়েতনামকে খাটি করা আমেরিকার একান্ত 
প্রয়োজন । আমেরিকার শিল্পসম্ভারকে বাচিয়ে রাখার 
জন্য কীঁচামাঁল চাই এখান থেকে । ভিয়েতনাম থেক 
আমেরিকা শতাংশ রবার, ৯৭ শত"ংশ 
প্লাটিনাম, ৯৯ শতাংশ ক্রোমাই, ১০০ শতাংশ গ্যার্টিমে নি 
ইত্যাদি আমদানী করে। নতুন ভিয়েতনায়কে ডর 
আথিক গঠন হট করতে কীচামাল রপ্তানী কর ই 
হবে। তাই দেখতে হবে আবার যেন না বাবসাহেত্রে 
বাধা পড়ে। 


সপ্তমৃতঃ, ভিয়েতনামে যুদ্ধের শেষে মু্রিসেয় লোঁকের 
হাতে অর্থ পুঞ্জীভূত হবার আশঙ্কা । কালোবাজ"দী, 
চোরাকারবারী শুরু হবার সম্ভাবনাও প্রবল। কিন্তু 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা ন! থাকলে রাজনৈতিক সম 
বাস্তবে পরিণত হয় না। 

ভিয়েতনামের শান্তির আড়ালে ভিয়েতনাষযবাজ'কে 
বহু সমস্তা, ছন্দ, বিবাদ, বিরোধ, ' রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক চুক্তান্তের সম্মুখীন হতে হবে। এগুলো 
কাটিয়ে উঠতে পারাতেই তাদের জাতীয়তাবাদ বং 
একনিষ্ঠতার পরিপূর্ণতা ৷ 


প্রেসিডেন্ট নিকৃসন যুদ্ধ চিরতরে বন্ধ করে ভি্‌ ত্র- 
নামে শাস্তি আনতে বদ্ধপরিকর এই আভাসই তিনি 
দিয়ে আসছেন তার প্রথম নির্বাচনের সময় থেকে। কিন্তু 
এইবারের প্রতিশ্ররতিকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর চারিছিকে 
যে সাড়া জেগেছে ব। পৃথিবীর জনগণ এই যুদ্ধে এত হস্ত 
হয়ে পড়েছে তার কলরবেই বোধ হয় প্রেসিতেন্ট 
নিকৃসনের আর এর বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছ, ড় 
আমেরিকা আর কতদিন বিশ্বগণতন্ত্রের প্রহরী ওয়ে 
থাকতে পারবে এ সম্বন্ধেও আমেরিকান নেতৃবৃন্দের যণ্থষ্ট 
সন্দেহ আছে। যে কারণেই হোক ভিয়েতনামে যুবের 
অবসানে সার! পৃথিবীর জনগণ অকৃত্রিম আনন্দ ও 
মনোক্ষ্টময়' অনুভূতির অবসানে তৃপ্তি ও সুস্থতার 
অনুভূতিতে হাফ ছেড়ে বাচবে | 

bd i 
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জীবনশিল্পী মতিলাল 


ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 


শ্মশানে কানাইলাল : 

যন্রপুততলিকার মতই শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী অস্থসরণ 
করিল মতিলাল ও তার সঙ্গীকে । সহসা সেই ব্যক্তি 
অঙ্গ,লী নির্দেশ করিয়া একটি কামর! দেখাইয়া দিল। 
সেই অনতিপ্রশস্ত কক্ষের একপার্খে কালো কম্বলে 
আপাদমস্তক ঢাকা কানাইলালের মৃতদেহ পতিত 
অবস্থায় রহিয়াছে । মতিলাল এবং সঙ্গীয় কয়েকজন 
বুকে জাপটা ইয়া, জেলের বহিঃপ্রাঙ্গণে আনিয়া শবদেহ 
মাটির উপর নামাইয়া রাখিলেন। কেহই আবরণ 
উন্মোচন করিতে ভরসা! করিল না। আতগ্ুবাবুর গণ্ড 
বাহিয়া মুক্তার. মত অশ্রধারা ঝরিতে লাগিল। একে 
একে সকলেই কীদিতে লাগিল। এমন সময় সেই 
শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী বলিল, “কাদিতেছেন কেন ?- এইরূপ 
বীর যুবক যে দেশে জন্নিয়াছে, সেই দেশ ধস্ত। জন্মিলে 
তো; মরিতেই হয়। এমন মর! কয়জন মরিতে 
পারে ?” } 

শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই 


বিশ্মযপূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে তাকাইলেন। দেখিলেন, 


সেই বিদেশীর চক্ষেও অশ্রু ঝরিতেছে। সে কতক্ষণ 
চুপ করিয়া থাকিয়। আবার বলিল, “মামি কারারক্ষী। 
কানাইলালের সহিত আমার অনেক কথা হইত। 
মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাওয়ার পর 'কানাইলালের প্রফুল্পতা 
অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল। কাল সন্ধ্যার পর 
তাহার মুখে এমন মিষ্টি হাসি দেখিয়াছি, তাহা 
আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না| আমি বরং 
বলিয়াছিলাম-_-কানাই, আজও হাসিতেছ, কি কিন্তু 
মৃত্যুর ছায়ায় তোমার প্রফুল্ল ঠোট ছ্ু'খানি কালো হইয়া 
যাইবে । দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কানাইয়ের মৃত্যুদণ্ডকালে আমায় 
তাহার নিকট উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল। কানাইয়ের 
চক্ষে আবরণ ৷ সে যখন ধাপের পর ধাপ উঠিয়া! গলদেশ 
রঙ্জু্তে সংলগ্ন করিতে উদ্যত, ঠিক এমনই সময়ে ফিরিয়া 


1] ১৯। 


আমার সাড়া লইল | তারপর তেমনই হাসিতে হাসিতে 
কহিল, “মিষ্টার, আমায় তুমি কেমন দেখিতেছ ? 

--এমন বীরত্ব রক্তমীংসের মানুষে সম্ভব হয় না।” 

মতিলাল ও অন্তান্ত উপস্থিত সকলে হতভম্ব হইয়া 
কথ! শুনিতেছিল, এমন সময়ে পুলিশ কমিশনার হালিঙে 
সাহেব প্রমুধ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আসিয়া! 
মৃতদেহ বাহিরে লইয়া যাইবার তাগিদ দ্িলেন। কঠোর 
ভবিতব্য। অতি সন্তৰ্পণে কম্বলখানা অপসারণ করা 
মাত্র মতিলাল যা দেখিলেন, সে তপস্বী কানাইয়ের 
দিব্যরূপের পরিচয় দিবার ভাষা তাহার ছিল না-দীর্ঘ 
কেশ প্রশস্ত ললাটে ঝাঁপিয়! পড়িয়াছে। অর্ধানিমীলিত 
নেত্র যেন এখনও অমৃত আন্বাদে চুলু ঢুল, দৃঢ় বদ্ধ ওষট- 


পুটে সঙ্কল্পের জাগ্রত রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে। আজানু-- 


লম্বিত বাহুযুগল মুষ্টিবদ্ধ। আশ্চর্য্য । মৃত্যুযন্ত্রণার 
একটি কুঠিত বীভৎস চিহ্নও কানাইয়ের কোন অঙ্গে 
মতিলাল খুজিয়া পাইলেন না। কেবল উভয় স্বন্ধ 
রজ্জুপীড়নে নমিত হইয়া পড়িয়াছে। মৃত্যুর ছায়া সে 
পবিত্র মুখশ্রী একটুও বিকৃত করিতে, পারে নাই] 
মতিলাল অজল্স অশ্রবর্ষণ করিতে কৃরিতে কানাইয়ের 
জেলের পরিচ্ছদ উন্মোচিত করিয়া লালপেড়ে ধৃতিখান! 
পরাইয়া দিলেন, গলায় কৌচাঁন উড়ানি সমানভাবে 
উভয়দিকে ঝুলাইয়া কানাইলালকে সজ্জিত খাটের উপর 
শয়ন করাইলেন ৷ ললাটে চন্দন, বিছানার চতুষ্পার্্ে 
ফুলের মালা ছড়াঁইয়া দ্রিলেন--তখন কাঁনাইয়ের দেহ 


মৃতদেহের 'মৃত যনে হইল না, সে এক নুতন বেশে 


কানাইলাল যেন মৃতু মধুর হাস্য করিতে লাগিল। 
কয়জন মিলিয়া মতিলাল খাটিয়া উঠাইয়া ধরিলেন। 
হালিডে সাহেব আসিয়া ধমক দিলেন, কাঁনাইয়ের 
মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত হয় নাই বলিয়া ৷ মতিলাল তাহার 
আদেশ মান্য করিতে প্রস্তত ছিলেন না। আসশ্তবাবু 
বৃথা গোলযোগ না করিয়া সাহেবের কথামত কার্য্য 
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জীবনশিল্পী মতিলাল 
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করিতে অনুরোধ. করিলেন। কাজেই নূতন বস্তে 
কানাইয়ের সর্ধাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া মতিলাল সহ 
সকলে কানাইয়ের মৃতদেহ বাহিরে আনিতে প্রস্তুত 
হইলোন। 

জেলপ্রহরী তাহাদিগকে যে পথ দেখাইয়া দিল, 
তাহা অতি অপ্রশস্ত, একদিকে সারি সারি পায়খানা ও 
অন্যদিকে আদি গঙ্গার খাল! সরু পুলের উপর দিয়া 
অতিকষ্টে তাহারা “অগ্রসর হইতে লাগিল | সম্মুখে 
সমুদ্রতরঙ্গের মত নরমুণ্ড দৃষ্টিপথ আকর্ষণ, করিল। 
সাগর গঞ্জনের মত “বনেমাতিরম্” শব্দে তাহাদের 
কর্ণপটাঁহ ছিন্ন হইবার উপক্রম--দেখিতে দেখিতে 
তাহারা কানাইকে লইয়া জনসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। 
শবের গাত্র-আবরণের বস্ত্র উড়িয়া গেল, লক্ষ লক্ষ 
ফুলের মালা বর্ণ আরম্ভ হইল। কিছুরই নিরাকরণ 
রহিল ন!। শুধু বাঙ্গালী নয় ভারতের সকল প্রদেশ 


হইতে এত লোক যে কানাইলালের শ্মশানে যোগ দিতে . 


উপস্থিত হইবে, এ ধারণাই মতিলালের ছিল না। 
কানাইয়ের শেষ সাধ পূর্ণ করিতে স্বয়ং বিধাতা যেন 
হুড়াহুড়ি আরভ্ভ করিয়া দিলেন | মতিলাল নির্বাক 
নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল সে অভাবনীয় দৃশ্য চক্ষু ভরিয়া 
দর্শন করিতে লাগিলেন । 


শ্বশানে শবরক্ষা করিয়! স্বেচ্ছাসেবকের দল সারি" 


দিয়া পথ করিয়া দিল। অসংখ্য নরনারী সেই পথ 
ধরিয়া কানাইলালের চরণধুলি মস্তকে ধরিতে লাগিল, 
অসংখ্য গীতা কাঁনাইলাঁলের শয্যার উপর রক্ষিত হইল। 
ফুল চন্দন বিন্বপত্রের সহিত গীতাও অর্খ্যস্বরূপ প্রদত্ত 
হইতে লাঁগিল। কানাইলালের শবদেহ তখন যেন 
সাক্ষাৎ নারায়ণ । 


রর দিব] দ্বিপ্রহর অতীত হইলে জনসমুদ্র কিঞ্চিৎ স্থির . 
হইল। তখন কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া আশুবাবুকে 


কানাইলালের জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ 
করিলেন । মতিলালকেই সেই অনুরোধ পালন করিতে 
হইল। একখান! টুলের উপর দ্বাড়াইয়া মতিলাল 
চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন_-সত্যই এ নর- 
মুণ্ডের সমুদ্র, নারী পুরুষ আজ তাহাদের স্বাতন্ত্র্য 


জলিয়া উঠিল । 


ভুলিয়াছে। মতিলালের বক্তৃতা 
তারে চন্দনকাষ্ঠ স্তংপীকৃত হইতে ল' 
সকল করিতেছে তাহার কোন হদি 
অগ্নিসংযোগ করা হইল! ধূথধু ব 
ভাড়ে ভাড়ে দ্বৃত ব 
অগ্নিশিখা আকাশচুম্বী হইল। সা 
চন্দনকাষ্ঠ চিতানলে অবিরত নিদি 
আগুন আর নিভে নাঁ। এদিকে শবং 
কাতর হইয়া পড়িলেন। কে কা 
অস্তের আর বিলম্ব নাই । মতিলাল 
সকলেই পরিশ্রান্ত বিমর্ষ চিত্তে চি" 
করিল। মতিলাল স্থযোগ বুঝিয়া 


এক কলসী জল চিতায় নিক্ষেপ করি 


শত সহজ সহস্ৰ কলসী জল চিতায় ঢ 
চিতা নির্ববাণের পর অস্থি আর খুঁজি 
মতিলাল একমুষ্টি ভস্ম গঙ্গাগর্ভে 
তারপর চূর্ণ অস্থির অন্বেষণ ও ভঙ্টে 
পড়িল। কাহারও সোনার কোট 
কৌটা, কাহারও গজদস্তের কৌট।- 
নরনারী একটুকর| অস্থি, একমুঠা ভ। 
হইয়া উঠিল--মতিলাল ও আশ: 
এক এক খণ্ড অস্থি রূপার বে 
ফিরিলেন। 


মতিলাল যখন বাড়ী ফিরিলেন" 
সৈইদিন জ্যোৎস্নাময়ী রজনী ছিল. 
বাড়িখানি ভরপুর ছিল। মূভিলা 
দাড়াইয়া অনুচ্চ কণে উচ্চারণ করিবে 
সেই হৃদয়ভেদী ক্রন্দবনের রোল মতি, 
বাজিয়াছিল। কানাইয়ের বিধব 
বেশে কানাইকে ফিরিয়া চাহিলেন। 
হইয়া, বীরপুত্র প্রসবিনী বিধবার চর 
আর একবার করুণত্থরে উচ্চারণ ক: 


কানাইলাল প্রসঙ্গে মতিল 
“কানাইলাল আমার বয়োকনিষ্ঠ ছিঃ 
মতই তাহাকে স্বেহ করিতাম, কিন্ত 
তার সঙ্গে আমার সত্য পরিচয়, যর 
আমায় তার জ্বলন্ত অমর স্পর্শটি দিয় 
জীবন আলোচনা করিতে গিয়া সর্ব 
আসিয়া পড়িল। আর জীবন- 
হইয়াছে, সেখান হইতেই আমি ' 
পাইতে আরম্ভ করিয়াছি 1” 


১2, 


শীশ্রীনঙ্ঘজন্নীর তিরোভাবোৎুসব £ ৰ 
গত ২২-এ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ সাল, (ইং ৮ই 
ভিদেম্বর, ১৯৭২) শুক্রবার, চন্দন্নগর বোড়াইচণ্ডী- 


হলাস্থিত. প্রবর্তক আশ্রমে অধ্যাত্ম অনুষ্ঠানের মধ্যে ' 


পরমারাধ্য। সঙ্ঘজননী গ্রীত্রীরাধারাণী দেবীর ত্রিচত্বা- 


বংশতম তিরোভাবতিথি.উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে . 


২১-এ ও ২২-এ অগ্রহায়ণ ভক্ত সম্মিলন”. মাতৃবিগ্রই-দর্শন 
ও অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়া সমবেত ভক্তসন্তানগণ 
বাত-করুণ[-ধারায় অভিসিক্ত হন। ২১শে অগ্রহায়ণ 
সন্ধ্যায় উৎসবের অর্ধিবাঁস-বাসরে মাতৃ-আহ্বাহন করেন 
সত্যের অন্যতম সহঃ সভাপতি ই্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় 


এবং মাতৃকীর্ভন করেন সঙ্ঘকন্তাঁগণ | ২২শে পৌষ দিবস- _ 
ব্যাপী পৃ, আরতি, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, নামযজ্ঞ, “সর্য্যাস্ত' 


| 
পৰ্য্যন্ত হোম প্রভৃতি বিশেষ আর্গিকগুলি নিবিড় নিষ্টায় 


নিখুঁতভাবে প্রতিপালিত হয়। হোমান্তে সঙ্ঘ-সভাপতি 
সঙ্ঘগুরুর একটি সময়োপযোগী বাণী পাঠ করেন। 
অতঃপর প্রসাঁদ' গ্রহণের মধ্যে উপবাস ভঙ্গ হুয়। 
ফ্রেজারগণ্জ আশ্রমে পূর্ণিমা! সম্মেলন £ 

বিগত ২০শে নভেম্বর, ১৯৭২) 


ও পুর্ণিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই আন্থষ্ঠানে 
সাহিত্যিক ও সমাজসেবক 'ভ্ীদীপেন রাহা, জে. পি. 
পৌরোহিত্য করেন। স্থানীয় টুরিষ্ট লজ ও পোর্ট 
কমিশনারের কয়েকজন কর্মচারীসহ শতাধিক ভক্ত সজ্জন 
সভাপতির মনোজ্ঞ ভাষণ ও আশ্রম অধ্যক্ষ শীপ্রবোধ- 


চন্দ্র দাসের পূজা আরতি এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠে খুবই তৃপ্তি. 


লাভ করেন। 
: Vt 


+ 


সঙ্ঘ-দংবাদ- ef 
আশ্রমী ; 


প্রবর্তক সভ্ঘের 
ফ্রেজারগঞ্জ আশ্রমে চাতুশ্মাস্য ব্রত সমাপনোৎসব ও. 


1 ২ 


UL 


সভাপতি আশ্রমের পরিচালিত বিদ্যালয়, দাতব্য .. 


চিকিৎসীলয় ইত্যাদি পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় . 


পলীবাসী ও শিশুদের শিক্ষা ধর্ম ও সামাজিক কাজে 
উৎসাহিত করেন | । ' 


কোজাগরী পূর্ণিমা সন্মেলন - দফরপুর আশ্রমে ঃ 


' বিগত €ই কান্তিক, ১৩৭৯ (ইং ২২শে অক্টোবর, 
১৯৭২ ) স্থানীয় দফরপুর ( হাওড়া) আশ্রমে কোজাগরী 
পূর্ণিমা সম্মেলন ভাবগভভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত) হয়। 
সঙ্ঘের দীক্ষিত সভ্যসভ্যা ও স্থানীয় অম্থরাগী তক্তবৃন্দ ' 


এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। " মূল কেন্দ্রের ,, 
শ্রীকষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীমতী নির্শলা ঘোষও অনুষ্ঠানে. 
‘উপস্থিত থাকেন। যথাক্রমে সর্বশ্রী . স্বধীভূষণ Lg 


বন্দ্যোপাধ্যায়, আশ্রম-সম্পাদক পরেশচন্দ্র, ঘোষ' ও 


কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে 


আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সম্মেলন শেষে 


. শীকৃঞ্চপ্ৰপাদ ঘোষ স্থানীয় আশ্রমের মাধ্যমে সভ্ঘের 


ভাবাদর্শ প্রচার ও বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে এবং 
আশ্রমের হবঁপরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি কার্ধাকরী 
সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। সর্ববপন্মতিক্রমে 
নিয়লিখিত সঙ্ঘসভ্য ও ভক্তগণকে লইয়! কাধ্যকরী, 
সমিতি গঠিত হয় £ | 


' শ্ীরাধারমণ চৌধুরী (সভাপতি ), শ্রীপরেশচন্্ 


ঘোষ (সম্পাদক), শ্রীকষ্ণপ্রসাদ ঘোষ,- শ্রীরপজিৎ_.. 


কোঙার, শ্রীহ্বধীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীজয়দেবকুমার 
পাল (প্রধান শিক্ষক, প্রবর্তক বিদ্যামন্দির), শ্রীশ্যামহন্দর 
ঘোষ--( প্রধান শিক্ষক, প্রবর্তক প্রাথমিক বিদ্যালয় )। 





উপনিষদ (শঙ্কর ও রামানুজ দর্শন ) শ্রীবসন্তকুমীর চট্টোপাধ্যায় 
এম. এ. প্রণীত। প্রকাঁশক- প্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম. এ., 
ওনং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-২০ | প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ, 
১৩৭৮ সাল | মুলয--৫+*০ . 
বঙ্গের বিশিষ্ট প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত গ্রীমৎ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় আজীবন দার্শনিক চিন্তাধারায় নিমগ্ন! স্বীয় জীবন-সাধনার 
অমৃত ফল স্বক্কপ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তীহীর উপনিষদ গ্রন্থ 
যাহা শঙ্কর ও রামানুজ দর্শনের তুলনামূলক আলোচনাত্মক সন্দর্ভ- 
সুধা । ইতিপুর্বেও তিন খণ্ডে বিভিন্ন উপনিষদের দার্শনিক তত্বপূর্ণ 
অমূল্য গ্রন্থে এবং ত্রহ্গথত্রের ব্যাখ্যায়ও তিনি মৌলিক চিন্তাধারার 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 
আলোচ্য উপনিষদ গ্রন্থটির পাণ্ডিত্যপুর্ণ ভূমিকায় দার্শনিক পণ্ডিত 
বিশ্বভারতীর ভূতপূর্বব উপাচার্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য্য যাহা 
লিখিয়াছেন তাঁহ| সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য_ণ্ত্রীবসন্তকুমার 
চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপনিষদ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আমি 
[ উপকৃত বোধ করিলাম। প্রাচীন আচার্য্যেরা যেভাবে উপনিষদ 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় সেই ধারাই অনুসরণ 
করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং তাহাদের পদান্বপারী অনেক 
আধুনিক ভারতীয় এঁতিহাসিক, উপনিষদ সম্বন্ধে প্রাচীন মতবিরুদ্ধ 
যে সকল কথা বলিয়াছেন শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় অতীব যত্নের সহিত 
সেগুলি খণ্ডন করিয়াছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত উপনিষদের 
সম্পর্ক তিনি সবিস্তার জানাইয়াছেন। তিনি অতি যত্বের সহিত 
দেখাইয়াছেন যে, বর্ণাশ্রম ধূনা এবং মৃপ্তিপুজার সহিত উপনিষদের 
কোন বিরোধ নাই। এইভাবে বিভিন্ন দিক হইতে তিনি উপনিষদ 
সম্বন্ধীয় অধুন। প্রচলিত মতবাঁদগুলি সযত্ে খওন করিয়াছেন। অথচ, 
উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রাচীন প্দীচার্ধ্যদের মধ্যে যে বহু মতভেদ ছিল 
তাহা দেখাইতে তিনি ভুলেন'নাই | এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সমগ্র 
উপনিষদ সম্বন্ধে পাঠকের মনে একটি সব্বাঙ্গসবন্দর ধারণা যে জন্মিবে 
বিনা দ্বিধায় এ কথা আমি বলিতে পারি। আধুনিক কালে প্রাচীন 
সতের প্রতি একটি অহেতুক এবং বিধ্বংসী মনোভাব অনেকের মনই 





দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থখানি সেই 


বিপরীতমুখী “গোড়ামী” দুর করিতে প্রভূত সাহায্য করিবে |, বর্তমান 
যুগে এইরূপ একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল ।” 

এই গ্রন্থে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সন্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
কর! হইয়াছে। মোক্ষলাভের উপায় এবং মোক্ষলাভ করিলে 
কিরূপ অবস্থা হয় তাঁহাও বলা হইয়াছে । বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন 
সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা কর] হইয়াছে । পরিশেষে দেখান 





হইয়াছে যে, বৈদিক ধর্শে সম্পূর্ণ সত্য আছে, অন্য সকল তর্শে অং“ 
সত্য আছে। এই গ্রন্থে নিবদ্ধ নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি বিশেষত বে 
উল্লেখযোগ্য £_ ত্রক্ম ও জীব, জগৎ সত্য না মিথ্যা, সওণ ও নিগণ 
ব্ৰহ্ম, পিতৃযাঁন ও দেবযান, উপনিষদে কর্্মবাদ, ব্রন্মের উপ!সনা এবং 
ব্রন্মের রূপগ্রহণ, ঈশোপনিষদ প্রভৃতি । তত্বজিজ্ঞামু পাঠব্পন 
আলোচ্য গ্রন্থ পাঠে নূতন আলে! পাইবেন বলিয়া বিশ্বাস করি | 
শ্রীজ্যোতিঃ প্রসন্ন সেনশৰ্ম্মা, কবিরাজ 

মহাত্বী ও মানবতাঁবাদ ৪ শ্রীকেশধলাল ঘোষ ও, ৮। 
প্রকাশক ঃ- শ্রীকলেশলশন্কর ঘোষ । কামিনী কুটার, ৪৪1৬৬ বি. টি, 
রোড, কলিকাতী-৫* | পরিবেশক £-কল্লেল প্রকাশন" | 
কলেজ ষ্টরাট মার্কেট, কলিকাতা-১২ | 
". শ্রস্থখানি অষ্টাধ্যায়ে এবং দুইশত অষ্টাদশ পৃষ্ঠায় পুর্ণাৰ « । 
প্রতিবেদন হুচিত ভূমিকাংশই প্রথম অধ্যায় । গ্রন্থক।র তর পরি ৯০ 
অবস্থিতি প্রতিপাদ্য বিষয়ের কাধ্যকারণ, যোগাযোগ হয সং ই 
এই অধ্যায়ে সুসংবদ্ধ করিয়াছেন । দ্বিতীয়াধ্যায়ে গান্ধীজির বহি, »প 
স্থল জীবনালেখ্য এবং অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিতে তাহার জবন-দর্মঃ এ 
তত্বানুদন্ধিৎস!। জীবনের প্রতি পলে বিভিন্ন কর্ম্মোপলক্কে তত; ক্র 
মহামন্তহবরূপ অমোঘ বাণীগুলির সমাবেশ ও ‘আমার জীবনই জব 
বাণী” এই শব্দসমষ্টির সত্যতা সপ্রমাণের প্রয়াস সর্বত্রই বেশ পরিশু-উ | 

ভিক্টর হিউগোর ভাষায়--“মহাপুরুষদের জীবন সমুদ্রের মত গ- রা 
বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের মত মনীষী যাহার মধ্যে মহাতার সত্বা দেখি এন 
এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত ব্যক্তি ষাহাকে জাতির নক বাঁ বরা 
উপলব্ধি করিলেন 'সেজন যে মহাজন, তিনি যে একজন হু? 81 
মহামানব ও সমুদ্ সদৃশ গভীর এবং চারিত্র-সম্পদমণ্ডিত সে দি: 
কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কেশববাবু দীর্ঘদিন আনন্দবা, 'ল 
পত্রিকার সমীচার-সম্পাদনার পুরোধাভিষিক্ত থাকিয়া আঁ 4 
গাদ্ধীবাণী ও তার কর্শকাণ্ডের প্রতিটি সংবাদ জনগমাজে পরিক্শেন 
করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং তাহার পক্ষে সমুদ্র-পামিত্য ও শর 
মাহাত্ময-দর্শন কোনক্রমেই বিস্মপ্নকর নহে। বরং তিমি অচিয়ু গর 
চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লৃষ্ঠন যজ্ঞের একজন সাগ্রিক প্রত্যক্ষ পূজ,রী হয়া 
গান্ধীবাঁদের অহিংস নীতিতে সক্রিয় সহযোগী কেমন করিয়া হইংন্ন 
ইহাই একটি বিস্ময়কর চিন্তনীয় বিষয় । 

্রস্থকীরের ভাষাভঙ্গী, রচনাশৈলী ও বিচারসিদ্ধ নন্তব্য সব” 
বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। তাহার সার্থক সমুদ্র দর্শন ও অবগাহন । রত্বর দি 
উদ্ধারও অপুর্ব । রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি জত 
দিগৃদর্শন যন্ত্রাদি সহায়তায় মানবতা্ভি ততে গাহটিবাদের ঘে 
পাণ্ডিত্যপুর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিলেন তাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া এ জা তর 
মধ্যে দিগৃদিশারীর কাধ্য করিবে । আজিকার দিগৃত্রান্ত এই যুগে এই 
জাতীয় একখানি গ্রন্থের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে ইহার য.?স্ট 
প্রচার ও পাঠ কাম্য হইলেও মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকও ই: 
অনুধাবন করিলে সমাজের কিছুট! কল্যাণ সাধিত হইবে, আঁশ! বপা, 
যায়! হয়তো অন্ধকারে আলোক-বস্ভিকার মতই ইহ! পথের স্ন 
বলিয়া দিবে। শ্রীবিশ্বন!থ ভট্টাচ'খ্য 


এ ১25, 


শস্য সাত রত সত” 








লাল 


'সিই্ান্স জগতে ন্ৰিসশ্ণেস্ৰ টন ৬. 


ইন্দ্র. |. 


। উৎরষ্ট দি ৬ বিশুদ্ধ ঘাতের নোনতা খাবার 
গ নালন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজতোগ 

ও দারেস দরবেশ ও মিভিদানা | 
উসুপ্রাসিন্ক ও বন্তখ্যাত বেলের মোরব্বা 


বিক্রয়ার্থে সকল সময় মজুত থাকে । 








৬ ৬ আমহা্ট ছ্ীট, কলিফাতা-৯ [&...৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ 
"ফোন £ "৩৫-১৩৮৩ রাত -. ফোন £ ৩৫-০৮০১ ৬ 





হি 





রদ নি সী ৯৫তম অনম-জবন্তী 


শাল্‌কিয়াস্থ ‘কৃষ্টিযিতান’ সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত, গত «ই 
অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ মঙ্গলবার (২১৷১১৷৭২ ) তারিখে শালকিয়া এ, এস, 
স্কুল প্রাঙ্ণে সন্ধ্যা -৬ ঘটিকায় প্রবর্ত্তক সঙ্ব-সভাপতি অরুণচন্দর দত্ত 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীমৎ নিরালন্ব স্বামীজীর ( বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ) ৯৫তম জন্ম-জয়স্তী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। 
সভার প্রারম্ভে স্বামীজীর ,মু্িতে মাল্যদান করেন সভাপতি 
শ্রীঅরুণদত্ত ৷ দীপদান করেন প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীবীরেন ব্যানার্জী। এ 
স্ময়-জরতু নিরালম্ব স্বামী বন্দেমাতারম জয় হিন্দ ধ্বনিতে 
উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হরে ওঠে। সভায় রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধন সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন কুমারী শকুত্তলা মণ্ডল এবং দেশাত্মবোধক দুই- 
খানি সঙ্গীত পরিবেশন করেন hi চ্যাটাজী ও তবলায় 
শ্রীদুধাংস্ত পাজ। 
সভাপতির ভাষণে শ্রীদত্ত শ্রীমৎ নিৰালম্ স্বামীজীর জীবনী ও 
কার্ধ্যাবলীর সুদীর্ঘ বর্ণনা করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে বলেন-_«এইসব 
মহাপুরুষদের আদর্শ অনুসরণে সমগ্রভাবে প্রস্তুত হতে হবে। সময় 
. আগতপ্রায়।” উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিপ্লবী বীরেন 
নাজ, প্রবীণ এডভোকেট সত্যচরণ পাইন তাদের ভাষণে 
স্বামীজীর বৈপ্লবিক আদর্শে আজিকার তরুণদের চরিত্রগঠনের 
প্রয়োজন সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। 
প্রধান অতিথি সৌঁম্যেন্রনাথ ঠাকুর ও অগ্নিযুগের পুরুষসিংহ 
শ্রীযদুগোপাল মুখার্জী অমুস্বতাবশতঃ উপস্থিত হতে না পারায় যে বাণী 
পাঠান তা সভায় পঠিত হয়। ' প্রবীণ বিপ্লবী মণীন্দ্রনাথ নায়েক, 
শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই সভার সাফল্য কামনা করে 
পত্র দেন। 
মহান বিপ্লবী যতীন্রনাথ বন্দ্যোপীধ্যায়ের EE মূলক 







বিভিন্ন প্রচেষ্টাদির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করে সংস্থার পরিচালক ' 


গ্রুবিমল ব্যানারজী বলেন, “বিগত ১৯৫০।৫১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার 


মহাবোধি সোসাইটা হলে শ্রীমৎ নিরালম্বস্বামীজীর একটা “স্মৃতিসভা’র | 
অনুষ্ঠান ব্যতীত, তাহার প্রথম ও প্রধান কর্ম্মকেন্্র কলিকাতা নগরী ' 


বা উপকণ্ঠের মধ্যে এতাবৎ ভাহার কোনরূপ অনুষ্ঠানাদির প্রচলন না 
কাম, মহান বিপ্লবী ও জ্রস্টাকে আমরা ভুলতে বসেছি।” 
শিক্ষকদের প্রতি রাষ্ট্রপতি £ 

নয়াদিল্লীতে গত ১৭ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি দেশের 
৯৯ জন ‘বিশিষ্ট শিক্ষককে’ জাতীয় পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন? 
এই উপলক্ষে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, বর্তমান ছাত্র 


অসন্তোষ সকল বিবেকবান মানুষের কাছেই গভীর দুশ্চিন্তার কারণ 
৫ 


এবং শিক্ষকসমাজ এজন্য নিজেদের দাঁয়িত্বকে এড়িয়ে দিয়ে যেঙে 
পারেন না! পার্টি বা উপদলীয় রাজনীতি থেকে যতদিন শিক্ষকরা 


. মুক্ত না হবেন ততদিন তার! ছাত্রসমাঁজে নৈতিক নেতৃত্ব দিতে 


পারবেন না এবং ছাত্রসমাজকে তারা দুষ্কৃতকারীদের হাত হতে 
বাচাতেও পারবেন না। 
পরলোকে কণকলতা দেবী ঃ 

চু চুড়ার প্রবীণ শিক্ষাত্রতী ও সাহিত্যিক ডঃ প্রফুল্পকুমার সরকার 
এম. এ., পিএইচ, ডি. বি. এড. (এডিনবর! ও ডাঁবলিন ) মহোদয়ের 
সহ্ধস্সিনী প্রভূ জগদ্ু-পদাশ্রিতা কনকলতা। সরকার সজ্ঞানে গত ১৪ই 
নভেম্বর ১৯৭২ পরলোক গমন করেন। ভার আদ্য্রাদ্ধ বিগত ২৫শে 
নভেম্বর বন্ধুবান্ধব ও আত্বীয়স্বনের এক ভীবগস্ভতীর পরিবেশে এবং 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগর্ণের উপস্থিতিতে ও সংকর্ষণাত্মক গীতা ও চণ্ডীপাঠের 


" সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়, 


কনকলতা! দেবী ১৯৩৭-এ রামকৃষ্ণ শতবাধিকীতে সভাপতি স্তর 
ফ্রান্সিস ইয়ং হাঁজব্যাঁণ্ডের অভ্যর্থনায় বিশেৰ অংশ গ্রহণ করেন। 
তিনি লেঙী রীড ও লেডী ব্রেবোর্ন মহোদয়াদ্বয়ের সহকন্মিনীকূপে বেঙ্গল 
আফটার কেয়ার আসোসিয়েশনের কার্যে বিশেষ সহায়তা করেন। 
তিনি অনেকবার হুগলী সংস্কৃত সম্মেলনের অতিথি অভ্যর্থনা ও সেবায় 
আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রতাপাঁদিত্য সমরদচিব কমলনাঁরায়ণ 
রায়চৌধুরী বংশের দুহিতা ছিলেন। বোঁদর! পাইকহাটির গড় দিয়ে 
ঘেরা তাদের প্রাচীন এঁতিহপুর্ণ বাড়ীর অন্তর্গত ত পালযুগ হইতে বর্তমান 
পর্য্যস্ত বিভিন্ন যুগের ঠাকুরবাড়ীতে বৃদ্ধ, বোধিসত্বা, নারায়ণ, হুর্ধা, 
শিব, শ্রীরাধা কৃষ্ণ প্রভৃতি মুত্তির সমারোহ প্রত্বতাত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে, এখন তার অনেকগুলিই মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে! প্রতাপা- 
দিত্যের সময় ব্যবহৃত কামান ইংরেজ নিয়ে গিয়েছিল--ভন্ঠান্ত অন্- 
শত্রের সামান্য কিছু মাত্র রেখে গিয়েছিল। হাতীর পিঠে ব্যবহৃত 
ডঙ্কা এখনও সিংদরজায় দেখতে পাওয়া যায়! ডঃ মহানামত্রত 
ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত (প্রবর্তক সঙ্ব-সভাপতি) গভীর সহীনুভূতি 
জ্ঞাপন করেন। অশীতিপর শিক্ষাত্রতী শ্রীভূপেন্রনাথ সরকার 
শান্তিনিকেতন হতে ভার নামে সংস্কৃত রচনায় বাধিক পুরক্ষারের 
ব্যবস্থা করার ইচ্ছা! জানান। তার বিদেহী আত্মার উদ্বীগতি ও 
আত্বীয়বন্ধুগণের শোক শান্তি কামনা করি। 
শ্রীঅরবিন্দ মুক্তাক্ষনের ভিত্তি স্থাপন ঃ 
দমদম পূর্বসি'ধি এলাকায় বিছ্যুণ্চক্র সাধারণ পাঠাগারের 
উদ্যোগে গত শর! ডিসেম্বর -৯৭২ সকালে প্রীঅরবিন্দের জন্মশতবাঁধিকী 
উৎসব প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বিধানসভার সদস্ত ডক্টর শান্তিকুমার দাশ- 
গুপ্তের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অরবিন্দের জীবনের বিভিন্ন 
দিক আলোচনা করেন শ্রীবিমলকুমার মৈত্র, অধ্যাপক শাস্তিনাণ 
চট্টোপাধ্যায়, প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীদূকমার মিত্র এবং শ্ত্রীসত্তোষকৃমীর 
মুখাজা। সুরবঙ্কীর বিদ্যাবীথির অধ্যক্ষা শ্রীমতী গীতা বসুর 
পরিচালনায় শ্রীঅরবিন্দ গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের 
স্ৃতিরক্ষার্থে এদিন পুর্বসি'ধির শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য প্রায় আড়াই 
কাঠা জমির উপর শ্রীঅরবিন্দ মুক্তাঙ্গনের ভিত্তি স্থাপন করেন প্রবীণ 


২৯৮ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--অগ্রহ্থায়ণ; ১৩৭৯ 


প্রকাশিত হইল! প্রকাশিত হুহুল 11 
। অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্ত্র সেনগুপ্ত সংকলিত 
নল্লোন শু জ্মান্লোনঃ 3১৩১ 
(সরল ব্ৈদ্যশাস্তর ) 
॥ প্রখ্যাত আয়ূৰ্বেদাচার্যযদণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ॥ 
" যাবতীয় রোগের সহজ এবং স্বল্প ব্যয়স+ধ্য পারিবারিক : 
চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ । প্রতি গৃহস্থের ঘরে রক্ষণীয়। 
প্রাপ্তিস্থান £ প্রবর্তক গাঁবাঁলশাদ' 
৬৯ বি. বি. গা্ুল! হ্ৰীট, কলিকাভা-১২ 
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প্রকাশিত ও এজেন্সি পুস্তক ৷ 
প্রীনরেশচন্ত্র চক্রবর্তীর 
ক্রৌঞ্চমিথুন (কবিতা ) ৩-০০ 
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সাময়িকী ২৯৯ 


এসপি 





বিপ্লবী শ্রীদ্বক্মার মিত্র। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীমাখনলাল কুঞ্জ 
জনগণ তথা সরকারের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। এই 
উপলক্ষে অরবিন্দের কয়েকটি দুপ্রাপ্য কটে! সহ একখানি স্মারক 
পুস্তিকা প্রকাশ কর! হয়। সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানে স্থানীয় 
শিল্পীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। 
নবোদয় নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যোৎসব ৪ 
উদীয়মান সাংস্কৃতিক সংস্থা ‘নবোদয় নাট্যগোষ্ঠী' গত ডে ও ১৬ই 
নভেম্বর সন্ধ্যায় সি'খি হরিসভা! প্রাঙ্গণে দুইদিন ব্যাপী নাট্যোৌৎসবের 
আয়োজন করেন। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন কবি ও চিত্রকর 
' শরদিন্দুনারাঁয়ণ ঘোষ। পোৌঁরোহিত্য করেন শ্রীবস্কুবিহারী রায় 
প্রার্তে নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষে শ্রমৃত্যুপ্য় ধর সকল শিল্পী ও অতিথিদের 
অভার্থনা জ্ঞাপন করেন! খ্যাতনাম! প্রবীণ নাটাশিল্পী শ্রীশিবরাম 


দাসের সুদক্ষ নির্দেশনায় প্রথম দিন কথাশিল্পী তারা শঙ্করের রচিত 


‘কালিন্দী’ এবং দ্বিতীয় দিন গঙ্গাপদ বসুর রচিত ‘অংশীদার’ নাটক 
মঞ্চস্থ কর! হয়! শিল্পীদের ব্যক্তিগত অভিনয়-শৈলীর সঙ্গে নাটকের 
সামগ্রস্ত রক্ষা এবং নাটকীয় গতিতে শিল্পীর অভিব্যক্তির প্রকাশ 
নির্বাচিত ও সৃছন্দিত। ব্যক্তিগত চরিত্র সৃষ্টিতে সুদর্শন দাস, 
নন্দিকেখর মুখার্জাঁ, শঙ্করী ঘোষ, গোঁপালচন্ত দাস, পুর্ণিজ্র বেরা, 
বিমান রায় প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। আবহ সঙ্গীতে ছিলেন 
শ্রীবলরাম দাঁস। 

প্রভুপাদ প্রাথকিশোর গোস্বামীর শুভ জন্মোৎসব ৪ 


প্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পঞ্চশত বাধিক আবির্ভাব উৎসব স্মরণে 
প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গ্ৌস্কামীজির শুভ জন্মদিনে শ্রীগৌরান 
মন্দির, প্রীভূমিতে গত ১৪ই অগ্রহায়ণ *৭৯ ( ইং ৩০শে নভেম্বর *৭২) 
বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ই অগ্রহায়ণ *৭৯ (২রা ডিসেম্বর "৭২ শনিবার ) 
পর্য্যন্ত যথক্তিমে শুভগন্ধাধিবাস, অষ্টপ্রহর নামসংকীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্ষ 
মহাপ্রভুর সপার্ধদ ভোগারাঁধন! অনুষ্ঠিত হয়।.এই উৎসবে গুঢুর ভক্ত, 
শিষ্য ও অনুরাগীৰবন্দের সমাগম হয় শ্রীভূমিতে। বৈষ্ণবসাহিতা!- 
আচার্য প্রাণকিশোর বহু গ্রন্থের প্রণেতা । তিনিই প্রথম মারাঠী ভাষা 
থেকে জ্ঞানেশ্বরী গীতা ও একনাথী ভাগবতের' বাংলা অনুবাদ করেন। 
ভার অন্তান্য গ্রন্থের মধ্যে কথকতার কথা, মানস পুজা, বিচিত্র 
সাহিত্য কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্‌, সন্ধানীর সাধুসঙ্গ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য৷ 


“প্রভুপাদ একদিকে নিখিল ভারত বৈষ্ণব সম্মেলনের সভাপতি ও 


FP 


প্রতিষ্টাতা, অন্তদিকে পতিতপাবনাবতার শ্রীমৎ নিত্যানন্দবংশের দ্ব'দশ 
সন্তান । আবার এই প্রভুপাদ প্রাণকিশোরজিই শ্রীমহাওভূর * ঞ্চশত 
বাধিক আবির্ভাব উৎসবের প্রবীণ প্রবর্তক । 

চলন্ত ট্রেন ওজন করা : 


মস্কোর ন্ত্রপরীক্ষা সংস্থায় এমন একটি যন্ত্র সম্প্রতি পরক্ষিত 
হয়েছে যাঁর দ্বারা চলস্ত ট্রেন ওজন কর! যাবে । প্র)াউফরমেয় নীচে 
একটি যন্ত বসান হয় এবং তার সঙ্গে একটি ইলেক্ট্রনিক যঃ হুক্ত 
খাকে। ট্রেনটি ষ্টেশন দিয়ে যাওয়ার সময় একটি ফিতায় পাচ হয়ে 
যায়। সেই ফিতা! থেকেই দ্রেনটির মোট ওজন বোঝা! যাবে এবং 
ট্রেনের প্রতিটি কামরার ওজনও তার থেকে পাওয়া ষাঁবে। 


বিনোদিনী নাট্যমন্দির £ 


গত ৬ই অক্টোবর ডানকুনিতে সংস্কৃতির নবজন্ম লাভ হল 
বিনোদিনী নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে | এক আঁড়ন্বরপূর্ণ অুটনে 
মঞ্চটির উদ্বোধন হল কবি শ্রীবিনয়ভূষণ দীশগুপ্তের সভাপতি তে । 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন “7৩ 
নাট্যকায় ও অভিণেতা-শ্রীউৎপল দত্ত | স্থানীয় সংস্থা *প্রতীব ' ও 
“শিল্পীমন” তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে-ওঠা মঞ্চটির উদ্বোধন 
অনুষ্ঠানে সন্র্ধনা জানিয়েছিলেন প্রবীন মঞ্চশিল্পী শ্রীসস্তোষ সিংহ ও 
শ্রীমতী রেব! দীকে। এই মঞ্চপ্রতিষ্ঠার পশ্চাতে স্থানীয় 'ওরুণ 
তরুণীদের অবদান আমন্ত্িতবর্গের সন্মুখে তুলে ধরা হয় টড রে 
রচিত ও পরিচালিত “উদ্বোধন, নাটকে, নাটকটির প্রতিটি ১. 
আপনপ্রতিভায় সমুজ্বল হয়ে উঠেছিল | 


কিশোরী কবি মিনতি নায়েক জন্মদিনে : 


ফুল, স্ফুটনোন্মুখ হবার মুখেই সরে পড়ার মতোই একটা অশেষ 
সম্ভাবনা নিয়ে কিশোরী কবি মিনতি নায়কের জীবন কোরক শএদল 
পাপড়ি মেলায় মুহূর্তে জীবন বৃন্তচ্যুত হয়। মিনতি যে দব কতা 
রেখে গেছে তাই তাকে স্বরণীয় করে রাখবে । প্রতি বছর এই কি. :রী 
কবির জন্মদিনটি তার অনুরাগীরা স্মরণ করে থাকে। এ বছরও 
সপ্রতি কুমারসিং হলে এই স্মরণোৎসব পালিত হয়। এই উত্ধ 
জ্রীঅখিল নীয়োগী (স্বপনবৃড়ো) ও মায়! বু যথাক্রমে সভাপতি ও 


প্রধান অতিথি হন এবং অনেক জ্ঞানীগুণী অনুষ্ঠানে অংশ ওহ 
করেন। 





নিবেদন - 


প্রবর্তক ট্রাস্টের নিজস্ব পরিচালিত প্রেস থাকা সত্বেও অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবর্তক পুনশ্চ অনিয়মিত হয়ে 
পড়েছে প্রেসের আভ্যন্তরীন গোলযোগের জন্য । এজন্য আমর] দুঃখিত'ও লঙ্জিত। দ্রুত পরিবর্তনশীল 
মুগেরই ইহা সমস্যা । তথাপি চলতে হবে । নিয়মিত প্রকাশের জন্য সচেষ্ট রইলাম । ইতি 





পরিচালক প্রবর্তক 





শট 


. ৩০০ | প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_অশ্হায়ণ, ১৩৭৯ 
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বনু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোস 


১২৮।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 
পেটেন্ট ওষধ 
সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 


সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন যত্ব সহকারে সরবরাহ করা হইয়। থাকে। 
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৯৯২৯৯ ৯৯ ৯৯২৯৯৯৯৯৯৯৯ সস 
লিচিত্ৰ ন্ক-নান্জী বত্ঞ্রেল্র ওশ্রটল্স আন্ক্ালী 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শার্টিং, 

স্টিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাঁক। বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
- “রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে । | 
লজ্্রম্শিরেন একমাত্ৰ ন্নিশন্লতোগত শভিউপন্ন 


রামকানাই যামিনীরগগন পাল প্রাঃ লিঃ 
২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) £ কলিকাঁতা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩ ২৩০৩ 





. সস An Important Announcement === 


A BOON TO THE INDUSTRY 


Xx ELECTRICAL MOTOR XxX DOUBLE ENDED-GRINDER 
‘ A POLISHING & BUFFING XxX FLEXIBLE SHAFT ০ 


MANUFACTURED BY: 


RAMKANAI ELECTRO W ORKS 
| 26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 
‘ Phone : Office 61-1715 Phone : Resi. 33-2332 
EE EEE‘ 
সম্পাদক: গ্রীঅক্ুণচন্দ্র দত্ত ও গ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


প্রবর্তক টি ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাতা-১২ হইতে ভ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি, এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত। 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এও হাফটোন লিমিটেড, €২1৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকা তা-১২ হইতে শ্রীফণি ভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত | 


+4sstdso0cses 


$ 
ও বে 
* রিটা 
ষ্ঠ 
¢ 
চি 
চি 








এ যি ন্ট এল fi | | fa fens বু 
ঢা | আনন্দ ওসব না কনক ক্ষ তু চি ণ 
হাত } আকাল 
| টি . কনক (সণ্ট 
মহাভূঙ্গরাজ তৈল 
কনক টয়ালট পাউডার 
জেসমিন সুগান্ধি কেশীতিন 
আমলা সানি কেশীতিল 
লা সু? 


সুন্নিগ্ধ কমনীয় কাণ্ডি, সৌন্দর্য্য € 


কে. হোক 2$ চকাং কলিকাতা-১৪  -. শ্রী সন্দীপনে সার্ক্দোৎ্রুঃ উপচ?= 


দি, 








মা 


ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উপরশংদিত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত js 


 Batachaes 


_ অগভীর নলকুপ ও অন্যান্য সেচক্ার্যের জন্য স্বল্ম ব্যয়ে, স্বল্ম মূল্যে 1 
' ্াচার্য্য ডিজেল-গাশিং মেট ৫ ঘোড়া, ৭৫৮৬.২৫ সে. মি. পাস্সট্লী, 
| সাকসন, ডেলিভারা পাইপ ও ফিটিংস সমেত 


ল্য ১০১০ টাকা ম মাত্র ও স্থানীয় কর 


সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া , 
' ভাল্ভ, ' জি জি. গিয়ার. 
ইউনিট; ্টাল পার্টস্‌,উৎকৃষ্ট 
| মেটাল বিয়ারিংসৃও উন্নত (' 





ভারতে এই ধরণের যে কোণ ত ডিজেল: গশিং মেটের মাকক : 


এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং | 
শাক ৪ ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, ক্লিকাতা-১ (৯ 


fl রি বিঃ দ্রঃ_ডিলারণিপের জন্য যোগাযোগ করুন। ৷ 
, টেলিগ্রাম £ দমেদিনারিস- -. অফিস ফোনঃ ২২ ৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ . . রেসি ঃ 





-৪৭-২৯১৫, ঢং 





লিভ সহ সৰ্কা ত্র. কৰ্ভ্কক ভি 
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ক ১ টী ৬ 


প্রবস্তক বজ্ঞাপন--পোষ, ১৩৭৯ 


সক pat টি উপ চা টা পা পচা চা চাস ৮ চা চাপ BO 


ছু’ ঢামড যৃতসঞ্জীৰনীর সঙ্গে চার চাসচ সহ্থা- 
্থাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনাষ্ট 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মরা" 
্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুলকে. শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 
_. শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রভে অত্যধিষ্ক 
প্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বন্ধক ও 

|  বলকারক টনিক । ছুটি গঁধধ একত্র সেবনে 
| আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ধ 
্বাসথ্য ও কর্ম্মণক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে । 
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রস 


চি ৪০০০ চপল 8 0 এড ই অপ টিপ উস টপ পবা নে চান 


০5 চাস টলতে জপ তা ২৯৩ 01 ৮৩ 5 সাক জা TN শান এই DART এগ 


চপ 5 - 9 
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্্র ঘোষ, এম” 
ES ১ এফ,সি,এস, ( লণ্ডন ৯ 
টা এফ,লি,এস, ( আমেরিকা ), ভাগলপুর 
২২২১৮ হলের রসাঘণ শাস্ত্রের ভুতপূর্যয অধ্যাপথ্চ। 












ল্‌ ক চা 
এ 5৮ BUTS DIL ভিসন ছে 


৪ 9 বউ পা কিপার সারা 8৭ চি 9 পক 6 6 পা ৬ পচ পাটি তল ও চপ ও 8 পক 6 ee চপ aes 6 “1S পাবো উ পপ $ 9 “ও ০ 0 সনত 1.“ অত 


< এনওক ।বও)সপ--০সা1ঝঃ ১৩৭৪ 


প্রকাশিত হইল! প্রকাশিত হইল ! 
অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্্র সেনগুপ্ত সংকলিত 
ন্লোলি শু আতা গা ৪৩১৩১ 
(সরল ব্দ্যণাস্তর ) : 
! প্রখ্যাত আয়ুর্কেদাচার্যাগ্গগুলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ॥ 
যাবতীয় রোগের সহজ এবং স্বল্প ব্যয়স'ধ্য পারিবারিক 
“বত ত চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ । প্রতি গৃহস্থের ঘরে রক্ষণীয়। 
i ০০০১৫ | নঃ প্রবর্তক শাবলিশা্স” 
সা রন প্রাপ্তিস্থান? প্রবর্তক 4. 
ll Fg ' ৬5, বি. খি. গাঙ্লা ষাট, কলিকাত|-ঃ২ 
সেই, গা ৯৯৫ হটাত ২৬৮ t গ্রন্থকার 2 
রি উ প্রবর্তক আশ্রম, চচ্মননগর, হুগলী 








(ভারত-শিল্প নিকেতনের সুনির্ববাঁচিত 
প্রকাশিত ও এজেন্সি পুস্তক ৷ 
এ চক্রবস্তীর 
তত্র ঞ্চমিথুন (কবিতা ) ৩-০০ slight Tlexible | cDutablte 
রর উ২:/০৮-০০৪৫/৬ | 5077657254২ 


By JNAN SEN ; ৬১২ ইউ Acid Poof fe ND; 
টা রে রা | PV.C.Pires. রা /2%০৪011 080৩8 
আধুনিক বুক বাইভিং কারখানা | | UESSORE GOMB INDUSTRY ৮০. 

৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্টাট, কলিঃ-৯ | | 319.1930 + CALCUTIA-9 * POST BOKNS-I0813 
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দমকল ওয়াস প্রাইভেট লিঃ 





Al পি 2৫ পৌষ, ১৩৭৯ 


শিরোনাম - - "বিষয় . লেখক পুঃ! 
জীবনের আলো প্ৰশস্তি সম্ঘগুরু শ্রীমতিলা'ল ৩০১ 
বেদমন্ত্ . - নিবন্ধ ' লি ঘোষ ৩০২ 
সম্পাদকীয় eee ৩০৩ 
ভূমি ওভূমা | উপন্তাস ীরমেনরকুষার শাস্ত্রী ৩০৯ 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবন্ধ হরিদাস মুখোপাধ্যায় ৩১২ 
পুনঃ প্রবর্তন কবিতা শীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ৩১৫ 
গছ পুষ্পাঞ্জলি প্রশস্তি শীজ্যোতিরয় নন্দ শর্শণ ৩১৬ 
সম্ঘগুরুজ্জীর ৯১তম আবির্ভাব স্বরণে. কবিতা আীস্বধীরকুমার বন ৩১৭ 
প্রবর্তক সঙ্ঘ ও সঙ্ঘগুর শীমতিলাল প্রসঙ্গে... প্রবন্ধ শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় ৩১৮ 
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের অর্থ সাধন! প্রবন্ধ রবি কর ৩২২ 
'প্রবর্তক'-এর প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলালের ব্রত চরিত্র চিত্র প্রীশ্যামাদাস দে ৩২৪ 
জীবনশিল্পী শ্রীমতিলা'ল .জীবনালেখ্য ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার ৩২৭ 
সঙ্ঘ-সংবাদ ce _ আশ্রমী ৩৩১ 
পত্রে শুভেচ্ছা পত্রাবলী ৩৩২. 
. শান্তিনিকেতন পৌষ-মেলা . . প্রবন্ধ শ্রীপ্রবীরকুমার দেবনাথ ৩৩৩ 
আমার কথা ৰ চিত্ত ৩৩৪ 
সাময়িকী td ৩৩৫ 


ks) ০৯০৪ চপ 6 9 cn 7 6 চপ $1 “Une, 7 ৮ | 92 “line 6 "Un 9 9 “oS 6 সহ 9 ০০৮ ৪ ০৮ 2 ne. $ পথ চা চি চি $ পা $ "মহরম 6 9 পাইতে - 8৬ পর ও ৯ “বই $ প্র চি so ন 


LIGHT TO SUPER-LIGHT ! 
| Twenty-Six unpublished letters of Shree Aurobindo | 
With a running commentary by Shree Arun Chandra Dutta, President, Prabartak { 
Samgha. Price—Rs 15. { 
| These unpublished letters" of the great spiritual and national leader to his disciple ] 
| Shree Motilal Roy of Chandernagore between 1910 and 1920 are a written record in the | 
{ Master's own words, unfolding his inner spiritual self-preparation for his new divine | 
| mission as well as revealing his luminous guidance to his spiritual and heroic revolu- 
tionary followers in Bengal in the great rational freedom-struggle directly or indirectly | 
| 16৫৮5 him. { 
| The book contains invaluable documentary evidence of thrilling interest and 1 
ূ importance connected’ with our national NE hitherto unknown to the general public. 1 
| 
| | 
| | 
| 
| 
| 4 


GOD IN INDIAN RELIGION 
By Dr. H. K. De Choudhury Dharmatattvacharyya. 

The book in two parts deals with fundamental concepts of God in various types 
of religious thought and the living influence of the divine in life. It is a deeply interesting 
illuminating and thought-provoking volume, 

Royal edition, rexin-bound, paper and printing excellent, nicely got-up. Price Rs 15. 
PRABARTAK PUBLISHERS : 61, Bepin Behari Ganguly Street, Calcutta-12. 


“> পিচ চির € চপ 6 0 “Utne 0 1 tne © ৮০ চিপ পথ ও উপহার চস 1 1 ইন উবাচ পাই. উপ উতর 6 পর ৪ পাক, উপ ও চি এ বি সমতল পবা [পাব $ পা ও চত $ পপ 


i ্ সপ তক ক! [শা ডা ৮৩০ 
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পাপ সানি 


| হ্বিউাল জঙ্গাত্তে ্বিস্পেন্ন, আক্ৰমণ 


৬ উৎকৃষ্ট দধি ৬ বিশুদ্ধ ঘতেত নোনৃতা খাবার 
৪ লাভন গুড়ের সন্দেশ, রসাগাল্লা, রাজভোগ 

৬ লারেদ দরবেশ ও মিভিদানা ৭ 

্‌ গু সুপ্রিদ্ধ ও বভতখযাত বেলের মোরববা 





উস 








বিক্রয়ার্যে সকল সময় মজুত থাকে। 


৮৬ আমহাৰ্্ট রী, কলিকাতা৯ 
| ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ 


৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ ” 
| -. ফোন £ ৩৫-০৮০১ | 








জীবনের আলো 


কোন এক সত্য বা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যদি কোথাও পাঁচটি প্রাণ সর্ধাতোঁভাবে উদ্যত হয়, সে সত্যের 
জয়োচ্ছাস উঠে, সে অভীষ্ট অপূর্ণ থাকে না। প্রবর্তক সঙ্বে প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষ একট! উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে--একটা ধর্মমসংস্থা মাথ! তুলতে চায় জীবন্পণে । ভারতের সনাতন পদ্ধতিতে 
ভারত-প্রতিমার পূর্ণাঙ্গ-রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্যে এই তপস্তা কোনমতেই ব্যর্থ হবে না| এ একটা 
জাতির যৌলিক অন্যুথানের অধ্যবসায়! আমাদের আত্মবিশ্বাস সতত জাগ্রত যদি থাকে, দেশের ও জাতির 
বৃহত্তর জয় ভবিষ্যতে অনিবার্য । এই যে অর্থনীতিক কর্মক্ষেত্র, ইহার মধ্যেও অসাধারণত্ব আছে। সজ্ঘের 
অধ্যাত্বশক্তির সংকেত আছে, ধর্প্রচারের স্বর্ণ স্থযোগ আছে। আমাদের ধর্শজীবন যদি সত্য হয়, অর্থ- 
_ সাধনায় ধর্খের মহিমাই স্থপ্রচারিত হবে| অর্থক্ষেত্রকে গতাঙ্ছগতিক ছন্দ ঢাকা দিতে পারবে না! আমরাও 
ক্লাইভ রঃ রচনা করব-_যে ক্লাইভ ট্রীাট হবে ভারতের জাতীয় ধর্শের উপরে অর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা, ধর্ম ও অর্থের 
সমন্বয় মুত্তি। ৃ 


ধর্মই আজ অর্থস্থজনে নৃতনরূপে ছন্দিত হচ্ছে। ধর্শকে জীবনের ক্ষেত্র হ'তে স্বতন্ত্র করে যে প্রচার 
মন্ত্র, তা ক্রমেই প্রতিধ্বনিরূপে দূরে অপস্থত। সঙ্ঘ জীবনবাদে €র্শের সংযুক্তি সিদ্ধ করতে চাঁয়। এই ধর্ম ও 
অর্থের সময় মৃত্তি যেদিন সর্কাভীষ্ট পূরণে নবমৃত্তি ধরবে, সেদিন আবার এক নূতন বিপ্লব দেখ! দেবে। আজ 
য| এখনও অস্পষ্ট, অস্ফুট, সেদিন তা’ শতদল মলের গ্তায় শ্রী ও সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধে ও হষমায় ভারতের মহিমা 
বাড়াবে। | 

সত্যের কর্ম ত্রশ্বকর্মে বূগাত্তরিত। মন্ত্রের সিদ্ধি এখানেই । জ্ঞানতঃ সজ্ঘের নিন্ধাম কর্ম্ম। 
আজি কর্ম কর্মমাত্র নয়, ব্রগকর্ম । আনন্দ ও আলে| কাঁমনাহীন চিত্তে অবধারিত অবতরণ করবে । সেই যে 
নিৰ্ম্মল ভাগবত প্রাণ, তাহাই তে| ঈশ্বর-বী্ধ্য। সেই হদগ্নই তো ঈ্বর"্ধাঁম, আর সেই গতিই তো পরমা গতি। 
এযে কত বড় জাতীত্ন আন্দোলন, তা ভাষার ব্যক্ত হয় না। 

- ধর্ম ও অর্থ সমন্বয় সমন্ধে সংশয় অভীত ধর্শসংস্কারের প্রভাব! বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে বিকৃত ধর্শা- 
কর্ধের কুহেলিক। | প্রবর্তক-সঙ্ঘের ইষ্ট গীতার “মত্তঃ পরতরং নান্বৎ কিঞিদস্তি” মঙ্তের মূর্ত বিগ্রহ । ধর্ম্মবীর্য্যে 
এয়ীভাব সংবুক্ত। অধ্যাত্ম যোগে কর্ম, জ্ঞানযুক্ত প্রগকণ্ম ; আর সেই ত্রশ্থাকর্ম সমাপ্ত হয় অব্যতিচারী সেবায়। 
এই ধর্মপ্রাণ অর্থ-সাধনায় | এই অর্থসিদ্ধি ঈশ্বরকাম পূরণে । মোক্ষ-এই ক্ষেত্রে অস্ককলের স্যায় অনিবার্ধ্য। 
এই মুক্তি জাঙ্বীধাঁরায় জীবনবার্দের সংহতি-চক্রে এবং ইঞ্টধামে লীলায়িত 'হবে। ব্রিধারায় ভারতকে 
অভিষিক্ত করবে । ইহা দুঃস্বপ্ন নয়। ভারতের খষিবৃদ্দ, দেবতাগণ ইহার পশ্চাতে জয়শঙ্খ বাজায় ৷ 


সঙ্গগুরু শ্ীমতিলাঁল 
( ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের “সজ্ঘবাণী হইতে ) 


পু 8 oo বেদ 


প্রথমোহইফঃ ॥ রাঃ ॥ ৰং সুক্ধং 1. দন খাকৃ ॥ 
SL » (মগণ্ডলস্য দ্বিপঞ্চাশত হুক্তং) - 


অর্চত্র মরুত সন্মিম়াজো বিশ্বে দেবালো অমদর্নমু ভবা ।- - 2. 4 
ত্স্ত যন্ত ষ্টিমতা বধেন নি ত্বমিন্্র প্রত্যানং জঘন্থ ॥১৫ ME 
:. অন্বয়_"ইন্্ৰ’ (হে ইন্দ্ৰদেৰ) “তম্‌” (আপনি) “্যৎ” (যদা যখন) “ভৃষ্টিমতা” (স্বতীক্ষ) প্বধেন” 
-" (অস্ত্রে অর্থাৎ বের দ্বার): “বৃত্রস্য” ( বৃত্রের) "আনং প্রতি” ( মুখপ্রতি বা শ্বাসহেতু ছ্াণেন্দ্রিয়ের' প্রতি অথবা E 
+ মুখ্য প্রাণের প্রতি) “নিজঘন্থ* (নিরস্তর আঘাত হানা ) “সম্মিন্‌” (তন্মিন্_সেই সময়) “অত্র আজে” (এই 
সংগ্রামে) প্ম মরুতঃ” (মরুদ্দেবগণ ) “বিশ্বে”. (সকল) “দেবাঁসঃ” (দেবতাগণ ) "ত্বা” (ত্বাং--আপনাকে ) 
“অনু” ( অনুক্ৰমে, যথাক্রমে ) পঅমদন্‌” (হর্ষোৎফুল্ল করিয়া ) “অর্চন্‌” (অর্চনা করেন ) ॥১৫ 
“ অনুবাদ-__হে ইন্দ্ৰদেব ! আপনি যখন সুতীক্ষ বজ্রদ্বার! বৃত্রের আননাভিমুখে নিরন্তর আঁথাঁত হানিতে: 
থাকেন, তখন সেই সংগ্রামে মরুদ্দেবগণ এবং যথাক্রমে সকল দেবতাগণও আপনাকে উৎসাহিত করার জন্য - 
_ অর্চনা করেন ॥১৫ রি 
৮০ বিশদর্থ-পূর্ সকরেই বলা হয়েছে যে, পরবর্তী ষষ্ঠ সুক্তেরও উদগ। গতা খষি সেব্য। রি সুক্রেরও ৃ 
. দেবতা ও ছন্দ একই । এমন কি ঝক্সংখ্যাও সমানসংখ্যক-__পনেরটি। | 
উপাসক সেব্যখষি উপাস্যের মহিমাঁকীর্ভন পনেরটি খক ভরেই করেছেন। বৈদিক খষির ভাব-ভাষ! , 
রা বোঝার মত “শিক্ষ।” . “কল্প” পব্যাকরণ” প্রভৃতির জ্ঞান আমাদের নাই।. তাই ভাষার অর্থবোধ নিয়ে দ্বন্দের. 
কষ | এমন কি বেদের রি সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। আধুনিক যুগের ভাষাগত অর্থ ধরলে 
অনেক পুরাতত্ব, অনেক প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিবৃত্ত এসে যায়। এইজন্তই বেদজ্ঞ শ্রীসৎ বলেন_-“বেদ- 
নি বুঝতে হ'লে শুধু বেদাঙ্গ জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। আরও দুইটি বিষয়ে অভিজ্ঞ হ'তে হ’বে। প্রথম আধুনিক জড়বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তিবিদ্যায় পাঁরদশিতা লাভ করা অর্থাৎ একজন বড় বৈজ্ঞানিক হওয়া | দ্বিতীয়--অধ্যাত্মযোগবিদ্! অর্থে 
ভারতীয় যোগসাধনায় অম্যক্‌ সিদ্ধিলাভ করা। সংস্কৃত জ্ঞানের সঙ্গে এই দুই জ্ঞান যার | খাকবে_সেই বেদে 
বুঝার পূর্ণাঙ্গ অধিকারী । অন্তথায় বেদের একাঙ্গই অন্ুশীলিত ও ব্যাঘাত হবে ।” ॥ 
'- : এখানেও একটি-জিজ্ঞাস। এসে যায়৷ তা’হলে, সাধারণ মানুষের বেদ বোঝার উপায় কি?" ৰ তো 
আরও রকম হতে. পারবে না? শরগীতীয়, এর, উত্তর মেলে সাধারণ জ্ঞানপিপাহদের আশ্বস্ত করে, গীতা 
8 ছুইভাবে এর উত্তর দিয়েছেন। এক অন্বয় মুখে, অপরটি ব্যতিরেক মুখে। “শঅরদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌”--তার 
 - সঙ্গে আরও একটু যুক্ত করেছেন--“তৎপর” অর্থাৎ র্ষপর এবং “সংযতেন্দ্রিয” হলেই তাকে__অর্থাং অবতারীকে, ' 
বা মুতিমান। বেদ ভগবানকে “তত্তবৃতঃ” বোঝ যাৰে। ‘তাকে বুঝলেই সব বোঝার শেষ। -তীকে পেলেই সর 
পাওয়ার. অবসান। এইটি অন্থয়মুখে- আশ্বাস |, ব্যতিরেক মুখে গীতার বাণী -“অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াম-এ 
" বিনশ্যতি” | অজ্ঞ” শ্রদ্ধাহীন” এবং-“সংশয়াঘ্।”_এই তিন শ্রেণীর লোক কোন জ্ঞান লাভ করতে পারে না 
.. -বেদজ্ঞান তো নয়ই_-কাজেই * তত্বৃত;* কিছু জানা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। 8:২8 
52. যার শাঙ্গাদি জ্ঞান নেই, সেতো অজ্ঞই ৷ -আবার যে সদৃগুরুর উপদেশ লাভ- করেনি; সেও অজ 
আচার্য্য শ্রীধর এই কথা.বলেছেন7 শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি তাঁকেই: বলা হয়, যে সদৃগুরুর উপদেশ লীভ করেও :তা 
বিশ্বাস করে না এবং তদন্যায়ী, সাধনও করে না। আর,.যার সকল বিষয়েই টি ঠিক, না ইটা ঠিক, 





‘তমসে! মা জ্যোতিগময়'_প্রাচীনতম আরণ্যক যুগে 
সনাতন বৈদিক ভারতের আদি উষার আম্পৃহা | 
এই জ্যোতি, এই জ্ঞান ও আলোর বহিপ্রতীক 
আদিত্য ।- এই বহির্জে্যাতি ও মানুষের অস্তরস্থ জ্যোতি 
এক ও অভিন্ন_-'তদ্‌ যদ্দিদমন্মিনস্তঃ পুরুষে জ্যোতি । 
ভারতীয় রষির তাই অঙ্থজ্ঞ, এই জ্যোতির্ময় সর্বাশয়ী 
সত্তাকে দৃষ্ট ও ক্রুত ভাবে স্মরণ ও অন্থধ্যান করার-- 
“তদেতদৃষ্টং চ শ্রতং চেত্যুপাপীত” । 
প্রতীক অবলম্বনে স্বরূপে পৌছানো । এই সমগ্রের 
সাধনা গায়ত্রী মন্ত্রে সম্পুটিত--গ ভূর্ভুব স্বঃ তং 
সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবপ্য ধীমহি যঃ নঃ প্রচোদয়াৎ'। 
বৈদিক খষির পরমাশ্চর্য আবিষ্কার, এই জ্যোতির্ময় 
সত্তার লক্ষ্যে ও আশ্রয়ে সমগ্র বিশ্বস্থষ্টি এক অলঙ্ঘ্য 
তি অপরিবর্তনীয় নিয়মে আবতিত ও বিবৃত। এই 
নিয়ম যেখানেই উল্লভ্ঘিত সেখানেই বিপর্যয় অনিবার্ধ। 
যুগে যুগে পরিবেশ ও পরিস্থিতি পরিরর্তনের সঙ্গে এই 
ধরব সত্যের প্রকাশের: ভাব, ভঙ্গী, ভাষা বদলাইলেও 
হপ্রাগীন ভারতবর্ষের মূল লক্ষ্য 'ও সাধ্যটি একই বহিয়া 
গিয়াছে । | 
সর্বকালের এই সত্য উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত 
ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় জীবনধারা। ব্যক্তি, সমষ্টি ও 


জাতীয় জীবন বিকাশের সর্ব আঙ্িক--শিক্ষা-সমাজ-অর্থ - 


হয়ত এই পথটা ভাল, নয় অন্ত পথে গেলে স্বফল: পাওয়া 


দেয্--সেই দোলায়মান চিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই সংশয়াত্ম। বলা হয়। 


‘রাষ্ট্র, নিত্যনৈমিত্তিক জীবনচর্যা সবকিছুই এই একই. 
, লক্ষ্য-সিদ্ধির আনুকুল্যে রচিত ও অনুশীলিত ! ভারতীয় 
জীবনবোধের গোড়ার কথাটিও ইহাই ৷ ভারতের জীবন 
ও জগদ্বর্শনের দৃষ্টিকোণটিও এই একই লক্ষ্যে নিবদ্ধ! 
এই “অনিত্যং অহ্ৃথং লোকম্‌”-অবিরাঁম পরিবর্তনশীল 


" বিশ্বাবর্ত এবং চিত্তের আবরণী বিক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া 


মানবচেতনাঁর প্রব ও সর্বকালের নিত্য জ্যোতির্ময় 
. লোকে উত্তরণ ও প্রতিষ্ঠাই জন্ম ও জীধনের পরম লক্ষ্য 
ও চরম চরিতার্থতা। 
জীবন জিজ্ঞাসার ইহাই চরম উত্তর। 
জীবন ও জগতের তাৎপর্য সম্বন্ধে সনাতন তাঁরতের 
ইহাই -অমোখ দিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের আলোকেই 
আমাদের সবকিছু বিচারণীয় ও করণীয়। এবং ইহাই 
- ভারতবর্ষের নিজস্ব মত ও বৈশিষ্টা | বৈদিক খধিরা 
ছিলেন আদিত্যের উপাসক এবং আদিত্যের বাধিক 
গতির. অনুগামী। আদিত্যজ্যেতিই ব্রঙ্গজ্যোতি | 
প্রাকৃতিক জগতে আদিত্যের প্রধান দুইটি অয়ন__ 
. উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ-ছুইটি সন্ধি বিন্দু পৌষ মাসের 
 সংক্তাত্তি ও আষাঢ় মাসের কর্কট সংক্রান্তি । মকর 
. হইতে কর্কট আলোর ক্রমসম্প্রসারণ এবং কর্কট হইতে 
মকর সংক্রান্তি পর্যন্ত আলোর ক্রমসংকোচন |. মানব- 
চেতনার ক্ষেত্রে প্রথমটি অন্তরমুখী. প্রবণতা ও দ্বিতীয় 


যাবে-:এই রকম ভাবনা যার মনে অবিরত দোলা 
ংশয়াত্বা ব্যক্তির কোন বিষয়েই চিত্ত 


স্থির হয়না | এই তিনজনের মধ্যে অজ্ঞ ব্যক্তির যদি কোনও রকমে জ্ঞানলাভ- হয়, তাহলে তার দুর্ভাগ্য 
দূর হয়। শরদ্ধাহীনেরও গতি হয়, যদি কোনও ভাগ্যে সে অদ্ধালাতের অধিকারী হয়। . কিন্তু সংশয়াত্বার ভাগা- 
₹ হীনতা কোনক্রমেই দূর হয় না, বিষয়টি অতি হ্ন্দরভাবে বৃঝিয়েছেন ডঃ মহানামত্রত ব্রহ্মচারী ভার *গীতাধ্যান” 
গ্রস্থে। তারই উক্তি উদ্ধত করে বলি-“স্থৃতরাং “সংশয়ে! ন কর্তব্য আচার্য্য শঙ্করের”--এই ব্যতিরেকমুখী 
সতর্কবাণী শিরোধার্ধ্য করেই আমরা অপৌরুষেয় বেদয়স্ত্রের প্রতি অগাধ বিশ্বাস নিয়েই মন্তার্থের মৰ্ম্ম অচ্ধাবনের 


"প্ৰয়াসী হব! শব্ষার্থের উণজাল বিদীর্ণ করে বেদতগবান 


'অহরহঃ জানাই । 


আমাদের অন্তরে মূর্ত হউক-_-উারই চরণে এই প্রার্থনা 
| ১২ - রেণুকণা ঘোষ 


ল 


৩০৪ 





পর্যায়টি বহিযুখী প্রবৃত্তির দ্যোতক। পৌষ সংক্রান্তিতে 
ধরিত্রীর কুগুলিনীর জাগরণ-__জীবচৈতন্যের হয় মুছ৭- 
ভঙ্গ। এই সময়ে দেখা যায় অনেক মহৎ আবির্ভাব ও 
মহান ঘটনার সংঘটন ! 
জীবের সাঁধ্য-এই উভয় আবর্তন হইতে উত্তরণ. ও 
আঁবর্তনরহিত নিত্য ত্রক্গচৈতন্তে প্রতিষ্ঠা । ভারতবর্ষ 
তার জমাজ-জীবনে ও জাতীয় আত্মবিকাশে এই সাধ্য 
সিদ্ধির অনুকূলে সব বিধিবিধানের ব্যবস্থা করিয়াছে! 
প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, স্বষ্টি ও সৃষ্টির অতীত সবকে 
মিলাইয়াই তার সামগ্রিক জীবন। 
এখানেই ভারতের মৌল সত্য ও শক্তি নিহিত । ২ 
দীর্ঘ পরাধীনতাজনিত ভাব-দাসত্ব এবং বিগত শতকে 
তাহা হইতে যুক্ত হইয়া শ্বকীয়তায় পুনঃ প্রত্যাবর্তনের 
জাগরণ চাঞ্চল্যের পর বর্তমান শতকের স্চনায় ১৯০৫ 
সালের স্বদেশী আন্দোলনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল 
অনেকটা নির্ভেজাল স্বাদেশিকতা। এই স্বরাজ 
আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে, 
পরস্ত ভারতীয়-মতাদর্শ, এঁতিহ্য, সাধনা ও সংস্কৃতির 
উপর জাতির আত্ম প্রতিষ্ঠা, যাহার ফলশ্রুতি শ্রীত্রবিন্ব 
প্রমুখ ভারতাত্বার নেতৃত্থে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের 
প্রবর্তন | 
প্রাণে এই জাতীয় আত্মসন্বিতের ঝিলিক আলো ও 
আগুনের উষ্ণ স্পর্শ দিয়া গেল। সার! ভারত জাগ্রত 
সচেতন হইয়া উঠিল যেন কোন অলক্ষ্য যাছ্দণ্ডের 
আঘাতে খষিকবি রবীন্দ্রনাথ এই অপ্রত্যক্ষ প্রেরণা ও 
শক্তির হদিশ দিলেন £ “অনেকদিন- পরে আজ বাঙালী 
যথার্থ একটা কিছু পাইল । এই পাওয়ার মধ্যে কেবল 
যে একট! উপস্থিত লাভ আছে তাহা নহে, ইহা আমাদের 
একট! শক্তি। আমাদের যে একটা পাইবার শক্তি 


২. আছে--ে ক্ষমতাঁটা কি এবং কোথায়, আমর! তাহাই 


_ বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরম হইতে আমাদের 
পাইবার পথ প্রশস্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে যে 
পাঁইলাম-তাঁহা নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, 
নিজের শক্তিকে পাইলাম ।” এ 
কিন্তু পরবর্তী কালের ঘটন। ও আচ্ছন্ন যানসিকত 


প্রবর্তক 


দীর্ঘকালের পরাধীন বাংলা তথা ভারতের 
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আমাদের পাওয়ার পৃথ প্রশস্ত করিতে পারে নাই। 
একট! বিদ্যুৎ চমকের মতোই ক্ষণিক আলোকের দিশা 
দিয়া পুনশ্চ অন্ধকারে আত্মহারা হইল । পাশ্চাত্য শিক্ষা- 
দীক্ষায় আচ্ছন্ন মানসিকতার ঘোর আমর! কাটাইয়া ) 
উঠিতে পাঁরিলাম না| - সর্বাত্মক জাতীয় আত্মবিকাশের | 
যে লক্ষ্য ছিল স্বদেশীযুগের স্বরাজ-সাধনায় তাহা হইতে 
আমর! বিচ্যুত হইলাম । কেবলমাত্র রাষ্ট্রীর স্বাধীনতা 
ও রাজ্জনীতি হইল মুখ্য । উপায় ও উপেয়ের কোন বাছ- 
বিচার রহিল না। জাতীয় চরিত্রগঠনের মূখ্য উপাদান 
সত্য ন্যায় নিষ্ঠা শ্রদ্ধা হইল উপেক্ষিত । রাষ্রীয় স্বাধীনত! 
অপেক্ষা করিতে পারে না-'Swaraj can not wait’ — 
আর সব যেন. অপেক্ষা করিতে পারে। রাষ্রীয় স্বাধীনতা 
পাইলেই যেন জাতির সবার্থসিদ্ধি, এইরূপ মনোভাব 
স্বদেশী-উত্তরকাঁলের নেতৃবৃন্দকে পাইয়া বসিল। 
প্রাক্‌-স্বদ্েশী ও স্বদেশী-যুগের সক্রিয় দেশসাধকদের 
স্বরাঁজ-সাধনার- গোড়ার প্রেরণা ছিল ভারতীয়তার 
স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা । অন্যথায় তাহারা উপলদ্ধি করিয়া 
ছিলেন যে; রাষ্ট্রীয় স্বাধীনত। লাভ করিলেও ভারত " 
আর ভারত থাকিবে না--রবীন্ত্রনাথের কথাঁয় না হইবে 
ভারত, ন! হইতে পারিবে ইউরোপ । ১৯৪৭ সালের 
রাষ্রীয় স্বাধীনতার পর ইহাই ঘটিয়াছে। ইতংনষ্ট ততঃ 
ভরষ্ট আত্মহার। সম্বিতহার! ছন্নছাড়া হইয়া! একটা মহান 
জাতি অন্ধ পরাহ্ুকরণের ফলে আপন সত্য ও. শক্তি 
বঞ্চিত হইয়া আজ অসহায়ের মতে! ভিক্ষুকে পরিণত 
হইয়াছে, অন্ধ গলিপথে পথ হাঁতড়াইতেছে, একটা 
অপ্রতিরোধ্য বিপর্যয়ের মধ্যে নাকানিচুবানি খাইতেছে। 
স্ব-ধর্ম্মে ও.স্ব-ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ না হইলে পরানুকরণে 
আর পরের ভাবদাসত্বে আত্মরসের সঞ্জীবনীধারায় 
অভিষিক্ত হওয়া যায় না। আত্মরসে তুষ্ট পুষ্ট 
হইতে না পারিলে না জাগে নিজের প্রাণ, না জাগানো 
যায় জনগণের প্রাণ? জাতিসাধনার এই মৌলিক 
সত্য ও শক্তির উৎস রাজনৈতিক উন্মাদনায় স্বদেশী- 
যুগোত্বর নেতৃবৃন্দ বেমালুম বিস্তৃত হইয়াছেন। | 
১৯৪৭-এর ১ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের 








-পর আমরা রাষ্্ীয় স্বাধীনতা লাভ করি। ইহার সোয়া 
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তিন বছর পরে সংবিধান রচনা ও গ্রহণ করিয়া! 


প্রজাতন্ত্রের স্ব প্রতিষ্ঠা করা শ্বনিশ্চিত জাতীয় প্রতিভা ও 
রাঁজনীতিজ্ঞতাঁর পরিচয় এবং এই পরিচয় আমাদের 


“ তদানীন্তন রাষ্থ্ীয় কর্ণধারগণ ভালভাবেই দিয়াছেন! 


৮ 


ভারতের জাতি-বর্ণ-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র, কানা-খোড়া, 
আক্ষরিক-অনাক্ষরিক নিধিশেষে সবারই জীবনবিকাশের 
সার্বভৌম অধিকার এই সংবিধানে স্বীকৃত। আমাদের 
সংবিধানের কাঠামো রচিত হইয়াছে প্রধানতঃ ব্রিটিশ 
এবং অংশতঃ যুক্তরাষ্ট্রের ধনতন্ত্র প্রভাবিত গণতা ভ্রিক 
সংবিধানের ভিত্তিতে । ইংরাজী শিক্ষ।-দীক্ষায় স্বপর্ডিত 
সংবিধান রচয়িতাঁরা ছিলেন এ বিষয়ে যেমন অভিজ্ঞ 
তেমনি ছিলেন ভারতীয় বিধি-বিধান ব্যবস্থার সদ্বন্ধে 
উদাসীন । সংবিধান-রচিয়তাদের অগ্রগণ্য ছিলেন 
ডক্টর আম্বেদকর যাকে এ যুগের মনু বলা যায়। বস্তুতঃ 
ডক্টর আম্বেদকরকে ভারতের ‘modern constritution’ 
এর জনক বলা যায়। তিনি এই সংবিধানের অন্তর্গত 
হিন্দু বিধি সংশোধন সম্পর্কে সে-সময়ে মন্তব্য করিয়া- 
ছিলেন, “The country is departing from all 


tradition, rewriting the Manusamhita in fact.” 
“The constitution did in fact constitute a threat 
to Indian society which after its fashon had 
been stable almost stagnant, for many centu- 
ries,” (Statesman 26.1.73) | 


হিন্দু সমাজের বনীয়াদ মনুসংহিতাকেই শুধু উপেক্ষায় 


_ উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই, তৎস্থলে আমরা ইতিমূলক 
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কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই। যাহা গ্রহণ করিয়াছি 
তাহ! ব্রিটিশ চরিত্র ও দেশপ্রীতি নহে, ব্রিটিশ তথা 
পাশ্চাত্যের বাহ আচার-আচরণ, পোষাঁক-পরিচ্ছদ, 
ভাব-ভাবলা-ভঙ্গী, ভাষা! এমন কি আত্মবিকাশের 
মাধ্যম ব্রিটিশের ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র । পরে সমাজতন্ত্রের 
মায়ামৃগকে এই গণতান্ত্রিক খাঁচার মধ্যে আটকাইয়া 
একটা নররূপ দিবার অভিনবত্তের প্র়্াসী হইয়াছি। 
পায়ের নীচের সুদৃঢ় ভূমি ত্যাগ করিয়া শুন্তে প্রসাদ 
নির্মাণের দুবৃদ্ধি এ জাতিকে কোথায় নিয়া ফেলিতেছে 
তাহা যদ্দি বুদ্ধিত্রশতায় আজও আমর! খতাইয়া না 
দেখি তবে মহতী বিনষ্টি স্নিশ্চিত । 


সম্পাদকীয় 
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বিগত ২৩ বৎসরে চাঁর-চারটি পঞ্চবাষিক যোজনার 
প্রতিশ্রুতি, বিপুল অর্থব্যয়, প্রযুক্তি বিজ্ঞানের চমৎকাপিত্ব 
দ্রতবর্ধমান বেকারের কর্মসংস্থান লক্ষ্যে ব্যাপক 
শিল্পায়ন প্রভৃতি প্রচেষ্টা সত্তেও, ফল যাহা হইয়াছে তাঁহা 
এক কথায় বলা যায় ব্যষ্টি ও জাতীয় জীবনের সব্বাতুক 
অধঃপতন। এ জাতির জাতীয় জীবনের যে মেরু" 
চরিত্র, স্তায় নীতি সংযম, সদাচাঁর সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম ও 
আধ্যাত্মিকতা যাহাই ভারত সভ্যতাকে কালজয়ী 
করিয়াছে তাহা বিনষ্টপ্রায়। গণতাস্তিক সমাজতক্রে 
ধনী আরও ধনী এবং দরিদ্র অধিকভর দট্দ্র 
হইয়াছে । দেশের সমগ্র সম্পদ মোটামুটি ৭৫ 
সৌভাগ্যবান, ধনী পরিবারের কুক্ষিগত। অঙ্গ 
ভারতবর্ষ আজ খণ্ডিত যে জন্য সেই সাম্প্রদায়িক সমস্য'র 
কোন সমাধান হয় নাই। গত ২৫ বৎসরে জাতিতে; ও 
দুর হয় নাই। স্বপ্রাচীন কাল হইতে ভারভের 
ধামিক,সাংস্কৃতিক ও সংস্কৃত ভাষাগত এঁকাবদ্ধন তাঁহ:ও 
ক্রমশ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। চাকুরীর খাতিরে 
প্রাদেশিকতা উৎকট হইয়া মাথা তুলিয়াছে। দ্বিখঞ্জিত 
ভারত আরও খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। 
বিচ্ছিন্নতাবাদী প্ৰবণতা ক্রমশ বিস্তারলাত করিতেছে । 
বিশেষ বাঙালীর অবস্থা বিহার, উড়িষ্যা, আসাম গায় 
সর্বত্রই অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। নিজ বাসভূমেও 
বাঙালীর কোন ঠাই নাই, ক্রমশই অসহায় ও কোনঠ:সা 
হইয়া পড়িতেছে__সম্পদহাঁর! হইয়া হইতেছে ভিশ্ক 
আর চাঁকুরীনির্ভরণীল | 

সারা ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছেঃ 
বাড়িতে ছে বেকার সংখ্যা, ভিক্ষুকের সংখ্যা আর গৃহহীন 
ফুটপাতে বসবাসকারীর সংখ্যা । আছে শিল্পায়ন কিন্ত 
বিদ্যুৎ নাই। আর আছে গ্রামে গ্রামে বৈদ্যুতিক" 
করণের প্রতিশ্রুতি অন্নাভাব, বস্তাভাব, গরীব হটিতেছে 
_গরিবী নহে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রাথমিক 
প্রতিশ্রুতি সত্বেও নিরক্ষরে হার বৃদ্ধি পাইয়াছে বিগত 
২৫ বৎসরে, এ হিসাব সরকারী পরিসংখ্যান হইতেই 
জানা যায়! আত্মবিকাঁশের, মাধ্যম জাতীয় ভাষা 
এখনও উপেক্ষিত। ইংরাজী আজ রাজভাষার সম্মাশীয় 
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প্রবর্তক 





- গদীতে সমাসীন। ইহা অবশ্যই স্বাধীন মানসিকতার 
, সাক্ষ্য বহন করে না। পৃথিবীর কোন স্বাধীন 


দেশে'এমন বিসদৃশ পরবস্যুতা দেখা যাবে না। শিক্ষা- 


:. পাঠক্রমের প্রথম বলি. সংস্কৃত ভাষা যাহা ভারতীয় 
ওতিহের ধারক ও বাহক । -ভাঁরতে পুস্তক প্রকাশের 
পরিসংখ্যান হইতে জানা যায়, ১৩৭১-৭২ সালে 
প্রকাশিত টাইটেল জংখ্যা__ইংরাঁজী- ৭৯৮২; হিন্দী 
২৫৬৬;  মারাটা ১৩২০) বাংলা ১২৮৪। বাংলা বইয়ের 
পরিসংখ্যান আরও নৈরশ্যজনক। ১৮৯১ সালে 


₹-_ প্রকাশিত বাংলা বইয়ের শিরোনাম ছিল ১৩১৪; আর 


১৯৭১-৭২ সালে অর্থাৎ ৮০ বছর পরে এ সংখ্যা হ্রাস 
পাইয়া দাড়াইয়াছে.১২৮৪টি টাইটেলে |: ১৮৯১ সালে 


সাক্ষরের হার ছিল শ্তকরা মাত্র ৬.জন 1, এই ৮০ বছরে 


“লোকসংখ্যাও যেমন বাড়িয়াছে, আক্ষরিকের সংখ্যা 


. তেমনই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি পায় নাই ' 


না রাড়িয়াছে পুস্তক প্রকাশের সংখ্যা । -শৃন্গর্ত হৈ চৈ 
১. আর বাগাড়ঘরই সার হইয়াছে। .. 


গড় হিসাবে ৩২ হাজার জন বাঙালীর মাথা -পিছু 


একথানি করিয়া বই পড়ে। আরও বিবেচ্য, এইসব 


প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে যৌন .. আবেদনমূলক 


অপসংস্কৃতির চাহিদারই আধিক্য দেখা যায়। শতাব্দী 


পূর্বের রুচি, চিন্তাশীলতা, মন ও মানসের সঙ্গে বর্তমানের 
. রুচি ও চাহিদার তুলনা করিলেই আমাদের প্রগতির 
দুৰ্গতি কোনদিকে বোঝা যাঁয়। পুস্তক ও পত্রিকা 
- . নিশ্চিত সমাঞ্জমানসের দর্পন । | 
সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থা -দীড়াইয়াছে রাতারাতি 
ব্যয়ব্ছল যোজনার- মাধ্যমে 
. পরিণত করিতে গিয়া--যার কুফল হইয়াছে অশ্বাভারিক 
' মূল্যস্ফীতি, ও ছুর্নীতির অবাধ গতি। দুর্নীতি আজ 
আর. লজ্জাজনক নহে। হেয়ও. নহে '- 
- মর্যাদা! পাইয়াছে নীতিহীনতা আর অসাধুভা।. এমনটি 
.-.-বিবেকহীনতা, আরও . কিছুকাল. . চলিলে-: অভিধানে 
আর নীতি:ও সততার স্থান. থাকিবে না। 


‘উন্নতি করিতে হইলে. ‘সদ! মিথ্যা) জাল: জুয়াচুরি 


দেশকে. শ্বর্গরাজ্যে . 
কৌলীঞ্কের, 


সদ] সত্য - 
বলিবে’-র স্থলে প্রাথমিক পাঠে স্থান. পাইবে জীবনে .আকর উৎস্‌ সম্বন্ধে ধারণ! অস্পষ্ট টু 


আনায় মোহাচ্ছন্ন মানস ইহার অকুলও লহে। এই.নয় “ 


অসততার আশ্রয় লইবে’। . এই চারিত্রিক অধঃপতনের-. 


মুল কারণ মূল্যম্ফীতি। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার. 
(710-) পরিসংখ্যান হইতে জান! য়ায় যে, গত এক 
দশকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার কেনিয়ায় ১৮৬%, শ্রীলঙ্কায় 
২৪৫%, ইরানে ১৭১%, কানাডা যুজ্রাষ্ট্রে ১ 
অষ্টেলিয়ায় ৩৩% এবং ভারতে ৯০%। 
গুলির প্রায় কোনটিই সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই; 
না হইয়াছে লাভজনক | এই ব্যর্থতা প্রমাণ করে য়ে, 
ভারতীয় মানস, জীবনবোধ,- ওঁতিহ, রুচি ও প্রকৃতি 
এখনও ইহার ' অস্থকুল নহে। গণপ্রকৃতির . এই 


নিরিখটি আমাদের বিদেশীভাবাপন্ন - নেতৃবৃন্দ খতিয়ে 


দেখেন নাই। অস্বাভাবিক, মুল্যস্কীতির. সর্বচেয়ে 
নৈরাশ্যজনক ফল দাড়াইয়াছে যে, যদি কোন সৎ ও 


‘বিবেকবান ব্যক্তি সাধু উপায়ে জীবিকার্জন করিতে 
বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থা ও মানস-আবহাঁওয়া মানুষকে বাধ্য করিতেছে 
অন্তথায় তার বাঁচিবারই..আর বিকল্প .. 


চাহেন তাহাঁও তিনি পারিবেন না" 


অসৎ হইতে । 
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অথচ যোজনা- . 


উপায় থাকে না। শ্রমিক ও সাধারণ চাঁকুরিজীবিদের ত 


অসন্তোষ স্বাভাবিক, অন্তরে বৈরূপ্য লইয়| কাজে 
উৎসাহ ব| প্রবৃত্তি আসে না।. গ্রাসাচ্ছাদনের স্বাচ্ছলতা 
তুষ্টি ও উদ্বেগমুক্তি আনে। 
কোন্‌ পথে এবং কোথায় লইয়া চলিয়াছে তাহা বত'মান 
অসঙ্গতি ও নীতিহীন দুরবস্থা হইতেই বোধ্গম্য হইবে। 
ভারতের স্বপ্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও তার মূল্যায়ণ 
আমলে না. আনিয়া নুতন সমাজ রচনার প্রয়াস শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় আনিয়াছে তাহ! নিত্যদিন আসর! 
প্রত্যক্ষ করিতেছি। যেকোন প্রকারে, একটা .চাকুরী 
যোগাড় করার অভিসন্ধি ছাড়া বর্তমান শিক্ষার আর; 
কোন তপোসাধ্য মহৎ.লক্ষ্য নাই । শিক্ষা জাতিগঠনের 
বনীয়াদ। 


কল্যাণরাষ্ট্র ভারতকে 


. এই বনীয়াদকে ভাঙ্গিয়া ফেলার যে বিষয়: 


পা 


৫ 


পরিণাম, তার 'যে বিস্ফোরণ তাঁর মোকাবিলা-করিতে . . 


আন্ততঃ অর্ধশতাবদী লাগিবে॥ এবং ৰ 
কর্ণধার তাদের অধিকাংশেরই.ভারতীয় সত্য ও শর্তির। 
ইহাদের ফিরিঙ্গি- 


এবং খারা 'আজ ইহার -, 
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জাতিহীন, শ্রেণীহীন সমাজের অন্যতম বলিষ্ঠ প্রবক্তা 
ডক্টর আশম্বেদকর আহত মানস প্রতিক্রিয়ায় লক্ষাধিক 
অস্থগাীসহ হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন 
“ করিয়াছিলেন । অবনত যুগের অনড় হিন্দুসমাজ সম্পর্কিত 
রাষ্্রকর্ণধারগণের মানস “কমপ্রেক্সস'ই হিন্দুর সমাজ- 
বিজ্ঞানের গভীর বিশ্বসৃষ্টির স্বাভাবিক সহজ ছন্দানুকুল 
তাৎপর্ষটি বোধগম্য করার পথে বিদ্প স্থাষ্ট করিয়াছে। 
অন্তথায় একটু সমাহিত চিত্তে জিজ্ঞাস্থ হইয়া অনুধাবন 
কৰিলে বুঝিতে পারিতেন যে, অধিকার ও গুণগত 
বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি মানুষকে চরম 
চরিতার্থতায় সমুন্নত করিয়া ধরিবার এমন স্বাভাবিক 
হুজ্নবিজ্ঞানসন্মত সার্ব্জনীন সমাজব্যবস্থার ধারণাও 
অন্ত কুত্সাপি কেহ এ পর্যন্ত করিতে পারে নাই। 
বার্থতার ফিরিস্তি দেওয়া অধিকন্ত। 
মাত্রেরই কাছে এ অবস্থা বেদনাদায়ক | 
হাবিধাভোগী ছাড়! অধিকাংশই ভুক্তভোগী ৷ 
< অবস্তা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বও আছে কৃষি, শিল্প, 
_ * বাণিজ্য, সেচ, সরবরাহ, সেতু, রাস্তাঘাট, ট্রাঞ্জিসটর, 
টেলিভিশন প্রভৃতি আধুনিকীকরণে বিশেষ সামরিক 
শক্তি ও সংহতির ব্যাপারে যার প্রত্যক্ষ পরিচয় জন- 
সাধারণ পাইয়াছে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার 
কৃতিও স্বৃনিশ্চিত ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক 
* চেতনার সাক্ষ্য বহন করে। 
বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ হইতে স্বদেশীযুগের 
প্রবক্তা ও নেতৃবৃন্দ এই সত্য বুঝিয়া ও হিন্দুসমাজের 
শক্তির উৎসের সন্ধান পাইয়া সমাজকে গ্লানিমুক্ত করিয়। 
যুগোপযোগী গড়ন দিতে চাহিয়াছিলেন। স্বদেশীযুগের 
অন্যতম নেতা জাতীয়তাবাদী ত্রঙ্গবান্ধব উপাধ্যায় 
এইরূপ উপরিচর মাঁনসং-প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুসমাজ ও ধর্ম 
uh ত্যাগ করেন। বহু ঘাট ঘুরিয়া অভিজ্ঞতায় শেষ 
পর্যন্ত তিনি মন্তব্য করেন £ “হিন্দুরা যদি হিন্দুত্ব ত্যাগ 
করিয়া যুরোগীয় হয় তাহা হইলে অচিরে মরিয়া 
যাইবে! হিন্দু যদি হিন্দুত্বের উপর, জাতীয়তার উপর, 
একনিষ্ঠতার উপর, বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর দণ্ডায়মান 
হইয়া ফুরোগীয় অনুশীলন গ্রহণ করে তাহা হইলে 


z 


চিন্তাশীল 
মুষ্টিমেয় 


. সম্পাদকীয় 
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তাহাদের ইহকাল পরকালে মঙ্গল হুইবে। 
ঘর ছাঁড়িও না, অপ্রতিষ্টিত হইও না ।” 

এই হিতবাক্য পরবর্তী কালের নেতৃবৃন্দ আমলে 
আনেন নাই। 

স্বাধীনতার পর রা্রতরীর ভার যাদের উপর 
অপিত হইয়াছিল তাহারা ছিলেন ইংরাজী-ভাবন্!য 
ভ্রপূর | ইংরাজী শিক্ষা দীক্ষার আবহাওয়ায় লালিত 
পালিত বরধিত। বস্তুতঃ ইংরেজী জাতীয়তাঁবোথ, 
চিন্তা ও চর্চা, ইংরাঁজের কলা কৌশলের মাধ্যমেই 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাঁও অঞ্জিত_-অজিত ঠিক নয় প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। নেতৃবৃন্দের ইংরাজী-ভাবনায় মোহাচ্ছন্ন 
মানস স্বাধীনতা-উত্তর সাংগঠনিক ব্যাপারে একটি সত্য 
আমলে আনেন নাই। সেই অতি বাস্তব সত্য হইতেছে 
যে, প্রধানতঃ হবপ্রাচীন-কাল হইতে স্বদীর্দ খতিহাদম্প্ন 
স্থগভীর অধ্যাত্ম জ্ঞান-বিজ্ঞান সংস্কৃতির অধিকারী 
হিন্দুর দেশ এই ভারতবর্ষ । বাকী সবই হয় এই মূল 
কাণ্ডের ফা্যাকড়া, নয়ত বহিরাগত, স্বভাবতই 
আহ্গত্যও বহির্ভারতীয়। রাজনীতির খেলা না 
থাকিলে হিন্দুর নিগুঢ় স্ব-ভাঁব ওস্বধর্ম এই বিচিত্রকে এক্য- 
বন্ধনে কালে বাধিতে পাঁরিত। সমগ্রকে লইয়াই হিন্দুত্ব! 
এই এঁতিহাপিক সত্যকে অস্বীকার করিয়া কোন 
সমন্তার সমাধান হইতে পারে না। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ 
নহে, এই পৃণ্যভূমি ভারতের আকাশ বাতাস প্রতি ধুলি- 
কণা দেবমানবের স্মৃতি বিজড়িত, বিচিত্র উথ্থান-পততনের 
ইতিহাসমুখর | এই ভুলের মাশুলই আজ পর্যন্ত 


টিকে 


নিজের 





'স্বাধীনতা-উত্তর ভারত-রাষ্ট দিয়! চলিয়াছে। 


আমাদের কথা হইতেছে, স্বাধীন যুগের নেতৃবৃন্দের 
মধ্যেও এই ভারতীয়তার বোধটি একেবারে লুপ্ত হইয়া 
যায় নাই-মাঁঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকের মতোই স্মৃতির 
পর্দায় ঝিলিক দিয়া উঠিয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট 
মধ্যরাত্রে কংগ্রেসের পুরোধা হিসাবে পণ্ডিত নেহেরুর 
হস্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অপিত হয়। সেই মুহূর্তে অভিভূত 
নেহেরুর, ঈশ্বর না মানিলেও, প্রার্থনার মনোৌভাবে 
স্বপ্রাচীন ভারতের বিচিত্র এতিহ্ব ও ইতিহাসের মহিমা 
গৌরবই জাগিয়া উঠে। নেহেরুরই কথা : “বিদেশের 
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মানদণ্ড দিয়! যদি আমরা সব পরিমাপ করিতে যাই 
তাহা . হইলে. শিল্প, তথ! সাহিত্য দেশের জীবনধারা 
বিচ্যুত হইয়া স্ৰিয়মাণ হইতে বাধ্য ৷” 

শুধু শিল্প: সাহিত্য নয়, জাতীয় আত্মৰিকাশের 
সর্ব পর্যায়েই এই সতা প্রযোজ্য যাহা আমরা 
স্বাধীনতা-উন্তরকালের প্রতিটি . উদ্োগ আয়োজনে 
প্রতিদিন . প্রত্াক্ষ করিতেছি । বত'মান দুরবস্থার 
একমাত্র প্রতিকার স্বকীয়তাগ্ আপূর্যমান হইয়া উঠা ।' 

নেহেক-পরবর্ত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাহুর শাস্তী 
"ছিলেন সম্পূর্ণ ভারতীয়--ভাব-তাবনা, শিক্ষা-দীক্ষা, 
- আচার-মাচরণে | ভারতবর্ষ শাস্ত্রীজীর মধো, হ্বল্লকাঁল 
হইলেও, স্ব-স্বরূপে প্রকট হইতে পারিয়া স্বৃতির ক্ষেত্রে 
আত্মপরিচয়ের নিদর্শন রাখিয় গিয়াছে । 

লালবাহাদুর শাস্ীর পরে ভারতের রাষ্ট্রতরীর 
তৃতীয় কর্ণধার শ্রীমতী ইন্দির! গান্বী। ২৪শে জাহুয়ারী 
১৯৭৩ তার রাজ্য কালের সপ্তম বর্ষ পূর্ণ হইল। 
সালের ২৪শে জানুয়ারী শ্রীমতী গান্ধীজীর প্রধানমন্ত্রীর 
ভার গ্রহণ মুহূর্ত তাঁর জাতির নিকট প্রথম ঘোষণা 
_ বাণীটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভারতীয় চেতনার দিক 


দিয়াঃ “Time and again India has given evidence 
of Indoumitable spirit. In recent years, as 107 the 


১৯৬৬ 


past, she has shown unmistakable courage and 
capacity for meeting new challenges, ‘There is 
a firm basc of Indianness which will withstand 
any trial.” - 

, এই ভারতীরতার (Indianness ) সত্য ও শক্তি 
বিষগ়্ে শ্রীমতী গান্দীর সচেতনত| তাকে দারুণ বিপদের 
মুখেও সংকল্প ও শক্তি যে দিয়াছে তার পরিচয় আঁমর! 


টো 2 2227272 
711 4 


পাইয়াছি। নেহেরুর ছিল কল্যাণরাষ্টরের স্বপ্ন ও শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীজীর হইতেছে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের 
খেয়াল। অমিশ্র ভারত স্বরূপটি এখনও মানস সংস্কারের 
আচ্ছন্নতার আড়ালে অনুদযাটিত ৷ 


এই ভারতীয় সত্য ও শক্তির সম্বন্ধে যারে 
বলিয়াই বর্তমানের সংকট ও বিপর্যয়ে আমর! নিরাশ 
নহি। মহাযোগী শীমরবিন্দের উপলব্ধির যথার্থতায় 
আমর| বিশ্বাস করি. যে, “আঘাতে চিন্তাশক্তি 


জাগ্রত হয়, মানুষ স্ষ্টিক্ষম হয়।” যুগে যুগে ভারতবর্ষে 


এমনটি ঘটিয়াছে। বিগত শতকেও বিদেশী ব্রিটিশের 
ভাব-সংঘাতে ইতিহাসে অভূতপূর্ব জাতীয় রেনেসার 
পরিচয় আমর! পাইয়াছি। বর্তমান শতকেও বিদেশীয় 
মত-পথের প্রচণ্ডতম আঘাত ভার একবার ততোধিক 
শক্তিশালী জাতীয় জাগরণ আসন্ন করিয়া তুলিতেছে এই 
পূর্বাঞ্চলের বনু বিধ্বস্ত বাংলাদেশ হইতেই | 

সর্বকালের সত্যদরশী খষিকবি রবীন্দ্রনাথের ভরসা- 
বাণী “জয় হইবে, ভারতবর্ষের জয় হইবে । যে ভারত- 
প্রাচীন, যাহ শ্রিচ্ছন্নঃ যাহ। বৃহৎ উদার, য'হা নির্বাক 
তাহারই জয় হইবে ।” শুধু বর্তমানে নয় ভবিষ্যতের ও 
শুরসা, এই “যে ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচ্ম 
পাতিয়! বসিয়া আছে। ***সে শাস্তচিত্তে আমাদের 
পৌত্রদের জঙ্ত প্রতীক্ষা কিয়া থাকিবে |” 

সুতরাং যুগ পরিবর্তনে এই অমর ভারত সামরিক, 
ভাবে বিপর্ধ9্ত হইলেও শেষ পর্যত্ত জয় স্নিশ্চিত। 
মাতৈঃ। 


শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
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ভূমি ও ভূমা 
পুৰৰানুৰৃত্তি 





শ্রীরমেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী 


-নীলু* কাগঙ্গ হাতে অত্যন্ত উৎকন্ঠি তভাবে 
ষ্টাডিতে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করল স্বকোমল-- 
'প্রশান্তবাবু এখন কোথায়-রে ?' 

--গুর তো পনেরোদিন পরেই ফেরার কথ! ছিল। 
কিন্তু ইতিমধো হিন্দুধর্ম সম্মেলনী কাশীতে মৃতিপৃজা 
রহস্যের বিচার সভা ডাকায় উনি ফিলজফি কংগ্রেসের 
তরফ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এখন কাশীতে 
আছেন।' 

--ঠিক, তাই হয়েছে, গভীর বেদনা! প্রকাশ পেল 
হ্বকোমলের কণ্ঠে। | 

নীলার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। অস্বস্তিভরে 
জিজ্ঞেস করল--“কি হয়েছে বাবা? তুমি অমন করছ 


- কেন ? 


_-উনি খুন হয়েছেন, [ 29০৪: উনি ষ্টযাবড হয়েছেন।' 
বলে খবরের কাঁগজট! নীলার হাতে তুলে দিল 
সুকোমল ৷ 

নীলা পড়াতো দূরের কথা, কাগজের উপর চোখও 
দিতে পারল না! পক্ষাঘাত গ্রস্তের মতো বসে রইল। 
মুখ থেকে ওর সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে। আলো 
নেই কোথাও | সমস্ত পৃথিবীটা! কে যন কালি দিয়ে 
লেপে. দিয়েছে ওর ছু'চোখের সামনে । 


হবকোমল সখেদে বলল--আম্চর্য | এমন লোককেও 
আঘাত করতে পারে কেউ, এ যেন বিশ্বাসই হয় 
না। কণ্ডিশান্‌ সিরিয়াস। কে জানে এতক্ষণে কি 
হয়েছে! দুর্ব্বত্তেরা শুধু ছুরী মেরেই ক্ষান্ত হয় নি, 
মাথায়ও আঘাত করেছে। হাসপাতালে ওঁকে অজ্ঞান 
অবস্থায় নেওয়া হয়েছে । কাগজে লিখেছে ডঃ চক্রবতী 
মৃতিপৃজার বিরুদ্ধে তার ছৃ"দিন ব্যাপী বক্তৃতা শেষ করে 
ফেরার পথে একদল হূর্বৃত্ত ওকে আক্রমণ করে হত্যা 
করার চেষ্টা করেছে” 

হ 


কিন্ত নীলার কানে এর একবর্ণও প্রবেশ করল ন | 
শৃন্ত চোখে তাকিয়ে রইল। 

উদ-্রান্তের মতো মনীষা এলো অঞ্জিতকে নিয়ে । 
খবরের কাগজ দেখে ওর বুঝতে বাকী রইল না যে, ঘটনা 
পিতাপুত্রীর অজ্ঞাত নেই, মনীষ! হসপিটালের স্বপারেন্‌- 
টেন্ডেন্টের কর! টেলিগ্রমট! স্থকোমলের হাতে তুলে 
দিল। 
_ স্বকোমল পড়ল, বিষণ্ন কে নীলাকে বলল _-প্রশাস্ত- 
বাবু বিকারের ঘোরে তোর নাম ধরেই নাকি কয়েকবার 
কি বলেছে। গুর| বুঝতে পারেন নি তোকে, তাই 


পুলিশের তরফ থেকে যাওয়ার জন্য লিখেছে, হয়তে! ত! 


থেকে কেসের কোন হরাহা হতে পারে ।, 

নীলার সংবিত ফিরল! অস্বাভাবিক শান্ত +0 
বলল--যাব আমি। তুমি ব্যবস্থা করে দাও বাঁবা।” 
পরে মনীষাঁকে জিজ্ঞেস করল--“মাদিমা কি জেনেছেন 
এ সংবাদ 1’ 

না রে, টেলিগ্রামের কথা মাঁকে জানাই নি! মা 
তাহলে আর বাঁচবে না।” বলতে বলতে মনীষার চোখ 
থেকে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ; আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস 
করল--তোর কি মনে হয়? 
আছে?’ 

_-আছেন। এত বড় প্রাণের এমন করে নাশ হতে 
পারে না।” কিন্তু শেষদিকে গলা ওর শাসন মানল না, 
কেঁপে গেল। কাগজটা! তুলে নিয়ে ও দেখল প্রশান্তর 
ছবিটা । ওটা স্পষ্ট । স্বস্থ অবস্থার ছবি-_চওড়া গড়'নে| 
কপালের প্রান্তে বৃন্কিম ভরা দুটো মায়াময়, আর তারই 
নীচে আয়ত চোখ দুটো আবিষ্ট অপূর্ব শান্ত মৃহ্মামগ্র । 
কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই। ছবি থেকে “চাখ 
ফেরাতে পারল না নীলা; আত্মগতভাঁবে বলে উঠল-_ 
‘না, যাওয়ার সময় তো! তোমার এখনও হয় নি। 


দাদা এখনও বেঁচে 








ন 


. বিবর্ণ 
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পথিকের যাত্রা লক্ষ্যে উপনীত হবার আগেই তো থামতে 
পারে না। একদিন: একথা তুমিই আমায় বলেছিলে । 
সে সত্য আজ তোমাকেই প্রমাণ করতে হবে, 

একদিন এক রা ট্রেনে কাটিয়ে ওরা যখন প্রশাস্তর 
'শয্যাপার্থ্ে উপস্থিত হলো তখনও সে অজ্ঞান । ডেকৃসট্রস 
_স্যালাইন_প্লাজমার ডিপ ইন্জেকশন 


‘ নীলা দেখল, ওর রক্তিম ঠোট ছুটো, কথা বলার 
সময়'যাদের বিচিত্র ভঙ্গী শ্রোতাকে মুগ্ধ করত, রজ্তশূন্য 
প্রসারিত কপালে চোখের পাতায় ছড়িয়ে 
আছে তামাটে বিবর্ণতা। 'ডক্টর-ইন-চার্জ হেসে ওকে 


বলল--৮০৮১৪ lucky enough. You see he’s still 


১" ২ আসেনি। 


alive.’ 
. নীলা কেঁপে উঠল। অপরিসীম অসহায় তার স্নানি 
ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। 
প্রশাস্তকে ফিলজফি কংগ্রেস থেকে স্পেশীল পেয়িং 
ওয়ার্ডেই রাখা হয়েছে । ব্যবস্থায় কোন ক্রটি নেই। 


পরিতুষ্ট স্কোমল জিজ্ঞেস করল-_'palient যে 
একেবারে রক্তশৃন্ত ? 


_হ্যা। কিন্তু 81০০৫ দেওয়ার সময় এখনও 
আমরা রেডি রেখেছি। স্বযোগ হলে কাল 
সকাল থেকে চালু কর্ব ॥' 

--আশা আছে তে?" 

সেও আমরা | কিছুই এখনও বলতে পারব না। 
এখনও বেঁচে আছেন। শুধু এইই বলা যায়। তবে 
নিয়তির এই ০৪en৪০-কে বলতে পারি, আমরা সবাই 


| মিলে accept করেছি। দেখা যাক।” 


টি রাত ন’টায় প্রণান্তর রাতের Attendin৪ নার্স ওয়ার্ড 


 নাৰ্সে* র কাছ থেকে রোগীর দায়িত্ব বুঝে নিল। নীলা 


বাসায় ফিরল না। একটা চেয়ার নিয়ে প্রশান্তর শয্যার 


| পাশে বসল। তাকিয়ে রইল গ্রকোজের নির্গমের দিকে | 


.. বাতি বেড়ে চলেছে। 


নাস নীলাকে বলল--‘আপনি 
কিন্তু দমিয়ে নিতে পারেন। টি 


বরং আপনিই, বিশ ক করুন, দরকার হলে আমি j 
ডেকে দেব 1” 


ত্বক 


চলছে। : 
£ তিনদিন ধরে একভাবে অচেতন। মাথায় পেটে বার! 
চেনা যায় না। | 


ভিত্তিক 1 1 
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Ars eS: 


নাস“ও এটাই চাচ্ছিল। পরপর ছুই রাত; বিনিদ্র 
কাটিয়ে সমস্ত -স্নায়ুমণ্ডল তাঁর বিদ্রোহ করছিল। বলল 


" দেখবেন পৌনে দুটো থেকে সোয়া দুটোর মধ্যে, 


রোগীর প্রলাপ সরু হবে। ' যদি ন! হয়ঃ আমায় ৰ 
বলবেন - , ee 
একলার স্যালাইনের.বোতল আর একবার এ্রশাস্তর 
বুকটা লক্ষ্য করে চলল নীলা । ওর মনে পড়ে গেল সেই 
দিনটির কথা, যেদিন ছাদে প্রথম বাড়ীর আটপৌরে 
পরিবেশে ও প্রশাত্তকে দেখেছিল, স্বপ্নময় চোখ ছুটে. 
মেলে, সেদিন প্রশান্ত গেয়েছিল বাণী-বন্দনা। সেই 
আবিষ্টত কি আর কোনদিন ফিরবে এই চোখে। 
প্রশান্ত এখনও বেঁচে আছে, অন্ততঃ বুকের সাঁমান্ত 


ওঠানামায় তাই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সেটুকু বন্ধহতে, ' 
কতক্ষণ! 


মনটা ওর গুমড়ে উঠল। হয়ত কত কষ্ট 
হচ্ছে এই বুকের ভেতর ; কিন্তু সে বুঝবে; সে বলবে যে 


'অচেতন -নঃসাড়ে পড়ে আছে।. নীলার বুকের ভেতরটা 
‘ফেটে ফেতে চাইল | অবাধ্য অশ্রু কখন অঝোরে নির্গত, 


হয়ে ওর বুকের জাম|. কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে, সে 
খেয়ালও ওর নেই। হঠাৎ প্রশান্তর জড়ানো! কণ্ঠস্বর 
ওকে সচেতন করে দিল। রিষ্টওয়াচট! দেখল, ঠিক 


ছুটো। ওর বুঝতে বাকি রইল না যে, প্রশান্তর প্রলাপ 
শুরু হয়েছে। কিন্তু তথাপি, হোক প্রলাপ, যে ক 


আর জীবনে কোনদিন শুনতে পারে ন| ভেবে, ওর মন 
হাহাকাঁরে তেঙ্গে পড়ছিল, এ সেই বাঞ্ছিত কণ্ঠ । সমস্ত 
প্রাণমন :চলে নীলা প্রশান্তর এই অতি-জড়ানো প্রায় 
অবোধ্য কথা বোঝার চেষ্ট। করল।. হুই চারিটি কথা যা 


' ও কিছুতেই বুঝতে পারল না, অনুমানে পূরণ করে নিল। 


প্রশান্ত বলে- চলেছে--পৃজোর সঙ্গে আর্ধধর্ম জীবনের" 
কোন সংশ্রব ছিল না। বেদে পূজোর কোন উদাহরণ 
'নেই, আর্ষের ধর্মজীবন মূলতঃ ছিল উপলদ্ধিময় ষজ্ঞ-+ টি 
'স্বতরাং স্বীকার করতে হবে যে, পূজোর 
ধারণা আর্যর! অন্যের কাছ, থেকেই পেয়েছিল। কিন্তু 


“সেই অন্ত কারা? দেখা যায়, আৰ্য প্রাধান্ত বিস্তারের 


সময় আর্ষর। যাঁদের পরাজিত, করেছিল; সেই পরাজিত 


অনার্য দাস বা দন্থ্যর! ছিল পৃক্জারী-_ গাছপাথর বিভিন্ন 


পৌষ, ১৩৭৯ ] 


nnn 


ভূমি ও ভূমা 





৩১১ 


টিতে 





মূৰ্তি প্রভৃতির পূজে! করত তারা । পঞ্চনদের তীরে যে 
আর্ধতর সন্যত| গড়ে উঠেছিল তার মধ্যেও দেখা যায় 
মৃত্তি উপাদন! পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। অন্ততঃ প্রাপ্ত 
মু্তির নিদর্শন থেকে তাই প্রতিপন্ন হয় 
“সেই সংঘাতের সময় বিজয়ী এবং বিজেতার মধ্যে 
ঘণা এবং বিদ্বেষের ভাবকে আর্ধের চিন্তানায়কের! দূর 
করে দিয়েছিলেন, কৃষ্টির মিলন ঘটিয়ে। 
মিলনেরই পরিণাম হলো অনার্ষের কাছ থেকে 
আর্ষের পৃজো-পদ্ধতি গ্রহণ । নিজেদের যজ্ঞভিত্তিক 
: ধর্ধনীবনের সঙ্গে তাঁরা পূজোকে মিলিয়ে দিল। সৃষ্টি 
. হলো যজ্ঞময় পৃঁজো-পদ্ধতির বা রূপমূলক উপাসনার । 
এই বূপকে অবলম্বন করেই শৈব শাক্ত সৌর গাণপত্য 
বৈষ্ণব, এই পঞ্চ সম্প্রদায় বৈদিক পদ্ধতির ধ্বংসম্তপ থেকে 
জন্মলাভ করল | আর্ের যজ্ঞ, আর অনার্ের পৃঙ্গো, এই 
দুইয়ের সংহননে যে নবধন্্ ও জীবনধারা! প্রবাহিত হলো 
মূলতঃ তাই হিন্দুধর্ম । - 

‘কিন্ত ক্রমে যে দার্শনিকতা দিয়ে খষিরা রূপমূলা 
উপাসনাকে ঘিরে দিয়েছিলেন, তা শুধু রূপচর্চার মত্ততায় 
হারিয়ে গেল। দার্শনিকতা শৃন্তর্ূপে ঘটল নরনারীর 
ংসারীত্বের ছায়াপাত । এর ফলে “নানা মুনির নান! 
মতে"র দল স্বকপোঁলকল্পিত বহু উপকথা এই রূপগুলোর 
সঙ্গে জুড়ে দিল। পুরাণের পৃষ্ঠাণুলো এই কল্পিত 
উপকথায় ভরা । 

সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো এই যে, মুতিপূজো তবশূন্য 
হয়ে উপাসকবর্গকে একেবারে অন্ধ করে ফেলল। 
আধ্াত্িকতার উদার আত সন্প্রদায়বাঁদীর সংকীর্ণতাঁর 
মরুভূমিতে গেল হারিয়ে! সৌরের! সুর্যকে, শৈবেরা 
শিবকে, বৈষ্ণবের| বিষ্ণুকে, শাক্তরা শক্তিকে আর গাঁণ- 
পত্যর| গণপতিকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে গিয়ে একে 
অপরকে কটাক্ষে রত হলো! কার রূপ বড়। তাই 
নিয়ে হিন্ুরই এক অঙ্গের সঙ্গে অপর অঙ্গের চলল 
বিবাদ, শৈবপুরাণগুলোয় শিবকে; শাক্তপুরাণগুলোয় 





কৃষ্টিগত এই - 


মধ্যে নেই। 


শক্তিকে, বৈষ্ণবপুরাণগুলোয় বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ বা আদিদের 
হিসাবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াসে এই বিবাঁদেরই পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

'পুরাণগুলো একই ব্যক্তির লেখা, সুতরাং এগুলো 
মতবৈধতা নয়, একথা বলারও অবকাশ নেই, যদি ংরেও 
নেওয়া হয় যে, বেদব্যাস একই ব্যক্তি, তবুও রূপবিরোঁধ 
অপ্রতিপন্ন হয়না! দেখা যায় স্বীয় মতকে প্রত্তিষ্টিত 
করার জন্য প্রথমে বাদীর মতের উল্লেখ করে, তাকে 
খণ্ডন করে শেষে স্বীয় মত প্রতিপন্ন কর! হয়। স্বীকার 
করতে হবে বেদব্যাসও এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন | 
হ্ৃতরাং ভাগবত যেহেতু তার অস্তিয লেখা, এর মধ্যেই 
তিনি স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন । অর্থাৎ ভাগবতীয় 
মতই হলো বেদব্যাসের' স্বীয় মনের বিষয়। শৈব এবং » 
শাক্তপুরাণগুলোয় তিনি কেবল বাদীর মতের বিবরণ 
উপস্থাপিত করেছেন, বলতে হবে । আর বাদী 
গুতিবাদীর বিদ্যমানতাঁর ভেতর দিয়ে, র্ূপকে অবলম্বন 
করে যে বিবাদ ছিল, তা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। যদি 
তা না থাকত তো! বাদী প্রতিবাদীর বিদ্কমানতার 
অবকাশই থাকতে পারে না। 

‘ব্লপকে অবলম্বন করে এই যে বিবাদ, এর মারাত্মক 
পরিণতি হলো আর্ষের যৌথতায় ভাঙ্গন। আর এই 
ভাঙ্গন হলো সম্পূর্ণ আংশিক নয়--সাম্পরদাঁয়িক কলহ 
চিরদিনের মতো রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক এবং 
ধািক- একতাঁকে বিধ্বস্ত করে ফেলল | তাই হিন্দুর 
মতে! সাবিক অনৈকা পৃথিবীর অন্ত কোন সম্প্রদায়ের 
ইতিহাস নিজে তার সাক্ষী। সেই 


অনৈক্যের অমুস্থতি হিন্দুর জীবনে আজও বিদ্যমান | 

স্ৃতরাং পরিতাপের হলেও স্বীকার করতে হবে 
মৃত্তপূজা ভারতের কল্যাণ করে নি। আর্ষের যে মুক্ত 
চিন্তাধারা সার! বিশ্বকে প্লাবিত করেছিল, ত| মুর্তি 
পূজোর চোরা বালিতে হারিয়ে গেল৷” 


(ক্রমশঃ) 


ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
_ হরিদাস মুখোপাধ্যায় 


কোনো জাতির জীবনে যখন সত্যকার জাগরণ দেখু 


দেয়, তখন প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয় জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে । উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের 
সুচনায় - বাঙালী তার হারানো আত্মসংবিৎ ফিরে পাবার 
পর এদেশে যে জাগরণ পরিলক্ষিত হয়েছিল তার প্রকৃতি 
ছিল সর্বাত্বক। সেদিন বাঙালীর প্রতিভা সহঅধাঁর! 


নির্বরিণীর মতো দিকে দিকে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিল।, 


বিশ্বক্ষগৎ উপলব্ধি করলো একটা মহান জাতির 
মানবেতিহাসে অভ্যুদয় ঘটছে । সকল বন্ধন ছিড়ে ফেলে 
আত্ম-প্রকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার তাগিদে যে তখন 
ব্যাকুল। “বন্দে মাতরমের” অগ্নিমস্ত্র কে নিয়ে বাঙালী 
জাত সেদিন দিখ্রিজয়ে বের হয়েছিল। সে শুধু স্বরাজ 
চাইবে! ন', চাইল স্বদেশী স্বরাজ__রাজনীতিতে, শিল্প- 
বাণিজ্যে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে। ইংরেজ সরকারের 
কর্তৃত্বাধীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে স্বদেশপ্রাণ 
যৌবনের দল সে সময় প্রকাশ্যে জেহাদ ঘোষণা 
করেছিল। সেদিন তাদের মাথার উপর নেমে এলো 
" সরকারী নিশ্পেষণের সকল অভিসম্পাত ও লাঞ্ছনা । 
যৌবনের বিদ্রোহকে সেদিন জননায়কগণ গঠনমূলক কর্মে 
বপান্তরিত করলেন- প্রতিষ্ঠিত হলো! “জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদ” ( মার্চ, ১৯০৬)। এটা আমাদের স্বদ্দেশীয়দের 


হাতে | এর আবহাওয়ায় জাতীয় স্বার্থ পরিপুষ্টির উদ্দেশ্যে 


গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থা ঢেলে নতুন করে সাজানো হলো। 
বর্তমান শতকে আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে 
আধুনিকীকরণ ও জাতীয়করণের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ বলিষ্ঠ 
প্রয়াস হিসাবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টা 
জাতীয় ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় । -এর 
ভাবধারা .ও কর্মধারা সমগ্র ভারতবর্ষকে সেদদিন- নতুন 
পথের নিশানা দিয়েছিল! বাঙালী সেদিন সত্যসত্যই 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির রাজ্যে সমস্ত ভাঁরতবাসীর কাছে 
সম্্রমের বাঁজসিংহানে অধিষ্ঠিত ছিল। 


কিন্ত একালে বাঙালী তরুণদের কাছে বাঙালীর টি 


_গৌরবদীপ্ত প্রতিষ্ঠা অনেকটা স্বপ্নের মৃত বলে প্রতীয়মান 


হয়। একটা জাতি এতটা উপরে উঠে আবার এতটা 
নীচুতে কিভাবে নেমে এলো মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বছরের. 
ব্যবধানে তা ভাবলে রীতিমত অবাক লাগে। 
অবাঙালীরা বাঙালীবিদ্বেষধী এ তত্ব দিয়ে বাঙালীর 
সান্প্রতিকালের অধঃপতন পৃরাপূরি ব্যাখ্যা করা যায় 
ন|) তার নিজের চরিত্রের মধ্যেই এমন কতকগুলি 
দূর্বলতা রয়েছে যা তাকে নীঢুতে টেনে নাঁমাচ্ছে। 
১৯৪৩ এর মানুষ-সষ্ট দুঙিক্ষ থেকে একটার পর একটা 
বহু ঝড় বাঙালীর উপর দিয়ে বয়ে গেছে। ১৯৪৭-এর 
ভারতবিভাগ ও বঙ্গ-বিভাগের অনিবার্য পরিণতিতে 
বাঙালী লক্ষ্মীছাড়া, ছন্নছাড়ার জাতিতে পরিণত হয়েছে! 
ভারতবর্ষের অন্ত কোনো প্রদেশকে+এমন সর্বগ্রাসী উদ্ব্তি 
সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। পাঞ্জাব ব্যাপকহারে 
তখনই লোকবিনিময়ের স্থত্র ধরে তার নিজের ঢং-এ 
উদ্বাপ্ত সমস্যার মোকাবিলা করেছিল। বাঙালী তা 
পারে নি। আজ-শিক্ষায়-দীক্ষায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও 
রাজনৈতিক সাধনায়. পাঞ্ধাবীরা ন্রুততালে এগিয়ে 
চলেছে। কিন্তু বাঙালীদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। উদ্বাস্ত 
সমস্যার চাপে বাংলার অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামো 
ভেঙে পড়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে চলেছে শুধু বিশৃঙ্খলা নয়, 
নৈরাজ্য। প্রবীণ নেতারা ঠিক সময়ে যোগ্য নেতৃত্ব 
দিতে পারলে বাঙালীর জীবন এখন অন্থরকম হতো] । 
খবরের কাগজে বের হয়েছিল বাংলার তথা ভারতের 
সের! কলেজ প্রেসিডেন্দী কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ২. 
পরীক্ষাও নকল করার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা 
বাতিল হয়ে গেছে। এরকম সংবাদ মিথ্যা হলেও 
ভারতের অগ্ প্রদেশে বাঙালীর মান নীচুতে নেমে 
আসে ; আর যদি নকলের অভিযোগ সত্য বলে নিণাত 
হয়ে থাকে (আসলে তা কিন্তু হয় নি) তবে প্রেসিভেন্সী 
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কলেজের ঘটনা অন্ধকার রাতে বিহ্যুৎ চমকের মতে! 
আমাদের গোটা সমাজের অধঃপতনের ঘটনাঁকেই 
আলোকিত করে তুলছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের 
/ ছাত্রছাত্রীদ্দেরও পরীক্ষার হলে নকলের আশ্রয় ভিন্ন 
গত্যস্তর নেই, এই অবস্থা যদি বস্তুতই দাড়িয়ে থাকে 
তবে সেজন্য দোষ দেব. প্রথমে কাকে তরুণ ছাত্র- 
ছাত্রীদের, না বিজ্ঞ প্রবীণদের ? ভবিষ্যতের এতিহাসিক 
এই অবস্থার জন্য সকলের আগে দায়িত্ব হস্ত করবে প্রবীণ 
নেতৃত্বের উপরে । কারণ স্বাধীনতা-উত্তর যুগে আমাদের 
তরুণদের শিক্ষার নাম করে এ ক বছরে যা দেওয়া! হলে', 
- তাতে তাদের মনের খোরাক মেলে নি, বৃদ্ধির বিকাশ 
ঘটে নি, এবং জীবিকার দরজাও উন্মুক্ত হয় নি। 
তরুণদের কেবল বিকৃতবুদ্ধি বলে ধিকৃকার দিয়ে সমন্তার 
সমাধান হবে না। যাদের আমরা সংশোধন করতে চাই 
তা সম্ভব হবে স্নেহ ও ভালবাস! দিয়ে এবং দৈনন্দিন 
- জীবনে সদাঁচরণের দৃষ্টান্ত স্বাপন করে। 


১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট আমরা নিজেদের হাতে স্বরাষ্ট্র 


৯ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম বটে, কিন্তু আমাদের 
মনকে জাতীয় স্বার্থে স্বাধীনতার দায়িত্ব পালনের 
জন্য তৈরী করে নিতে পারি নি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
এলে! বটে, কিন্তু সেই মুক্তির সঙ্গে সঙ্গত তাল রেখে 
আবিভূ্তি হলো না মনের মুক্তি ও বুদ্ধির যুক্তি . পুরানো 
সাম্রাজ্যবাদী যুগের শিক্ষা ও সংস্কারের দাসত্ব-শৃঙ্খলে 
জাতীয় মানস তখনও আবদ্ধ হয়ে রইল। সমাজের 
বহিরঙ্গে স্বরাজ, অন্তরা ত্বায় দাসত্বের শৃঙ্খল এই হলো! 
ঠিক আমাদের অবস্থা। এই ভয়ঙ্কর আত্মবিচ্ছেদ 
আমাদের জাতীয়, ব্যক্তিত্বকে খণ্ডিত ও ছুর্বল করে 
ফেললো ৷ বহুদিন পরাধীন থাকার ফলে পাশ্চাত্য 
সভ্যতার সন্মোহন তখনও আমাদের মনকে অভিভূত 


১ করে রেখেছিল, পশ্চিমা দেশের অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি 


আমর! কাটিয়ে উঠতে পারলুম না। সংস্কারের নামে 
গৌজামিলের পালা হর হলে। পূরাদমে। জাতিগঠনের 
নাম করে শ্রদ্ধেয় জননায়কেরা ভাবাবেগের দ্বারা চালিত 
হয়ে অনেক নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। 
পুরানো শিক্ষা-ব্যবস্থাও ঢেলে সাজানো হলো। 


দ্রশশ্রেণীর ইস্কুলের রূপান্তর ঘটলো একাদশ শ্রেণীর 
স্কুলে, দ্বিবাধিক ডিগ্রী কোপে র বদলে কলেজে কলেজে 
চালু হলো ব্রি-বাঁধিক ডিগ্রী কোর্স। পাঠ্যক্থচীর বহর 
বেড়ে হলে| পর্বতপ্রমাণ, কিন্তু যাদের জন্য এত আয়োজন 
তাদের মন, শক্তি ও বাক্তিত্বের হিসাঁবটাই গণনা থেকে 
বাদ পড়ে গেলো । আমূল পরিবর্তনের পক্ষ সমর্থন করে 
নেতারা ঘোঁষণ! করলেন দেশকে দ্রতবেগে উন্নতির পথে 
ঠেলে নিয়ে যেতে হলে এরকম অভিনব শিক্ষা-ব্যবস্থাই 
হচ্ছে অমোঘ উষধ। কিন্তু যে উষধ দিয়ে পুরানো রোগ 
সারাবার ব্যবস্থ পাকা কর! হলে', কালক্রমে দেখ! 
গেলো তা মূল রোগের থেকেও ভয়াবহ | 

প্যুগবাণী”-সম্পাদক স্বৰ্গত দেবজ্যোতি বর্ণ ১৯৬০- 
৬১ সনে এবং তারপরেও বহুদিন বহু উপলক্ষ্যে মন্তব্য 
করেছিলেন যে, নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনাকে “শিক্ষা-প্রসার 
স্কিম” না বলে “শিক্ষা-সংহার স্কিম” বলাই সঙ্গত, কারণ 
দূরদূষ্টিতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন একাদশ শ্রেণীর 
পাঠক্রম ও ত্রি-বাধিক ডিগ্রী কোর্স বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে 
অদূর ভবিষ্যতে বিপর্যয় ডেকে আনবে । সেদিন জন- 
নাঁয়কেরা তার ও কথায় কোনে! কর্ণপাত করেন নি। 
নেতাদের কৃত ভুলের মাশুল আজ গোটা জাতিকেই 
দিতে হচ্ছে৷ 

১৯০৬ সনে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ নতুন জাতি 
গঠনের সঙ্কল্প নিয়ে যে “জাতীয় শিক্ষা পরিষদ” গঠন 
করলেন, তার উদ্দেশ্য ও আদর্শ দেশ স্বাধীন হবার পর 
সফল ন! হয়ে নিষ্ফল হয়ে গেলো কেন? এই ব্যর্থতার 
জন্ত মুলত দায়ী আমাদের রাষ্ট্রনেতা ও শিক্ষাবিদের 
অদূরদশিতা। ইদানীং “জাতীয় শিক্ষানীতি” নাক 
একটি পরিভাষার খুব প্রচলন বেড়েছে । দেশজোড়া 
একই ধাঁচের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রত্তন করলেই “জাতীয় 
শিক্ষানীতির” অনুসরণ বুঝায় না। ওটা! একটা স্বতন্ত্র 
জাতের জিনিষ জাতীয় শিক্ষানীতি স্বদেশী ভাবাদর্শের 
সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ রেখে চলবে, জাতীয় স্বার্থের পরিপুষ্টি 
সাধন করবে এবং জাতীয় কতৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হবে। 
“জাতীয় শিক্ষানীতির” চরম লক্ষ্য হবে স্বমহান জাতি 
গঠন করা । অতীতের দৃঢ় ভিত্তির উপর দীড়িয়ে এবং 
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বর্তমানের সুযোগ-্হবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এ 
শিক্ষানীতি মনোনিবেশ করবে 'মহান ও গৌরবদীপ্ত 
জাতীয় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলভে। শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশীযুগে 
বলেছিলেন, যিনি জাতিকে তার অতীত এতিহ থেকে 
ভ্ৰষ্ট করতে চান, তিনি জাতীয় আত্ম বিকাশের বন্ধু নন ; 
যিনি বর্তমানের হৃযোগ-স্থবিধার সদ্ব্যবহার করতে 
অপারগ, তিনি জীবনসংগ্রামে আমাদেরকে ব্যর্থতার দিকে 
' নিয়ে যাবেন। ভারতবর্ষ ম্মরণীতীত কাল থেকে তার 
ভাগ্ডাবে জ্ঞান-গরিমার যে এঁশর্য সঞ্চয় করে রেখেছে, 
আমাদের সেগুলিকে সযত্বে সংরক্ষণ করতে হবে 
ইউরোপী জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধারাগুলিকে উপেক্ষা করাও 
হবে আত্মঘাতী পন্থ।। কিন্তু সংস্কারের নাম করে 
বিদেশী -ভাবাদর্শের অন্ধ অনুকরণ জাতীয় উন্নতির ঘোর 
পরিপন্থী । বিদেশী ভাব ও মাদর্শকে আপন ব্যক্তিত্বের 
রঙে রাঙিয়ে নিয়েই গ্রহণ করতে হয়। বহুদিন পূর্বে 
উপাধ্যায় ব্ৰহ্মবান্ধব লিখেছিলেন, “হিন্দুরা যদি হিন্দুত্ব 
ত্যাগ করে এবং যুরোগীয় হয় তাহ! হইলে অচিরে মরিয়া 
'যাইবে। কিন্তু যদি হিন্দুত্বের উপর, জাতীয়তাঁর উপর, 
একনিষ্ঠতার উপর, বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া 
যুরোপীয় অনুশীলন গ্রহণ করে তাহ। হইলেই তাহাদের. 
ইহপরকালে মঙ্গল হইবে। নিজের ঘর ছাড়িও না, 
অপ্রতিষ্ঠিত হ্‌ইও না। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগকে 
সমাদর করিও” (উম! মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস 
. মুখোপাধ্যায় প্রণীত “উপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধব ও ভারভীয় 
জাতীয়তাবাদ” গ্রন্থ, ১৯৬১, পৃঃ ৬৪-৭০ দ্রষ্টব্য )। 
জাতীয় শিক্ষানীতির মুল লক্ষ্যও এর থেকে আলাদা 
কিছু হতে পারে না। ভারতবর্ষ ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, 
আমেরিকা বা রাশিয়া নয় বা চীন নয়। এসব দেশের 
অন্ধ অনুকরণ দ্বারা এদেশের স্থায়ী মঙ্গল কখনও সাধিত 
হতে পারে না। বিদেশ থেকে জীবনরস তে! আমাদের 
আহরণ করতেই হবে, কিন্তু তাকে আত্মস্থ করা চাই। 
অপরিপাঁক অবস্থায় অনাত্বের ভাবগ্রহণ আত্মকেই 
বিপর্যস্ত করে মাত্র। এই সহজ সত্য ষাট-সত্তর বছর ' 
পূর্বে আমাদের চিন্তানায়কেরা যত পরিষ্কারভাবে বুঝে- 
ছিলেন, দেশ স্বাধীন হবার পঁচিশ বছর পরেও একালের 


নায়কের! তেমনটি পারলেন না। পাশ্চাত্যের দেশ- 
গুলিতে পাঠক্রম রচিত হয় তাদের শিক্ষার্থীদের আথিক- 
সামাজিক পরিবেশন ও মানসিক শক্তির দিকে সঙ্ভাগ 
দৃষ্টি রেখে । কিন্তু এদেশে এ রীতির মারাত্মক বে 
ঘটেছে। এখানে পাঠক্রম রচনার সময় নব্যসংস্কারবাদীর 
দল আমাদের আথিক-সামজিক পরিবেশ ও শিক্ষার্থীর 
গ্রহণশক্তির কথ! একেবারে ভুলে গেলেন। শিক্ষার্থীদের 
বয়সের আর মানসিক শক্তির দিকে যে তীক্ষ দৃষ্টি রেখে 
পাঠক্রম রচনা করলে জাতিগঠনের কাজ সহজসাধ্য হয়, 
স্বাধীনত|-পরবর্তী যুগে সে দৃষ্টি, সে চেতন| নিয়ে 
আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রম রচিত হলে| না। 
উপস্থিত বেশী ফল লাভের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে: 
স্বদেশের বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করে আমাদের 
শিক্ষানায়কের! যে ধরণের পাঠক্রম তৈরী করলেন, তাতে 
যে আমাদের জাতীয় স্বার্থ মোটেই পরিপুষ্ট হলো না 
যৌবনের বিদ্রোহ ও বিক্ষোরণের মধ্য দিয়ে নেতাদের 
অনেকে ত বুঝতে সুরু করেছেন । 

স্বাধীনতা -উত্তর যুগের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এ] 
সাফাজিক আলোড়নের হাত থেকে একাঁলে কারুরই 
রেহাই পাবার উপায় নেই। সেই মৌল সমস্তার 
সমাজপটভূমিতে দূরচৃষ্টিহীন নেতৃবৃন্দের শিক্ষা-সংস্কারের - 
অত্যুগ্র আগ্রহের ফলে যে গুরুগভীর পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের 
জন্য রচিত হলে! তাতে শিক্ষার ঘান বাড়েনি ততটা 
যতটা বেড়েছে শিক্ষার বাবুয়ানি (বর্তমান লেখকের 
«কোন পথে বাঙালী” পুস্তিকা, ১৯৭২, পৃঃ ২৮ 
দ্রষ্টব্য) । পাঠক্রমের বোঝ! বহন করতে না পেরে লক্ষ 
লক্ষ শিশুমন এই কয় বছরেই বিকলাঙ্গ হয়ে গেলে] | 
যে অভিনব শিক্ষা-পরিকল্পন] গৃহীত হলো তাতে লক্ষ লক্ষ 
শিক্ষার্থী না শিখলো ইংরেজী, না শিখলে! মাভৃভাঁষ। 
বাংলা । দেশের বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে ত্র মিলিয়ে 
পাঠ্যস্থচী পর্যন্ত তৈরী হলো না! ভ্রি-বাধিক ডিগ্রী 
পরিকল্পনায় পাস কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের জন্ত কলিকাত! 
বিশ্ববিদ্যালয় ক'বছর পূর্বে ইতিহাসের যে পাঠক্রম 
নির্ধারণ করেছে তাতে মোঁহোনজোদারো সভ্যতা, 
বৈদ্দিক কৃষ্টি, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিকাশ সবই বর্জন করা 


পৌষ» ১৩৭৯] 


ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


৩১৫ 





০১১ 


হয়েছে ; তেমনি বর্জন কর! হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর 


মধ্যভাগ থেকে অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের পরবতী. 


কালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমগ্র কাহিনী । ভারতীয় 
'সভ্যতাঁর যেটা মূল ভিত্তি তাও বাদ, আবার যে 
এতিহাসিক বিবর্তনের পরিণতি হলো 
ভারতীয় স্বাধীনতা তাও বাদ। এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
ইতিহাসের পাঠক্রম ধারা রচনা করলেন তাদের বাস্তব- 
বুদ্ধি ও এতহাসিক প্রজ্ঞার তারিফ করা শক্ত। এ 
ধরণের পাঠক্রম জাতিগঠনের পক্ষে আদে সহায়ক নয়। 
স্থলের সঙ্গে পরিচয় নেই, পরিচয় ঘটাতে হবে ছুক্মের 
সঙ্গে, স্বদেশের সঙ্গে পরিচয় নেই, পরিচয় ঘটাতে হবে 
বিশ্বইতিহাংসর ধারাগুলির সঙ্গে নেতাদের এ দৃষ্টিভঙ্গী 
আসলে নেতৃত্বের দৃষ্টিহীনতা ও দেউলিয়াপনার পরিচয় 
দেয় মাত্র! - 

দেশের প্রতি মমত্ব গড়ে উঠে যে জ্ঞানের ও অহ্ছভূতির 
মধ্য দিয়ে, স্বদেশ সম্বন্ধে সে জ্ঞান এদেশে শিক্ষার্থীর! 
সহজে ও স্বাভাবিকভাবে লাভ করে ন|। দেশকে 


১৯৪৭-এর 


প্ৰ 


৯৪৪৮ না ভানলে দেশকে ভালবাসা যায় না এ গভীর সত্য 


উপলদ্ধি করেই জাতীয় শিক্ষার সর্বপ্রধান অধিনায়ক 


সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় (যিনি “ডন” পত্রিকা ও “ডন 
সোসাইটি” স্থাপন করে তৎকালীন যুবসমাজের উপর 
অসামান্ত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি ) ছাত্রদের সব 
সময় অবহিত করতেন-_-:০ love the country onc 
ভারতীয় জাতীয়তা" 
বাদকে তিনি এই জ্ঞানের তিত্তির উপর দাড় করাতে 
চেয়েছিলেন । মুখে জাতীয়তাবাদের বুলি আওড়াবো 
অথচ স্বদেশ ও স্বদেশের এতিহকে ভাল করে জানতো 
না, এ মনোভাব জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধী | একট! 
স্তর অবধি (স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষ; পর্যন্ত ) প্রত্যেক 
শিক্ষার্থীকে জাতীয় ইতিহাসের (উদ্দেশ্ট-প্রণোদিত অঙ্বীর্ণ 
অর্থে নয়) মূল ধারাগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে 
হবে এবং সেদিকে দৃষ্টি রেখে ইতিহাসের পঠনকে পাঠন্রমে 
শুধু গুরুত্ব আরোপ করলেই হবে না, ইতিহাসের 
পাঠ্যস্থচীও জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন করে লিখিত 
ও অনুগীলিত হওয়া প্রয়োজন । এ ইতিহাস হবে বস্তুনিষ্ঠ 
জাতীয় ইতিহাস, কোনও যুগের কোনো ক্ষমতাসীন 
গোষ্ঠীকে মদৎ দেবার জন্য লেখা নয়। এর ব্যতিক্রেম 
ঘটলে ইতিহাস-পাঠের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে । 


must know. the country” | 


@ Ml 
» ০১ EES 
পুন ১ প্রবত্তন | রর নে রদ 
1 বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য চা ae A 
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ইতিহাসের পুষ্টিলাভ সেদিনের কথা দিয়ে আজি অ্পগীতত Ed 


আজিও তা মনে পড়ে ঘোর তমিআর নিশা-- 
দুর্যোগের ঘনঘটা সারা দেশ রাখে আবরিয়ে ; 
বিপথে বিভ্রান্ত পথিক নাহি পায় দিশা | 

ঘন ঘন বিদ্যুতের যবে জলন্ত স্ফুরণ-_ 

“তিষ্ঠ” বন্দি তারে অকস্মাৎ দিল স্তদ্ধ করি, 


-১-৫কেবা সেই খষি ? অন্তস্থল হোল সমীক্ষণ 


সেই আলোকে । তারি বাণী-ম্ত্র লয়ে দিলা ভরি 
দিশি দিশি। নূতন যুগের তুমি কর প্রবর্তন । 
নবাদর্শের তুমি প্রবর্তক । তোমার স্ষ্টির মাঝে 
তুমি যে প্রকট, রক্তে রন্ধে, তোমারই স্ফুটন । 
অর্টারে খুঁজিয়া পাই বনু রূপে, বহু সাজে 
স্থষ্টিতত্ববে অভেদ আঁকারে। 


হ্যোগের নিশ।, তবু মেঘাচ্ছন্ন নভত্তল, 


কুজ্বাটিতে ঢাকা উলঙ্গ অশ্বর, নিয়ত 


আচ্ছন্ন করে নব সূর্যোদয় ; নির্বল 


করিয়া তোলে হুষিত বাতাস প্রভাতের প্রাণীকুলে। 
বেদগর্ভ অগ্নিগীতি সেদিনের মাঙ্গলিক 

ছিল ক্ৰটিভর|, ভূতাদির উৎপাত তারি ভুলে 
যজ্ঞভূমে, অপস্থত হয় নাই বেতালাদি ঠিক। 
অপদ্নন্তঃ দূরীভূত হোক হব্যগন্ধে 

সাগ্নিক যাজ্জিক ক্রিয়ার হোক প্রবর্তন, 

সৃষ্টির উজ্জীবন হবে স্রষ্টার ছন্দে, 

ভারতে তাস্বররূপে তুমি রবে মহাত্বন। 

মহাশক্তিধর হে মহামতি তুমি মতিলাল, 

সভ্বে-মতি এনে দিও জনসঙ্ঘে চিরকাল । 


পদ্ধপুষ্পাঞ্চলি 


শ্রীজোতির্ম্ময় নন্দ শৰ্ম্মণঃ 


রাধাধবং সঙ্ঘ গুরুং শরণ্যং 
প্রবর্তকপ্রাণপতিং বরেণ্যম্‌। 
প্রিয়ারবিন্দং শিবদং সুশান্তং 

বন্দে গুণাঢ্যং পুরুষং মহান্তম্‌ ॥১ 

ধন্ত| হি চন্দনপুরী মতিলাঁলরায়ে। 

যন্তাঞ্চ চ্দনমহীরুহবৎ সুবাসম্‌। 

স্থিত্বা দদৌ গুণফলং পরিতোজনেভ্যো 
ধীরো মহামূতিষতী শুভধর্মমুত্তিঃ ॥২ 
জয়তু জয়তু বাগী গ্রন্থকার: প্রসিদ্ধঃ 
শুচ্হিদয়পবিত্ো ব্রহ্গবিত্ণগিরাজঃ| 
গিরিশ ইব সদাবো ব্রহ্মচ্য্যত্রতস্থো 
যমগুণযুতধীমান্‌ সোহ্দানারীশ্বরো বা ॥ 
.. ঘবমাজশুভসংস্কারকার কঃ প্রেমভক্তিমান্‌ । 
মহাপ্রাণে! মহাশক্তিঃ কর্ম্মযোগী মহাজনঃ ॥৪ 
‘স্থিতপ্ৰজ্ঞ: সদাচারঃ সত্যদৃক্‌ বীরসাধকঃ | 


_._ '*দ্ৰেশমাতুৰ্মহাঙক্তো মুক্তয়ে শূরসৈনিকঃ ॥৫ 
চি পুণ।ভারতধর্্মাণাং মর্ধার্থগ্রাহকঃ কবিঃ। 


জ্ঞানপূর্ণোহমরাগীচ পূতজাতীয়সংস্কৃতেঃ ॥৬ - 
জয়ত্বয়ং মহাভাগে! বিশ্বযানববান্ধবঃ । 
তপঃসিদ্ধো যুগাচার্ধ্যো বঙ্গমাতুর্বরঃ স্ৃতঃ ॥৭ 
তমানন্দময়ং বন্দে নর্নারায়ণার্চ কম্‌। 
বেদবেদাস্ততগ্ত্রাদিশাস্বাণাং পারদণিনম্‌ ॥৮ 
মহাপ্রবর্তকং সাধুং মহামানব সদগুরুম্। 
অরবিন্দরবীন্্াদিগান্ধীস্ব ভাষসঙ্গতম্‌। ৯ 
তন্মহাজীবনং ধন্যং দিব্যং ভাগবতং শুভম্‌। 


তং নমামি মহাত্বানং দেবভাষানুরাগিণম্‌ ॥১০ 


মঙ্গলানি হবকর্মাণি তস্য নির্ম ণশক্তিতঃ | 
তৎপ্রবর্তক সঙ্ঘেন কৃতানি প্রথিতানি চ ॥১১ 


সেবিতা চ পরা বিদ্যা তেন ভারতযাতৃকা। 
সপ্রাণ| লেখনী তস্যামৃততেক্জ: প্রবধিণী ॥ ১২ 


প্রবর্তকাখ্যা মহতী চ. পত্রিকা 

মনোজ্ঞ মং বাদযুতা প্রবন্তিতা। 

তস্যৈব যত্তৈ বুধচিত্তহারিণী 

সগৌরব! সা হধুনাপি শোভতে 1:১৩ 

তস্য দাসান্বদাসেন তজ্জম্মণুভবাসরে | 
অপিতোহয়ং পরং ক্ষুদ্র পদ্যপুষ্পাঞ্জলির্য দা 1১৪ 
তদ্‌গুণাকৃষ্টচিত্তেন মুগ্বেডিয়াধিবাসিন! । 
শ্রীজ্যোতির্ম্নন্দেন মেদিনীপুরমগ্ুলে ॥১৫ 


ও তৎসৎ 
পদ্য পুষ্প'ঞজলির বঙ্গানুবাদ 


শে 


শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে-আমি কল্যাণগুণসম্পন্ন পরমপুরুষ 


রাধানাথ 


আীকষ্জকে বন্দন! করিতেছি । 


তিনি সকলের 


গুরু শরণাগতরক্ষক, জীবের বুদ্ধীত্দিয়া দির প্রেরক এবং 
জীবনের অধিপতি । তিনি শ্রেষ্ঠ, সশান্ত, মঙগলপ্রদ ও. 


_ পদ্পপ্রিয়। 


সঙ্ঘপগুরু পক্ষে-আযি সঙ্ঘগুরু, শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ 
মতিলাল রায়কে বন্দনা করিতেছি। তাহার সহধর্মিণীর 
নাম রাঁধারাণী। তাঁহার নিকট বহু লোক আশ্রয় লাভ 


করিয়াছে! প্রবর্তক দজ্ঘের তিনিই অধীশ্বর ও প্রাণতুল্য। 
খ'ষ অরবিন্দের সহিত তাহার সম্প্রীতি ছিল। 


তিনি 


অতি শান্তত্বভাঁব, সকলের কল্যাণকারী ও সদ্‌ৃগুণার্ষিত 
ব্যক্তি ছিলেন। ১ | 

ধন্য চন্দননগর !, এই স্থানে অবস্থান করিয়া সদ্ধর্শ- 
মূত্তি, মহামতি ও ধীর সন্ন্যাসী মতিলাল রায় চন্দনতরুর 
ম্যায় চতুর্দিকের জনগণকে সৌরভতুল্য সদৃগুণরাজিন্ব- 
ফল বিতরণ করিয়াছিলেন। সেই প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, 
বাগ্মী, পবিত্রচেত!, শ্রেষ্ট ত্যাগী ও ব্ৰন্ধজ্ঞ পুরুষের জয় 
হউক । সেই ধীমান্‌ ব্যক্তি অর্ধনারীশ্বর মহাদেবের ন্যায় 
পত্বী-সংযুক্ত হইয়াও সংষষমী এবং ব্রহ্গচর্য্যব্রতনিষ্ঠ ' 


ছিলেন। 


ত 


পৌষ, ১৩৭৯ ] 


সেই যুগাচার্য্য, বিশ্বমানববন্ধু, তপস্যাসিদ্ধ ও 
‘মহাভাগ মতিলাল জয়যুক্ত হউন্‌ । তিনি বঙ্গজননীর 
সসস্তান ও পবিত্র জাতীয় সংস্কৃতির অনুরাগী । কবি ও 
ুতানী সেই মহাজন পুণ্য ভারতবর্ষের সকল ধর্শের সারমর্ম 
ণ করিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায় সমাজের মঙ্গলজনক 
বহু সংস্কার হইয়াছিল । তিনি মহাপ্রাণ, মহাঁশক্তিধর, 
কৰ্ম্মযোগী, প্রেমিক ভক্ত, স্থিত প্রজ্ঞ, সদাচারী, সত্যন্রষ্টী ও 
বীর সাধক ছিলেন! দেশজননীর সেই প্রকৃষ্টতক্ত ভারত- 
মাতার যুক্তি যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ দৈনিকের ভূমিক! গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ৪-৭ 
নরনারায়ণের পৃজক সেই আনন্দময় সাধু, মহামানব 
ও মহাপ্রবর্তক সদৃগুরুকে আমি বন্দন! করিতেছি ৷ তিনি 
বেদ, বেদান্ত ও তত্ত্াদি সর্ধশাস্ত্রের পারদর্শী ছিলেন। 
মহাত্মা গান্ধী, খণ্ষ অরবিন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও 
নেতাজী স্বভাষচন্দ্র প্রভৃতি বিখ্যাত মহাপুরুষগণের সহিত 
তাহার.মিলন ঘটিয়াছিল। ৮-৯ 





তাহার দিব্য ও ভাগবত শুভ মহাজীবন ধন্য । তিনি অর্পণ করিল। ১৪-১৫ 


সজ্বগুরুজীর একানবইতম আবির্ভাব স্মরণে 
শ্রীস্ধীরকুমার বসু 


প্রাণম্পন্দিত তুচ্ছ জৈব আধার এ দেহ 
কর্ম ভক্তি জ্ঞানব্রয়ীধার! সমন্বয়ে 

রূপায়ণে হয় সার্থক সেই দ্িবযজীবন 
নতুবা সকল স্থির প্রাণীর সংজ্ঞামাত্র। 
পরমাত্বায় অনন্তমন! ভক্তি স্বীকারে 
আঁত্বোপলন্ধি অভিব্যক্তি তখনি সে দেহী 
প্রকৃত মানুষ অভিধাবাক্য জ্ঞানের প্রকাশে 
বিচারে মননে বৃদ্ধিমত্তা শ্রেষ্ঠ সুজন | 
কর্মে নিষ্ঠ! ক্লান্তিশুষ্ভ অদ্ধাপুরিত 
কর্মফলের আশ! পরিহার কর্তব্যাদেশ 
যতনে পালনে আলস্যহীন প্রকৃত পুরুষ | 
যাচিঞায় প্রাণ মান যার আত্ম! নিরয় 
কাম্য নয় এ দীনতা হীনতা স্বাবলম্বন 
তাঁহার প্রেরণ! পোষকে মরমী কর্মযোগীন 
প্রবর্তক হে! সঙ্ঘগুরুবূপে আবিভূ্ত। 


সজ্বগুরুজীর একানব্বইতম আবির্ভাব স্মরণে 


৩১৪ 





সংস্কৃত ভাষার অঙ্থরাঁগী ছিলেন । সেই মাহাত্বার শ্রীচরণে 
আমার প্রণাম ।১০ 

তাহার সংগঠন শক্তিতে এবং প্রবর্তক সঙ্বের প্রযত্ে 
দেশের হিতকর বহু সৎপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি স্থাপিত হুইস্া 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ১১ 

তিনি পরাবিদ্য! ও ভাঁরতজননীর সেবা করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার প্রাণময়ী লেখনী হইতে অমৃতোপম 
ও তেজপপূর্ণ ভাষ! প্রকাশিত হইত | ১২ 

তাহারই প্রভূত যত্বে প্রবর্তকনায়ী মহতী মাসিক 
পত্রিকা প্রবন্তিতা হইয়াছিল। এই পত্ৰিকা হুন্দর স্বন্দর 
সংবাদ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া বিদ্বন্মনোহাঁরিণী 
হইয়াছে এবং অদ্যাপি সগৌরবে চলিয়া শোভা 
পাইতেছে। ১৩ 

সেই মহাপুরুষের শুভ জন্মদিনে তাহার দাসানুদাস 
মেদিনীপুর জেলার মুগবেড়িয়ার অধিবাসী প্রীজ্যোতিয় 
নন্দ তাহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া অতিক্ষুদ্র পদ্য পুষ্পাঞ্জলি 





কর্মকাণ্ডে সব উদ্যোগে স্বয়ভ রত! 
সে প্রচেষ্টায় সফলতাঁজয় পুরুষকারের 
ভোগবাদ নয় বিলাস-ব্যসন সাধনাবিবোধী 
একনিষ্ঠতা রত কর্মীর অশেষ কীর্তি | 
নিভাঁক হৃদে বিপ্রবীঘরে ধারক পোষক 
দেশমাতৃকা মুক্তিযজ্ঞে মহান সাধক 

ংগঠনে ও সংবীক্ষণে সবন্ম তীক্ষধী 
ধর্মযুদ্ধে চক্দীস্বর্ূপ ওপথিকখ্যাত ৷ 
এশবর্ষের মধ্যে যিনি রন নিরাশ্রয়ী 
সখ ও দুঃখে অচঞ্চল, অন্ুদ্দিগ্রমনা 
লাভ ক্ষতি যত দমদর্শন মুঞ্জস্বভাব 
সংসার মাঝে আচরণে হন গৃহী সন্যাসী ৷ 
এরূপে প্রকট চেতনমুন্তি দীপ্ত পাবক 
ভারতজননী দিব্য অঙ্গে বিবিধ ভূষণ 
নানাবিধ মণি মধ্যে একক উজ্জ্বল মোতি 
সবয়ন্্রভ হে! জ্যোতির্সয় হে! লও এ প্রণতি ৷ 


প্রবর্তক সঙ্ঘ ও সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ 
সংকলক ও অনুবাদক £ শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় 


1] শ্রীঘরবিন্দের অঙ্গপ্রেরণায় প্রবর্তক সংঘের ইংরাজি মুখপত্ররূপে সাপ্তাহিক “দি ্ট্যাপার্ড বেয়ারার” 
প্রকাশিত হয় ১৯২০ খুষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট শ্রীঘরবিন্দের পুণ্য জন্মদ্িবসে। পত্রিকার নামকরণ করেন স্বয়ং 
শ্রীঅরবিন্দ__পত্রিকা'র প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাও করে দিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দই । পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 
শ্রীঅরবিন্দ “0975০1৩-শীর্ষক একটি অপূর্ব নিবন্ধ লেখেন: | এই নিবন্ধটির অনুবাদ হ’ল “আমাদের কথা” 

“আমাদের কথা” নিবন্ধে শ্রী অরবিন্দ প্রবর্তক সংঘের যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ ঘোষণ| করেছেন, সেই হর 
ও আদর্শেরই বেদীমুলে সংঘগুরু তিল তিল করে রক্তদান করেছেন এবং তীর অনুগামীর! ব্রত উদযাপনে আজও 
ব্রতবদ্ধ, আজও তার! সংঘগুরুর অনির্বাণ দীপশিখাটি উর্দ্ধে তুলে ধরে এগিয়ে চলেছেন ভারতবর্ষ তথা 
সমগ্র পৃথিবীর নবজন্মের অপরিমেয় প্রত্যাশ| বুকে বহন করে। 

১৩ সংখ্যক উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞজনের নিকট লিখিত পত্র হতে | ১৭ সংখ্যক উদ্ধৃতি 
নেওয়া, হয়েছে শীএ. বি. পুরাঁণী বিরচিত শ্ীঅরবিন্দের জীবনী হতে । ১৬, ১৯ এবং ২০ সংখ্যক উদ্ধৃতি গ্রহণ 
কর! হয়েছে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নিকট লেখা চিঠি হ'তে | অপরাপর উদ্ধতিগুলি গৃহীত হয়েছে সংঘগুরুকে 
লিখিত শ্রীঘরবিদ্দের পত্রাবলী হ'তে । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, প্রবর্তক রঃ শ্ীঅরবিন্দ ছুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । নি 
হ’ল “জগন্নাথের রথ” এবং দ্বিতীয়টি হ’ল “সমাজ-কথা”। প্রবর্তকে প্রকাশিত হবার পর “জগন্নাথের রথ 
শীর্ষক অপূর্ব রচনাটি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়_লেখক 


॥ ১॥. আমাদের কথা 
“দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেয়ারার” একটি বিশেষ ব্রত 


যুগযুগাস্তর ধরে ভারতীয় চিন্তা ও সাধনার বৈশিষ্ট্য 
হ'ল তার আধ্যাত্মিক আদর্শ । কালের পরিবর্তন ও 


উদাপনের সংকল্প নিয়ে, একটি আদর্শ ও বাণী বহন 
ক'রে আজ কর্মক্ষেত্রে আবিভূতি হ’ল। এই পত্রিকা 
কোন বাহ সংগ্রামের পতাকা . বহন করছে না, বহন 
করছে এক অধ্যাত্ম ভাবাদর্শ ও জীবন সাধনার 
পতাঁকা। এই পত্রিকা হবে উপলব্ধ সত্যের বাহন-- 
তাঁর ক্রমবর্ধমান কায়া। আমাদের প্রচেষ্টা হবে পথ 
রচনা করা এবং এক বিরাট ও মহামন পরিবর্তনের স্থচনা 
করা। আমর] বিশ্বাস করি এর ফলে তবিষ্য জাতীয় 
জীবন গড়ে উঠবে, গড়ে উঠবে, ভবিষ্য ভারত | ইহাই 
আমাদের লক্ষ্য 1 আমাদের আদর্শ হ’ল অধ্যাত্মচেতনার 
মধ্যে মানবজাতির নবজন্ম|। কর্ম সাধনার একটি 
সংগঠন গড়ে তোলবার জন্য আমাদের জীবনকে অধ্যাত্ম- 
প্রেরণায় করতে হবে উদদ্ধ; এই সংগঠনই সেই মহান 
নবজন্ম ও নতুন স্থষ্টিকে দিতে পারবে বাস্তব রূপ ৷ 


মানবসমাজের যুগ-প্রয়োজনের দাবী হ’ল সেই আদর্শের 
নবরূপায়ণ। পুরানো রূপ ও রীতি যুগ-প্রয়োজনের 
পক্ষে আর পর্যাপ্ত নয়। ভারতবর্ষ ভবিষ্যতের পথে 
বিরাট পদক্ষেপ করেছে ; অতি সংকীর্ণ পথ ধরে সে 
আর নিজেকে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারবে না। যে 
আব্যাস্বিকতা বার্ধক্য ও সংসার বিতৃষ্ণা হতে উদ্ভূত হয় 
এবং যে আধ্যাত্মিকতা মায়াপ্রপঞ্চ ও বিশ্বনাথের বিরাট 
স্থষ্টির বেদনাময় ব্যর্থতা হ'তে জন্মলাভ করে, আমরা 
সেই আধ্যাত্মিকতার পথিক নই। যে আধ্যাত্মিকতার 
মানুষকে করে জীবন-বিমুখ তা আমাদের আদর্শ 
নয়। আমাদের আদর্শ হ'ল আত্মিক শক্তির সাহায্যে 
জীবনকে জয় করা । আমাদের আদর্শ হ'ল পৃথিবীকে 
দিব্য প্রকাশের একটা প্রয়াসরূপে গ্রহণ করা এবং 
মানবজাতিকে পূর্বাপেক্ষা অনেক অনেক বেশী পরিমাণে 


~ 


সদর 
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দিব্য-প্রকাশের প্রচেষ্টায় রূপান্তরিত করা। এই 
প্রচেষ্টার ফলে মানুষ ও ভগবানের মধ্যে যে আড়াল 








রয়েছে তা অপসারিত হবে, যে দিব্য-মনুষ্যত্বের অধিকার 


) 


আমাদের পক্ষে অর্জন কর! সম্ভব তা বিকশিত হয়ে 
চবে এবং অধ্যাত্মচেতনার সত্য, শক্তি ও আলোকে 
ত| হবে পুনর্গাঠত | ভগবাণই আমাদের সমস্ত কর্মের 
নিয়ামক, তাঁর কাছে আমাদের সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টাকে 
যজ্ঞর্ূপে অর্পণ করতে হবে, জীবনে অভিব্যক্ত করতে 
হবে পরমাত্বাকে এবং সমগ্র জীবনকেই গ্রহণ করতে হবে 
যোগ-সাধন। রূপে । 
পাশ্চাত্য বুদ্ধি, আবেগ ও মানুষের সজীব বস্তু-সত্তার 
উন্নতিকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে 


বর্জন করেছে মানুষের অধিকতর সম্ভাবনাপূর্ণ অধ্যাত্ব-. 


জীবনের আদর্শকে । তার সর্বোচ্চ আদর্শ হ'ল প্রগতি 
সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা, যুক্তি বিজ্ঞান ও সর্ব বিষয়ে 
নৈপুণ্যলাভ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনীতির. উপর 
রাষ্্রগঠন, জাতীয় এক্য ও পাধিব স্বখ। এই সবই মহত্পূর্ণ 
কিন্তু পুনঃ পুনঃ পরীক্ষ। নিরীক্ষা করে বুঝতে পারা গেছে, 
কেবলমাত্র আবেগ ও চিন্তার সাহায্যে এইসব আদর্শকে 
সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা যায় না; এদের যাধার্থ্য 
ও অঙ্থবৃত্তি অধ্যাত্মচেতনার উপরই শুধু প্রতিষ্ঠিত কর! 
সম্ভব। পাশ্চাতা বিজ্ঞানও যন্ত-সভাতাঁর -উপর আস্থা 
স্থাপন করেছে; তাঁর বিজ্ঞান তাঁকে নিয়ে চলেছে ধ্বংসের 
পথে এবং যন্ত্র-সভ্যতার গুরু-ভাঁরের নীচে সে নিপ্পিষ্ 
হ'চ্ছে। পাশ্চাত্য উপলদ্ধি করতে পারছে না যে, তার 
আদর্শকে ফলপ্রসূ করে তোলবার জন্য প্রয়োজন একটা 
আত্মিক রূপান্তর । অধ্যাত্ম-পরিবর্তনের চাবিকাঠি 
রয়েছে প্রাচ্যের হাতে, কিন্তু বহুযুগ ধরে সে তার দৃষ্টিকে 
সরিয়ে রেখেছে মাটির পৃথিবী থেকে অনেক দূরে । এই 
“বিচ্ছিন্নভাঁকে বিলুপ্ত করবার সময় উপস্থিত হয়েছে, এবার 
মিলন ঘটাতে হবে জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মচেতন1র | 


এই রহ্স্যও ভারতের করায়ত্ত, কিন্ত অভাব ঘটেছে . 


পরিমিত অন্থশীলনের | এই রহস্যের মর্মকথা গীতায় 
সংক্ষেপে ঘোষিত হয়েছে_যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি। - এর 
মূল তত হ'ল, আমাদের সব কাজ করতে হবে যোগস্ক 


প্রবর্তক সত্য ও সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ 


৩১৯ 


কি কি 





হয়ে, ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পরমাতবার ভিত্তিভূমির 
উপর দাড়িয়ে অধ্যাত্মচেতনায় বলীয়ান হয়ে আমাদের 
সকলকে সংঘবদ্ধ জীবন-সাধনার মাধ্যমে কাজ করতে 
হবে। আমরা বিশ্বাস করি, মাহষের পক্ষে এভাবে 
কাজ করা যে শুধু সম্ভব তা-ই নয়, পরস্ এরই ভিতর 
রছ্ষেছে মানবজীবনের সকল সমস্যা ও সংকটের 
সমাধান | 

এই বাণীই আমাদের প্রতিমুহূর্তে উচ্চারণ করতে 
হবে, এই আদর্শকেই আমাদের তুলে ধরতে হবে তরুণ 
ও নব জাগ্রত তারতের কাছে। সমস্ত কর্মপ্রচেষ্ঠাকে 
পরিচালিত করবার জ্রন্ত আমাদের ভুলে ধরতে হনে 
আধ্যাত্মিক আদর্শকে-এই আদর্শই মহান কল্পান্তরের 
জন্ত পৃথিবীকে করবে রূপান্তরিত। স্বপ্রাচীন কাঁল হ'তে 
ভারতবর্ষ এই রহস্যের বার্ত! বহন করে চলেছে। 
ভারতবর্ষই শুধু পারবে এই বিরাট পরিবর্তনের নেতৃত্ব 
দিতে-প্রাচীন যুগ হ’তে উদ্ভূত বর্তমান সন্ধ্যা হ’ল 
তার-ই অগ্রদূত। নব রূপান্তরের পথে মানবজাতির 
কাছে ইহাই হবে ভারতের ব্রত ও তপস্তা। ভারতবর্ষ ₹ 
মানুষের ভিতর দিব্য-জীবন আবিষ্কার করেছে, স্বতর'ং 
ভাঁরভবর্ষকেই এখন সমগ্র মানবজাতির ভিতর গেই 
দিব্য-জীবনকে করতে হবে পরিপূর্ণভাবে উদ্বাটিত এবং 
নিখিল মানবজাতিকে দিতে হবে এক নতুন আধ্যাত্মিক 
ও সংঘজীবনের আদর্শ ৷ 

আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হ'ল এই আদর্শ ঘোষণা কর' | 
আধ্যাত্মিক পরিবর্তন প্রথম প্রয়োজন বলে তার উপর 
আমাদের গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এই আদর্শকে 
যার! গ্রহণ করবে এবং আত্তরিকতার সঙ্গে তাকে মল 
করে তোলবার জন্য হতে হবে উদ্যত, তাদের করতে হু 
সংঘবদ্ধ। আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হ’ল, এই তত্ত্বের 
উপর শুধুব্যষ্টির জীবন নয়-_সমষ্টির জীবন গড়ে তোলা । 
বহির্জগতের কাঁজ এবং অন্তর্জগতের পরিবর্তন প্রয়োজন ; 
এই পরিবর্তন যুগবৎ আনতে হবে আধ্যাত্রিক্ক, সাংস্কৃতিক, 
শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে । এর পরিসীমা ভবে 
একই সঙ্গে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত, আঞ্চলিক ও জাতীয় 
এবং শেষ পর্যন্ত এই কাজ শুধু জাতীয় জীবনেই সীস বদ্ধ 
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থাকবে না-একে প্রসারিত, করতে হবে সমগ্র মানব- 
সমাজের ভিতর। এর ফলে অনভিদ্রবর্তী কালে গড়ে 
উঠবে একটা! 1 নতুন সষ্টি, আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি ; 
বিভেদ নয়-এঁক্যের উপর, পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতস্ত্য ও. 
ব্ক্তিস্বাধীনতার উপর. গড়ে' উঠবে একটা উদার 


২. সামাজিক চেতন! শুধু তাই নয়, এই সমাঁজচেতনা 


গড়ে উঠবে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ব্যষ্টির ওক্যবোধের ভিতর 
দিয়ে, স্বজাতি ও সমগ্র মানবজাতির মধ্যে প্রকাশমান 
বিরাট আত্মার কাছে আত্মনিবেদনের মাধ্যমে। এটা 
. হবে অর্থনৈতিক' সমন্তা সমাধানের প্রাথমিক প্রয়াস।. 
সমাধানের এই প্রয়াস কোন পাশ্চাত্য আদির্শকে অবলম্বন 


করে অগ্রসর হ'তে পারবে না--ভাঁরতের মাটি হতে 


উদ্ভূত সংঘজীবনে মুল তত্বের উপর দাঁড়িয়েই সমাধানের . 
. সন্ধান করতে হবে। | | 
আমরা যুবক-ভারতকে আহ্বান করছি! তরুণদেরই 
' স্থষ্টি করতে. হবে নতুন দুনিয়া । যেসব তরুণ 
প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তিস্বাতন্ত্া, ধনত্ত্র বা পাশ্চাত্যের 
বস্তুবাদী কম্যুনিজিমকে ভবিশ্য-ভারতের আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ- করেছে অথবা যাঁরা. প্রাচীন ধর্মীয় .আচার ও 
" অশ্ষ্ঠানের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে এবং যারা আত্মিক-. 
শক্তির সহায়তায় জীবনকে পরিবর্তিত করা. সম্ভবপর নয় 
বলে মনে করে, তারা নতুন জগৎ স্থষ্টি করতে পারবে 
না। সেই সব তরুণই এ কাজ করতে পারবে যাঁদের হৃদয় - 
ও মন সংস্কারমুক্ত, যার! পূর্ণ সত্যকে গ্রহণ করেছে এবং 
মহত্তর আদর্শের জগ্ত হয়েছে ব্রতবদ্ধ |. তাদের নিজেদের 


উৎসর্গ করতে হবে অতীতের কাছে নয়, বর্তমানের কাছে, 


_ নয়--ভবিষ্ততের কাছে; তাদের আত্মনিবেদন করতে হবে 
উচ্চতর জীবনের জন্ত--নিজেদের মধ্যে এবং মানবজাতির 
মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করবার :জন্য ; তাঁদের 
‘আসত্মোৎসর্গ করতে হবে স্বদেশ ও মান্বসমাজের কল্যাণে ' 
সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অক্লান্ততাঁবে পরিশ্রম করবার: জন্ত ৷ 
এই আদর্শ -এখনও রয়েছে বীজাকারে এবং যে. জীবনে . 
' এই আদৰ্শ মুি পরিগ্রহ করেছে তা একটা সুচনা মাত্র, 
" কিন্তু আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়, এই যে, ক্ষুদ্র বীজটি একদিন 
বিশাল মহীরুহে পরিণত হবে এবং আজ যার সুচন| মাত্র, 


একদিন তা- -ই ক্রমবর্ধমান সংগঠনে হবে রূপান্তরিত | 
ংসোম্মখ পৃথিবীর প্রলয়সংঘাঁতের মধ্যে দ্রাড়িস্বে 
নবন্জম্মের প্রত্যাশায় মানবজাতি আজ সংগ্রায়ে হয়েছে" 
অবতীর্ণ, সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে ভবিষ্য ভারত | মহত 
ভারতের নবজন্মের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভাঁরত-মাতার* 
স্ববিশাল জীর্ণ দেহ লাভ করবে নব কলেবর। যে. 
অধ্যাত্ব-চেতনায় আমর! অনুপ্রাণিত হয়েছি তার প্রতি 
ছাদ বিশ্বীদ স্থাপন করে নতুন মাঁনবসমাজের পতাকাঁ- 
বহনকাঁরীদের মধ্যে আমরা আমাদের ভুমিকা গ্রহণ 
করছি। | 
তোমার প্রধান কাজ রাজনৈতিক নয় 
আধ্যাত্মিক | 
তোমার সম্ভবতঃ মনে আছেঃ আমি তোমায় 
লিখেছি যে, প্রথম দিকে সাধনা প্রয়োগ করুতে হবে 
অকিঞ্চিতকর বিষয়সমূহের উপর.এবং তারপর সাধনাকে 
ব্যবহার করতে হবে জীবনের জন্.1...আমি দেখতে 


২ 


৩। 


পাচ্ছি, আমার প্রয়োজনীয়.শক্তি আছে । অতঃপর -এইঘ. 


শক্তি আমি তোমাকে এবং অপরাপর কয়েকজনকে দান 
করব যাতে ক'রে যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই যেন 
অপ্রতিরোধনীয় আধ্যাত্মিক শক্তিও আলোর এক একটি 
কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে । এ 
৪.| তুমি যদি সব সময় আমার লিখিত জবাব না 
পাও তা হ’লে কিছুমাত্র ক্ষুধবোধ করবে না ; আমার 


অলিখিত জবাব তুমি সব সময়ই পাবে । 


৫। যেহেতু তুমি মানবজাতির জন্য আমার যোগ- 
সাধনা গ্রহণ করেছো, তোমাকে সেই এক-ই পথের 
অন্ুবতন করতে হবে, একই উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে পথের 
প্রান্তে উপনীত হতে হবে। 


'৬| কায়া-সিদ্ধির বিষয়টি এখনও এল 


. আমি ব্যক্তিগতভাবে কায়া-সিদ্ধি ব্যতীত অন্থান্ত সমস্ত 


বিষয়ে এবং আমার সাধনার সাফল্য সমন্ধে স্নিশ্চিত I 


যারা .আমারই “মতো সংগ্রাম ও সাধনার দ্বারা 


নিজেদের প্রস্তত করেছে, এরূপ মহান ও উপযুক্ত 


সহকর্মী আমি যদি পাই তা! হলেই শুধু আমার ব্রত 


পৌষ, ১৩৭৯] 
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সাঁফল্যমণ্ডিত হতে পারবে । তোমার মধ্যে আমি সেই 
সব গুণাবলী প্রত্যাশা করি] 

৭। আবার বলছি, তোমার সহকর্মীর। সকলেই 
যুগবৎ শুদ্ধি বা আংশিক সিদ্ধিলাভ করবে এবং পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হবে, এ আশা কখনো মনে স্থান দিও ন|। কেউবা 
হয়ত তা লাভ করবে, কেউবা হয়ত উন্নতি করবে, 
আঁবাঁর কেউবা হয়ত পড়ে থাকবে পিছিয়ে । হঠাৎ 
সমষ্টির জীবনে একটা অলৌকিক কিছু ঘটবে, এমন কিছু 
তুমি আশা করতে পার না।**'সাফল্যে অনাসক্ত এবং 
ব্যর্থতায় নিরুদ্দিগ্র হয়ে প্রশান্ত চিত্তে ধীরপদক্ষেপে 
এগিয়ে যাও । যদি তা করতে পার, আমার সাহায্য 
কখনোই তোমাকে ব্যর্থ করবে ন|। 

৮। তোমার প্রস্তাবিত সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্বন্ধে 
বলছি ; নামকরণ নিয়ে কোন অস্বিধা দেখছি না--এর 
নামকরণ কর!.যেভে পারে “দি ষ্ট্যাপ্ডার্ড বেয়ারাঁর”। 

৯। মনেহয় “প্রবর্তক, ভালভাবেই চলছে ।-"" 

প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, চিন্তাশক্তির 
_ গভীরতা এবং জাহিত্য-নৈপুণ্যের সাহায্যে আরও 
অধিক সংখ্যক লেখক তোমার গড়ে তুলতে পারা 
উচিত। মানসলোঁকে গুহায়িত শক্তিকে যদি আহ্বান 
কর! হয়, তা হলে এই শক্তি উপরি-উক্ত সামর্থ্যগুলিকে 
চেতনার স্তরে জাগিয়ে তুলতে হয় সক্ষম ৷ তা” যদি 
কর! হয়, তাহলে 'প্রবর্তক”কে তাঁর জীবনধাঁরণের জন্য 
মাত্র তিনচারজন লেখকের উপর আর নির্ভর করবার 
প্রয়োজন হবে না। 
১০! রাঁজসিক রাজনীতির পূর্বতন হিংসাত্মক 
বিশৃঙ্খল উত্তেজনার ভগ্নাবশেষ বাংলাদেশকে আকীর্ণ 
. করে রেখেছে! এই বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত তুমিই 
একাকী কাজ ক'রে চলেছো। প্রথমতঃ যা করতে হবে, 
তা হ’ল, অতীতের ক্রটিবিচ্যুতির হাত হ'তে মুক্তি লাভ 
করা (প্রগতির জন্য একবার ভুল করবার প্রয়োজন 
আছে, কিন্ত ভুলগুলি যদি আঁকড়ে ধরে রাখা হয়, 
তাহ'লে ভবিষ্যৎ হুয়ত ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং ধ্বংস নেমে 
"আসবে ) এবং অধ্যাত্মচেতনার একট! ত্দঢ বনিয়াদ 
গড়ে তোলা_-ঘাধ্যাত্মিক এক্য ও সাধনার জন্য একটি 


/ 


কেন্দ্র প্রতিষিত কর|| অসন্দিগ্ধ মৌলনীতির উপর 


কুদ্রাকারে একটি ‘সংঘ’ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে--যে সংঘ 
অনাগত ভবিষ্যতে একদিন বিবতিত হবে বিরাট 
প্রতিষ্ঠানে । 

১১। চন্দননগরে সংঘ গড়ে উঠেছে তোমাকে কেন্দ্র 
করে এবং আমার শক্তিকে আশ্রয় করে। এরূপ একটি 

ংগঠন গড়ে উঠার ফলে তার একটা বিশেষ রূপ 
চরিত্রও পরিশ্ফুট হয়ে উঠেছে। 

১২। একটা নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
সংগঠন এবং শিক্ষাবিধি গড়ে তোলবার জন্ত আমি 
অনেকদিন পূর্বে চন্দননগরের মতিলাল রায়কে কয়েকটি 
মূলভাঁব, নীতি ও কর্মপন্থার কথা বলেছিলাম । অ:মার 
আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে মতিলাল সেগুলি তৎ- 
প্রতিষ্ঠিত সংঘের মধ্যে রূপ দিতে চেষ্টা করে চলেছে! 

১৩। ইতিপূর্বে আমরা য| গড়ে তুলেছি এবং থাকে 
আমরা উপযুক্ত ভাব ভিত্তি ও আকৃতি দান করতে 
হয়েছি সক্ষম, সেই ভাব ভিত্তি ও আকৃতি অক্ষুন্ন রাখতেই 
হবে এবং ইহা তার নিজের শক্তি, তাঁর অস্তনিহিত 
আত্মবিকাশের গতিবেগ এবং ভাগবত শক্তির দারা 
বলীয়ান হবে এবং নিজেকে করবে সয়ংসারিত। এই 
পথ ধরেই তোমাকে কর্ম-সাধনায় হতে হবে অগ্রসর | 

১৪। আমাদের মূলনীতি সম্পূর্ণ পৃথক। তুমি যা 
কিছু কর বা বল, আমাদের এই মুলতত্বের উপরই 
তোমাকে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তা ছাড। 
তোমার কাজের জন্য তুম সংঘরূপ একটি অনাবিল 
বিগ্রহ পেয়েছে! । সংঘের এই রূপ ও আদর্শ তোমাকে 
রক্ষা করতেই হবে। এ বিষয়ে কোনরূপ শৈথিল্য বা 
কোনরূপ আপোষ বিশৃঙ্খলা জাগিয়ে তুলবে এবং ভোমার 

খের ভিতর যে শক্তির লীল! অভিব্যক্ত হয়েছে তাকে 


এবং 


করা হবে ব্যাহত । 


১৫ | প্রবর্তকের লেখাগুলি যদিও আমি স্বয়ং ‘লখি 
না, আমার দ্বারাই প্রবর্তক অঙ্তপ্রাণিত হয়েছে এবং 
প্রবর্তকের মুল হর ও বক্তব্য আমারই আদর্শের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। 


সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের অর্থপাধনা 


রবি কর 


সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের একানব্বইতম জন্মবাধিকী 
উৎসবে আমার প্রাণ নিঙড়ানে। শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই! 

আমি সংঘের দীক্ষিত সন্তান নই |. কিন্তু তা” হলেও 
সঙ্ঘগুক্ক আমার জীবনে এক বিশেষ স্থান অধিকার 
করে আছেন। তিনি তে! কেবলমাত্র কোন গোষ্ঠীর 
গুরু নন, তিনি এঁতিহাসিক পুরুষ- প্রগতিশীল 
আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সেদিক 
থেকে আজকে ধারা এদেশে প্রগতিশীল আন্দোলনের 
পুরৌভাগে তারাই তার উত্তরম্থরী। আমি নিজেকে 
এ আন্দোলনের শরিক মনে করি। আর এই আন্দো- 
লনের শরিক হওয়ার ইতিহাসে সম্ঘগুরু আমার জীবনের 
সাথে জড়িয়ে আছেন আজও | সেই কথাই বলছি ঃ 

১৯৩৮ সাল। সবে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে 
কলিকাতায় কলেজে পড়তে এসেছি। আমাদের 
পরিবারের পরম স্বহৃদ ও প্রবর্তক পত্রিকার স্বনামধন্য 
সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরীর সানৃগ্রহে কলকাতায় 


. প্রবর্তক সংঘের বাঁসভবনেই ঠাই পেলাম । 


-রাঁধারম্ণদার সাথেই একদিন চন্দননগর গেলাম 
সঙ্ঘগুরুর দর্শনলাভের আশায় ।, মন চঞ্চল, ভয়, ভীতি, 





১৬। প্রবর্তক আমাদেরই কাগজ । আমি স্বহস্তে 


লিখি বা ন! লিখি, আমার মাধ্যমেই ভগবান মতিকে 
শক্তি দিয়ে লেখাচ্ছেন। 

১৭। বহির্জগতের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে 
আমি এখনও কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি 
নি; কিন্তু আমার কাজকর্ম সম্বন্ধে যদি একটা ধারণা 
করতে চাও, তা হলে চন্দননগরে কিছু সংখ্যক মানুষ 
আমার অস্বপ্রেরণায় যে কাজ করে চলেছে তা দেখতে 
পার। আমি এখান থেকে সেখানে নেতৃবৃন্দের কাছে 
প্রেরণ। দিয়! থাঁকি। 


১৮। আমাদের প্রথম কাজ হবে সংঘজীবনকে 
অধ্যাত্মচেতনার উপর স্বদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা । 


দ্বিতীয়তঃ, একে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাড় 


করাতে হবে এবং হদুরপ্রসারী করে তুলতে হবে। অপর 
দুইটি বিষয়ের পরিণতি হিসাবেই শুধু সমাজের আমুল 


সংকোচ! সবেমাত্র অজ পাড়! গা থেকে এসেছি-_-বড় ২ 


নামকর! সাধুসন্ন্যাণীর কথা| কাগজে ও বইতেই পড়েছি, 
সাক্ষাৎ হয় নি কখনও | শেষ পর্যস্ত দর্শন হলে। | কিন্তু 
কি আশ্চর্য আমার সমস্ত ভয় ভীতি দূর হয়ে গেল--আমি 
‘ভগবানের’ই দর্শন পেলাম। হ্যা, ‘ভগবান’-দস্তরমত 
রক্তমাংসে গড়া, হাস্তোজ্ছবল দিব্যকান্তি। মুহূর্তে 
অনুভব করলাম--পরম আপনজন! মুগ্ব হলাম, পুলকিত 
হলাম ! . সংঘের সবাই তাঁকে ‘ভগবান’ বলেই সম্বোধন 
করভেন। সেদিন থেকে তিনি আমারও “ভগবান? | 
তরুণমনে অনেক ভাবনা, অনেক প্রশ্ন । ভগবান 
কি? চেতন! কি? দুঃখ কষ্টের হেতু কি ?--সমাধান 
কি? একদিকে ঠাকুর শ্রীরামক্ক্চ বিবেকানন্দ আর 
একদিকে হেগেল, মার্কস ও এক্ষেলস্‌। একদিকে 
চিরায়ত ভারতীয় দর্শনের আধুনিক ব্যাখ্যা অন্তদিকে 
বিজ্ঞানসম্মত বস্তবাদের বৈপ্লবিক কর্মধারা। ছু" দিকের. 
হাতছানিই মনে দোলা জাগায়। আবেগপ্রবণ তরুণ 


. মন দ্বিধ! দ্বশ্দে ভরপুর | 


জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের. 
দিনগুলির ঘাতপ্রতিঘাত ও নিজের জীবনের সঞ্চিত 


রূপান্তর বটানো সম্ভব | এই পরিবর্তন প্রথমতঃ দেখা! 
দেবে ভাবরাজ্যে এবং তারপর ধর! পড়বে বাহ্িক 
রূপান্তরের মধ্যে | 


১৯। আমি প্রবর্তক-এ “পমাঁজ-কথা” বলে একটা 
ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তাঁর মধো সভ্ঘের কথা বলে- 
ছিলাম--ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্ম গ্রতিষ্ঠ আত্মার 
এঁকোর মুতি সঙ্ঘ টাই 1-**যারা দেবজীবন চায়; তারাই 


i 


1 


দ্েবসঙ্ঘ। মতিলাল সেইরূপ সঞ্ঘের বীজস্বরূপ . 
চন্দননগরে স্থাপন করে’ দেশময় ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা, 
করছে । 

২০। তার (মতিলাল) দ্বারা আর তার ক্ষুদ্র 


মণ্ডলীর দ্বারা আমাদের অনেক কাজ হয়েছে আর হচ্ছে, 
যাআর কেউ এ পর্যন্ত করতে পারছে ন!। মতির 
মধ্যে ভাগবত শক্তির খেলা চলছে, এ বিষয়ে আমার 


সন্দেহ নেই ।- 
© 


পৌষ, ১৩৭৯]. 
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অভিজ্ঞতা, শেষ পর্যন্ত একদিন আমাকে নিশ্চিতভাবেই 
ঠেলে নিয়ে গেল বৈজ্ঞানিক বস্তবাদ শিবিরে । সেই 


' থেকে ভগখানের ভাবনা ছেড়ে দিয়েছি । কিন্তু আমার. 


_ এই ‘তগবানকে’ আজও ছাড়তে পারি নি! কারণ তার 
কর্ম ও বাণীর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত বস্তবাদ 
ও ভারতীয় দর্শনের এক আশ্চর্য একাত্মতা দেখতে 
পেয়েছি । 

ভিনি বলেছেনঃ “আমর! উদীয়মান জাতির অগ্রদূত । 
‘প্রবর্তক’ শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। *"* ভারতের 
পুরাতন ভিত্তির উপর নূতন সৌধ রচনার স্বপ্নই আমাদের 
স্ষ্টিশক্তি প্ৰবুদ্ধ করে! জ্রোভের জল ফিরাইয়া দেওয়ার 
দুর্ব,দ্ধি আমাদের নাই |... ভারতের অতীতকে আমরা 
টানিয়া আনিতে চাহি না। অতীতের স্থৃতিরক্ষ! ছাড়! 
তাহার বস্ততন্ত্র মুভিটা মমির মত রক্ষা কর! সম্ভব হইলেও 
তাহা মিউজিয়ামের সামগ্রী, জীবনের নহে। আমর] 
অতীতটাকে বিসর্জন দিতেই চাই। ...জীবনের য।- 
কিছু প্রয়োজন, আর ধর্মের য! প্রয়োজন সেও একই 

_বেস্ত। অতীতের ধর্ম যদি আজকের মানুষকে প্রবুদ্ধ না 
করে, বিসর্জন দিতে হবে সে ধর্ম।” (সংঘগুরুর ‘বাণী ও 
রচনাবলী” হতে ) 

পভ্ঘগুরুর উপরিউক্ত কথাগুলো কোন তথাকথিত 
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুর পক্ষে বলা সম্ভব দয়-_একমাজ্ত 
বিপ্লবীর পক্ষেই সম্ভব। তিনি আজকের ঘুনে-ধরা 


পক্ষাঘাতগ্রত্ত সমাজের সংস্কার করতে চান নি--তিনি 
প্রকৃত বিপ্লবীর মত এই সমাজের ভিত পর্যন্ত উপড়ে 
ফেলে নুতন সমাঁজই গঠন করতে চেয়েছিলেন। 
আজকের প্রগতিশীল আন্দোলনের উদ্দেশ্যও নূতন সমাজ 
গড়ার__শোষণহীন নূতন সমাজ | 

এঁভিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সঙ্ঘগুরু 
শ্রীমতিলালকে একজন সাধারণ ধর্মগুরু বা সমাজ- 





৩২৩ 


A এরা অপর হলি 


সংস্কারক আখ্যা, দেওয়। যায় না, তাকে একজন প্রগতি- 


নীল আন্দোলনের নেতা বলে আখ্যায়িত করাই বেশী 


যুক্তিযুক্ত মনে করি। আর প্রবর্তক সংঘ শুধুমাত্র একটি 
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়-_এট! সংঘগুরু গ্রীমতিল:ল প্রবর্তিত 
অর্থনীতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনেরই রূপরেখ || 

উনবিংশতি শতাব্দীতে এতিহাসিক পুরুষ ব্বামিভীর 
আবির্ভাব যেমন সারা দেশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে এক 
নূতন পর্যায়ে উন্নীত করে, তেমনি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 
দশকে সংঘগুরু শ্রীমতিলালের রাজনৈতিক মঞ্চে 
আবির্ভাৰ ও পরে প্রবর্তক স"ঘের প্রতিষ্ঠা দেশুশ্র 
প্রগতিশীল আন্দোলনকে আর এক ধাপ এগিয়ে “নয়ে 
গিয়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে মোড় ফেরায়! 
সংঘে কমিউন প্রথা প্রবর্তন ও নিফাম সর্বহার। সন্্যাসীদের 
দ্বার! ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পত্তন ও পরিচালন--এদি:কই 
অঙ্থুলী নিদেশি করে। 

প্রবর্তক সংঘের নতুন সমাজ গড়ার এই আন্দোলনকে 
যদি আরও গতিবেগ সঞ্চার করে এগিয়ে নিয়ে য! ওয়া 
হতো, তা'হলে আজকে হয়তো আমর! দেখতে প্তোম 
গৈরিকবসনধারী সন্যাসীরা রাজনৈতিক আন্দোলনের 
পুরোভাগে দাড়িয়ে সর্বহারা শ্রেণীকে পথ দেখাচ্ছেন। 
আমার মনে হয়, সংঘগুরু শ্রীমতিলাল প্রবর্তক সংঘকে 
এই এঁভিহাপিক ভূমিক। পালনের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। 

আমি জানি নাআঁজকের প্রবর্তক সংঘ এ 
&ঁভিহাঁসিক ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত আছেন কিন[। 
আমি জানি-_শোষণ পীড়নের অবসান ঘটিরে নৃতন উন্নত 
মানবসমাঁজ প্রবর্তনের জন্ ইতিহাস সর্বহারা শ্রেীকেই 
চিহ্নিত করেছে। তাঁর! এগিয়ে চলেছে দৃপ্ত পদক্ষেপে । 
নেতৃত্ব এখনও এগয়ে আসেনি । প্রবর্তক সংঘ কি সে 
দায়িত্ব পালন করবে? 


‘প্ৰবৰ্তক -এর প্রাণপুরুষ aa ব্রত, 
: শ্যামাদাস দে 


__ খ্রারভেই একটু শিবের গীত গাইব বলে ক্ষমা চেয়ে 
নিচ্ছি। গুণী্ধনের মতে ধান ভানতে শিবের গীত নিষিদ্ধ, 


কিন্ত আমার তো মনে হয় ধান ভানতেও শিবের গীত. 


গাওয়া চলে যদি ন! তাতে ধান ভানার তালভঙ্গ হয়। 


বন্ধ্যমান শ্রদ্ধা্ধ্যে যে ধান ভাঁনতে শিবের গীত তার ' 


তালভঙ্গ হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। 
প্রবর্তক পজ্বের প্রাণপুরুষ মতিলালজীকে আমি দেখি 


নি ১৯৬২-র আগে পর্যন্ত ‘প্রবর্তক’ আমার কাছে একটি . ' 


মাসিক.. পত্রিকা, ‘প্রবর্তক সঙ্ঘ* একটি বাণিজ্যিক 
' সংস্থার নাম এবং মতিলালতী প্রবর্তক-এর- প্রথম পৃষ্ঠার 
একখানি ছবি মাত্র। প্রবর্তক মাপিকপত্রের সঙ্গে সংযোগ 


", অবশ্য -আমার ১৯৬০ থেকেই, কলেজ ছেড়েছিলাম ' 
১৯৪১-এ এবং তারপর চাকরি, বিবাহ, যুদ্ধ, দ্ুভিক্ষ, 


ছেচজিশের গণহত্যা, ৪৭-এর ভগ্ন পঙ্ন স্বাধীনতা-_এ- 
সবের মধ্যে পড়ে কলেজ-জীবনের” কলমচর্চার বাতিকটা! 
প্রায় সেরেই গেছিল। 
বেশ বড়-সড় একটা গল্প লিখে ফেললাম ‘আত্মহত্যা 
কেন’ এই নাম দিয়ে। কি খেয়ালে অথবা কি সাহসে 
জানি না ডাকে পাঠিয়ে দিলাম প্রবর্তক-এ। কয়েক মাস 
আশা-নিরাশায় দুলে এক সময় ভুলেও গেলাম। হঠাৎ 
প্রায় এক বছর বাদে এক কপি প্রবর্তক এল আমার 
ঠিকানায়. এবং একই দিনে এল রাধারমণদার (প্রবর্তক 
সম্পাদক). স্বহস্ত-লিখিত একটি উৎসাহব্যঙ্জক 
আশীর্বাদপত্র । সেই যে রমণদার অকৃত্রিম স্সেহলাতে ধন্য 
হয়েছি সে স্নেহধারা আজও অব্যাহত । | 
আমার ভরসা এই যে, আমি যা বলব তার মধ্যে 
আমার কথ! কিছু নেই । এ কেবল রমণদাঁর (প্রবর্তক- 
সম্পাদক ) সংগ্রহশালা থেকে আমার চৌর্যৰবত্তিলব্ধ 


'' জঞ্চয়। ফুলগুলি নিয়েছি প্ৰবর্তকের বিভিন্ন সম্পাদকীয় 


_ থেকো প্রতি মাসেই একটা করে ভারী মালা গীঁথেন 
রমণদা প্রবর্তক-এর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাগুলিতে | আমার 


"১৯৫০-৩ আবার ধরলাম কলম।' 


মাতৃভূমি । 


হলো হান্ধ| গ’ড়ের মাল] । 


গেঁথেছি তাঁরই কয়েকটা « 


ফুলের সঙ্গে আমার শ্রদ্ধা আর মনের মাধুরী মিশিয়ে। - 
আমার আজকের কথায় আমার যদি কিছু থাকে সে - 


কেবল আমার শ্রদ্ধা আর মনের মাধুরী । 


প্রবর্তক পত্রিকার ব্রত কি? এ প্রশ্নের উত্তরে রমণদা 
বলেছেনঃ “প্রবর্তক-এর প্রাণপুরুষ সঙ্ঘগুরু শ্ীমতিলালের 


‘যুগাভীষ্ট সিদ্ধি-সংকল্লে প্রবর্তক বতধারী 1৮ | 
ৰ উত্তর-শাশ্বত 'সনাতন 
ভারতবর্ষের সাধ্য সাধনের অনুকূল পরিবেশ রি 


প্রবর্তক-এর লক্ষ্য কি? 


প্রবর্তকের লক্ষ্য । 


তাহলে প্রশ্ন আসে, সেই যুগাভীষ্টের স্বরূপটি কি? 
এবং শাশ্বত সনাতন ভারতবর্ষ বস্তুটিই বাকি? 


_ এক কথায় বল! চলে, ভৌগোলিক ভারতবর্ষ হ’ল-- 
ভারতবর্ষের বাহ রূপ, আর সনাতন ভারতবর্ষ হ’ল 
তার আন্তর বপ। এই রূপটি শাশ্বত। ইতিহাসের 
উত্থান পতন, বহিঃপ্রভাবের সহিত সংঘাত ও সংযোগ, 
বহিবিষ্ধের বিচিত্র জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজ- 


নীতির বিবিধ ইজম-এর তরঙ্গাভিখাতেও ভারতবর্ষের ' 


সেই আত্তর রূপটি আজও অক্ষত রয়েছে এবং থাকবে 
নিরবধি কাল। এই কালজয়ী ভারত হলো অধ্যাত্ম 
ভারতবর্ষ__এই অধ্যাত্ম ভারতকেই স্বামীজি বিশ্বের. 


অধ্যাত্মগুরুরূপে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সে কথা, 
-উদ্বাত্তকণ্ঠে শুনিয়েছিলেনও বিশ্ববাসীকে । 


বিশ্বের 


দরবারে ভারতবর্ষের মহিমা এইখানে । এইখানেই তাঁর. , - 
শেষ্ঠত্ব। এই ভারতই বৈদিক সভ্যতা ও "সংস্কৃতির ₹ এ 


‘ভারতবর্ষের হিন্দৃস্বান নামের ্ার্থকতাও 
এইখানে । বস্তুতঃ ‘হিন্দু’ শব্দের যে সঙ্ধীণ সাম্প্রদায়িক. 


অর্থ অধুনাকালে প্রচলিত ওটা দলগত অভিসন্ধিমূলক। :, 


বস্তুতঃ “ভারতীয় স্বরূপ ভাবনার যে: আশ্রয় তারই 
অভিধ| হিন্দু-সিন্দুসভ্যতা ৷’ 


পৌষ” ১৩৭৯] 





প্রবর্তক-এর প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলালের ব্রত 











এই হিন্দু ও হিন্দুত্বকে সজ্ঘগুরু ব্যাখ্যা করেছেন তার 

অনবা ভাষায় ঃ - 
_ “্ৰেদ্-প্রবৰ্তিত জ্ঞান ও কর্মে আস্বাসম্পন্ন জাতির 
কটা নামকরণ কর! হইয়াছে ।***সেই নাম হিন্দু। বেদ 
যেমন অপৌরুষেয় সর্বজনীন তত্ব, হিন্দু নামটিও তাই | 
ইহ| মানবমাত্রেরই গ্রহণযোগ্য ।""*হিদ্দু শব্দটি হিন্‌ 
শব্দের উত্তর দুর ধাতু যোগে নিষ্পন্ন । অর্থাৎ হীনতাকে 
যেদ্বণা করে সেই হিন্ু। ভারতীয় বলিয়! গৌরব 
করা অপেক্ষা হিন্দু বলিয়া গৌরব কর! কি কম গর্বের? 
ভারতবাসী অপেক্ষা “হিন্দু'র মধ্য বৃহতের সস্তাবনা কি 
অধিকতর নয়” | 

শীযতিলাল আরও বলেছেনঃ 

“জাতি গড়ে অস্ত্রবলে নয়, ধনৈশ্বর্ষের প্রাচুর্যেও নয়, 
জাতি গড়ে অন্তঃকরণের অনুশীলনে ।...কালধর্মে কর্মের 
পরিবর্তন হ্ইয়া থাকে, কিন্তু অন্তঃকরণের অনুশীলনজাত 
ধৃতি, ক্ষমা, শম, দম, আত্তেয়, সত্য, ধী, অক্রোধ 

ক্গুভৃতি ঈশ্বরত্ব লাভের শীল ও আচার অপরিবত'নীয় 
এবং অর্বকালেই সাধ্য ।” 

“এইগুলিই ভারতবর্ষের ধর্মের মুল নীতি । এইসব 
আস্তরসম্পদ যাঁর নেই ভারতবর্ষ তাকে ধামিক বলে 
না। আর এ সম্পদ মানুষ জন্মসথত্রেও পায় না, এগুলি 
তাকে অর্জন করতে হয় কঠোর সাধনা দ্বারা । তবে 
সাধনার জন্যেও চাই সমীচীন ক্ষেত্র, অনুকূল পরিবেশ । 
সেই সাধনোচিত ক্ষেত্র ভারতবর্ষ, সেই সাধনানুকুলে 
পরিবেশ ভারতবর্ষেই সহজলভ্য । এ যে আবহমাঁন- 
কালব্যাপা মুনি খষি-সাধকপরস্পরার পুণ্য পদম্পর্শে 
পবিত্র তীর্ঘভূমি। তাই বহু জন্মের পুণ্যবলেই মাইষ 
ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে ।” 

ভারতবর্ষের এই বিশেষ বৈশিষ্টা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের 
একটি চমৎকার বিশ্লেষণ আছে। তিনি বলেছেন, 
“ইংপ্যাণ্ডের আছে ব্যবসায়িক বুদ্ধি, ফ্র'ল-*র আছে 
বৃদ্ধিজাত স্বচ্ছ যুক্তি, জর্মনীর কক্সনাশ্রয়ী প্রতিভা, 
রাশিয়ার প্রবল প্রাণবেগ, আর আমেরিকার বল 
বাণিজ্যবল--এই শক্তিগুলির সাহায্যে তার! স্ব স্ব 
ক্ষেত্রে বৈষয়িক উন্নতির সামর্থ্যের শেষ সীমায় পৌছে 


_ সদাচারভিত্তিক ভাগবত-জীবনের 


গেছে । কিন্তু তবুও সেসব দেশে এমন একটা কিছুর 


: অভাব আছে য। যুরোপ পূরণ করতে পারে নি। আধিক 


উন্নতি তাঁদের হয়েছে, হয়নি পারমাঁধিক উন্নতি, হয়নি 
আত্মিক উন্নতি। আর সেই অভাব পূরণের চাবিকাঠি 
রয়েছে ভারতের অধ্যাত্মভাণ্ডারে |” 

রমণদার মতে, এই অভাবপৃরণের লক্ষ্যেই অষ্টাদশ 
শতকে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের বিধাতা-নির্দিষ্ট সংযোগ । 
ইংরেজের হঠাৎ তুলাদণ্ড ছেড়ে রাঁজদণ্ড ধারণও যেমন 
রহন্তময়, তেমনই রহস্যময় হঠাৎই একদিন তাঁদের 
রাজ্যপাট গুটিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া । এদেশে ওদের 
ছু'শ বছরের বাঁজাগিরির ইতিহাস পর্যালোচন| করলে 
এটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যেন কোন নেপথ্যশক্তি 
কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ওদের এনে এ দেশের সিংহাসনে 
বসিয়েছিল এবং উদ্দেশ্য’ সমাপনান্তে সেই নেপথ্যশক্তিই 
ওদের তুলে নিয়ে গেছে এ দেশ থেকে। এই নেপথ্যশক্ধি- 
টাকে যদি বলি ঈশ্বরেচ্ছা, যদি খুঁজতে চেষ্ট। করি সেই 
ইচ্ছার পশ্চাতে তার উদ্দেশ্যটা, তাহলে একটা উদ্দেশ্য 
অন্ততঃ অতি প্রত্যক্ষ যে, ভারতবর্ষকে সার! পৃথিবী 
চিনেছে। অন্ধকার বনচ্ছাঁয়ে নির্জন গিরিগুহাঁর অন্তরালে 
সাধনরত অধ্যাত্ম ভারতবর্ষকে একটা সভ্যদেশ 


বলে ভাবতে শিখেছে তথাকথিত সভ্যদেশগুলি। 


তারা সন্ধান পেয়েছে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মভাগ্তারের এবং 
যে ভাণ্ডার থেকে তারা প্রত্যেকেই কিছু"না-কিছু 
সম্পদ সংগ্রহ করেছে এবং এখনও করছে । 

বলছিলাম সঙ্বগুকর যুগাভীষ্টের কথা। 

তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের স্ব-স্বরূপে, তার 
অধ্যাত্মন্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, চেয়েছিলেন জনগণচিত্তে 
প্রতিষ্ঠা । 
ভাগবত জাতিগ্ঠন লক্ষ্যে তিনি সারা জীবন সাধনা - 
করে গেছেন. , তিনি বলেছেন, “যে জীবন সাধনাপৃত 
নয় সে জীবন ধারণের প্রয়োজন কি? তিনি বলেছেন, 
“ভারতবর্ষ এক মহাদেশ। ভারতের অধিবাসী কেবল 
ধর্মাশ্রিত জীবন চাহে নাই, ধর্মের বিগ্রহ হইতে চাহিয় - 
ছিল ।...সে ইচ্ছা আজিও সফল হর নাই। এ ইচ্ছা 


৬ 
ই 


পূর্ণ না হইলে এ জাতির কোন সাফল্য নাই।” 
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অধ্যাত্বসাধনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতিসাধশার 
কথাও বলেছেনঃ 


“্অধ্যাত্বসাধনার শ্বায় জাঁতিসাধনাতেও সিদ্ধিলাভ 
করিতে হইলে জাঁতিকেই প্রতীক গ্রহণ করিয়া আমিই 
জাতিম্বরূপ এই বোধে তপস্তা করিতে হইবে। এই. 
দেশপ্রতীক শুধু হিমাদ্রিমুকুট ও সাগরচুষ্িত ভৌগোলিক 
রূপটাই নহে, ইহার মধ্যে আছেন যে বিরাট দেশী, 


সেই ভারতসত্তাই আমাদের পূজা, আমাদের উপাসনার - 


কেন্দ্র হউন ৷” 


এমন করে জাতিসাধনার মন্ত্র কে কবে উচ্চারণ 
করেছে ইতিপূর্বে! দেশাত্মবোধের এই মহিমময় 
কাব্যরূপের তুলনা কোথায়? এ যেন শত সঙ্গীতের 
সংহত আবেগের বাণীরূপ। এই দেশাত্মাকে বাহুবল- 
ধারিণীং বিপুদলবারিণীং মাতৃকামুতিকে চিন্তা করেছেন 
বঙ্ছিমচন্দ্র, তার আনন্দমমঠে,. তার বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীতে, 
কিন্তু “আমিই জাতিস্বরূপ” এই উচ্চতম বোধি নেই 
সেখানে । সে এক সাহিত্যিকের চিন্তা, এ এক সাধকের 
অনুভূতি । তফাৎ এইখানে। 


হায় দ্বিজেন্দলাল, তোমার জগৎপালিনী জগত্তারিণী 
জগজ্জননী ভারতবর্ষ ; হায় বঞ্ধিমচন্দ্র, তোমার বাহুবল- 
ধারিণীং রিপুদলবারিণীং ভারতবর্ষ; হায় মতিলালজী 
তোমার সাধনার ভারত-বিগ্রহ, তোমার চিন্ময় ভারত । 
হায় রাঁধারমণদ1, তোমার প্রবর্তকের পৃষ্ঠায় স্বপ্নদৃষ্ট 
শাশ্বত ভারত আজ এক সুদূর কল্পনায় পর্যবসিত। হায় 
তোমার জাতিসাধনার পথে তুমি আঁজ নিঃসঙ্গ পথিক। 
কেহ সাড়। দেয় না আজ তোমাদের ডাকে । আজ 
বিদেশাগত অর্থ আর বিদেশী ইজম্জাত মানুষের 
অধিকারবাঁদ, নিত্যদিনের অভাব অনটন ক্ষমতাঁলাভের 
অন্তহীন দ্বন্্, পুঁজিবাদ ও ভোগবাদের ব্যাপক প্রসারে 
ছেয়ে গেছে তোমাদের কল্পনার অধ্যাত্ম ভারতবর্ষ। 
ভারতবর্ষের এই অধঃপতন থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন সজ্বগুরুজীর সেই “আমিই দেশস্বরূপ, 
আমিই জাতিম্বরূপ” মন্ত্রের সাধন। সেই ভারতসতার 
পুনঃ প্রতিষ্টা। সেই জাতিসাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত সহত্র 


প্রবর্তক 





পৌষ, ১৩৭৯ 





[ 
যুবক যে অসাধ্য সাধন করতে পারে লাখো লাখো 
নিষ্ঠাহীন নেতার তা কল্পনারও অতীত | 

ইংরাজী শিক্ষার ফলে যে জাতীয়তাঁবোধ আমরা 
লাঁত করেছি তা আর যাই হোক ভারতীয় নয়। এ 
জাতীয়তা সাধনায় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা পেয়েজিস্, 
কিন্তু হারিয়ে ফেলেছি আমাদের আত্মিক স্বাধীনতা, 
ভুলে গেছি আমাদের আত্মস্বব্পকে। 

‘আমিই জাতিশ্বরূপ” এই মন্ত্রের মধ্যেই রয়েছে যথার্থ 
জাতীয়তাবোধের রহস্ত। কবে এই মন্ত্র সিদ্ধ হবে, কে 
সেই মহান সাধক, আজও তা অজ্ঞাত। কিন্তু আমরা 
নিরাশ হব না| এই প্রসঙ্গে সঙ্বগুরূর ভবিষ্যদ্বাণী স্মর্তব্য £ 

“প্রবর্তক সঙ্ঘ দ্রিব্যযাত্রা করিয়াছে ।...অব্যর্থ লক্ষ্যে 
সে চলিবে লক্ষ লক্ষ বর্ষ । আমি বাঙালী জাতিকে 

ব্রত গ্রহণে প্রবুদ্ধ করিতে চাই।...সত্যের পূঙ্জারী বাঙালী 
এক অকল্পিত অনির্বচনীয় প্রভাবে আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী 
সফল করিবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয় ।” 

আমারও প্রর্থনা, সঙ্ঘগুরুজীর এই ভবিষ্যদ্বাণী সত 
হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান । 

. ১৯৬২-তে ভাগ্যের যোগাযোগে কি করে অরুণদার . 
(প্রবর্তক সঙ্ঘ-সভাঁপতি) কৃপালাভে ধন্ত হয়েছিলাম সে 
কথ! শুনিয়েছি ইতিপূর্বে প্রবর্তকে প্রকাশিত “দেখে এলাম 
চল্দননগর, প্রবন্ধে। আমার জীবনের সে এক অবিস্মরণীয় 
দিন। আনন্দে অভিজ্ঞতায় আর কৃতজ্ঞতাঁয় টইটুমূর। 
কয়েক ঘণ্টা সময়। ওঁ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অরুণদাঁর 
মুখ থেকে জেনে ফেললাম অনেক-কিছু, শুনলাম বিপ্লব- 


কেন্দ্র চন্ঘননগরের এতিহময় ইতিহাস, শুনলাম সজ্বগুরুর 
আর সঙ্ঘজননীর আশ্চর্য জীবন-কথা । 


মতিলালজীকে আমি দেখিনি বলে আর আফশোস্‌ 
রইল না মনে। তাঁর ছুটি সত্তা তো-দেখতে পাচ্ছি এই 
দু'টি মানুষের মধ্যে। তার কর্মযোগী সত্তা অর্ণব 
তার জ্ঞানযোগী সত্তা বাধারমণদ| | নিশ্চয় সঙ্ঘের যাঁদের 
আমি এমন ঘানষ্টভাবে চিনি না তাদের মধ্যেও তিনি 
প্রতিফলিত বিভিন্ন সতায়। তাই সঙ্ঘগুরু বিগত নন, 


তিনি বর্তমাঁন--বর্তমান তার স্ষ্টির মধ্যে, বর্তমান এইসব 
সম্ঘপ্রাণ মহাঁজীবনের মধ্যে । 





re 


জীবনশিপ্পী মতিলাল 


ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার | 


] 


Tf 
বিচারের রায় : 

কানাইলালকে বিসর্জন দিয়। মতিলাল ঘরে ফিরিয়া 
আসিলেন। এই সময়েই মতিলাল সওদাগরী অফিসের 
চাকুরী ইস্তফা দিয়! ব্যবসায়ে মন দিলেন, কিন্তু 
বিপ্রবের দিকেই ঝোঁক অধিক থাকায় ব্যবসায় 
উন্নতি করিতে পারিলেন না! সেই সময়ে মতিলালের 
সংসারের উপর আসন্ন বিপদ ঘনাইরা আসিল । এক 
বৎসর যাইতে না যাইতে মতিলালের অগ্রজ ও তাহার 
পিতাঠাকুর গুরুতর অভিযোগে পতিত হন.। তাহার 
পিতাঠাকুর সহজে পরিত্রাণ পাইলেন, কিন্তু অগ্রজকে 
সে দায় হইতে মুক্ত করার জন্ত মতিলালের সর্বস্ব 
নষ্ট হইয়া গেল। ক্রমে রাধারাণী দেবীর অঙ্গের 


১->-সোঁনার অলঙ্কারগুলিও শেষ হইল | এদিকে সংসারের 


সমস্ত ভার তাহার উপর | উপায়ের একমাত্র ক্ষেত্র 
কাঠের ব্যবসায়। ও কারবারে অভিজ্ঞতা না থাকায় 
লাভ ক্ষতির জ্ঞান ছিল না| সংসারের খরচ এই ব্যবসা 
হইতেই চলিতেছে। এইভাবে কারবাবের মূলধন ক্ষয় 
হইয়া চলিতেছে । তাহা বুঝিতে বুঝিতে তিনি এক- 
প্রকার দেউলিয়া হইয়া পড়িলেন। অবস্থা সাঁমলাইতে 
গিয় মতিলাল গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় করিলেন । 
_বসতবাড়ী ছাড়! একরকম সবই হস্তান্তর হইল । 

" মে মাসের মধ্যভাগে মতিলাল, জীশ ঘোষ, উত্তর- 
পাড়ার অমবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সখারাম দেউ- 
স্করের ভাঁগিনেয় বাবুরাম পরারকর এই চারিজন চু'চুড়! 

. ্টেশনের নিকটবর্তী তৎকালীন এক বাগানে উপস্থিত 
হইয়া মানিকতলার অসমাপ্ত কর্ম করার জন্য প্রতিজ্ঞাবন্ধ 
হইলেন। বাগানের মধ্যে পুন্ধরিণীর বাধাঘাটে এক 
বিশাল বকুল বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া! সেদিন এই 
প্রতিশ্রুতি গ্রহণ কর! হয় যে তাহাদের মধ্যে শ্রীশচজ 
ঘোঁষ সম্বাসবাদকে জীয়াইয়! রাখিবেন, অমরেন্দ্রনাথ 
চট্রোপাধ্যায় বিপ্লবীদের সংহতি পুনর্গঠন করিবেন, 


২০ 


বাবুরাম পরারকর পরামর্শদাতা থাকিবেন, 


[| 


আর 
মতিলাল চন্দননগরে থাকিয়! বিপ্লবকর্ম যাহাতে সকল 
দিক দিয়া সাফল্যমণ্ডিত হয় সেইদিকে সর্বদাই লক্ষ্য 
রাখিবেন। বারীন্দ্রকুমারের লক্ষ্য ও আদর্শ যাহাতে 
ব্যর্থ না হয় এই প্রতিজ্ঞ করিয়াই সেদিন সকলে নিজ 
নিজ গৃহাভিযূখে প্রত্যাবর্তন করিলেন | 

এদিকে আলিপুর মামল| জোর চলিতেছে । 
ব্যারিষ্টায় চিত্তরঞ্জন দাশ অরবিশ্বের পক্ষ লইয়া জের! 
সুরু করিয়াছেন। বাংলার ঘরে ঘরে আলীপুর বোমার 
মামলার কথ! লইয়া আলোচন! চলিতেছে । 

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর কানাইলাল এবং ২১শে 
নভেম্বর সত্যেন্দ্রনাথ ফাসীর মঞ্চে জীবন দান করেন । 
৯৪ই নভেম্বর ঢাকা রমনাতে এক যুবক স্বকুমার চক্রবস্ভীকে 
খুন করে। এও মাসে হাওড়াতে কেশবচন্দ্র দেকে ও 
ঢাকা রমনাতে অন্নদ| ঘোষকে খুন করা হয়। ইহাদের 
নিধন-বার্তা সংবাদপত্রে বাহির হইলে বাংলার বিপ্লবাগ্নি 
যে নিভে নাই তাহা দেশবাসীর হৃদয়ে আরও দৃঢ় মুল 
হইল। ঢাকা অনুশীলন সমিতির ঘরের কথ! প্রকাশ 
করিয়া! দেওয়ার ফলে ইহাদের জীবন নাশ, ইহা বিশ্বাস- 
ঘাতকের উপযুক্ত দণ্ড বলিয়া মতিলালের মনে আশ। ও 
উৎসাহের সঞ্চার করিল | হাওড়ার ঘটনায় বাংলার 
বিপ্লবীদের মন উৎসাহে চঞ্চল হইয়া উঠিল | চন্দননগরে 
গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর হইতে বিপ্লব সংহতির 
বিস্তৃত আয়োজন চলিতেছিল। বাহিরের সহিত তখনও 
কোন সংযোগ স্থাপিত হয় নাই | কলিকাতা ম্টাম- 
বাজারে যতীন্্রমোহন রক্ষিত চন্দননগর সমিতির একজন 
অন্তরঙ্গ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ইহার মহিত 
সংযোগ রক্ষা করিতেন। ঢাকায় আনন্দ ঘোষ নিহত 
হইবার পর বাংলায় অন্তর্রোহিদের কর্্ক্ষেত্র হইতে 
অপসারণ করার সঙ্কল্পই সেইদিন সিদ্ধ কর! হইতেহিল | 

১৪ই আগষ্ট ময়মনসিংহ বাজিতপুরে :৫০০, টাকা. 


LOA ER Et sty 
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১৬ইীসেপ্টেম্বর হুগলী জেলার বিঘাতিতে (ভত্রেশ্বর থানা ) 
৪৩৬৯ টাকা, ২রা ডিসেম্বর হুগলী জেলার মাহিহালে 


১৩০২ টাকা, এবং ২৯শে নভেম্বর নদীয়ায় ডাকাতির . 


ংবাদ সংবাদপত্রে বাহির হওয়ায় বুঝা গেল শুধু 
, কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়াই বিপ্লব সংহতি - গড়িয়া 
উঠে নাই, বাংলার সর্বত্র বিপ্লবের বীজ রপন করা 
. হুইয়াছে। : | 

টাকায় অনুশীলন সমিতি সর্ধপ্রধান বিপ্লবের কেন্দ্র- 


'' পে গড়িয়া উঠিলেও স্বদেশী বান্ধব সমিতি নামে আর . 


ূ একটি বিগ্রবীদলও সেখানে দেখা, দিয়াছিল। 'বাখরগঞ্জ 

ব্রতী সমিতি বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতেছিল। 
ফরিদপুরে সুহৃদ সমিতি ও ময়মনসিংহে সাধনা সমিতি 
দেশে তরুণদের লইয়া দল বাধিয়াছিল | পশ্চিমবঙ্গে ও. 
সর্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের বৈপ্লবিক কর্মে অগ্রসর হওয়ার 


: সংরাদ-যৃতই প্রকাশিত হইতে লাগিল ততই মতিলাল 


আনদ্দে উদ্ধদ্ধ হইতে লাগিলেন ।, স্বাধীনতাকামী এই 
সকল তরুণের প্রচেষ্টায় বাংলার প্রতি ভারতের অন্যান্ত 
স্থানের দৃষ্টি পড়িল। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি 
.. প্রদেশেও বিপ্লবসমিতি গড়িয়া উঠার সংবাদ মতিলালের 

“ নিকট পৌছিল। পুলিশের শক্তি উত্তরোত্তর বন্ধিত: 
করিয়া ষড়যন্ত্রকারীদের উচ্ছেদসাধনে ইংরাজ কৃতসঙ্স্ন 
হইয়া ১৯০৮ সালে ১১ই ডিসেম্বর নূতন আইন পাশ 
করিলেন ( Criminal law Amendment Act XIV 
1908) | এই আইনের বলে কতকগুলি মামলা জুরী 
বা ' দিয়াই .তিনজন হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বার! 


গঠিত স্পেশাল বেঞ্চে হইতে পারিবে বলিয়া নিদিষ্ট 
এই আইনের বলে সপারিষদ বড়লাট. 


হয় এবং 
কতকগুলি সমিতিকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করার 
অধিকার লাভ করেন । এই আইনের বলে ১৯০৯ সালের 
জানুয়ারী "মাসে ূর্ববলে- ঢাকা অনুশীলন সমিতি, 
ফরিদপুরের : ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সদ সমিতি, 
সাধন! সমিতি, বরিশালের স্বদেশবান্ধব ইতি বেআইনী 
রূপে ঘোষিত হয়। ও 

এদিকৈ আলীপুর বোমার মামলা বেশ ঘোরালো 
, হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদপত্রে মামলা সম্বন্ধে নানারপ . 


~~ 





খবর বাহির হইতে' লাগিল; মতিলাল এইসব সংবাদ 


বিশেষ উৎসাহের সহিত পড়িতেন | 

১১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে আলীপুরের প্রথম শী 
ম্যাজিষ্ট্রেট বালির নিকট মানিকতলা বোমার রা 
প্রাথমিক তদন্তের শুনানী আর্ত হয়, এবং ১৯শে আগষ্ট | 
তাহা সমাপ্ত হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর বালি সাহেব 
বিজয়রত্ব সেনগুপ্ত, মতিলাল বন্ধু, হরিদাস দত্ত ও যতীন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ না পাইয়। 
বেকসুর খালাস দেন। চাঁরু-রায় ফরাসী চন্দননগরের 


অধিবাসী এবং ফরাসী প্রজা, বৃটিশ আদালতে তাহার. 
বিচার করার একজিয়ার নাই বলিয়া খালাস পান। . 


. -ম্যাজিষ্টেট ৩৭জন আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড- 


বিধি আইনের বিভিন্ন ধারার অভিযোগ গঠন করিয়া 
তাহাদিগকে দায়রা আদালতে বিচারার্থে সোপর্দ: 


ফরিলেন। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ১২১ (ক) ধার, নর- 
হত্যা ৩০২ ধারা, রাজদ্রোহ ১২৫ (ক) বিনা অন্কমতিতে - 


(লাইসেন্স) অস্ত্রাদি রাখা ইত্যাদি ধারায় আসামীগণ 


অভিযুক্ত হন। আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ - 
বীচক্রফটের আদালতে ছুইজন ..এসেসরের . সাহাষ্যে' 
তাহাদের বিচার হয় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর 
হইতে ১৯০৯-এর .৪ঠা মার্চ পৰ্য্যন্ত মামলার শুনানী 
চলে? 

সরকার পক্ষে মামলা পানর করেন ব্যারিষ্টার 
মিঃ নর্টন, আলীপুরের পাবলিক . প্রসিকিউটার 
আশুতোষ বিশ্বাস প্রভৃতি । আসাধীগণের পক্ষ সমর্থন . 
করেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ । সাহাযাকারীদের, 
মধ্যে ছিলেন ব্যারিষ্টার পি. মিত্র, ব্যারিষ্টার রজত রায়, 
ব্যারিষ্টার বি. সি. চ্যাটার্জি, নরেক্দরকুমার বৃ, বিজয়ক 
বস ও স্বরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি। .. 

শ্রীঘরবিন্দের মেসোমহাশয় ‘সন্ধীবনী’-সম্পাদক কষ" 
কুমার মিত্র ও তাহার পুত্ৰ সুকুমার মিত্র ও শ্রীঅরবিন্দের * 
সহোদ্ররা শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ. এবং অস্ঠান্ট' সহদয় , 
দেশহিতৈষী ব্যক্তির সহায়তায় মামলা পরিচালনের জন্য 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়! - অর্থ সংগ্রহ করেন।, সমস্ত -- 


৪ পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব ইহারা, গ্রহণ করেন। 
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মতিলাল, উল্লায়কর দত প্রভৃতি আদালতে বসিয়াই 


. সঙ্গীতের ঙ্ছনা | শুনিতে পাইতেন সংবাদপত্রের মারফতে । 


‘আও মর্দানা জঙ্গী জোয়ান 
জল্দি লেও হাতিয়ার, 
গোরে তুম পর জুলুম কন্তি হায় 

দিন পর দিন ছুনিয়া ভর ধর্তি হায় 
সারে রূপিয়া তুমসে লেকর--আব বনে সাঁওকার |. 
এদিকে আলিপুরের মোকদমার রায় - সংবাদপত্রে 
বাহির হইবার পর বিপ্লবসংক্রান্ত নানা ঘটনা প্রকাশিত 
' হইয়া দেশে একটা চাঞ্চল্যের স্থষ্ট হয়। ১৯০৯ সালের 


" ১ল| জানুয়ারী কুমিল্লায় অস্ত্র অপহরণ ও ঢাকার নবাব- 


দেরও, তিনটি রাইফেল চুরির সংবাদ প্রকাশিত হয়। 
'১০ই ফেব্রুয়ারী" কলিকাতাঁর পাবলিক প্রসিকিউটর 


আশুতোষ বিশ্বাসকে (ইনি নরেন্দ্র গৌঁসাইয়ের খুনের 
, মামলার সরকার পক্ষে ছিলেন ) হত্যা কর! হয় ৷ বিচারে 
* হত্যাকারী চারুচন্ত্র বস্থর ফাসি হয়। এ সময়ে 
সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে, চারুচন্দ্রের ডান হাত ছিল 


পক্ষাঘাতগ্রস্ত। রিভলবার হাতে বাধিয়া দেওয়া হয়। 
অপূর্ব বিপ্লবনিষ্ট মৃত্যুঞ্জয় চারু অপর হন্তে পিস্তলের 
ঘাড়া টিপিয়! পিস্তল ছোড়ে । ১০ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে 


. প্রকাশ বেলঘরিয়ায় এবং ৫ই এপ্রিল আগড়পাড়ায় 


নারিকেলী বোম! বিক্ষোরণ হয় ও দুইজন আহত হয়। 


_*৭শে ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার হরিপাল থানায় 


মাশুপুর গ্রামে ৪:০ টাক! ডাকাতির সংবাদ প্রকাশিত 
হয় রি ২৪ পরগণা নেত্রাঁয় ( থানা ডায়মণ্ড- 
হারবার ) ২৪০২ টাকা ডাকাতি হয়। ওরা জুন 
ফরিদপুর, ' জেলার ফতেজংপুরে শ্রিয়নাথ চ্যাটা্ি 
পিস্তলের গুলীতে নিহত হ্য়। 
ত্যা করিতে গিয়া ভুলক্রমে তাহাকে চর bl হ্য় 
+ বলিয়া প্ৰকাশ পায়। 
একদিকে বহুদিন ধরিয়! আলীপুরের বোমার মামলা! . 
চলার পর ১৯০৯. খৃষ্টাব্দে ৬ই মে তারিখে সেশন জজ 


fe মিঃ সি. পি. বীচক্তফট মামলার রায় প্রদান করেন। 


তিনি বারীন্রকুমার ঘোষ (কলিকাতা ) ও উল্লাসকর দত্ত 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই দুইজনকে চরম দণ্ড দেন. | উপেন্দ্ৰনাথ 


» i j 


a 


তাহার ভ্রাতা গণেশকে ' 


বদ্দ্যোপাধ্যায়_ চন্দননগর, বিভূতিভূষণ সরকার-- 
* শান্তিপুর, ইন্দুভূষণ রায়-যশোহ্র, বারীন সেন, হৃষীর 
_ কুমার, অবিনাশ চক্রবর্তী, ইন্দ্র নন্দী ও শৈলন বন্ধুর প্রতি 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ;" পরমেশ মৌলিক, শিশির ও 
নিরাপদ দশ বৎসর দ্বীপান্তর ; অশোক নলী, বালক্ৃষ্ণ 


. হরি কানে ও স্বশীল সেনের সাত বৎসর দ্বীপান্তর ও. 


কৃষ্ণজীবন সান্ঠালের এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ 
হয়। আর বাকি অন্তসব আসামী মুক্তিলাভ করেন। 
সরকার পক্ষ শ্রীতরবিন্দকে বিপ্লব ষড়ঘন্ত্রের সহিত 
‘অব প্রমাণ. করার জন্য যে সাক্ষ্াজাল বিস্তার 
করিয়াছিলেন, তাহ! ছিন্ন করিতে "চিত্তরঞ্জন দাশ যে 
আশ্চৰ্য্য বিচার বুদ্ধি ও আইনের জ্ঞান প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল । 
নর্টন সাহেব কোন প্রকার যুক্তিযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ না 
পাইয়া, পরোক্ষভাবে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, 
বৃটিশ-বিদবেষ প্রণোদিত হইয়াই প্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতার 
আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন এবং জাতীয় দল গঠন 
করিয়া দেশকে বিপ্লবে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। নর্টন 
সাহেব এই উদ্দেশ্যে শীঅ্ররবিন্দের বহু চিঠিপত্র প্রবন্ধাদি 
ও বক্তৃত৷ পাঠ করেন। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 
হইতেছে বারীন্দ্রকুমারের লেখ! বলিয়া একখানি পোষ্ট 
কার্ড। উহাতে লেখ! ছিল, “এখনই মিষ্টাঃ ছড়াইবার 
সময়” | এ কার্ডখানি পুলিশ নাকি পথিমধ্যে আটক 


. করিয়াছিল এবং নর্টন সাহেব প্রমাণ করিতে চাহেন-- 


মিষ্টান্নর অর্থ বোমা । এই হন্ভূত যুক্তি গ্রহণ কর! দুরের 
, কথা চিত্তরঞ্জনের' ব্যাখ্যায় এসেসারগণের সিদ্ধান্ত হইল এ 
চিঠি একেবারেই জাল। জজ এরূপ সিদ্ধান্ত না করিলেও 
অভিমত প্রকাশ করেন যে, এ সাক্ষোর কোনই মূল্য 
নাই। 

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক কার্ধ্যাবলীর বিবরণ ছাড়া 
তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ছিল নাঁ। তবে 
রাঁজসাক্ষী নরেন্দ্র গৌসাই জেলে গ্রীঅরবিক্ষেরে সহিত 
মেলামেশ। করিয়! তাঁহাকে জড়াইবাঁর চেষ্টায় ছিলেন। 


কিন্তু গোসাই জেলে নিহত হওয়ায় তাঁহার উক্তি আইন 


অনুসারে গ্রাহ হয় নাই ৷ অপর পক্ষে সরকারী কৌসলীর 


৩৩৪ ' 





প্রবর্তক 


[ পৌষ, ১৩৭৯ 





, যুক্তির ধুত্রজাল- উড়াইয়। দিয়! চিত্তরঞ্জন প্রমাণ করেন বে, 
| রত রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ যাহ! করিয়াছেন 
তাঁহা কোনমতেই বেআইনী হইতে পারে নাঁ।- 
* প্রেমু কোন আইন অনুসারে ছুষ্য হইতে পারে না। 
Ls বিচার শেষে. জজ. ও এসেসরদিগের নিকট 


be জ্রীমরবিন্দের নির্দোধিতা প্রতিপন্ন করার জন্ত চিত্তরঞ্জন যে 


ওজস্বিনী বক্তৃত| করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীঘঅরবিন্দের 
জীবন-আদর্শ অপূর্বরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল! তিনি 
বলিয়াছিলেন__- 


“Tong after this controvesy is hushed in 
‘‘silence, long after this turmoil, this agitation 
«ceases, long after he is dead and gone, he will 
be looked upon asthe poet of patriotism, as 
‘ the prophet of nationalism and the lover of 
humanity, long after he is dead and gone his 
words will be echoed and re-echoed not only 
in India but accross distant seas and lands.” 


জজ বীচংক্রুফট চিত্তরঞ্জনের যুক্তি মানিয়া 
শ্রীঅরবিদ্দকে সম্পূর্ণ নির্দোষ সাব্যস্ত করিলেন। 

. দণ্ডিত আসামীদের আগীলের শুনানী হয় কলিকাতা 

- হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স, এইচ. 


জেন্কিন্দ ও বিচারপতি কারন্ডফ-এর আদালতে । | 


১৯০৯ সালের ২৩শে নভেম্বর আপীলের রায় প্রকাশিত 
হয়। বিচারে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসির হুকুম রদ 
হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইল। হেমচন্দ্র ও 
উপেন্্রনাথের পূর্ব সাঁজা বহাল রহিল। এই 
কয়জনের দণ্ড হ্রাস পাইল £ বিভূতিভূষণ, ইন্দুভূষণ রায় 
- ও হৃষিকেশ কাঞ্জিলালের দশ বৎসর দ্বীপাস্তর । অবিনাশ 
ভট্টাচাৰ্য্য, পরমেশ মৌলিক ও স্তবধীরকুমার সরকারের 
সাত বৎসর দ্বীপান্তর : শিশিরকৃমার ঘোষ ও নিরাপদ 
রায়ের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড; বালরু্জ হবি কানে 
পাইলেন মুক্তি। 
বিচারপতিত্বয়ের মতভেদ হওয়ায় আইনের বিধান 
অনুসারে তাহাদের আপীলে তৃতীয় জজ হারিংটন 
বীরেন্দ্রকুমার সেন ও শৈলেন্দ্রনাথ বহর দণ্ড বহাল 


দেশ-- 


নিয়লিখিত ' পাঁচজনের সম্পর্কে 


রাখিয়া স্বশীল সেন, ইন্দ্রনাথ নন্দী ও কৃষ্ণজীবন 
সান্তালকে মুক্তি দিলেন । 
এই বোমার মামলা চলিবার কালে যুগাস্তরে 
প্রকাশিত নিয়লিখিত উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতাটা প্রকাশিত 
হয়। কবিতায় বিপ্লবী বাংলার মর্ম্মবাণী সুপরিস্ডুট : 


“আমি মরণ আজিকে বরণ করিব 
শরণ তবু না চাই ; 
আমি নয়ন আজিকে দমন করেছি 
অশ্রু তাহাতে নাই। 
বেদনা আমার কামনা আজিকে 
লাঞ্ছনা সুখে রহিব 
তবু শরণ কভু না মাগিব। 
আজি মঙ্গল নহে সম্বল মোর 
| সহায় চাহি ন! দৈব, 
-বিপদ বরেছি সম্পদ ফেলি 
অশনি মাথায় লইব। 
বৃশ্চিক শত দংশনে রত 0 
তবু যন্ত্রণ। তাহাতে নাই। 
আজি বজ্ ধরিয়া চাই 
আজি বিশ্বে কাহারে করিনাকে। ভয় 
-ভয়েরে করেছি জয়, 
শাসন বাধন কিছুই মানি না 
বজ্ম। প্রলয় লয়। 
শয়ান শিয়রে কৃপাণ ঝুলিছে - 
মরণ নিঃসংশয়, 
তবু করিনাঁকো ভয় । 


শত 


রঃ 


তা 





সঙ্বগ্ুরু মতিলালের মতে-_চাঁরুচন্দ্র রায়ের বিচার শ্বনীমখ্যাত 


আশ্ততোধ মুখোপাধ্যায়ের আদালতে উত্থাপিত হয়! চন্দননগর 


হইতে ধৃত করিয়া আনার আদেশ আইনসঙ্গত হইয়াছে কিনা, এই 


বিচার তিনি যোগ্যতার সহিত করিয়া চারু রায়কে মুক্তি দেন। 
ইংরেজ পুলিস চারু রায়কে চন্দননগরে যেমন ধৃত করিয়াছিল, তেমনি 
তাহাকে চন্দননগরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। চারুবাবুর বন্ধু ফরাসী 
উকিল বনমালী পালের চেষ্টায় প্যারিসের পালণমেন্টে প্রশ্ন উঠে। 


ইহা লইয়া! আন্দৌলন সুরু হয়) সেই আন্দলিনে যুবক মতিলাল 
বিশেষ রি অংশ গ্রহণ করেন । 


০ 


( 


সঙ্ঘ-নংবাদ 


আশ্রমী 


পুজ্যপাদ স্রীপ্রীসঙ্ঘগুরুদেবের এক নবতিতম 
আবির্ভীবোৎসব 

চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমে ২১শে পৌষ, ৫ই জানুয়ারী 
হতে ৩০শে পৌষ ১৪ই জানুয়ারী ১৯৭৩ পর্যন্ত নিবিড় 
নিষ্ঠায় শরীগ্রীসজ্ঘগুরুদেবের ১১তম আবির্ভাবোৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়! ২১শে পৌষ ভজন, সমবেত উপাসনা, 
শ্রীত্ীগুরুধ্যান, দীক্ষাক্ষেত্রে দীপদানের মধ্যে উৎসব 
হুচন! হয়। সুচনা করেন সজ্ঘের সহঃ সমাপতি 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী । শ্রীচৌধুরী এক দীর্ঘ ভাষণে 
শ্রীগ্তরুতত্ব বিশদভাবে আলোচনা করেন। ২২শে পৌষ 
শনিবার, ভোর €টায় ব্রঙ্গযজ্ঞ, ভঞ্জন, গুরুবন্দনা ও 
সমবেত উপাসনান্তে সঙ্খ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত 
সঙ্ঘের গতি ও করণীয় সম্বন্ধে দিগঞ্র্শন দেন | অতঃপর 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ, জীগুরুধ্যান, যুগলমদির প্রদক্ষিণ, 
গুরুপৃজা, সমবেত পুষ্পাঞ্জলি, হোম, দীক্ষা প্রভৃতি 
আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াগুলি হ্বচ!ররূপে অনুষ্ঠিত হয়। এবার 


নিয়লিখিত সাতজন নরনারী দীক্ষাগ্রহণ করে সঙ্ঘের” 


সহযোগী সত্য-সভ্যা! পর্যায়ভূক্ত হন £ শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী 
(কলিকাতা ), শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে ও শ্রীমতী সরলা দে 
(হালদারপাড়াঃ চদ্দননগর ), শীসুবলচন্র ভড় ও শ্রীমতী 
ইরাবতী ভড় (লালবাঁগান, চন্দননগর ), শ্রীসনন্দন 
ভড় ও শ্রীমতী সীতা ভড় (বাগবাজার, চন্দননগর )। 
,. অপরাহ্কে উপস্থিত ভক্ত সন্তানদের সঙ্গে শ্রীরাধারমণ 
চৌধুরী সাধন প্রসঙ্গ করেন। 
. ২৩শে aa ৮ই জানুয়ারী ১৯৭৩ বেলা ৪টায় 


লব ২৩৬৬ 
ই 


পিই 


‘প্রকাশিত হল। j 






0৬ 
প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের উদ্বোগে সাহিত্য সঙ্গে 5 i 
সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই সংখ্যার তই 
টি 
২৪শে. পৌষ হইতে ২৯শে পৌষ সাতদিন প 
সান্ধ্যোপাসনাস্তে রাঁমায়ণ-ভাঁরতী সাধন] দেবী মধুর 
কণ্ঠে সংগীতময় রামায়ণ কথকতা করেন। মনমুগ্ধবৎ 
শ্রোভূগণ ভক্ত তুলসীদাস রচিত রামচঠিত হ্ধা পান 
করেন। 

৩০শে পৌষ, ১৪ই জানয়ারী অপরাছ্ধে হাননীয় 
প্রধান বিচারপতি , শ্রীশঙ্বরগ্রসাদ মিত্র মহোদয়ের 
পৌরোহিত্যে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশরদিন্ু- 
নারায়ণ ঘোষ লিখিত এই সভার প্রতিবেদন আগামী 
সংখ্যা প্রবর্তকে প্রকাশিত হবে। সভান্তে পূর্ণমদঃ 
প্রশস্তি মন্ত্রট সমবেত কণ্ঠে উদ গ্রীত হয়। 
নবৰারাকপুরে উৎসব ঃ 

১৩৭৯ সনের ২২শে পৌষ, শ্রীগনীসজ্ঘগুরুদেবের 
৯১তম জন্মোৎসব নববারাকপুর প্রবর্তক আশ্রয়েও খুব 
ভালভাবেই "পালিত হয়েছে। ২ শে পৌষ শুক্রবার 
সন্ধ্যায় অধিবাস উপলক্ষ্যে সমবেত উপাসনা, দীপন ও 
ভক্তিমূলক গান গীত হয়। ২২শে পৌষ শশিবার ভোর 
ঘটাঁ- হতে যথাক্রমে সমবেত উপাসনা, প্রভাতফেবী, 





গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ, পৃজা ও ভোগারতি হয়। তৎ্পরে 
মধ্যাহ্ন সমাগতর্দের প্রসাদ বিতরণ করার পর, সন্ধ্যায় 
সমবেত উপাসনা, সন্ধ্যারতি ও পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রের দ্বার! 
উৎসবের সমাপ্তি ঘটে । 
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শুভেচ্ছা বাণী 
[ গত ৭ই জানুয়ারী ১৯৭৩, সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের ৯১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘের 
মুল কেন্দ্রে কলিকাতা প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় উপস্থিত হতে ন! পারায়, প্রেরিত 


‘সব গুভেচ্ছাজ্ঞাপক পত্রের মধ্যে কয়েকখানি এখানে প্রদত্ত হল। 


পত্রগুলি প্রবর্তক সম্পাদক ও . প্রবর্তক 


সাহিতাচক্রের সভাপতি শ্রীরাধারমণ চৌধুরীকে লিখিত। প্রঃ সঃ] 


শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
"সম্পাদক প্রবর্তক 
শরদ্ধাম্গদেষুঃ 
কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের হাতে 
প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের উৎসবে নিমন্তরণের চিঠি পেয়ে 
স্বখী হয়েছি। 
 ছুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান শারীরিক অবস্থায় চন্দননগরে 
গিয়ে উৎসবে যোগ দেবার দৈহিক সামর্থ্য আমার নেই। 


৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৩ 


বার বার করোনারি ধমনীর নিরোধের ফলে আমার . 


হৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা খুব সংকুচিত হয়ে পড়েছে । আমার 
অক্ষমতার জন্য মার্জন। প্রার্থনা করি। 
আপনাদের উৎসবের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য 
করি। 
অন্তরের প্রীতি জানবেন । 


পৃঙ্গরাগ 


১ বালিগঞ্জ টেরাঁস, কলি-১৯ 
e 


৭০৩ লেক টাউন, কলিঃ-৫৫ 


কামন। 


ইতি 
আপনার 
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


পরম গ্রীতিভাজনেযুঃ 

প্রিয় রাধারমণবাবু, আপনার ২৭1১২ তারিখের 
লেখ! পত্রখানি আজ প্রাতে পেয়েছি | 

আমি ওঁদিন একটা সাহিত্য সভায় বন্ধুবর ডক্টর 
প্রতাপচন্্র চন্দ্র মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত থাকার জন্য 
স্বীকৃতি দিয়েছি ম্থতরাং পৃজ্যপাদ পুণ্যশ্লোক সঙ্ঘগুরুর 
এই স্মৃতিসভায় উপস্থিত হতে না পারায় বড়ই দুঃখ 
বোধ করছি। আপনি অনুগ্রহ করে, সাহিত্যচক্রের 
বন্ধুগণকে আমার অক্ষমতার কথা জ্ঞাপন করবেন ও 
সকলে আমাকে ক্ষমা করবেন | আপনার প্রবর্তক পত্রে 
প্রবর্তক চক্রের স ব.দ.পাই। অনেকদিন হল একবার 
গিয়েছিলাম | প্রবর্তক পত্রিকা নিয়মিত পাচ্ছি এবং 


চি 


পড়িয়া লাভবান হইতেছি। পর্রিকাটা তাহার পূর্ব 
গৌরব ও এ্তিহয অক্ষুণ্ণ রেখেছে । ৃ্‌ 
এখনও সোনার বাঙলায় পরিকল্পিতভাবে হিন্দু 


হত্যা হচ্ছে দেখে দুঃখ ও হতাশা বোধ করছি। জানিনা 


কবে দেশের স্মতি হবে। আমার আন্তরিক প্রীতি ও. 


শুভেচ্ছা নেবেন। ইতি 
২১1১৯৭৩ শ্রীকালীকিঞ্কর সেনগুপ্ত 
শান্তিপৃরঃ নদীয়া! 
শ্রদ্ধেয় রাধাঁরমণবাঁবু, ৫-৯-৭৩ 


আপনার চিঠি গতকাল পেয়ে ধুৰ ভাল লাগলো। 
ব্যক্তিগতভাবে আপনার লেখা পেলেই আনন্দ'হয়। 
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জন্যোংসব উপলক্ষে উপস্থিত 
হতে পারলে আমি খুবই খুশী হতাঁম। কিন্তু দেরী করে 
চিঠি পাওয়ার জন্য অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে 
সম্ভব হচ্ছে না। এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির জন্ত নিজেই 
কষ্ট পাচ্ছি। 

সঙ্বগুরুজীর উপর আমার গভীর শ্রদ্ধা। আমি 
আশ্রমের কেউ নই, তবু আশ্রমবাসীদের চেয়ে আমার 
শ্রদ্ধা বোধ হয় কম নয়। অন্য কেউ না জানলেও 
আপনি নিশ্চয়ই জানেন। শ্রীম্মতিলালের আদর্শ ও 


জীবন সকল আদর্শবাদী মানুষের কাছেই অনুপ্রেরণার . 


থেকে বিচার করলে আমীর 
আমি তাঁকে 


আদর্শ। "সেদিক 
জীবনেও তার প্রভাব এসে পড়েছে। 


যে, দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে সাহিত্যচক্রে । 


পাঠ করেছি ত' আপনার জ্ঞানা আছে । 

. এই চিঠি দিয়ে একটু হাল্কা মনে হচ্ছে। তা না 
হলে মনের উপর একটা চাপ স্থষ্টি হতো। চিঠি লিখে 
সে চাপটা কমলো! | শ্রদ্ধা জাঁনবেন। ইতি 


শ্রীস্ববোধ চক্রবর্তী" 


হী 
টু 


রি 


সা 


শান্তিনিকেতন পৌধ-মেলা 


শ্রীপ্রবীরকুমার দেবনাথ 


শান্তিনিকেতনের মেলা “পৌধ-মেলা, নামেই 
খর্বিশেষভাবে পরিচিত। তৌগোলিক সীমা অতিক্রম 
ঈগ্টি'রে এই মেলা হয়েছে বিশ্বজনীন | তাই এখানে 
* দেখি ভারতবর্ষেরও বাইরে থেকে জাতি-বর্ণ-নিবিশেষে 
বহু মানবের আঁগমন। 'মেলা'র ধারাবাহিক ইতিহাস 
আলোচনায় 'পৌষ-মেলা"র বিশিষ্ট স্থান হ্ব-চিিত হয়ে 
আছে। 
তাই মেলার উৎস-সন্ধানে আমাদের "শাস্তি 
নিকেতন+এর আদি পর্বে" ফিরে যেতে হবে। আমরা 
জানি, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ১২৬৯ সালের ১৮ই ফাস্তুন 
বোলপুরের অনতিদৃরে কুড়ি বিঘে জমি ক্রয় করেন এবং 
কালে সেখানে একটি গৃহ নির্মাণ ক'রে নাম দেন 
শীস্তিনিকেতন” | এই গৃহের নামানুসারেই “শান্তি- 
মিকেতন আশ্রমের, নামকরণ । 
ব্যয় নির্বাহার্থে বাষিক ১৮০০ টাকা আয়ের স্থাবর 
“সম্পত্তি তিনজন ট্রাষ্ীর হাতে সমর্পণ ক'রে মহষি ১৯২৪ 
সালের ফাস্তুন মাসে এক ট্রাষ্টডীড দলিল সম্পাদ নকরেন। 
এই ডীডের মধ্যেই শান্তিনিকেতন পৌধমেল। প্রবর্তনের 
সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হয়**'পধর্মভাৰ উদ্দীপনের জন্য 
টাষ্টিগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্বোগ 
করিবেন।. এই মেলাতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাধু- 


পুরুষেরা আসিয়। ধর্মবিচার ও ধর্মলাপ করিতে পারিবেন। ' 


এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা 
হইবে না ও কুৎসিত আমোদ-উল্লাস হইতে পারিবে না, 
ষগ্ধ মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ 
বিক্রয় হইতে পারিবে । যদি কালে এই মেলার দ্বারা 
কোনরূপ আয় হয় তবে ট্রাষ্টিগণ এ আয়ের টাক! মেলায় 
-_কিম্বা আশ্রমের.উন্নতির জন্ত ব্যয় করিবেন ।” 

১৩০২ জালের সাতই পৌষ সর্বপ্রথম শাস্তি- 
নিকেতনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ছাঁতিমতলার উত্তরে 
কাচের মন্দিরের নিকটস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এই মেলা 
বসতো । প্রথমে এই মেলা হ’তো একদিনের জন্ত-_ 

৫ 


এই আশ্রম ও তাঁর. 


ক্রমে কালশীমা দাড়ায় তিনদিনে। শান্তিনিকেতনের 
এই মেল! ছাড়! তখন বীরভূমে বহু দৃরে দূরে বসতে" 
ছু'একটি মেলা, তাই শান্তিনিকেতনের আশপাশের 
গ্রামাঞ্চল থেকে প্রচুর লোকজনের আগমন ঘটতো এই 
মেলায়-_আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার কল-কোলাহলে মুখরিত 
হ'য়ে থাকতো মেলার ক'টি দিন। সে সময়ে দেখা 
যেতো নান! সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধামে আপামং 
জনসাধারণের সংগে আশ্রমবাসিদের মিলনের সাঁবিক 
প্রয়াস। কীর্তন ও বাউল গানের আসরে যোগ দিত 
স্থানীয় ও দূরদূরান্তের শিল্পীরা__আশ্রমের ছেলেরাও 
এই আদরে অংশ নিয়ে গানের স্বরে স্বর মেলাতো ! 
শুধু কি এই ? যাত্রা, সাওতালী নাচ-গান, ছউ নৃত্য, 
পুতুল নাচ প্রভৃতি উপভোগ্য প্রমোদাহু্ান তো ছিলই । 
আতস বাজি প্রদর্শনী” বা ‘বাজি পোড়ানো? পৌষমেলা 
অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেগ্ভ অর্গ_ অগ্ততয শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ | 
তা ছাড়া মেলা-প্রাঙ্গণে সারিবদ্ধভাবে বসতো নান! 
প্রদর্শনী, বিবিধ দোকানপাট । রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক 
এক পত্রে উল্লেখ করেছেন £ “মজা আমাদের এখানে... 
'যথেষ্ট বেশী করেই হয়।'--এখানে মেলায় অন্ততঃ দশ 
হাজার লোক তো! হয়েই ছিল।...মাঁঠে খুব বড় হাট 
বসেছিল -ভাঁতে গালার খেলনা, ফলের মোরব্বা, 
মাটির পুতুল, তেলেভাজা ফুলুরি প্রভৃতি আশ্চর্য আশ্র্স 
জিনিষ বিক্রী হল। এক-এক পয়সা দিয়ে ছেলেমেয়ের! 
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মুখুজ্যের কংসবধ যাত্রার পালা গান**..৮ আশ্রমের 
ছেলেরাও মেলার নানা কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করতে! । তবে মেয়েদের চলাফেরার স্বাধীনত! ছিল 
সীমিত। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্য'য় 
বলেন--“সে সময়ে আশ্রমের ঘেয়েদের গতিবিধি এখন- 
কার মতো! বাঁধাহীন ছিল না। আমার মনে আছে, 
আমরা শিক্ষকেরা একটি চারধার ঢাকা গরুর গা'ড়ত্তে 
মেয়েদের চাপিয়ে ঠেল্তে ঠেল্তে নিয়ে যেতাম বাঞ্জি 


আমার কথ! 
গ্রীরাধাবল্লভ দে 


মা-বাবার দেওয়া নাম আমার সচিত্র | পুরানো 
নামটিকে আধুনিক করার জন্য 'স্ন'টুকু কেটে বাদ 
দিয়েছি । বর্তমান নাম আমার চিত্রা। কাচি শুধু শুধু 
নামের উপর দিয়েই চাঁলাইনি| চুল-পোষাক'পরিচ্ছ- 
দেরও ট্াট-কাট করেছি-_যেমন ব্লাউসে, রুমালে, ছত্রে । 
দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করবার পর আমি বাস্ত হলাম 
পছন্দমত চাকুরি খুঁজতে. মা বাব! ব্যস্ত হলেন পাত্র 
পছন্দমত খুঁজতে । একটি কলেজে অধ্যাপিকার কাজ 
পেয়ে গেলাম ৷ মনের মত চাকুরি পেলাম, কিন্তু মনের 
মত বর আর জুট্ছেন। কত বিবাহযোগ্য পাত্রের সঙ্গে 
মিশলাম, চায়ের কাপের উপর কত আলোচনায় তুফান 
বয়ে গেল, কিন্তু মনের মত মানুষ আর পেলাম না। 
কেন জানেন? আমার ধহুর্ভাঙ্গ| পণ-যে ভালবাসার 
সঠিক প্রমাণ দিতে পারবে তাকেই আমি বিয়ে করবো। 
সেই শর্ত পূরণ হচ্ছে না? কারো সঙ্গে চা থাবার, 
কারে! সঙ্গে গল্প করবার, কারো সঙ্গে সিনেমা দেখার 
বন্ধুত্ব হয়েছে_একে খানিকটা, ওকে খানিকটা ভালও 
বেসেছি, কিন্তু পুরোপুরি কাউকেই নয়। সুতরাং 
সর্বাত্বক.অন্তরঙ্গত] কারে! সঙ্গে হয়নি! কাউকে দেখে 
যাকে বলে অভিভূত হওয়া তা এখনও হুইনি। ত্বে 
নিজের অভিজ্ঞতা হ'তে এটা বেশ বুঝেছি আজকালকার 


পোড়ানো দেখাতে । মন্দিরের কোণে গাড় রাখা 
হোতো, তার ছোট্ট জানালা দিয়ে যে যতটুকু পেতো 
বাজি পোড়ানো দেখে সাধ মেটাতো .* | 

“পৌষ মেলা'র জন্মলগ্র থেকে '্রাজ্জ ছিয়াত্তর বছর 
অতিক্রান্ত। ইতিমধ্ো-আম'দের উপর দিয়ে বয়ে গেছে 
নানা পরিবর্তনের স্রোত | ১৩৬৮ সালে (১৯৬১) কবির 
জন্মশতবাধিকী উৎসবের সময় এই মেলার স্থান 


টার 
ছেলেরা খুব গ্র্যাক্টিকেল, তাদের ভালবাসার বেনু 
শুধূমাত্র ভালবাসার পাত্রী নয়, আরও অনেক কিছু। 
কিন্ত আমার ভালবাসার কেন্দ্র শুধুমাত্র পাত্র, অন্য কিছু 
নয়। এতেই গণ্ডগোল বেধেছে । 


এখন বুঝেছি এ ভালবাসার পথে বিয়ে হবার নয়। 
বয়স এখন ছত্রিশ। তাই ঘটকের মাধ্যমে বর খুজতে 
হলো! ! বরের বয়স চল্লিশের উপর, বৃত্তিতে ডাক্তার, 
বাড়ী-গাড়ী এবং নিজের বাড়ীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা প্রতি- 
পতিত্ব আছে। আমি নিঃসঙলগতায় কাতর হচ্ছিলাম। 
শেষ জীবনের কথা তেবে ভয়ও হচ্ছিল । শুনলাম নাকি 
আমার ভাবী স্বামীর অবস্থাও তাই হয়েছিল। দাম্পত্য 
প্রেমের ক্ষুধার কিছু উপশম হলো প্রয়োজনের তাগিদও। 
এরপর প্রয়োজনে পুত্র-কন্যাও হবে, পরে পুত্রবধূ 
জামাতা, নাতি-নাতনি নিয়ে বৃহৎ সংসারও হয়তো হবে|, 
পার্খিব স্বখসম্পদ বলতে যা-কিছু সম্তরতঃ সবই পাব | 
তবু না বলে উপায় নেই নিঃস্বার্থ প্রেম খুঁজতে যেয়ে 
শ্বার্থদর্কস্ব কামের উৎস খুঁজে বের করেছি। 


প্রেমে আমি কি খুঁজেছিলাম জানিনা, তবে এখন 
মনে হয় এটা একটা কল্পনা, গল্পে কু্বম, কাগজে ফুল, 


কিন্তু বাস্তব জীবনে এর চমৎকারিত্ব নেই | 


পরিবতিত হ’য়ে আশ্রম-সীমানার বাইরে বর্তমান মেলা 
স্থানে (সেন্টাল অফিসের পাশে) নির্দিষ্ট হয়। শুধু 
যে মেলার স্থান পরিবর্তন হয়েছে তাই নয়, পরিবর্তিত 
হয়েছে মেলার মোঁলরূপ । মহৃধির ট্রাষ্টভীডবণিত মেলার 
বৈশিষ্ট্য, কবিগুরুর আদর্শ বর্তমান ‘পৌষ-মেলা’য় আর - 
আমরা খুঁজে পাই কি? 
(“যোগিসখাঃ অগ্রহায়ণ ’৭৮ হতে )।. 


@ 


“শন সেবার কাজ বলে উল্লেখ করে গেছেন । 





৮. গ্রাম্য বিচার-ব্যবস্থা ও কলিকাতা হাইকোর্ট : 

k গরীব গ্রামবাসীর সুবিধার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান 
পট বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র গ্রামাঞ্চলে দ্রুত বিচার-ব্যবস্থা চালু 
করার জন্য সম্প্রতি একটি পরিকল্পন! দিয়েছেন । পত্রিকায় উহ! 
প্রকাশিত হয়েছে। এই ব্যবস্থা চালু হলে স্বুনিশ্চিত দরিদ্র পল্লীবাসীর 
কেবল সুবিধা! হবে না, ব্রিটিশ-প্রবতিত মোকর্মার ব্যয়বহুল জটিলতা 
হতেও মুক্তি পাবে, বিচারেরও সত্যাসত্য নির্ধারণের আনুকুল্য 
করবে । এই “বিচারের নামে সময়ক্ষেপ করার প্রহসন’ দুর হবে। 
প্রধানতঃ এইভাবে গ্রামবাসী উপকৃত হবে £ (১) গ্রামাঞ্চলে বিচার- 
ব্যবস্থা সহজ ও সবল করে উভয় পক্ষে সরাসরি বক্তব্য শুনে 
তাৎক্ষণিক রায়দান (instant justice) | (২) বিশেষ জটিল ক্ষেত্র 
ব্যতীত উকীল মোক্তার নিয়োগ চলবে না যার ফলে আইনের কচ. 
কচি ও জটিলতা হাস পাঁবে। (৩) গ্রাম্য আদালতে জজিয়তী, 
কেরাঁনী ও পিয়নের জন্য আইন পাশ করা ছাত্র, গ্রামের শিক্ষিত বা 
স্বল্প লেখাপড়া জানা মানুষের কর্মনিয়োগের ব্যবস্থা হবে। 

স্বার্থ-ও সুবিধাভোগী ছাড়া এই পরিকল্পনা সকলেই বিশেষ গরীব 


ই পল্লীবাসী অভিনন্দন করবে৷ কিন্তু সরকারী পর্যায়ে এই পরিকল্পনা 


“বূপায়িত করার আগ্রহ কতখানি হবে, তা অবশ্য কাল প্রমাণ করবে। 
পরলোকে রাজাজী 8 | . 
প্রবীণ রাজনীতিবিদ, গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য ও একনিষ্ঠ অনুগামী শ্রীসি. 
ধাজা গোপালাচারী গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭২ মাঁদ্রাজের জেনারেল 
হাসপাতলে সজ্ঞানে পরলোক গমন করেন! পরিণত বয়সে 
পঞ্চনবৃতি বর্ষকাল জীবিত থেকে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি বহু 
বিচিত্র অবদান রেখে গেছেন। বিচক্ষণ আইনজীবী, দক্ষ রাজনীতিক 
ও সার্থক প্রশাসক ছিলেন রাজাজী। ধৈর্য ও কুশাগ্রবুদ্ধির জন্য তাকে 
ভারতবাসী “নব চাণক্য’ আখ্যায় ভূষিত করেন। কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটির সদস্ত, মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, ভারতের 
্বরাষ্টরমন্ত্রী ও ভারতের সর্বশেষ বড়লাটন্ধপে তিনি রাজীনতি ও 
প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তার বিরাট প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 
রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরাজী গদ্চানুবাদ তার জীবনের এক মহান 
_সাহিত্য-কীত্তি। এই অনুবাদের কাজটিকে তিনি ভার সর্বোত্ত 
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 
অটুট স্মৃতি ও মানসিক শক্তির অধিকারী থেকে তিনি দেশবাসীর 
নিকট এক বিরাট বিশ্বয়রূপে প্রতিভাত হন । দুর্লভ রাষ্ট্রীয় সম্মান 
'ভারত-রতু' তার ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে। এই বিরাট প্রতিভাথর 
জননায়ক ভারত-সংস্কতিপ্রাণ ও দেশসেবকের পরলোকগমনে 
সুনিশ্চিতভাবে ভারতের এক অপুরণীয় ক্ষতি হলো । পরিণত বয়সে 


লোকাস্তর হলেও তার এই অভাব গভীর বেদনাদায়ক । আমরা ভার 
বিদেহী আত্মার শাস্তি কামনা করছি। 


ভারতের স্বাধীনতার রত -গয়ন্তী ও যুক্তযাট্র £ 


ভারতের ২৫তম স্বাধীনতা বাধিক উদ্যাপন উপলক্ষে যুক্তর ট্রে 
বহু স্থানে ভারতীয় ও আমেরিকান অধিবাঁসীবা পতাকা! উদ্তোলন, 
ভারতে স্বাধীনতা! সংগ্রাম বিষয়ে আলোচনা এবং ভারিতীয় শিল্পকলা 
সম্পর্কে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করে ওই দিনটি পালন করে। 


এই উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারতের রাষ্টপতির 
নিকট এই বাণীটি প্রেরণ করেন-_- 


' "স্বাধীনতার ২৫তম বাঁধিকী উপলক্ষে আমার নিজের, যুক্তরাষ্ট্র 
সরকার এবং মাফিন জনসাধারণের তরফে আমি ভারতকে আ'ন্তপ্িক 
অভিনন্দন জানাচ্ছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তরাধিকীরে উদ দ্ধ 
প্রজীতান্ত্রিক ভারত প্রথম ২৫ বৎসরে এতিকুলতাকে জয় করছে 
এবং বিশ্বের গণতান্ত্রিক বাষ্গুলির মধ্যে নিজের আসন করে নিছে । 
দেশের অধিবাসীদের অবস্থার উন্নতি ঘটাবার জন্য জাতীর প্রতিশ্রুতি 
পালনের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতিতে সমগ্র বিশ্বে ভারতের বন্ধুবা মুগ্ধ 
হয়েছে। এই শুভদিনে, ভারতের ২?তম বাধিকা উপলক্ষে 
'সাপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমেরিকার আন্তরিক অভিনন্দন এবং 
আগামী দিনের জন্য আমাদের সর্বোভূম শুভেচ্ছা! 1৮ 


ভক্তিভারতী শ্রীগ্রীবঞ্কিমচন্দ্র সেনের জন্মোৎসব £ 


শ্রীগুর ভাইবোন সমিতি'র উদ্যোগে গত ১লা পোঁষ ১৩৭৯ 
(১৬১২1৭২) ভক্তিভারতী গ্রীগ্রীবঞ্কিমচন্্র সেন মহোদয়ের ৮৯তম 
জন্মোৎসব বনহুগলী (কলিকাতা-৩৫) ১২৩১ গৌপাঁললাল ঠাকুর 
রোডস্থ শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দত্তের ভবনে নিবিড় নিষ্ঠার সঙ্গে তিনদিন 
ব্যাপী (১৪-১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২) অনুষ্ঠিত হয়। বাংল! ও বিহার 
হতে বহু ভক্তসজ্জন-শিষ্যসম্তান এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন । 
১লা পৌঁ সন্ধ্যায় যে বৈষ্ণবসম্মেলন হয় তাহাতে পৌঁরেহিভ্য 
করেন প্রবর্ভক-সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী । শ্রীমতী সাধনা রায়ের 
উদ্বোধন সঙ্গীতের পর শ্রীবরুণ রায়চৌধুরী শ্রীপুর ভাইবোন সমিতির 
নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটির লক্ষ্য ও আদর্শের দিগৃদর্শন দেন। 
চাঁরণকবি পান্নালাল মাইতি স্বরচিত এক দীর্ঘ কবিতার শ্রদ্গাপ্রলি 
প্রদান করেন। পাঁঠবাড়ীর মোহাস্ত বৈষ্যবচরণ দাসজী এক দীর্ঘ 
ভাষণে ভক্তিমহিমী ও ভক্তি-ভারতীর জীবন-বৈশিষ্টা বিষয়টি বিশদ- 
ভাবে ব্যক্ত করেন। পরিশেষে সভাপতি শ্রীচৌধুরী এক নাতিদীর্ঘ 
বক্তৃতায় ভক্তিভারতী শ্রীখ্রীসেন মহোদয়ের সহিত তার দাক্দাৎ 
পরিচয়ের সুন্দর এক হ্বদয়গ্রাহী স্ৃতি-চারণ করেন । 


সংস্কতপ্রাণ শ্রীযুরেশচন্দ্র মজুমদার 8 

বর্তমান পৌষ সংক্তান্তিতে কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকার শ্রীপুরেশ- 
চন্দ্র মজুমদার ৮৫ বর্ষে পদার্পণ করলেন। অনাড়ম্বরে নিবিড় নিষ্ঠায় 
মহামাঁয়ার পৃজার্চনার মধ্যে এই দিনটি শ্রীমজুমদারের ভাগলপুরস্থ 
শক্তিকূটারে পালিত হয়। বর্তমানে তিনি ভাগলপুরের €খাসী। 
রাজসাই: জেলার আগদিয়া গ্বামে তার পৈতৃক নিবাস। পিতার 
নাম শাণ্ডিল্য গোবিন্দচন্ত্র শর্মা এবং মাত! ছিলেন সিদ্ধেশ্বরী দেবী । 
সংস্কৃত ভাষার অভুদয় ও প্রচারকল্পে ভার জীবনবাপী উদ্দাম ও 
আন্দোলন তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে! প্রবর্তকের সহিহ তীর 
সম্বন্ধ অর্থ শতাব্দীরও অধিক। এক পত্রে তিনি জানিয়েছেন, “4াচিয়! 
আছি এই পধন্ত। শরীরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আমার 
জীবনে যদি বিন্দুমাত্রও সাফল্য লাভ করিয়া থাকি তবে প্রব্বুকের 
প্রেরণাই তার মুল কারণ। প্রায় চুয়ান্ন বৎসর ধরিয়া আমি এবর্তবক 
পাঠ করিতেছি । খধি মতিলাল আমাকে ভাঁলবাসিয়াছিলেন। এ 
আমার পরম সৌভাগ্য ।” 


শুধু শ্রদ্ধেয় শ্রীমজুমদারের নহে, তার এই আত্মার তৃপ্তি ও স্বীকৃতি 
প্রবর্তকেরও পবম গৌরব ও সাফল্য। 


ar E প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--পৌধ, ১৩৭৯ 
বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই মেডিক্যাল ঠোস” 


১২৮১ বিধান সী, কলিকাতা- -৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 


পেটেন্ট ওঁষধ 
 অর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য | 


সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন যত সহকারে সরবরাহ করা হা থাকে। 
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লিভিত ত্ৰৰুসাত্ৰী লে চল টি 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন) টেরিলিং-এর শাৰ্টিং, 
সুটিং । আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক । বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী ছাপ শাড়ী কিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে । 
বশ্ৰনিদ্সে এক মাত নি শল্রম্মেগ্য শভি্টীন্ 


রামকানাই যামিনীরঞজ্জন পাল প্রাঃ লিঃ 
| টা মহাত্মা গান্ধী রোড .( বড়বাজার') ২. কলিকাতা-৭. ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 
ৰ x 
= AN Important. Announcement = 


A BOON TO THE INDUSTRY 


KX ELECTRICAL MOTOR ES DOUELE ENDED-GRINDER 
এ POLISHING & BUFFING “fF FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


 MANUFACT URED BY: 


RAMKANAI ELECTRO ‘WORKE 
26/2 PRIYA NATH MiDDYA ROAD, CALCUTTA- 56 
Phone : Office 61-1715 6 1? ৯ ;. Phone : Resi. 33.2332 , 
: সম্পাদক: শ্রীজকর্ুণচন্ড্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


প্রবর্তক পার্নিশার্ন, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রী, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত। 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এও হাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ নিরিহ গরিলা ন্্রীট, কলিক্কাত!-১২ হইতে শ্রীকণিতৃষণ রায় ক কিমুদিভ | 
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কনক কো 

কনক সেন্ট | 

কনক টয়ালট পাউডার 
জেদ্‌মিন সুগন্ধি কেশতৈল 
আমল সুগন্ধি কেশতৈল 


সুঙ্সিপ্ধ কমনীয় কান্তি, সৌন্দর্থ্য ও 
শ্রী সন্দীপনে সর্বক্মোৎ্রুঃ উপগার 





১ পাটি LL 











~ ৩০ পিতেপানর 


ভারত সরকারের স্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


58445 ৰ 


অগভাল্ন.ন্রলন্কৃপ_ও অন্যান্য সেকার্ষের জন্য স্বল্প ব্যয়ে, বক্স মূল্যে... 
ট্াচার্য ডিজেল গাশিং মেট .€৫ ঘোড়া, ৭৫২৬.২৫ সে. মি. পাগ্সট্রলী, | 
: - সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত : 7 


NE Scan 


মুল্য ৩৪২২২ টাকা মাত্র ও স্থানীয় কর 


1 





লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো, 
ইউনিট, ্তীল পার্টসৃণউৎকৃষ্ট 

মেটাল বিয়ারিংসৃ ও উন্নত 
.... কারিগরী । 


8৮258 
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. ছারতে এই ধরণের যে কোন উট ডিজেল গাশিং গেটের মক 


এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং 
__ শো-ম 2 ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
| বিঃ দ্রঃঁডিলারশিপেন জন্য যোগাযোগ কক্ষন। 
টেলিগ্রাম £ «“মেসিনারিস” অফিস ফোন ২ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি ঃ ৪৭-২৯১৫ ৃ 





সস্চিসন্ষ সন্পক্ষান্স কত্কক অন্সুনোচ্ছিত 





প্রবর্তক বজাপশ-মাষঃ ১৩৭৪, 
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ছ' চাঞ্চ যবৃতসমীবনীর সঙ্গে চার ঢামট মহা- 
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা" 
াক্ষারিষ্ট ফুসকুদকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 
> = |. -. শ্বাস প্রভৃতি যোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 
| ফলপ্রদ। মৃতসন্জীৰনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 
ধলকারক টনিক ! দু'টি খঁষধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
১| উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলক্ক 
স্বাস্থ্য ও কৰ্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। ৮ 
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চু কলিকাতা কের ডাঃ নরেশ চলর / ১ অবাক ভাঃ যোগেশ চক ঘোর, এম-এ, 


পণ 8) ঘোয়, এম-বি, বি-এস, আচুর্বেদ- 6 2 ১) আযর্কেদশাসী, এফ)সিংএস, (লগুম ), ' 
i ১ আচার্য, ৬৬, গোস্বালপাড়া 7 এম,সি,এস, ( আমেরিক! ), ভাগলপুস্থ 
j pe, _ লো কলিকাতা কলেসেঘ-রপাযণ শাত্ের ভূতপূর্বা অধ্য্যধতঃ 
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প্রকাশিত হইল! প্রকাশিত হইল ! 
অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্্ সেনগুপ্ত সংকলিত 

Bs তোল ক আহেৰ ৩৩ 

127507577515 9 টে রং (সরল বৈদ্যণাস্র ) ও 

PHONE: B4- 5711 ক - | - | প্রখ্যাত আয়ৰ্বেদাচার্য্যদণ্ুলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ॥ 

কথায় কথায় ব্যয়বহুল প্রতিক্রিয়াশীল এ্ালোপাথিক 

ওঁষধের সাহায্য না লইয়া যাবতীয় রোগের সহজ এবং , 

স্বল্প ব্যয়সংধ্য পারিবারিক চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ । ১ 

প্রতি গৃহস্থের ঘরে রক্ষণীয়। 
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LIGHT TO SUPER-LIGHT 


Twenty-six unpublished letters of Shree Aurobindo 


With a running commentary by Shree Arun Chandra Dutta, President, Prabartak 
Samgha. Price—Rs 15. | 

These unpublished letters of the great spiritual and national leader to his disciple 
Shree Motilal Roy .of Chandernagore between 1910 and 1920 are a written record in the 
Master's own words, unfolding his inner.spiritual self-preparation for his new divine 
mission as well as revealing his luminous guidance to his spiritual and heroic revolu- 
tionary followers in Bengal in the great national freedom-struggle directly or indirectly 
led by him. | 

The book contains invaluable documentary evidence of thrilling interest and 
importance connected with our national history, hitherto unknown to the general public. 


#* 
GOD IN INDIAN RELIGION 
By Dr. H. K. De Choudhury Dharmatattyvacharyya. 

The book /in two parts deals with fundamental concepts of God in various types 
of religious thought and the living influence of the divine in life. It is a deeply interesting 
illuminating and thought-provoking volume. 

Royal edition, rexin-bound, paper and printing excellent, nicely got-up. Price Rs 15. 


" PRABARTAK PUBLISHERS : 61, Bepin Behari Ganguly Street, Calcutta-12. 
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সপ সি 


 ন্নিউপাল জগতে শিশ্ন | আন্ত 2৮ 


. ..-স্ইন্দারল_ 


৬ ও উৎ্রষ্ঠ দাবি. ৪ বিভন্ত স্বতির নোন্তা খাবার রর রঃ 
,... ও নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, াজাতাগ. 
. গদরেস দরাবশ ও মিছিদানা শক পি 1. 
2 গু. নি 9 বন্তখ্যাত রো লৱ মোৱব্বা 


৮৬ আহাৰ" Ra কলিকাতা-৯ 
ৃ ফোন: ৩৪-১৩৮৩. 











ঙ নটবর দত্ত রো; কলিকাতা-১২ 
ফোন. ৩৫-৪৮০১ h 


০৮৬৮৫৮০৮০৮৯ 
ত পপশিশিশিসিিতিশিতিসী 
i . 3 
' 





নি, 


N 


৫৭ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা. 





জীবনের আলো 


মানুষের স্বভাব অপরিবর্তনীয়। স্বধর্ম অপরিত্যজ্য | স্বার্থও বর্জনীয় নয়। 'স্ব’-কে কেন্দ্র করেই তো 
প্রকাশ। সব চেয়ে বড় আনন্দ তাই স্বেচ্ছাচার। রামপ্রসাদ তাই বলেছিলেন_-”“ওরে মন! বলি ভক্ত 
কালী, ইচ্ছা হয় তোর যে আঁচারে 1” টু 

কিন্তু ইহার মধ্যে একটি নিগুঢ় তত্ব আছে। এই স্ব’-ধর্ম্ম স্ব'-ভাব নিজে খুঁজে পাওয়া যায় না। 
অন্যে দেখিয়ে দেয় ; তাই প্রসাঁদের পরবর্তী গানের ছত্র -*গুরুদত্ত সাধন-মন্ত্র দিবানিশি জপ করে৷" 

গুরুদত্ত সাধন | আর সে সাধন দিবানিশি করতে হয়। প্রণাম শয়নে, আহুতি ভোজনে, ধ্যান নিদ্রায়, 
ইষ্ট-মন্দির প্রদক্ষিণ বিচরণে__অর্থাৎ জীবনের সকল কর্ম-ই হয় আ।চার-নিজের ইচ্ছ।কি আর অতিক্রম 
করবে! ই্টচেতন! তার সবখানিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই রহস্য অদভূত আর ইহাই ঈশ্বরের প্রসাদ ৷ 

আমি আছি বলেই তোমার মহিমা । আমারুমাঝে তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা । আমার 'স্ব”-ভাব 
ও “স্ব'-ধর্শ্ম। তোমার সঙ্গে পরিচয়ে নুতন আমি হই। প্রাকৃত জনম কথা ভুলিয়ে দিল বলেই তো অগ্রাকৃত 
ক্ষেত্রে আমার নবজন্ম! আমি যে অমৃত -এ-কথা তুমি জানিয়ে দিলে । গুধু জ্ঞান দিয়ে তো! নয়ঃ আমায় 
নিজের মধ্যে তুলে নিলে। আমার “ম্ব'-কে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে পরিণত করলে। তাই তো আজ বলি 
“অহং দেব ন চ অন্য অস্মি’। তোমার সঙ্গে যুক্তি পেয়েই এতবড় আমি। তাই তো জোর করেই 
বলি_স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।” জানি মৃত্যু আমার নাই, আমি অমৃতের পুত্র । 

আমি চলেছিলাম সংহারের পথে । কেননা যে স্বভাব একত্বের লক্ষ্যে, একান্ত নিরাঁবলম্ব্য, অতি 
ংকীর্ণ তাহা । আজ আমায় বহুত্বের পথে এনেছে । ইহাই মর্ভ্যের সনাতন ইচ্ছা, মর্ভোর শাশ্বত 
ধর্ম, মর্ত্যের নিত্য ভাব। আজ তো 'নির্জ্জন নয় -বহুজন ক্ষেত্রে কিন্ত সমত্বং যোগ উচ্যতে--প্রেম ও 
এঁক্যের অমর সন্বদ্ধ। হে দেবতা, শুধু তুমি আর আমি এই নিয়েই তো আমার ঘ্ব-ভাব, স্ব-ধর্খ। 
অভিনব, কল্পনাতীত আত্মতত্ব ৷ ৃ 

দাও ডুবিয়ে দাও!  অসীমের মাঝে আমার চেতনা ডুবে যাক। আমার লয় তোমার মাঝে! 
লয়ের ক্ষেত্রে যে অমৃত তাই ডুব দিতে গিয়ে .নিত্য আমার আবিফার। যোগতত্ব বেদে পুরাণে 
ছিল না| ছিল তোমার মুখে। যত উক্তি সব মৃত। তাই নব নব বাণীমন্ত্রে- আমার শ্রুতি ভরে যায়ঃ 


৮ কাণের ভিতর দিয়া মরম মুগ্ধ করে। তুমি বল, আমি.শুনি ; আজ সত্যই তুমি দাতা, আমি গ্রহীতা-তুমি 


Teacher, আমি Preacher ; তুমি গুরু, আমি শিষ্য ; তুমি ভগবান, আমি ভক্ত-_এই স্বভাব স্বধর্ম চির 
যুগের ; তাই অপরিত্যজ্য। এই-ই অমুতের পথ- সনাতন ভারতের সত্য ধর্ম এই ধর্্ম-প্রতিষ্ঠিত আমি 
< জীবনে আমার তোমার মুরলী-ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠুক--ইহা! অপেক্ষা আনন্দের আস্বাদ আর কিছু নাই ॥ 


_সঙ্ঘগুরু শ্রীমত্তিলাল 
€ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের “সঙ্ঘবাণী? হইতে ) 
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75 


রেণুকণা. ঘোষ : 


(আহা Tr  চর্োধ্াীহ ॥। সপ্তমং সৃজং ॥ প্রথমা তীয় খকৃ॥ 
( মগুলস্য ত্ৰয়ঃপঞ্চাশৎ সুজং i | 


5 ন্য যু'বাচং প্রমহে ভরামহে গির ইন্দ্রায় সদনে বিববতঃ। 
=, নু চিন্ধি রত্বং সসতামিবাবিদন্ন দুতি” বিণোদেষু শস্তাতে ॥১॥ 
" ন্থয়--বিবন্থতঃ” ( পরিচর্য্যাপরায়ণ - যজমানের ) “সদনে” ( যজ্ঞগৃহে ) _ “্গিরঃ” (স্তুতি-মন্ত্ৰসমূহ ) 


| পন (নিরস্তর -উচ্চারিত হয়) পউ” ( পাদপূরণে') “মহে” (মহান) “ইন্ছায়" (ইন্দ্রের নিমিত্ত ) “সববাচং” - 

কেস্ততি ) “প্রভারমহে” (প্ৰকৃষ্টক্নপে প্রয়োগ করি ) গহি” (যেহেতু) “মসতামিব” ( নিন্রিতজনের সহস! ধন | 
__প্ৰাপ্তিবং-) পন চিৎ” (ক্ষিপ্রভাবে, হঠাৎ), .“রত্ুং” (রমণীয় ধন ). “অবিদৎ*- (দীন করেন) “দ্রবিনোদেযু” 
_ (ধন্দাতা দেবতাদের প্রতি ) “হৃঃস্ততি” ( অসমীচীন স্তুতি) “ন শস্যতে” (কর্তব্য নহে ) ॥১॥ 


জন্মুবা্_পরিচর্য্যাপরায়ণ যঙ্জমানের যজ্ঞগৃহে স্ততি-মন্ত্রসমূহ নিরন্তর উদগীধ হইয়া থাকে। ইতরাং E 


. মহান্‌ ইন্দ্রের উদ্দেশ্বে এস আমরাও স্তুতিমন্ত্ উচ্চারণ করি | . কেননা, সেই দ্বেবতা ্ৃপ্তিমগ্রজনের সহ্সা ধন- 


প্রাপ্তির স্ঠায় ক্ষিপ্রতর-বেগে রমণীয় ধন- প্রদান করেন। ধনদাত! দেবতার প্রতি টি প্রয়োগ অশ্রেয়ত | 


টং হতরাং আমরা LL উদ্দেশ্যে শোভন-মন্তরই উচ্চারণ করিব |৮১|-. 


.- ছুরো অশ্বস্ত দুর ইন্দ্র গোরসি দরে! যবস্ত,.বনুন ইনস্পর্ভি। 
| Ee প্রদিবো অকামরর্শনঃ সখা বিভা গনী IRI 
অন্বয়-ইন্্র” (হে ইন্্রদেব ! ) “অশ্বস্য” { অশ্বের, ব্যাণ্ডিরূপের ) “তুরঃ'” (দাতা) “অসি” .( হয়েন) 


“গে। রি গবাদির, জিরা নিও “ছুর»” অসি (দাতা হয়েন ) “যবস্য” € যবাদির, প্রাণসমুহের ) * দুরঃ” অসি - 


(দাতা হয়েন ) “ৰস্ুনঃ” (নিবাস হেতু ধনের.) “ইনঃ” ( অধিশ্বামী-) পতি” (পালয়িতা ) “প্রদিৰঃ" - 
( পুরাণ-পুরুষ ৷ প্রগতা দিবো দিবসা যন্মিন্‌ সর তখোভঃ_সায়ন। ্রকৃষ্টরূপে যাহার দিবসসমূহ গত... 


. ' হইয়াছে, তাহাকেই . “প্রদিবঃ” বলে) “অকামকদর্শনঃ৮ ( নিফাম কর্ণের শিক্ষক ! :কামান্‌ বর্শয়তি নাশয়তি ' 
ইতি কামকর্শনঃ। ন কামকদর্শনঃ--অকামদর্শনঃ-সায়ন। কামসমূহ. যাহার, কর্শন_নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, 
| তাহাকেই বুঝায়) ্সখিভ্যঃ” (জমানাধ্যান-বিশিষ্ট খত্বিকগণের ) “সখা” (বন্ধুবৎ প্রিয়) “তং” ই ha ( সেইরূপ 
"গুণযুক্ত ইন্্রদেবকে ) “ইদং” ( স্তোত্রমন্ত্র, বেদমন্ত ) “গবৃণীমসি” (উচ্চারণ করি ) ॥২॥ 


fl অন্ুবাদ--হে ইন্দ্ৰদেব ! _ আপনি অশ্ব”, গো” এবং এযবাঁদি”্র প্রদাত|। আপনি-? না j 


-- “ইনঃ” অধিস্বামী এবং সকলের পতি-_পালয়িতা । আপনি “শিক্ষার” শিক্ষাদাতা “প্রদিবঃ” পুবাণ-পুরুষ এবং 


“অকামকর্শনঃ সধিভাঃ সখা” নিষ্কাম খৃত্বিকগণের সখা--বন্ধুবৎ প্রিয় । আপনার উদ্দেশ্যে আমরা গড? স্তুতি- | 
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অন্ততঃ হাজার দশেক বৎসর ও ঘটনা । 

স্থান নৈথিষারণ্য। একট] বিরাট সভার আয়োজন 
হইয়াছে ৷ সভায় সমসাময়িক কালের বহু. খষি-মুনি, 
" মহধে, রাজি, জ্ঞানী-গুণী, বিছজ্জন সমুপস্থিত। অসংখ্য 
উৎসুক শ্রোতার অমাগম। ' 

আলোচ্য বিষয় একটি মাত্র -মানব কল্যাণ = 
আত্যন্তিক ' দুঃখনিবৃত্তি, নিরতিশয় স্বথ-্শান্তি-স্বস্তি- 
নিরাপত্তা, সকল রকম ভয় ও অভাব হইতে মুক্তি 
এক কথায় অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স । 

কল্যাণের নিরিখ ও ধারণা বিষয়ে মতৈক্য না 
হইলে বাদবিসম্বাদ, তর্কবিতর্ক স্বাভাবিক। ধারণাটি 
নিভু'ল না হইলে, কল্যাণরাষ্টর, কল্যাণসমাজ গড়াইতে 
গিয়া শিব-ৰানাইতে বানর বনিয়া যাইবার সম্ভাবনা । 
">, . নানা মুনির নান! মত £ খাওয়া-পরার মৌলিক 


সমস্যার সার্বগ্রে সমাধান, সমাজ-সাম্য, রাষ্ট্রব্যাপারে ' 


জনগণের অধিকার, মতামতের স্বাধীনতা, ভোগ্য- 
উপকরণের প্রাচুর্য, রাস্তা-ঘাট-সেতু নির্মাণ, যাতায়াতের 
হ্বব্ধা, জমিদারী উচ্ছেদ, ধনসাম্য, ভূমিহীন কৃষকদের 
মধ্যে জমি বণ্টন, সবুজ-বিপ্লব আনা, উৎপাদন ও বন্টনের 
রাষট্রায়ত্তকরণ, শিল্প-বাণিজ্যের জাতীয়করণ, বেকারের 
কর্মনিয়োগ, গরিবী হঠানো, ব্যক্তিগত সম্পত্তিলোপ, 
পল্লী-উন্নয়ন ও বৈর্যুতি ককরণ, শিক্ষা_ও হচিকিৎসার 
ব্যাপক ব্যবস্থা প্রভৃতি | 

। উপস্থিত একজনের অভিমত £ এ সবই যদি হয়ওঃ 
তথাপি একটি ভয় থাকিয়াই যায়--মৃত্যুভয়। ভুলিয়া 


৮ _থাকিলেও মাঝে মাঝে মনের কোণে উকি দিবেই। 
অপর একজনের কথা £ অভাব অনটন দূর হইলেও, . 


প্রচুর এঁখবর্য সম্পদের মধ্যে স্বখ যে হইবেই এমন তো 
অভিজ্ঞতায় দেখা যায় ন! ! স্বখ বস্তুতঃ বিষয় বা বস্ত- 
নির্ভর নয়, যদিও জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন ন! 
মিটিলে উদ্বেগ, অসাচ্ছন্দ্য নৈরাশ্যকাতর হইতে হয়। 





উনি ই 


"দিলেন, দূরে খুঁজিতে হইবে না, 





স্বখ ও সন্তোষ বিহনে সবই বিস্বাদ, জীবন ও সম্পদ 
অর্থহীন। হ্বখের সন্ধানই জীবন-জিজ্ঞাস| ও জীবন- 
চরিতার্থতার মৌল প্রশ্ন । 
এই প্রশ্ন সর্বযুগের সর্বকালের সার্বজনীন । 
খধিভাঁরত এই প্রশ্নের চরম উত্তর ও জীবন-সমস্থার 
পরম সমাধান দিয়াছিলেন বৈদ্িকযুগে নৈমিষারণ্যের 
এই সভায় মানবসভ্যতার আদি উষায় । একজন 
ধ্যানগন্ভীর খষি সভামঞ্চে দাড়াইয়া অবিকম্প কঠে 
ঘোঘণ| করিলেন__ 
শৃধস্ত বিশে অযৃতস্য পুত্রা আ যে ধামাঁনি তস্থুঃ ৷ 
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমা দিত্যবর্ণং তমসঃ 
পরস্তাঁৎ। 
ভমেব বিদিত্বাভিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থ! 
বিগ্ভতেহয়নায় ॥ 
শুধু সন্ভাশ্থ সমবেত মানুষ নয়, কেবল তারতবাসীর 
উদ্দেশ্যেও নয়, সমগ্র বিশ্ববাঁপীরই আত্মন্বরূপের সন্ধান 
দিলেন_সবাই অমৃতের পুত্র। অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন 
অধ্যাসবিষূঢ় মন, বুদ্ধি ও প্রাকৃত জগতাতীত স্বগ্রকাশ 
সর্বব্যাপী সর্বাশ্রয়ী জ্যোতির্ময় পুরুষকে জানিলে সকল 


লোকই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে | 


খষির অনুমানে এই অন্জ্ঞা নয়! তিনি বলিলেন, 
আমি এই পরমকে জানিয়াছি! এই অতিমানস 
জ্ঞানেই আত্যন্তিক দছুঃখনিবৃত্তি ও নিরতিশয় নিরবচ্ছিন্ন 
স্থখ ও সন্তোষ । 

খষি সর্বকালের জন্য রায় দিলেন, এই পথ ছাড়া 
দ্বিতীয় কোন বিকল্প পথ নাই। 

ইহা অপরো ক্ষ ব্রঙ্গান্থভূতির কথ! | সাধারণ মানুষের 


কাছে অনিদেশ্যি থাকিয়া যায়। এই হেতু খষিভারত 


বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করার জন্য নির্দেশ 
অন্থুমানও করার 


প্রয়োজন নাই। শুধু একবার নিজের ‘আমি’ 


চি 


০ 


' অকল বিধি-খিধান-ব্যবস্থা 


i বঙ্গান্মি” 
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. পরিচয় নাও, নিজের মুখোমুখি দাড়াইয়া প্রশ্ন কর--. 


কন্তং কুতঃ আয়ত--কে তুমি, কোথা হইতে আসিয়া? 
এবং ,কেনই বা জরা-ব্যাধি-কুধা-তৃষণার " কাতরতা ?- 
কে আমি--“কেনই বা মোরে জারে . ভাপত্রয়?? ' কেনই 
বা মৃত্যু আর অসন্তোষ? তাহা হইলেই জানিবে যে, 
সেই -আদিত্যবর্ণ পুরুষ আর কেহ রুমি 
 তিত্বমসি" | 

এই বিবেকখ্যাতিই মানৃষের দেহপর্বস্থ পশ্তধর্ম হইতে 


উত্তরণ সম্ভব করে ' যাহ! পরিশেষে স্বাহ্থতবে ম্থষ্য জন্ম ". 
" এক পরমাশ্চ্য অবদান । 
সার্বভৌম 


ও:জীবনকে দেয় পূর্ণতা | এই পরম লক্ষ্যেই ভারতবর্ষের 
বিন্যস্ত । ভারত-সভ্যতার 
₹নিগুঢ় মর্ম অভিপ্রায়ও ইহাই । | 

ভারতের অধ্যাত্ম-সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদি 


. আকর উৎস চারি বেদ। অর্ববেদের সারমর্ম -ইহাই। 


এই. আত্মস্বরূপের কথা উক্ত হইয়াছে চারি বেদে 
চারিটি মহাঁবাক্যে-_“প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” (খণ্থেদ ), অহং 
(যজুর্বেদ), ‘'তত্ত্বমসি” 
'£অযুমাত্ব। ব্রহ্ম” (অথর্ববেদ )। এই বাক্য অনুধ্যান 
করিলে তত্বজ্ঞানের উন্মেষ হয় বলিয়াই ইহাকে 
-মহাবাক্য বলা. হইয়াছে । | 

- আর্য ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা, তার জগৎ দর্শন 


জীবনবোধ ও সমস্ত “জিজ্ঞাসা” ও যৃপ্যায়ণের সাঁরমর্ম _ 


সংক্ষিপ্ত একটিমাত্র কথায় বল! যায়__“আত্মানং বিদ্ধি 
নিজেকে জানে নিজেকে না জানিয়], ন! চিনিয়া 
যাহা কিছু করিবে তাহা অন্ধকারে পথ-হাতড়ানে| 


. হইবে। ' ইহাতে স্ব ও শাস্তি, আলো ও অমৃতের পথ 


: কোনদিন মিলিবে না--জরা-ব্যাধি, শোক-তাঁপ, আশা- 
নিরাশার আবর্তের . ঘুণিপাকে bl রড 
“খাইতে হইবে | 

এই আবত” হইতে চিরতরে পরিত্রাণের পথ-নিদেশিও 


- দেওয়া হইয়াছে সংগুপ্ত শক্তিসম্পুটিত ও মান্ত্িক তাৎপর্য- 


গর্ভ সংক্ষিপ্ত একটি কথায়-'আত্মানং 'বিদ্ধিঃ। ইহার 
ভাবার্থ হইতেছে যে, স্বগত ও জীবের দেহুগত আত্ম এবং 
জগতের অধিষ্ঠান চৈতন্ত'একই _অভিন্ন | আত্ম বলিতে 
সেই: পরম বস্তু যাহা রঃ ও. প্রকাশ, স্বামৃতব যার 


ক 


হয় না। 


(সামবেদ ); সভ্যতা . 


- স্ব-ধৰ্ম, : এ অর্থাৎ “আত্ম! নিজ ১ হইতে নিজেকে ভিন্ন 


[মাঘ টি | 


করিয়া অনুভব করে না, আত্মার নিজেকে প্রকাশের: জন্য 


অন্ত কোন জ্ঞেয় বস্তু. ও জ্ঞানের: আলোর প্রয়োজন 
এক কথায় আত্মার জ্ঞান, অনুভব, আত্ম-. 
প্রকাশ আত্মা ভিন্ন বিজাতীয় বস্ত-নির্ভর নহে-_অনন্ত? 


নিরপেক্ষ । নিত্য অপরিবর্তনীয় বলিয়াই আত্ম! সত্য 


সনাতন চিৎ. চৈতন্ত, সংশ্বিদ একার্থবাঁচক -এ সবই এই- 


এক আত্মতত্বের বিভিন্ন বাচক। - 


'সত্য। কোন পুরুষকেন্দ্িক নহে 
'অপৌরুষেয়।: এই 
বৈদিক সভ্যতার আশ্চর্য জীবনীশক্তি এখানেই নিহিত । 


প্রাচীন মিশর, গ্রীস, রোম, ব্যবিলোনীয়, এসিরিয়, 


কার্থেজ প্রভৃতির ধর্ম ও সংস্কৃতি কবে কোন্‌- অতীতে 
“বিস্বৃতির অতলে .তলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু বৈদিক 
এত দীর্ঘকালের ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাতের- - 
মধ্যে আজও. জীবস্ত থাকবার হেতু এই অনন্য বৃত্ত 
“নিরপেক্ষতা --স্বেমহিয়ি স্থিতি_ হ্ব-মহিমায় সমাসীনতা। = 


" অধ্যাত্মভারত বা ভারতের আধ্যাত্মিকতার গৌবব 


করার অন্তর্ণুঢ় ব্যঞ্জনা: এখানেই । অধ্যাত্-অধি+ '' 
“আত্ম -আত্মতত্তবের অন্ধ্যান। অধ্যাত্ম জাতীয়তার কথা _ 
'যখন বল[হয় তখন তার অন্তঃশায়ী তাৎপর্যট থাকে 


এই ‘মামি’রই বিগ্রহ হট্টি-_চিত্র দর্পণে আত্মদর্শন | এই 


“একই লক্ষ্যে সমভাব ও ভাবনায় একটা মানবগোষ্ঠির,. 


আত্মতত্বাভিমুখীন গতি ও স্থিতি ।. 


প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতৃ 
:শ্রীমতিলাল অধ্যাত্ম জাতিসাধনার একটা যুগোপযোগী 
' মন্ত্র দিয়াছেন। শ্রীমতিলালের কথা £ “অধ্যাত্মসাধনার 


রা 


এই আত্মতত্বের সংবাদ এ মরজগতে পারিনি | 
ইহ! সার্বজনীন ও সর্বকালের ' 


হেতুই সর্বগ্রাসী সর্বজনগ্রাহথ | ,. 


ডি আলোকদিশারী 


ন্যায় জাতি-সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করিতে (হইলো. 


জাতিকেই প্রতীক গ্রহণ করিয়া ‘আমি জাতিব্বরূপ? এই 


বোধে তপস্যা করিতে হইবে। এই দেশপ্রতীক শুধু 
হিমাদ্রিমুকুট সাগরছুষ্ধিত ভৌগোলিক রূপটাই. নহে, 


ইহার মধ্যে আছেন যে বিরাট দেশাত্ম। সেই ভারতসত্াই “- 


আমাদের পৃজ্য, আমাদের উপাসনার কেন্দ্র হউন।” 








মাঘ, ১৩৭৯ ] 
অহং ব্রদ্মাহস্মি_এই অহংগ্রহ সাধনারই ইহ। 


রকমফের । . 
জীমতিলালের এই জাতিসাধনার ইংগিত-মুগ্ধ 
দেশদরদী চিন্তাশীল সাহিত্যিক শশ্যামাদাস দে মন্তব্য 
করিয়াছেন £ “এমন করে জাঁতি-সাধনার মন্ত্র কে কবে 
উচ্চারণ করেছে ইতিপূর্বে । দেশাত্মবোধের এই 
মহিমময় কাব্যরূপের তুলনা কোথায়? এ যেন শত 
সংগীতের সংহত আবেগের বাণীরূপ। এই দেশাত্মাকে 
বহুবলধারিণীং রিপুদলবারিণীং মাতৃযৃতিতে দেখেছেন 
বঙ্কিমচন্দ্র তার আনন্দমমঠে বন্দেমাতরম্‌ সংগীতে । কিন্তু 
‘আমিই জাতিস্বরূপ” এই উচ্চতম বোধি নেই সেখানে । 
সে এক সাহিত্যিকের চিন্তা, এ এক সাধকের আ'ত্মামু- 
ভূতি। তফাৎ এইখানে ৷” 
বিগত-শতকে ইংরাজী ভাবনা-সঞ্জাত জাতীয়তাবোধ 
" বন্ধিম-বিবেকানন্দে শ্বদেশ-স্বারূপ্য লাভ করে, 
শ্রীঅরবিন্দে গীতা-ভিত্তিক জাতীয় সমর্পণ (National 
surrender) মন্ত্রে অধ্যাত্ব চরিত্রবৈশিষ্ট্যযপ্ডিত হয়, আর 


“*-সজ্ঘগুরু শ্রীমতিলালে বেদানুগ আত্মতত্বে যুগ-সম্মতি 


পায়। বিবেকানন্দের বাস্তব বেদান্তের (Practical 
৮৩৫৪০) অন্তগূর্চ ব্যঞ্জনাও ছিল এই আত্মতত্বেরই 
জাতীয় জীবনে বাস্তব প্রযুক্তি । 
আবহমান কাল এই পৃথিবীতে মাঁনবসত্যতাঁর, তার 
কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ব্যবহারিক জীবনবিকাশের সর্ব পর্যায়ে 
দুইটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। একটি ধারা আত্মিক, 
অপরটি অনাত্বিক। আত্মিক ধারা ভারতসভ্যতার 
বৈশিষ্ট্য শুধু নয়--অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং প্রাচীনতম । 
.ভীরত-সত্বার মর্ম সত্য হইতেছে এই আত্মতত্বকে বিশ্বস্থ্টি- 
বিকাশের প্রতিটি ছন্দে হ্বছন্দিত করিয়া পরিপূর্ণ রূপ 
দেওয়া। এখানেই মনুষ্যজীবনের চরিতার্থতা আর সেই 
__, পরম ‘এক’-এরও সামগ্রিকতা । বস্তুতঃ বিশ্বহুষ্টির নিগুঢ় 
অভিসন্ধি ও আদি হেতুও এই “এক'-এরই বহু হওয়া । 
অনাস্রিক্ক ধারায় মানুষের জগৎভোগে বার বার ব্যর্থতা 
ও পুনঃ পুনঃ স্বখান্বেষণের উদ্ভমের মাঝেও জাগতিক 
ক্ষণভঙ্গুর অন্ন হ্বথ হইতে পারমাথিক ভৌম স্বখে উন্নীত 
হইবার একটা সংগুপ্ত আতি জ্ঞানে-অজ্ঞানে থাকেই । 





£ 
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AAA AAA দলীল পপ ৫ এ তত 


অনাত্মিক ধারার গতি-প্রকৃতি পরিচয়ের অপেক্ষা 
রাখে না। ইহ! সর্বজনবিদিত এবং নিত্যদিনের 
ব্যবহারিক জীবনে অযত্বলভ্য অভিজ্ঞতা । আত্মিক 
ধারার মৌল উৎস মনাতীত ভূমিতে অধিষ্ঠিত বলিয়! 
মনের মানুষের অবধারণের ব্হিভূত। তাই বলিয়; ইহা 
আজগুবি কল্পনা বা আঁফিমের নেশা নহে! পরস্ত পরম 
ও চর্ম সত্য যাহ! ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু মহা- 
মানবের জীবনে প্রত্যক্ষীভূত । শাস্ত্রমুখে এই আ'ততত্বের 
একটুখানি ইঙ্গিত এখানে দিতেছি এই জন্য যে. ইহা 
না জানিলে স্বাধীন ভারতবর্ষ স্বকীয় মত ও গথের 
আঁলোকদিশ! অন্য অপর কোন তন্ত্র ৰ! পথ ও পদ্ধতিতে 
পাইবে না । 

“আমি আছি” মানুষের এই অস্তিত্ববোধই তার 
জীবনব্যাপারের নিয়ামক । এই “আমি” সর্বব্যাপ্ড। 
বস্তুতঃ বিশ্বস্থজনের মূলে এই পরিপূর্ণ সামগ্রিক ‘আমি’- 
চৈতন্য অনস্তভাবে উদ্ধ দ্ধ হইয়া অনন্ত বিশ্ব রচনা 
করিতেছে_বিচিত্র বেদনা, নিত্য বর্ণ-গন্ধ-গীতময় 
নামরূপের পৃথিবীর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে । এই 
আত্মতত্ব আর সমস্ত তত্বেরই বীক্গসত্তা। এই ব্য 
“আমি”-বোধের ব্যাপকতাঁর উপরই ব্যষ্টি মানবজীবনেরও 
প্রকৃত বিস্তার_-সব কিছুকে আলিঈঈন করিয়াই সংকীর্ণ 
সীমিত ‘আমি’ বোধ হইতে বৃহৎ “আমি”-বোধে 
পরিসমাপ্তি--অমৃত্তূ লাভ। স্রষ্টির কোন এক নিগুঢ় 
রহসো প্রকৃত ‘পাক৷’ আমির এক অনুকল্প “কাচা: 
‘আমি’ গড়িয়া উঠে | অখণ্ড ‘আমি’ সত্তাকে বিস্মৃত 
হইয়া! খণ্ডিত ‘আমি’ মনের কষ্ট পরিমণ্ডলে এক দ্বৈত 
সত্তার প্রতীতিকে সত্যজ্ঞানে তার মনোমত জীবন- 
ব্যাপারে মাতিয়া উঠে। উন্মাদের মত গৌজাধিলের 
মিল খুজিতে খু"জিতে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়রাণ হইয়। মরে । 

কেন এমনটি হয়? ভারত শাস্ত্রের মতে এই মিথ্যা 
জ্ঞান অবিদ্যা শক্তির কাজ । খণ্ডিত ‘আমি’ অহংকার 
নামে অভিহ্িত। এই অহংবুদ্ধ যনে করে ত"হার 
কৃত সর্ব কর্মের ভোক্ত! ভ্রষ্টা নিয়ামক সেই-ই। এই 
অহংকার বুঝিতে দেয় না যে, 'অস্তরস্থ'-আামি বোধের 
দ্বারাই বস্তুত: সর্ব জীবনবাপার নিষ্পন্ন ও নিয়ন্ত্রিত 





৩৪২. 


প্রবর্তক 
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 হইতেছে। জীব-জীবনের যত স্নেহ শ্রীতি-ভালবাসা, 
সংবেদন, ব্যথা-বেদনার জ্ঞান ও অনুভূতির আকর 
উৎসটি মনের মূলে অবস্থিত “আমি, আত্মা । : এই 
প্রুব সত্যকে বিশ্বত করানোই অবিদ্যা, মায়া, মিথ্যা- 
জ্ঞানের কাজ। সর্বব্যাপ্ত অখণ্ড ‘আমি'র--যাহারই 
অনুস্থ্ৃতি ব্যষ্টিসত্তার অন্তরস্থ £আমি'-_অতিরিজ কোন 
জ্ঞাত! বা প্রকাশক নাই। বস্তুতঃ আমার আমিকেই 
জানা, জ্ঞানের জ্ঞানমাত্রকেই জানা । আত্মাই শুধু 
আত্মাকে জানিতে পারে, একমাত্র আত্মাই আত্মাকে 
প্রকাশ করিতে পাঁরে। আত্মিক ধারার চমৎকারিত্ব 
এখানেই । এই আত্মতত্বের সবগ্রাসিস্বের কাছে ‘পর’ 


বলিয়া কিছু নাই--না আঁছে জড়। চিজ্জডের গ্রন্থি . 


মোচনের রহস্ত এই আত্মতত্বের মধ্যেই নিহিত । 


এই ব্যষ্টি ‘আমি’ ও সমষ্টি আমি'র স্বরূপ ও সম্বন্ধ 
নির্ণয় করিতে গিয়াই বিভিন্ন শাস্ত্র ও মত-পথের উদ্ভব | 

কাচা ‘আমি’র আত্মসমর্পণে পাকা ‘আমির’ 
'স্বারপ্যঃ সাজুজ্য ও সংযুক্তি লাভের কথাটি 
সজ্ঘগুরু শ্রীযতিলাল বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত 
‘জীবনের আলো” নিবন্ধে যুগোপযোগী সর্বজনগ্রাহ ভাষা 
ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গীতে উপস্থাপিত করিয়াছেন! তিনি 
বলিয়াছেন, এ এক অভিনব কল্পনাতীত আত্মতস্ত্র। এই 
তত্বে মজিয়াই ‘আমি’ নূতন হই-হয় আমার নবজন্ম। 

শ্রীমতিলালের,. এইরূপ ভাঁগবতজীবন-প্রতিষ্ঠ 
সমষ্টিকে লইয়াই নৃবজাতি গঠনের রহস্তও এই আবত্ম- 
তত্বের মধ্যেই নিহিত! 

এখানে আত্মতত্ব সম্বন্ধে যাহা বিস্তার করা হইল 
তাহাই ভারতশাস্ত্র (বেদাস্তকেশরী) একটিমাত্র 
শ্রোকে বিশদভাবে উপস্থিত করিয়াছেন__ 
আত্মানা স্ব প্রতীতিঃ প্রথমমভিহিতা সত্যমিথ্যাত্বযোগাদ্‌ 
দ্বেধা্রন্গ প্রতীতিনিগমনিগদিতা স্বান ভূত্যো পপত্য 
আত্মদেহান্ববন্ধাদ ভবতিত দৃপরা সা চ সবাত্মকত্বাৎ | 
আদে ব্রন্গা হন্মীতান্ুভব উদ্দিতে খন্বিদং ব্রঙ্গ পশ্চাৎ। 

আত্মা ও অনাত্বার - প্রতীতির হেতু হইতেছে 
সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের সংযোগ । শ্রুতির মতে ‘সত্যং 
জ্ঞানমনন্তম্‌' যাহা! তাহাই আত্ম! এবং তদ্বিপরীত যাহা 





মিথ্যা ভাহাই অনাত্বা। দেহান্ববন্ধাদ অর্থাৎ শরীরবা- 
চ্ছেদে ‘আমি’ বা আত্মার প্রথম অনুভূতিই- ঞমশঃ 
ব্যাপ্ত হইয়! সর্বাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। 'অহং 
বহ্মাশ্মি” আমিই ব্রহ্ম এই অম্ুভূতির ক্রম-সম্প্রপারণে 
“সৰ্বং খন্বিদং ব্রহ্ম’ এই অনুভব উপজাত হয় । ব্রন্গের' ব্রহ্ম 
দৃষ্টির সন্মুখে ব্যষ্টি আমির সর্বব্যাপ্ত আমিত্ব লাভের পর 
এই বিশ্বচরাচর জগত ব্রহ্মাকারে ভাসিয়া উঠে। প্রথম 
আত্মকপ|, তারপর ব্রঙ্গকৃূপ। । 'আমি'র আত্মকেন্দ্রান- 
ভূতির সর্বব্যাপ্ডিতে সবই আমি, সবই আপন বলিয়া 
বোধে জাগে। তখনই জগদ্ধিতায় আস্মোৎসর্গ সহজ 
স্বাভাবিক। পরবোঁধে অন্তঃকরণে দ্বেষ-বিছ্বেষ-হিংসা 
প্রবৃত্তি ছাড়া প্রেম-প্রীতি-মৈত্রীর ভাব জন্মিতেই পারে 
না। এই আত্মজ্ঞনের আলোতেই ধষি বিশ্ববাসীকে 
অযুতের পুত্র বলিয়া আহ্বান দিয়াছিলেন। তারত- 


সত্যতার আকর উৎস চারি বেদের মহাবাণীর পাঁর- - 


. মৰ্মও এই আত্মতত্বের উন্মেষ । এই আত্মার আলোতে 


কোন জাতি-বর্ণ-ধর্ষ-সম্পরদায়, স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ ' 
নাই। অখণ্ড ভারত, অখণ্ড বিশ্বমানবতা এই আত্মতত্তে .+ 


এই ‘আমি’-বোধেই নিহিত। ইহ] ভিন্ন অন্ত কোন 
তত্ব দর্শন-মতধাদ বা ইজমে মিলিবে না--মিলিতে পারে 
না। শুধু ভারত নয়, বিশ্বমানবকে এই আত্মতত্বে 
সমুন্নতি করিয়া ধরাই ভারত-সভ্যতাঁর মর্মপ্রেরণা | 
এবং ভারতের অধ্যাত্ব-জাতীয়তারও অন্তগুঢ় তাৎপর্য 
ইহাই। ভারতবর্ষ এখানেই এই তত্ত্বে বিশ্বগুরুর আসনে 
সমাসীন ও সুম্পৃজ্য। ৪* 


ব্যষ্টি, সমষ্টি ও জাতীয় জীবনগঠনে একটা স্সিনিদষ্ট 
লক্ষ্য থাঁকা প্রয়োজন এবং লক্ষ্যটি এমনই স্হান হওয়া! 
চাই যার কাছে অন্ত লাভ তুচ্ছ গৌণ হেয় প্রতিপন্ন 
হইবে। চঞ্চল ইন্দ্রিয়গ্রাযের উদ্দাম উচ্ছৃংখলতাঁর সংযম 
ও বিষয়াসক্তির বিষ-দ্রাত ভাঙ্গিবার আর বিকল্প দ্বিতীয় 


উপ 


কোন পথ নাই। ভারতবর্ষ এই আলো ও অমুতের ' 


_ পথই বিশ্বমানবকে দেখাইয়াছে বলিয়াই তো অধ্যাত্ম- 


ভারত বিশ্বগুরু । ধনৈশ্বর্ষ বা বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের জন্ত 

নয়, ভারত-তীর্ঘে তীর্থযাত্রীর ভীড়, অতীতে ও আগামী 

কাঁলে, এই. বিশ্বগুরুত্বের জন্যই | | 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


শি 


তি, 


ভূমি ও ভূমা 
( পর্বানুবৃত্তি ) 
শ্রীরমেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী 


প্রভাতের অন্পষ্ট আলো প্রতিফলিত হয়েছে 
জানালার কাঁচের সা্শিতে। নীলা উঠে জানালাট। 
খুলে দিল। স্সি্ধ বাতাস আশীর্বাদের মতো ওর 
কপাল ছুঁয়ে গেল৷ প্রশান্তর দুর্বোধ্য জড়ানো কঠ 


থেমে গিয়েছে। দাড়িয়ে দীড়িয়ে নীলা একদৃষ্টে দেখল . 


ওকে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর প্রশান্ত যেন ক্লান্ত 
হয়ে ঘুযুচ্ছে নীলার ঠোটে উঠল ক্লান্ত মধুর হাসি। 
মনে মনে বলল-সত্যিই তুমি ঘুমুচ্ছ, নাকি নিজের 
মধ্যে ডুবে গিয়ে কোন জমন্তাঁর মীমাংস। সন্ধান করছ? 

ঠোট দুটো প্রশাত্তর ফাটা-ফাটা হয়ে মামড়িতে 
ভরে আছে। নীলার অদম্য ইচ্ছা হলো জল তুলো 


দিয়ে ঠোট দুটো পরিষ্কার করার। কিন্তু তা হবার, 


নয়। ডাক্তারের নিষেধ । রোগীকে জলের সংশ্রব 
থেকে মুক্ত রাখতে হবে, জিহ্বায় জলের সংশ্রব ঘটলে 
বিবমিঘ। হতে পারে, যার অর্থই হ'ল সর্বনাশ । 

“ এত অসহায় অবস্থাটা নীল! সহ করতে পারল না। 
চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল নিরুপায় অশ্রু । অজিত ফে 
কখন নিঃশব্দে রোগীর পাশে এসে ঈ।ড়িয়েছে নীলা তা 
টেরও পেল নাঁ। বিষণ্রত| ওকেও পেয়ে বসল, বলল-- 
‘সত্যিই দাদার এ অবস্থাট| যেন সহ করা যায় না, তবুও 
আঁশ। এখনও নিমু্ল হয়নি। বরাত জোর থাকলে 
হয়তো দাদাকে আবার আমর] ফিরে পাব |” নীলা 
রাসাঁয় ফিরে সর্বপ্রথম প্রশান্তর কথাগুলো যথাযথ লিখে 
ফেলল, পরে ওটা হ্বকোমলের হাতে তুলে দিল 
পুজ্কানুপুজ্ষ বিশ্লেষণ করে কপালে হাত বুলোতে 
বুলোতে স্বকোমল বলল--আমি যা অনুমান করেছি; 
এই কথাগুলোর ভেতরও তারই সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে, 


দেখা যাক 1, 


কি অনুমান করেছ বাবা?” 
দাড়া, এখনও বলার সময় আসে নি, আগে 


বুঝে নি সমস্ত ব্যাপারটা । আচ্ছা, তুই এক কাঁঞ্জ করবি, ' 


প্রশাস্তবাবু প্রলাপের ঘোরে যা বলেন, তা নিভু ভাবে 
এমনি করে. নোট করবি। আর ওঁকে ক্লোজ অবজার- 


ভেশানে রাখবি বুঝলি মা? আমরা আসার আগে 
ওর যে সব কথা হারিয়ে গেছে, সে তো গেছেই। 
দেখবি নূতন করে কোন কথ! যেন আর বাদ নাযায়।” 

যখন পুনরায় হাসপাতালে উপস্থিত হলো নীলা, 
তখন প্রশান্তকে রক্ত দেওয়া সুরু হয়ে গেছে । অজিত 
লঘুকঠে মন্তব্য করল--নাঁও, তোমার রোগী প্রথম 
ধাক'টা সামলিয়েছেন, নূতন রক্ত হার্টে পড়ার সঙ্গে 


সঙ্গেই রি-খ্যাকৃশান হয়ে পতনাবস্থ! এসে গিয়েছিল। 


ভাক্তাররাঁও ইন্জেকৃশন হাতে যথের সঙ্গে লড়াইয়ে 
নেমে পড়লেন । ফুরে ফুরে পতনশীল হার্টকে উধ্ব“যুখী 


করে ফেললেন ।” 


শুধু দণ্ডায়মান সিষ্টারই নয়, নীলাও হেসে ফেলল 
ওর লঘুকঠে। কিন্তু প্রশাস্তর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ও 
মনে কোন ভরসা পেল শা। কালকের চেয়ে প্রশাস্তর 
মুখে কালিম! আরও গভীর হয়ে এঁটে বসেছে, শ্াস- 
প্রশ্বাস জোরে চলছে, সেই সঙ্গে গলা থেকে নির্গত হচ্ছে 
একটা ঘর ঘর আওয়াজ, য! কাল ছিল না। অজিত 
ওর উদ্বেগ লক্ষ্য করে বুঝিয়ে দিল যে, এগুলো সবই 
হার্টে নূতন রক্ত পড়ার প্রতিক্রিয়া। ও যেতে গেলে 
নীলা কালকের নির্দিষ্ট স্থানটিতেই বদল । 

_ দিনের attending সিষ্টার রক্ত পড়া নিয়ন্ত্রণ করে 
নীলার বিপরীত দিকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। 
দেখল নীলা একদৃষ্টে রক্তপড়া দেখছে, ওর ক্লান্ত মুখ- 
মণ্ডলে এমন একটা শ্রী ফুটে উঠেছিল যা সিস্টারকে মুগ্ধ 
করল। হেসে আঙুল দিয়ে প্রশান্তকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস 
করল--'ইনি আপনার কে? 

কথাগুলোর মর্ম নীলার কাছে প্রকট হতেই ওর কর্ণ" 
মুল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। সত্যি তো, প্রশান্ত ওর 
কে? শিক্ষক? আর কিছু নয়? নিজের মনের মধ্যে 
ডুব দিল শীল! । যে প্রশ্্র চেতনমনে কোনদিন জাগে নি, 
আজ সই প্রশ্ন ওকে মথিত করল ॥ ওর স্বপ্ন জাগরণ, 
যাকে কেন্দ্র করে: আবত্তিত হয়েছে; শিক্ষায় দীক্ষায় 
হয়েছে যার বিদগ্ধ আদর্শের সমাপন; হৃদয় য'কে 


এ 


r 


- করবে। 


৩৪৪ ০-২-7. প্রবর্তক, 


পঞ্চপ্রাণের প্রদীপ জেলে করে চলেছে. সঙ্গোপনে . 


. আরতি, সে ওর কে? 
করল নীলা, সবকিছু! : 


সে ওর, আচম্বিতে সাক্ষাৎকার 
সে ওরই অবিভাজ্য সত্তা। . 


হাসি দেখ। দিল নীলার মুখে । শাস্তকঠে বলল_- 


‘ইনি, সেরে উঠলে একেই জিজ্ঞেস করবেন । উত্তরটা 
. ইনিই দিতে পারবেন ,, 


. সিস্টার বৃষ্টানী-। উগ্র আধুনিকার! ছাড়া সাধারণতঃ . 


হিন্দু মেয়েরা স্বামীর নাম নেয়.না, এ কথা ওর জানা 
; ছিল। কাজেই ওদের ভেতরকার সম্পর্ক সে একরকম . 


বুঝে নিল। হেসে বলল--“সত্যিই আপনারা হেতেনলী' 

-.পেয়ার। [57627 লর্ড আপনাদের দু'জনের জন্যই 

ছু জনকে টি করেছেন, . 
বেল ছুটো থেকে দ্বিতীয় বোতল রক্ত চালু হলো। 


ডাক্তারদের আশা আর এক রোতল রক্ত সিস্টেম নিতে 
, পারলেই, প্রাণের আশ।-করা যাবে । 


তবে 'সেই সঙ্গে 
আজকের রাতটাও কাট! -চাই অজিত থাকতে 
Ee কিন্ত special paying ward, female " ward- 
এর পাশে-বলে পুরুষের থাকার অনুমোদন নেই। ডঙক্টর- 
* ইন- চার্জ নীলাকে দেখিয়ে বলল--ইনি রইলেন, তাছাড়া 
আপনাদের সিষ্টার রইলেন । সর্বোপরি আমি রইলাম । 
হস্পিটালের, পাশেই আমার কোয়ার্টার । নাসকে 
" বলা আছে, বিন্দুমাত্র গোলযোগ দেখলেই আমায় রিং 
"সেরকম দেখলে আমিই আপনাদের ডেকে 
পাঠার ।” । ূঁ 
জগন্নাথ মার সহ করতে না পেরে নীলাকে বাইরে 
ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস, করল--'কি হবে, নুতন 
' দিদিমণি?' বলতে বলতে বোবা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল 
জগন্নাথ । ন ১৬ ২৯ 28 
“হাসপাতালের আহ রক কাগুকারবানা দেখে ও না 
- পারছিল বুঝতে, না'পারছিল সইতে ৷ ওর দাদাঠাকুরের 
হাতে নাকে.নলে' নলে ছাওয়া দেখে ও বোবা হয়ে: 
 গ্রিয়েছিল। কোণায় কোণায় সকলের মুখ তাকিয়ে 
চোরের মতন ঘুরে বেরিয়েছে, আর আড়াল থেকে 
ডাক্তার নার্সদের চোখে-মুখে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে বোঝার 
চেষ্টা করেছে প্রাণপণে । “ওকে ডেকে. হি কথা 


i 
+ 


জ্ঞান আসবে ! 


বোঝাবারও কেউ ছিল না.। মনের, ব্যথা মনে পুষে , 
জগন্নাথের উদ্দেশ্যে মাথা রি জগন্নাথ । তারপর 
নীলাকে দেখে ওর মনের 'ভরস| ফিরেছিল, “ভেবেছে, 
এবার দাদাঠাকুর ভাল হয়ে যাবে॥ কিন্তু সেই নীলাও 


যখন ওকে ডেকে একটা কথা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল না, বা * 
- বলল না, তখন জগন্নাথের শঙ্কার সীমা. রইল না! 
দুপুরে খেতে বসে নীলা যখন ওকে. জিজ্ঞেস, করেছিল 


‘দাদাঠাকুরের কেমন করে এরকম হইলো”_-তখন জগন্নাথ 
কেঁদে-বলেছিল--“আমি. বাড়ীতে ছিলাম গো, নতুন 
দিদিমণি, কিছুই জানি নে। ভাল মান্ষ বেরিয়ে গেলেন 
মিটিং করতে, দারোগাঁবাবু আমারে ডেকে নিয়ে গেলেন 
রাত দশটায়। সেই দৃশ্য দেখে মাথাট। আমার কেমন - 
হয়ে গেল। কে কি জিজ্ঞেদ করল কিছুই বুঝতে 
পারলাম না, কি সে কি বলেছি কিছুই জানি 'না। 
দারোগাবাবু কত ধমকালেন আমায়। কিন্তু তুমিই বল, 
এই দৃশ্য: দেখে কারুর মাথার,ঠিক থাকে? 

শীল! বলেছিল--“না রে ঠিক ঠিক থাকে না.। আর 


দাদাঠাকুর যদি বেঁচে ওঠেন তে! তোদের, এই 40 


“বাসার জোরেই তা হবে ।” 
- নিজের মনের চরম আকুলতা'দমন করে নীলা এখনও. 


| ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল--'ভয় কি? বাসায় যা!’ 


রাত আটটায়, দ্বিতীয় বোতল রক্ত শেষ হওয়ার পর 


'ফের স্তালাইন প্লাজম| চালু হলে । ডাক্তার রাতের শেষ- ' 


বারের মতো দেখতে এসে নীলাকে বলল--রাত সাড়ে 
তিনট|-নাগাদ ডেলিরিয়াম চলতে পারে। পরে হয়তে। 
Eatenf কোন কথ! বললেও যেন উত্তর 
দেবেন না।” 

এই সম্ভাবনার -কথা শুনে নীল! প্রাণ পেল । এতক্ষণ 


প্রশাস্তর শ্বাসটানার কষ্ট ও নিজের মধ্যেই অন্থভব . 


.করছিল।- বাইরে স্বপ্রচুর আলো-হাওয়া থাকা. 


সত্বেও নীলা শ্বাস ফেলতে পারছিল, ন]! এখন সমস্ত : 
প্রাণশক্তি ওর উন্মুখ হয়ে উঠল সেই ক্ষণটির জন্তু, যখন : 


' এই চেতন-পুরুষ তার স্বভাবসিদ্ধ চেতনায় ফিরবে 1. চোখ, 
ওর. অপলকভাবে নিবদ্ধ হয়ে- রইল প্রান্তর মুখে। 


~~ 
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 করলেন। 


পল 


দীনবন্ধু উর স্মরণে _. 
"মণি বাগচী” 


১৯০৪৪, ২০ মার্চ _বোস্বাই বন্দরে জাহাজ থেকে 
ভারতের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করলেন সৌম্যদর্শন এক 
তরুণ খুীষ্টান সন্ন্যাসী । সেই দিনটিকে নিজের দ্বিতীয় 
জন্মদিন বলে তিনি অভিহিত করেছেন।' 
প্রথম অংশ যুরোপে অতিবাঁহিত করার পর ভারতে 
_ এসে তিনি যেন এক নূতনতর অভিজ্ঞতার জগতে প্রবেশ 
তার নিজের কথায়, তিনি দ্বিজত্ব লাভ 
করলেন। এই খুঁষ্টান সন্যাসীর নাম রেভারেণ্ড চার্লপ, 
.ফ্রিয়ার এগুরুজ | ' উত্তরকালে ইনিই ভারতের সর্ব- 


সাধারণের “কাছে ‘দীনবন্ধু এণরুজ’ নামে পরিচিত 


হয়েছিলেন ও তাদের হৃদয়ে লাভ করেছিলেন শ্রদ্ধা ও 
ভালবাসার অক্ষয় আঁসন। তার সমগ্র জীবনটাই ছিল 
খীষ্টের বাণীর একটি জীবন্ত ভাষ্য । 

3 ইংলপ্ডের এক অন্ত্রান্ত পরিবারে এগুরুজের জন্ম হয় 
১৮৭১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি । পিতা জন এডুইন ধর্ম- 
যাজক, মাতা মেরী শার্লট ধর্মপ্রাণ স্নেহশীলা রমণী । 


তিনি তার পিতামাতার চতুর্থ সন্তান । জন্মস্ত্রেই পিতা- . 


মাতার কাছ থেকেই এই মহাপ্রাণ তাদের প্রগাঢ় 
ধর্মশীলতা, অকপট সরলতা ও নিঃস্বার্থ প্রেমের অধিকারী 
হন। স্কুলের পাঠ শেষ করে বৃত্তি পেয়ে. তিনি 
, কেম্ত্রিজে পেমত্রোক কলেজে এসে ভত্তি হলেন। তখন 
এগুরুজের বয়স উনিশ বছর। এই বিদ্ায়তনেই রচিত 
হয় তার ধর্মজীবনের বনিয়াদ। শৈশব থেকেই মায়ের 
মুখে শ্রীষ্টের পুণ্য জীবনকথ! শুনে তিনি সর্বদা এই 


মহামানবের চিন্তা করতেন ও তার আদর্শে নিজের 


জীবনকে গড়ে তুলবার জন্য চেষ্টা করতেন। তখন 
থেকেই ভার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে 
ধর্মবিশ্বাস । তাইতো তার পরিণত জীবনে এগুরুজের 
অন্তরতম ভাবনায় ঈশ্বর ও যীশু একাকায় হয়ে গিয়ে- 
" ছিলেন। দঈখরের কথা চিন্তা করলেই যীশ্ুখ্রীস্টের মুখ 
তিনি সামনে দেখতে পেতেন। এসব কথা এগুরুঞ্জ 
২ 


জীবনসাংনার 


নিজেই বলেছেন তার ‘What I owe to Christ’ নামক 
গ্রন্থে । 

পেযত্রোক কলেজে ছাত্র হিসাবে তিনি যেমন মেধাবী 
তেমনি বিভূতিমান ছিলেন। পাঁচ বছর অধ্যয়নের পর 
তিনি কেমব্রিজ্জ বিশ্ববিগ্ঠালয় থেকে সসন্মানে ট্রাইপস্‌ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ও বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি 
অধ্যাপনার চাকরি পেলেন, এগুরুজ কিন্তু তখনি তা 
গ্রহণ'করলেন না। তিনি গ্রহণ করলেন ধর্মষাঁজকের 
বৃত্তি। -কেমত্রিজের কলেজ-মিশনে দৈন্য নিপীড়িতদের 
সেবায় তিনি দীক্ষা নিলেন । ১৮৯৬ সালের ২১ এঞ্ডিল 
দক্ষিণ-পূর্ব লণ্ডনের ওয়ালওয়ার্থে দরিদ্রদের সেবার ভার 
তাকে “দেওয়! হল। কাজে যোগ দেবার ছয় সপ্তাহ 
পরে এক পুণ্য রবিবারে রচেস্টারের বিশপ তাঁকে 
উপযাজক পদে দীক্ষা দেন। এণ্ডরুজ সেখানে মিশনের 
কাজে যে কয় বছর কাটিয়েছেন সেগুলিকে তিনি তার 
জীবনের পরম আনন্দের দিন মনে করতেন | 

পেমব্রোক কলেজ-মিশনের কাজে দু'বছর অতি- 
বাহিত করার পর এগুরুজ- ফিরে এলেন কেমবিজে। 
সেখানে তিনি গ্রহণ করলেন যাজক-শিক্ষণ বিভাগের 
উপাধ্যক্ষের পদ | এখানে তিনি ধর্মতত্ব পড়াতেন। 
কিছুকাল পরে পেযত্রোক কলেজের “ফেলে।” নির্বাচিত 
হলেন। কয়েকটি বছর কাটল ইতিহাস ও ধর্মের 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়। তারপর মিশন-কর্তুপক্ষের 
অন্থরোধে ১৯০৪ সালের গোড়ার দিকে এগুরুজ 
ভারতবর্ষে এলেন দিল্লী ষ্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপক হয়ে। 
এদেশে আসবার ইচ্ছা তাঁর অনেকদিনের । তখন তার 
বয়স তেত্রিশ বর | এখানে এসে প্রথমেই ধার প্রতি 
এগুরুজ সবিশেষ আকর্ষণ অনুভব করলেন তিনি সেন্ট 
ষ্টিফেল কলেজের ভারতীয় উপাধ্যক্ষ হবশীলকুমার রুদ্র ৷ 
তারই মাধ্যমে তিনি অনেক বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমানের 
স্‌ঙ্গে পৰিচিত হলেন। তার! সকলেই এই খ্রীষ্টান সাধু- 
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জীবনের পুণ্য স্পর্শে মুগ্ধ হলেন। জাতি ও বর্ণগত 
কুসংস্কারের লেশমাব্র ছিল না তার মধ্যে । ভারত- 
বাসীর রাহী চেতনার তিনি একজন প্রবল সমর্থক ৷ 
এই গুণেই শিক্ষক এগুরুজ অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্র- 
সমাজের খুব প্রিয় হয়ে উঠলেন। তিনি ক্লাসে তার 
ছাত্রদের বলতেন; স্বাধীন ও ম্বত:ক্কর্ত ভারতীয় 
জীবনের চিত্র খুঁজে দেখো তোমাদের অপিন দেশের 
ইতিহাসে । তোমাদের স্বাধীনতার আদর্শ যেন 
পাশ্চাত্যের ধার-করা না হয়।' এর আগে কৌন 
ইংরেজ অধ্যাপকের মুখে এমন কথা তারা কখনো 
শোনেনি । 

ছাত্রদের তিনি শুধু কেতাবী শিক্ষাই দিতেন না, 
সমাঁজসেবাতেও তাদের উদ্ব দ্ধ করতেন। দিল্লীর 
সবজিমণ্তী। এখানে তখন অন্পৃশ্ঠদের কয়েকটি বস্তী 
ছিল। এগুরুজ সেইখানে তার ছাত্রদের নিয়ে যেতেন 
মাঝে মাঝে । বলতেন তাদের £ জনসেব! মানেই ঈশ্বরের 
সেবা। ১৯০৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন 
হয় ভাঁতে এগুরুজ একজন দর্শক হিসাবে যোগদান 
করেন । এখানে তিনি গোখলে প্রমুধ বিশিষ্ট দেশ- 
সেবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। তখন 
থেকেই তিনি ভারতে ইংরেজ শাসনের কুফল সম্বন্ধে 
সচেতন হয়ে উঠলেন! তাই কলকাতা - কংগ্রেসের 
সভাপতি দাদাভাই নওরোজীর কণে যখন স্বরাজের দাবি 
উচ্চারিত হয়েছিল এগুরুজ মনেপ্রাণে তা সমর্থন 
করেছিলেন। তার এই মনোভাব কিন্তু ইংরেজ 
আমলাতিস্ত্রের পছন্দ হতো নাঁ। ১৯০৭ সালে ভারত 
. সরকার নির্দেশ দিলেন যে, কোন সরকারী বা সরকারী 


সাহাাপ্রাপ্ত কলেজের অধ্যাপক ছাত্রদের সামনে 


রাজনীতি আলোচন! করতে পারবেন না । সেন্ট 
ষ্টিফেন্দ কলেজ স্থির করলেন সরকারের এই নির্দেশ 
অগ্রান্থ করা হবে। তখন থেকেই সরকারের তীক্ষ দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হয় এগুরুজের উপর । এমন কি, তার স্বদেশবাসী 
অনেকের চক্ষে তিনি সেই সময়ে একজন দেশদ্রোহী 
বলে ধিকৃত হয়েছিলেন। 

কিন্তু ভারতবাসীর চক্ষে তখন থেকেই তিনি হয়ে 


উঠেছেন একজন সত্যিকারের ভাবতপ্রেমিক ইংরেজ। 
এই উদার, নিখিল মানবপ্রেমিক খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর প্রতি 
আকৃষ্ট হলেন ভারতের ছুই শ্রেষ্ঠ সন্তান__রবীন্দ্রনাথ ও 
গান্ধী। কবির সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয় লণ্ডনে 
১৯১২ সাল। সেইখানেই গীতাঞ্জলি শুনে এগুরুজ মুগ্ধ “ 
হম! তারপর একবার তিনি শান্তিনিকেতন পরিদর্শন 
করতে এলেন। ভালো লাগলো এখানকার আশ্রমের 
শান্ত পরিবেশ | এর অল্পদিন পরেই কবির আহ্বানে 
তিনি এইখানে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। শুরু 
হয় এণ্ডরুঞজের জীবনে এক নতুন অধ্যায়। তখনকার 
খ্যাতিহীন এই বিদ্ায়তনের সমস্ত বাহা দৈন্ত সত্বেও 
তিনি এর তপস্তাকে বিশ্বাস করেছিলেন, এবং আপন 
তপন্তার অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সেই 
থেকে শান্তিনিকেতনের সেবায় এগুরুজ যেন নিজেকে 
সঁপে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি অসীম শ্রদ্ধা 
করতেন; ডাকতেন তাঁকে গুরুদেব বলে; কবি 
এগুরুজকে ডাকতেন চালি বলে। যখনি আশ্রম- 


তহবিলে অর্থের অনটন হয়েছে জানতে পেরেছেন তখনি 


এগুরুজ কোথা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এনে কবিকে 
দুশ্চিন্তা মুক্ত করেছেন। এমনি ঘটনা অনেকবার 


ঘটেছে। 
তেমনি নিবিড় সম্পর্ক তার গড়ে উঠেছিল গান্বীজির 


সঙ্গে । সাল, সেপ্টেম্বর, মাস। দক্ষিণ- 
আফ্রিকায় ভারতীয়দের নিয়ে শুরু হয় গান্ধীজির অহিংস 
প্রতিরোধ সংগ্রাম। সংগ্রামের উদ্দেশ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় 
ভারতীয় শ্রমিক ও অন্যান্য ভারতীয়দের প্রতি দক্ষিণ 
আফ্রিকা সরকারের অন্তায় আচরণ ও শোষণ রোধ 
করা। ভারতে পৌঁছল এই সংগ্রামের পংবাদ। 
গান্ধীজি এর নাম দিয়েছিলেন সত্যাগ্রহ। স্বচক্ষে সেই 


১৯১৩ 


অভিনব সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করে গোখলে ভারতে ফিরে 


এসে অর্থসংগ্রহ করতে থাকেন। এগুরজ মনেপ্রাণে 
গাহ্বীজির এই সংগ্রামে জানালেন তার সহানুভূতি ; 
তার সঞ্চিত সকল অর্থ দান করলেন সভ্যাগ্রহ ফাঁণ্ডে। 
কলকাতায় এসে বিশপ লেক্রয়ের সহযোগিতায় আরে! 
টাদা তুলে গান্ধীকে পাঠালেন। এই সত্যাগ্রহের 


মাঘ, ১৩৭৯] 


জর ররর ররর রর করা রা রবোবো বরের ররর বাব রকে ররর ররর বাবে 


4) 


অনুকূলে সাড়া জাগাবার জন্য নিজে লেখনী ধারণ 
করলেন। এরই- ফলে ইংলণ্ড ও ভারতের খ্রীষ্টান 
সম্প্রদায়ের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দক্ষিণ আফ্রিকার নির্যাতিত 
ভারতীয়দের প্রতি । তারপর নিজেই একদিন ছুটলেন 
সেখানে বন্ধু পিয়াসন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে। সেখানে 
গান্ধীর পাশে দাড়িয়ে সত্যাগ্রহ সংগ্রামে এগুরু্জ যে 
সহায়তা করেছিলেন, গান্ধীজি স্বয়ং সে কথা কৃতজ্ঞতার 
সঙ্গে উল্লেখ করেছেন তার আত্মচরিতে | রবীন্দ্রনাথ 
ও মহাত্মা গান্ধী ভারতমাতার এই ছুই মহাপ্রাণ 
সন্তানের মধ্যে চিরবন্ধুত্বের সংযোগ স্থাপন করেছিলেন 
এগুরুজ। তার জীবনে এটা ছিল একট| সুমহৎ 
কাজ। 

শুধু ভারতবর্ষের নয়, ভারতসীমার বাইরেও 
নিপীড়িত ভারতীয়দের সেবা ও ব্রাণত্রতে সার্থক হয়েছিল 


এই খীষ্টান সন্্যাসীর জীবন । যখন ফিজি থেকে সেখান- 


কার নির্যাতিত চুক্তিদাসদের সকরুণ আহ্বান এল, এগুরুজ 
স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটলেন তিনি সেখানে। 


-.ফিজিতে ভারতীয় শ্রমিক চালান বন্ধ করার আন্দোলন 
তার একটি গৌরবময় ভূমিকা ছিল। ভারতের দুর্গত 


জনগণের সেবায় তাঁকে আমরা সব সময় পেয়েছি । 
পেয়েছি তাকে উড়িষ্যার ছুিক্ষে, উত্তরবঙ্গের প্লাবনে, 
বিহারের ভূমিকম্পে, লিলুয়ার রেল ধর্মঘটে ও চাঁদপুরে 
চা-বাগানের শ্রমিকদের ধর্মঘটে । সর্বত্র প্রসারিত 
হয়েছে তার কল্যাণ হস্ত। এমনিভাবেই এই মাঁনব- 
দরদী শ্ীষ্টান সাধুর চিত্তে শতধারে উৎসারিত হত মানব- 
প্রেম! এমনিভাঁবেই সমাজের অস্পৃশ্য ও নির্যাতিত 
মানুষদের সেবায় সার্থক হয়েছিল তার জীবন | তাইতো 
সকল শ্রেণীর ভারতবাঁসীর কাছে তিনি “দীনবদ্ধু'-রূপে 
স্বীকৃত ও সম্পূজিত হয়েছিলেন । 

১৯২১-২২ সাল । গান্ধীজি তখন ভারতবর্ষের 
চারিদিকে জাগিয়ে তুলেছেন এক নতুন সাড়া । জাতীয়, 
জাগৃতির পাচ দফ। কর্মপন্থ! ঘোষণার সঙ্গে তিনি শুক 
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করলেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এগরুজ এসে 
দাড়ালেন গান্ধীজীর পাশে রাজনৈতিক কর্মী হিমাবে 
নয়, ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসাবে! হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃত্ব 
জাগিয়ে তোলার জন্য সেদিন তিনিও কম প্রয়াস 
পাননি। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতের স্বাধীনতা 
খ্ৰীষ্ধর্মেরই এক নীতি । ইংলণ্ড ভাঁরতবর্ধকে সাধরিক 
শক্তির সাহায্যে অধীন রেখেছিল বলেই না এগুরুজ তার 
জন্মভূমির প্রতি আর তার পূর্বের অন্থরাগ অনুভব 
করতে পারতেন না। লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকেও 
তিনি গান্ধীজীর পাশে ছিলেন! এমনিভাঁবেই এই 
মহাপ্রাণ ইংরেজ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে 
নিজেকে সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন নিবিড়ভাবে । 


ইতিহাস একদিন বলবে, ভারতবর্ষের জন্ত দায়িত্ব- 
শীল সরকার গঠনের চেষ্টায় এগুরুঙ্গ তার সকল চিন্তা, 
সকল কৰ্মশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন । স্বাধীন 
ভারতবর্ষের স্বপ্ন বুকে নিয়েই তো ১৯৪০ সালের ৫ই 
এপ্রিল কলকাতায় হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। রোগশধ্যায় শায়িত এগুরুজকে দেখতে 
গান্ধীজী একদিন এলেন হাসপাতালে । সেদিন গভীর 
অনুরাগে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থেকে এগুরুজ ধীরে 
উচ্চারণ করলেন £ মোহন, স্বরাজ আসছে । ইংলগু ও 
ভারত এক মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ হবে-এ যে ছিল তার 
দিবারাত্রির কামনা! মৃত্যুকে অতিক্রম করে তিনি 
রেখে গিয়েছেন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দান ভারতব!সীর 
জন্তঃ পৃথিবীর সকল মানুষের জন্ত। আজ তার পুণ্য 
জন্মদিনে যখন আমর! তাকে স্মরণ করব তখন দীনবন্ধু 
এগুরুজের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে কবির কথার বলব £ 


প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধাঁর 
হে বন্ধু, এনেছ তুমি, করি নমস্কার | 
প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তাঁর 
হে বন্ধু, গ্রহণ কর, করি নমস্কার । 


_, মাঁঝধানে দীড়াইতে পারিয়াছিলেন। 


বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, 7. 
j শ্রীসুধীর গুপ্ত রা ME 8৫ 


2: ২ এক 

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ ধারণা 
পোষণ ক'রতেন, তা’ নিয়ে নান! অকারণ বাদাহ্থবাদের 
অবতারণা হ'তে দেখা যায়। ব্রাহ্ম সমাজের ' উত্তব ও 
বিকাশের সময়ে হিন্দুধর্মাশ্রিতদের. সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজ- 
ভুক্তদের ধর্ম ও দেশাচার নিয়ে অনেক বাদানুবাদ 
হয়েছে । বোধ হয় এ জন্তই ব্রাহ্ম সমাজতুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
. হিন্দুধর্মের মহান্‌ প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 
অন্ততঃ নির্বাক থাকবেন, এ ধারণাই জন-মানসে 
বদ্ধমূল হ’য়েছে। 

রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হ'লেও, তিনি 
ভারতীয় সভ্যতা ও এতিহেরই ধারক, ও সংবাহক 
ছিলেন; তাই যতই তার বয়স ও অভিজ্ঞতা বেড়েছে, 
ততই তার মধ্যে সম্প্রদায়বিহীন মহামানবতার আদর্শ 
পূর্ণভাঁবে বিকশিত হ'য়েছে। এজন্যই স্বামী 


বিবেকানন্দের মহিম। উপলব্ধি তিনি সহজেই ক’রতে- 


পেরেছেন। এ সম্বন্ধে কোন পরোক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত 
না ক'রে রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা থেকেই উদ্ধৃতি 
তুলে দিলাম । এতেই রবীন্দ্র-মানসে স্বামী বিবেকানন্দ 
কিভাবে উদ্ভাসিত হ্‌ নিলে, তা’ নত ও'সর্বজনগ্রাহ 
হবে। 

১৩১৫ বঙ্গাব্দে বিরচিত (পুর্ব ওঁ পশ্চিম" শীর্ষক 
রচনায় পূর্ব ভারতের মনীষী রামমোহন ও বঞ্ধিমচন্দ্র এবং 
দক্ষিণ ভারতের রানাডের অপূর্ব. অবদানের উল্লেখ 
“কৃ’'রতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের অনবদ্য আদর্শকেও 
₹ পর্রিস্পুট ক’রবার আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,_“অল্প 
দিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই 
বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া 
ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের . মধ্যে -পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া 
ভারতবর্ষকে সক্ধীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের ভজন্ত. 


£ 


খ্যাতি তো তখন তাঁর হয়ই নি। 


_দ্রেখাবার.জন্ত তিনি লিখেছেন, 


সঙ্কুচিত করা তাছার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ 7 
করিবার, মিলন করিবার, সুজন করিবার প্রতিভাই ' 
তাহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে - 
ও পশ্চিমের সাধানাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবাঁর পথ 
রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।” 
হৃতরাং স্বামী বিবেকানন্দের সর্বাঙ্গীশ . রি যে 
চিরবরেণ্য রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, ত * উক্ত 
উদ্ধৃতি থেকেই নিঃসংশয়ে বল! যায়। | 


দুই. 


১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ দেহবক্ষা 
করেন। তাঁর বয়স তখন ৩৯ বৎসর ৫ মাঁসাধিক ' 
মাত্র হ'য়েছিল। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪১ বৎসর 
১ মাসের সামান্ত' কিছুর্দিন বেশী। এ সময়ে তিন্নি 
কবিগুরু রূপে বঙ্গেও বন্দিত হন নি--ভাঁরত বা নি 
তাই পরিব্রাজক, 
ধর্ম-প্রচারক, সন্যাসী বিবেকানন্দের পক্ষে তখন লিখিত- 
ভাবে রবীঞ্জনাথ সম্বন্ধে কিছুই না বলায় সঞ্ধীর্ণতা বা 
অস্বাভাবিকতা মোটেই নেই | ' ভবে তিনিও, যে তার 

গুণগ্রাহী ছিলেন, শিত্যা নিবেদিতাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের . 


.ভাব-বিণিময়ের স্থযোগ প্রদানেই ত!’ পূর্ণভাবে প্রমাণিত 


হয়। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে লেখা, ব্বরীন্দ্রনাথের “ভগিনী 
নিবেদিত।শীর্ষক অপূর্ব প্রবন্ধই তা"র প্রকষ্ট নিদর্শন 
উক্ত প্রবন্ধের প্রারভেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,_ “ভগিনী - 
নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন ' 
তিনি অলদিনমাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেশ 1” এ. 

প্রবন্ধেরই অন্ত স্থানে-নিবেদিতাঁর মহিমা উত্ঘাটিত ক'রে; 
নিজেকে এমন করিয়া, 
সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনে! 
মানুষে হজ করি নাই।.. ‘বস্তুত তিনি ছিলেন " 
লোক মাতা ॥ | 


মাঘ; ১৩৭৯ ] 





আষাঢ়, ১৩১৯ বঙ্গাব্দে রচিত পথের সঞ্চয়’-গ্রন্থের 
অন্তর্গত “যাত্রার পূর্বপত্রে'ও রবীন্দ্রনাথ লিখছেন 


“ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তি. 


৪ বহন করিয়া কিরূপ অদ্ভূত আত্মত্যাগের দ্বারা ভারত" 


উত্তেজনার অবকাঁশই নেই। 


_ নির্বাপিত হইল । ' 
অধ্যায়নকালে রাষ্ট্রগুর স্বরেন্্রনাথের সংস্পর্শে দেশের . 


বর্ষের নিকট আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহা 
[ রবীন্দ্র-রচনীবলী, জন্ম- 


কাহারও অবিদিত নাই।” 
শতবাধিক সংস্করণ, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬৬ পংক্তি ৩৩ ৩৫ 
দ্রষ্টব্য ] 
| ১ তিন, 
অতএব রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ নিয়ে অনর্থক 
এ . যুগল মহামানব 
" পরস্পরের প্রতি মোটেই অনীহা পোষণ করেন নি-_ 
শ্রদ্ধাই পোষণ ক'রেছেন ; তাই সনেট সংযোজিত ক'রে 
হিমাপ্রি-ও সমুদ্রের মত মহিমামণ্ডিত দুই প্রতিভাধরের 
সম্পর্ককে ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত কর! হ'ল। | 


ববেকানন্দ ও রবান্দ্রনাথ 


৩৪৯ 


হিমা্রি ও সমুদ্র 

হিমান্ডি সমুদ্রে যত ব্যবধানই থাক, 

পরম মহিমা জানে দৌহে দু’'জনার । 
মাঝখানে প্রবাহিত অমেয় গঙ্গার 
নিবেদিতা-পৃত-ধারা করিতে অবাক্‌ 
উত্তঈ হিমাদ্রি-দ্রুয়ে বাজে জয়ঢাক 
উচ্চকিত করি’ সবে | উদার পাথার 
তরঙ্গে তরঙ্গে করে রঙ্গ অনিবার |-- 
একই জলে বেজে চলে জলদের শাখ। 
সিন্ধু-হিমাদ্রির মাঝে মন্দ্র তুলি? মেঘ 

যত করে আনাগোনা, তত যে বিস্ময় !_ 
দু'জনেরই মাঝে সম-সংস্কৃতি-সংবেগ 1 
অন্যে যত ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন মোটে নয়। 
মহাভারতের যত উদ্ভোগ-__উদ্বেগ 

এ ভাবেই ক্রম-ব্যাপ্তি লভে বিশ্বময় । 








পণ্ডিতপ্রবর গোপেন্দুভূষণসাংখ্যতীর্থ স্মরণে 


শ্রীকামাখ্যাপ্রদাদ চূড়ামণি 


- নবদ্বীপ বঙ্গ বিবুধ জননী সভার স্দ্ভস্বরূপ প্রখ্যাত 
স্ববক্ত। সমাজসেবী, বহুভাষাবিদ্‌ অনন্তসাধারণ তীক্ষধী 
ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির মহোদয়ের প্রদত্ত ১৯৬৯ 
সালে বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত পণ্ডিতাগ্রগণ্য গোপেন্দুভুষণ 
সাংখ্যতীর্থ মহাশয় গত ১৭।৭1৭২ সোমবার বেলা 
১২-১৬ মিঃ তাহার নবদ্বীপস্থ বাসভবনে ৮২ বৎসর 
বয়পগে পরলোকগমনে বঙ্গের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ 
£ ১৯০৭ সালের রিপন কলেজ 
হইতে 


সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তদ্রবধিকাল 


১ তীহাকে আমর! প্রত্যেকটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
পুরোধা হিসাবে দেখিয়াছি এবং তাহার ওজঃস্থিণী 


ভাষায় মনমাতানো, বস্তৃতায় অনেকেই অনুপ্রাণিত 
করিয়াছিল । ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দীভাষায় 
, তিনি অনর্গল হৃমধূর বক্তৃতা করিতেন। তিনি বন্ধ 
প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। 


বন্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাও তিনি ছিলেন। 
নিরপেক্ষ সাংবাদিকতায় তাঁহার বিশেষ ত্বনাম। অেষ্ঠ 
কীত্তিগুলির মধ্যে শ্রীল-কৃষ্ণদাপ রচিত টৈতগ্চচরিতা মৃত 
সংস্কৃত ভাষায় গদ্যানুবাদ, তুলসীদাসের রামচরিত 
মানসের মংস্কৃত ভাষায় গদ্যানবাদ, চারিবেদের ৬০ খণ্ডে 
বঙ্গান্থবাদ প্রভৃতি তাহার বিজয় বৈজয়ন্তী কীত্তি ভাস্বর 
হইয়া আছে। নবদ্বীপ বঙ্গ বিধুধ জননী সভার হইয়া 
সম্পাদক ও সঃ সভাপতিরূপে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার ও 
প্রদারে আত্মনিয়োগ করেন তন্মধ্যে নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চ।. 
নামক এতিহাসিক পুস্তক প্রণয়ন করেন। সংস্কত 
রাষ্ট্রভাষ| প্রবর্তনের প্রচেষ্টা এবং নবদ্বীপে সংস্কৃত 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে রাস্টিয় কর্ণধারগণের সমীপে অকাট্য 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাহার বহুমুখী 
প্রতিভার কথা লিখিতে গেলে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা 
করিতে হয়! তাহার পুত আত্মার চিরশান্তি কামনা 
করিতেছি। - | 


একটি দরিদ্র লোক অন্ধকার কুঠুরীতে বসিয়া নিজ 
শোচনীয় অবস্থা এবং ভগবানের রাজ্যে অন্তায় ও 
অব্চারের কথা ভাবিতেছিলএ॥ দরিদ্র অভিমানের 
বশীভূত হইয়া বলিতে লাগিল--প্লোকে কর্খের দোহাই 
দিয়া ভগবানের হ্বনাম বাচাইতে চায়। গত জন্মের 
পাপে যদি আমার এই দুর্দশা হইত, .আমি যদি এতই 
পাপী হইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় এই জন্মে আমার 


মনে পাপচিন্তার ল্রোতঃ এখনও 'বহিত, এত ঘোর , 


পাঁতকীর মন কি একদিনে নির্মল হয়?. আর এই 
পাড়ার তিনকড়ি শীল, তাহার যে ধনদৌলত, স্বর্ণ-রৌপ্য, 
দাসদাসী-_কর্মফল সত্য হইলে, নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে তিনি 


= জগদ্বিখ্যাত্‌ সাধু মহাত্মা ছিলেন, কিন্তু কই তাহার 


চিহ্মাত্রও এই জন্মে দেখি না। এমন নিষ্ঠুর, পাজী, 
বদমায়েস জগতে নাই. না, কর্মবাদ ভগবানের ফাকি 
মনভুলান কথা মাঁত্র। শ্যামস্থন্দর' বড় চতুরচুড়ামণি, 


চু 


. আঁয়ার কাছে ধর] দেন না, তাই রক্ষা--নচেৎ উত্তম. 
শিক্ষা দিয়া সব চালাকি বাহির করিতাম !* + - 


' এই কথ| বলিবামাত্র দরিদ্র দেখিল-_হঠাৎ তাহার 


অন্ধকার ঘর অতিশয় উজ্জপ আলোক-তরঙ্গে ভাসিয়া 


| পু - যে যথা মাং প্রপ' 
গেল, অঙ্পক্ষণ পরে আলোকতরপ্ . অন্ধকারে মিলাইয়া - রানা দি! 


, গেলঃ আর পে দেখিল-_তাহার সম্মুখে একটা হ্বন্দর 


হুইল, একবার ভাবিল--প্রণাম করি, কিন্তু বালকের. 
হাসিমুখ দেখিয়! কিছুতেই প্রণাম করিবার প্রবৃত্তি হইল 


কৃষ্ণবর্ণ বালক প্রদীপ হাতে দড়াইয়া রহিয়াছে-মৃছ . 


হাসিতৈছে, কিন্ত কোনও কথা কছিতেছে না। ময়ুরপুচ্ছ 
ও পায়ে নৃপুর দেখিয়া দরিদ্র বুঝিল-্বয়ং শ্ামহুন্দর 
আসিয়া তাহাকে ধরা দিয়াছেন। দরিদ্র অপ্রতিভ 


নাশেষে মুখ হইতে এই কথাই বাহির হইয়া গেল- 
“ওরে কেষ্টা, তুই এলি.কেন?” Kk 

বালক হানিয়া বলিল--“কেন--তুমি আমাকে 

ডাকিলে না? এই মাত্র.আমাকে চাবুক মারিবার 


স্বপ্না: 
শ্রীঅরবিন্দ -- 


পা 


প্রবল বাসনা তোমার মনে ছিল। . তা” ধরা | দিলাম, 4 
উঠিয়া চাবৃকাঁও লা!” 

দরিদ্র আরও অপ্রতিভ রি টা 
মারিবার ইচ্ছার জন্য অনুতাপ নহে, কিন্তু স্পেহের 
পরিবর্তে এমন সুন্দর বালকের. গায়ে হাত লাগানটা - 
ঠিক রুচিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না । 4 

বালক আবার বলিল-_“দেখ হরিমোহন, যাহারা . 
আমাকে ভয়. না করিয়া সখার মত দেখে, সেহভাবে ' 
গাল দেয়, আমার সঙ্গে, খেলা করতে চাঁয়, তাহার! 
আমার বড় প্রিয়। "আমি খেলার জন্তই জগৎ কৃষ্টি ' 
করিয়াছি, সর্ধদা খেলার উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজিতেছি। 


‘কিন্তু ভাই পাইতেছি না। সকলে আমার উপর ক্রোধ : 
. করে, দান চায়, মান চায়, মুক্তি চায়, ভক্তি চায়, কই. 


আমাকে ত কেহ চায় না! যাহা চায়,আমি দিই 
কি করিব, সন্তষ্টই করিতে হয়, নহিলে আমাকে ছিএড়িয়া - 
খাইবে ৷ তুমিও দেখিতেছি-_কিছু চাও, বিরক্ত হইয়া 


চাবকাইবার লোক চাও, আমাকে সেই সাধ মিটাইবার 


জন্য ডাকিয়াছ। চাবুকের প্রহার খাইতে.আসিয়াছি-- 
তবে যদি প্রহারের আগে 
আমার মুখে শুনিতে চাও, আমার. প্রণালী বুঝাইয়া . 
দিব! কেমন রাজী আছ 1” 


হরিমোহন বলিল “পারিবি ত 1. 'দেখিতেছি_বড় - 
রকিতে জানিস্‌। কিন্ত তোর মত কচি ছেলে যে 
আমাকে কিছু শিখাইতে পারিবে, তাহা Ck করিব 
কেন?” 


~ 


বালক আবার -হাসিয়া বলিল-__“এস, দেখ-পারি 
কিনা!” 

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হরিমোহনের মাথায় ' হাত 
দিলেন।, তখনই দরিদ্রের সর্বশরীরে বিদ্যুতের শ্রোতঃ 


খেলতে লাগিল, মূলাধারে হপ্ত। কুণ্ডলিনী শক্তি 
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অগ্নিষ্নয়ী ভুজলিনীর আকারে গঙ্জন করিয়া বক্গরন্ধে 
চুটিয়া আসিল, মন্তিফ প্রাণশক্তির তরঙ্গে ভরিয়া গেল। 
পরযুহূর্তে হরিমোহনের চারিধারে ঘরের দেয়াল 
যেন দূরে পলাইতে লাগিল, নামরূপময় জগৎ যেন 
. তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তে লুক্কায়িত হইল । 
হরিমোহন বাহজ্ঞানশৃন্ত হইল। যখন আবার চৈতন্ত 
হইল, সে দেখিল--কোন অচেন!| বাড়ীতে বালকের 
সঙ্গে ঈাড়াইয়া আছে সম্মুখে গদীতে বসিয়া গালে 
হাত দিয়া একজন বৃদ্ধ প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন | 
সেই ঘোর . দুশ্চিন্তাবিকৃতঃ হৃদয়বিদারক, নিরাশ-বিমর্ষ 
মুখমণ্ডল দেখিয়! হরিমেহিন বিশ্বাস করিতে চায় নাই যে, 
এই বুদ্ধ গ্রামের হর্ভাকর্ত! তিনকড়ি শীল। শেষে অতিশয় 
ভীত হইয়া সে বালককে বলিল--“কি করিলি কেষ্ট, 
চোরের মত রাত্রিতে পরের বাড়ীতে টুকিলি? পুলিস 
আসিয়া ধরিয়া, প্রহারের চোটে দুইজনের প্রাণ বাহির 
করিবে যে! তিনকড়ি শীলের প্রতাপ জানিস, না !” 
বালক হাসিয়া বলিল-_“খুব জানি। কিন্ত চুরি 


২. আমার পুরাতন বাবসা, পুলিসের সঙ্গে আমার বেশ 


ঘনিষ্ঠতা আছে, ভয় নাই। এখন তোমাকে সুক্ৃষ্টি 
দিলাম-_বৃদ্ধের মনের ভিতর দেখ। তিনকড়ির প্রতাপ 
জান, আমার প্রতাপও দেখ !” ক 


তখন হরিমোহন বুদ্ধ. তিনকড়ির মন দেখিতে - 


পাইল। সে দেখিল_যেন শক্র-আক্রমণে বিধ্বস্ত 
ধনাঁট্যা নগরী-সেই তীক্ষ ওজস্বিনী বুদ্ধিতে কত 
ভীষণমুত্তি পিশাচ ও রাক্ষস প্রবেশ করিয়া শান্তি 
বিনাশ করিতেছে, ধ্যান-ভর্গ করিতেছে । বৃদ্ধ প্রিয় 
কনিষ্ঠপুত্রের সঙ্গে কলহ করিয়াছেন, তাহাকে তাড়াইয়া 
দিয়াছেন, বৃদ্ধকালের স্মেহের পুত্রকে হারাইয়া তিনি 
শোকে অিক্মমাণ, অথচ ক্রোধ» গর্ব, হঠকারিতা 
হৃদয়দ্বারে অর্গল দিয়া শান্তী হইয়া বসিয়া আছে-ক্ষমার 
প্রবেশ নিষেধ করিতেছে । কন্যার নামে দুণ্চরিত্রা 
বলিয়া কলঙ্ক রটিয্বাছে, বুদ্ধ তাহাকে বাড়ী হইতে 
তাড়াঁইয়া প্রিয় কন্যার জন্য কাঁদিতেছেন। বৃদ্ধ জানেন__ 
সে নির্দোষ, কিন্তু সমাজের ভয়, লোকলজ্জা, অহঙ্কার, 
স্বার্থ স্সেহকে চাপিয়া ধরিয়াছে। সহজ. পাপের স্মৃতিতে 


বপন 


৩৫১ 


ভীত হইয়া. বৃদ্ধ বার-বার চমকিয়া উঠিতেছে, তথাপি 
-পাপপ্রবৃত্তির সংস্কারে সাহস বা খল নাই । মাঝে-যাঝে 
মৃত্যু 'ও পরলোকের চিন্তা বৃদ্ধকে অতি নিদারুণ 
বিভীষিকা দেখাইতেছে। হরিমোহন দেখিল-মৃত্ু- 
চিন্তার পশ্চাৎ হইতে বিকট যমদুত কেবলই উ+কি 
মারিতেছে ও কপাটে ঠক্‌ ঠক্‌ করিতেছে । যতবার 
এইরূপ শব্দ হয়, বৃদ্ধের অস্তরাত্মা ভয়ে উন্মত্ত হইয়া 
চীৎকার করিয়া উঠে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া 
হরিমোহন আতঙ্কে বালকের দিকে চাহিয়া বলিল 
“একি রে কেষ্ট]! আমি ভাবিতাম বৃদ্ধ পরম হবখী।” 
বালক বলিল--“ইহাই আমার প্রতাপ। বল দেখি 
কাহার প্রতাপ বেশী--ওপাড়ার তিনকড়ি শীলের, ন! 
বৈকুঠবাসী শ্রীকৃষ্ণের? দেখ হরিমোহন, আমারও 
পুলিস আছে, পাহারা আছে, গভর্ণমেন্ট আছে, আইন 
আছে, বিচার আছে। আমিও রাজা সাঁজিয়! খেলা 
করিতে পারি_এই খেল! কি তোমার ভাল লাগে £” 

হরিমোহন বলিল-_-“না, বাবা! এ ত বড় বদ 
খেলা । তোর বুঝি ভাল লাগে!” 

বালক হাসিয়া বলিল-__“আমার সব খেল! ভাল 
লাগে। চাবকাইতেও ভালবাসি, চাবুক খাইতেও 
ভাঁলবাসি।” তাহার পর সে বলিল_-“দেখ হরিমোহ্‌্ন, 
তোমরা কেবল বাহিরটা দেখ, ভিতরটা দেখিবার 
সুঙ্মরৃষ্টি এখনও বিকাশ কর নাই। সেইজন্ভই বল 
তুমি দুঃখী, আর তিনকড়ি স্থখী। এই লোকটির 
কোনই পাথিব অভাব নাই ; অথচ তোমার অপেক্ষ। এই 
লক্ষপতি কত অধিক ছুঃখ-স্ণ। ভোগ কব্িতেছে। 
কেন বলিতে পার 1 মনের অবস্থায় হ্বখ, মনের অবস্থায় 
দুঃখ । হ্বধ-ছুঃখ মনের বিকার মাত্র। যাহার কিছু নাই, 
বিপদুই যাহার সম্পত্তি, ইচ্ছ। করিলে সে বিপদের 
মাঝেও পরম সৃখী হইতে পারে। আবার দেখ--তুমি 
যেমন 'নীরস পুণ্যে দিন কাটাইয়া সখ পাইতেছ না, 
কেবল ছুঃখচিস্ত। করিতেছ, ইনিও সেইরূপ নীরস পাঁপে 
দিন কাটাইয়৷ কেবলই দুঃখ চিন্তা করেন। তাই 
পুণ্যের ক্ষণিক সুখ ও পাপের ক্ষণিক দুঃখ বা পুণ্যের 
ক্ষণিক দুঃখ ও পাপের ক্ষণিক স্খ--এই ছন্দে আনন্দ 





৩৫২, 





এসি তা পাস পাশ 





প্রবর্তক 





। [ মাঘ, ১৩৭৯ 


চকু 








নাই। আনন্দাগারের ছবি আমার কাছে_আমার 
কাছে যে আসে, আমার প্রেমে পড়ে, আমাকে সাধে, 
আমার উপর জোর করে, অত্যাচার করে, সে আমার 
আনন্দের ছবি আদাঁয় করে ।” 


" হুরিমোহন আগ্রহপূবব ক শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে 


লাগিল। | 

বালক আবার বলিল --“আর দেখ হরিমোহন, শু 
পুণ্য তোমার নিকট নীরদ হইয়া পড়িয়াছে অথচ 
সংস্কারের প্রভাব তুমি ছাড়িতে পার না, সেই তুচ্ছ 
অহঙ্কার জয় করিতে পার না। বৃদ্ধের নিকট পাপ 
নীরস হইয়া পড়িয়াছে ; অথচ সংস্কারের প্রভাবে তিনিও 


তাহা ছাড়িতে না পারিয়া, ইহুজীবনে নরকষন্ত্রণ] ভোগ 


করিতেছেন | ইহাকে পুণ্যের. বন্ধন, পাপের বন্ধন বলে। 
 অজ্ঞানজাত সংস্কার সেই বন্ধনের রজ্জু। কিন্তু বৃদ্ধের 
'এই নরকযত্ত্রণ] বড় শুভ অবস্থা । তাহাতে তাহার 
পরিত্রাণ ও মঙ্গল হইবে |” | 
_ হুরিমোহন এতক্ষণ নীরবে কথা শুনিতেছিল, এখন 
বগিল--“কেষ্টা, তোর কথা), বড় মিঠে কিন্তু আমার 
প্রত্যয় হইতেছে ন|। সুখ-দুঃখ মনের বিকার হইতে 
পারে, কিন্ত বাহ্যিক অবস্থা তাহার কারণ ! দেখ --ক্ষুধার 
জালায় মন যখন ছটফট করে, কেহ কি পরম সুখী 
হইতে পারে? অথবা যখন রোগে বা যন্ত্রণায় শরীর 
কাতর হয়, তখন কি কেহ তোর কথা ভাবিতে পারে?” 
বালক বলিল--“এস হরিমোহুন, তাহাও তোমাকে 
দেখাইব 1” 
এই বলিয়া বালক আবার হরিমোহনের মাথায় 
হাত দিল, স্পৰ্শ অনুতব করিবামাত্র হরিমোহন দেখিল 
-আর তিনকড়ি শীলের বাড়ী নাই, নির্জ্জন স্বরম্য 
পর্বতের বাযুসেবিত শিখরে একজন সন্যাসী আসীন 
ধ্যানে মগ্র, চরণপ্রাস্তে প্রকাণ্ড ব্যান্র প্রহরীর ন্যায় 
শায়িত। ব্যাগ্র দেখিয়া হরিমোহনের চরণদ্বয় অগ্রসর 
হইতে নারাজ হইল; কিন্তু বালক তাহাকে টানিয়। 
সন্ন্যাপীর নিকট লইয়! গেল। বালকের সঙ্গে জোরে 
- ন! পাঁরিয়া হরিমোহন অগত্য। চলিল । 
বালক বলিল--“দেখ হরিমোহন ।” 


হরিমোহন চাহিয়া দেখিল--জন্নাসীর মন তাহার 
চক্ষের সামনে খোলা -খাঁতার মত রহিয়াছে, তাহার - 
পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় শ্রীকৃষ্চ-নাম সহঅবার লেখা । সন্ন্যাসী 
নিৰ্বিকল্প সমাধির সিংহদ্বার পার হইয়া, সূ্ধযালোকে _ 
শ্রীকফ্ণের সঙ্গে ক্রীড়। করিতেছেন । আবার সে দেখিল 4 
_ সন্নগাসী অনেক দিন অনাহারে রহিয়াছে, গত দুইদিন 
শরীর ক্ষুৎপিপাপায় বিশেষ কষ্ট পাইয়াছে। 

হরিমোহন বলিল-“এ কিরে কেষ্টা? বাবাজী 
তোকে এত ভালবাসেন, অথচ ক্ষুৎপিপাসা ভোগ 
করিতেছেন! তোর কি কোন কাগুজ্ঞান নাই? এই 
নিৰ্জ্জন ব্যান্রঙ্কল অরণ্যে কে তাঁহাকে আহার দিবে!” 

বালক বলিল--“আমি দিব। কিন্তু আর এক মজা 
দেখ।” হরিমোহন দেখিল--ব্যাদ্র উঠিয়া তাহার থাবার 
এক প্রহারে নিকটবর্তী বল্মীক ভাঙ্গিয়! দিল। ক্ষুদ্র শত-. 
শত পিগীলিক| বাহির হইয়া ক্রোধে সন্ন্যাসীর গায়ে 
উঠিয়া দংশন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন নিশ্চল, 
অটল । তখন-বালক সন্ন্যাসীর 'কর্ণকুহরে অতিমধুর 
স্বরে একবার ডাকিল “সখে 1”? 

সন্নাসী চক্ষুঃ উন্মীলন করিলেন। প্রথমে মোহ: 
জ্বালায় দংশন অনুভব করেন না, তখনও কর্ণকুহরে 
সেই বিশ্ববাঞ্থিত চিত্তহারী বংশীরব বাজিতেছে_যেমন 
বৃন্দাবনে রাধার কাণে বাজিয়াছিল। তাহার পর 
শত-শত দংশনে বৃদ্ধি শরীরের দিকে আকৃষ্ট হইল। 
সন্যাসী নভিলেন না, সবিস্ময়ে মনে-মনে বলিতে 
লাগিলেন “একি? আমার এমন ত কখন হয় নাই! 
যাক, শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে ক্রীড়। করিতেছেন-_ক্ুত্র : 
পিগীলিকাচয়রূপে আমাকে দংশন করিতেছেন |” 

হরিমোহন দেখিল--দংশনের জালা বুদ্ধিতে আর 
পৌছে না, প্রত্যেক দংশনে তিনি তীব্র শারীরিক' 
আনন্দ অনুভব করিয়া 'কৃষ্ণনাম: উচ্চারণপূর্কাক অধীর ' 
আনন্দে হাততালি দিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন।_ 
পিপীলিকাগুলি মাটিতে পড়িয়া পলাইয়া গেল । 

হরিমোহ্‌ন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাস! করিল--“কেষ্টা, এ কি 
মায়!” বালক হাততালি দিয়া দুইবার এক পায়ের 
উপর ঘুরিয়া | উচ্চহান্ড করিল। 





পশ্য 


কি 








বুঝিতে পারিবে না, এই আমার পরম রহস্ত। 'দেখিলে? 
যন্ত্রণার মধ্যেও আমাকে ভাবিতে পাঁরিলেন ত ! আবার 
দেখ ৷” 

সন্ন্যাসী প্ৰকৃতিস্থ হইয়া আঁবার বিনে | 


. ক্ষুৎ-পিপাদা ভোগ করিতে লাগিল! কিন্ত হরিমোহন 


'দেখিল-_সন্যাসীর বুদ্ধি সেই শারীরিক বিকার অনুভব 


করিতেছে মাত্র, কিন্তু তাহাতে বিকৃত বা লিপ্ত হইতেছে 


না। এই সময়ে পাহাড় হইতে কে বংশীবিনিন্দিত স্বরে 
ডাকিল “সখে।” 


হরিমোহন চমকিল। এ যে শ্যামসুন্দরেরই মধুর - 


_ ৰংশীবিনিন্দিত স্বর! তাহার পরে সে দেখিল--শিলা- 
- স্তরের পশ্চাৎ হইতে একটি স্থন্দর কষ্ণবর্ণ বালক থালায় 


' উত্তম আহাৰ্য্য ও ফল লইয়া আঁসিতেছে। 


__অন্যাসীকে আলো. 


হরিমোহন 
ততবুদ্ধি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিল। বালক তাহার 
পার্শ্বে দীড়াইয়া আছে; অথচ যে বালক আসিতেছে, 
সেও অবিকল ' শরীকৃষ্চ। অপর বালক আসিয়া 
দেখাইয়া “বলিল--“দেখ-কি 
এনেছি 1” রর 
সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন--“এলি? এতদিন না 
খাওয়াইয়া রাখিলি যে। যাক, এলি ত বস্‌ আমার 
সঙ্গে খা ৷” | 
সন্যাসী ও বালক সেই থালায় খাগ্ খাইতে বিল, 
পরস্পরকে খাওয়াইতে লাগিল, কাড়াকাড়ি করিতে 


 লাগিল। আহার শেষ হইলে, বালক থালা লইয়া 


__পঁল্লীতে। 


অন্ধকারে মিশিয়া গেল । 
" হরিমোহন কি জিজ্ঞাস! করিতে যাইতে ছিল, হ্ঠাৎ 
দেখিল-শ্রীকষ্জ . আর নাই, সন্যাসীও নাই, 
ব্যাম্বও নাই, পর্বতও নাই। সে একটি ভত্র- 
বাস করিতেছে_বিস্তর- ধনদেলিত 
স্ত্রী-পরিবার আছে, রোজ ব্রাহ্মণকে দান 


আছে, 


, . করিতেছে, শাস্ক্রোক্ি আঁচাঁর সযত্বে রক্ষা করিয়া 


রঘুনন্দনপ্রদর্শিত পথে চলিতেছে, আদর্শ পিতা, আদর্শ 
স্বামী, আদর্শ পুত্র হইয়া, জীবন য'পন করিতেছে ।- 


কিন্তু পরমুহূর্তে ভীত হইয়| গে দেখিল যে,'যাহারা'সে' 


৩ 


শরীর | 








মাঘ, ১৭৯]. ' স্বপ্ ৩৫৩ 
“আমিই জগতের একমাত্র যাহুকর। এ মায়া, ভদ্রপল্লীতে বাস করে, . তাহাদের মধ্যে লেশমাত্র 


সাব বা আনন্দ নাই, যন্ত্রবৎ বাহিরের আচার-রক্ষাকেই 
তাহারা' পুণ্যবৎ জ্ঞান করিতেছে । প্রথমটা হরি- 
মোহনের যেমন আনন হইয়াছিল, এখন তেমনি যন্ত্রণা 
হইতে লাগিল । ' তাহার বোধ হইল যেন তাহার বিষম 
তৃষ্ণা লাগিয়াছে, কিন্তু জল পাইতেছে না; সে ধুলি 
খাইতেছে, কেবলই ধুলি, কেবলই খুলি, অনন্ত ধূলি 
খাইতেছে। সেম্মান হইতে পলায়ন করিয়া সে আর এক 
পল্লীতে গেল, সেইখানে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে 
অপূর্ব্ব জনতা ও আশীর্ববাদের রোল উঠিতেছিল। 
হরিমোহন অগ্রসর হইয়া দেখিল-_তিনকড়ি শীল 
দালানে বসিয়া সেই জনতার মধ্যে অশেষ ধন বিতরণ 
করিতেছেন, কেহই নিরাশ হুইয়া ফিরিতেছে না । 
হরিমোহ্‌ন উচ্চ হাস্ত করিল, সে ভাবিল “একি স্বপ্ন! 
তিনকড়ি শীল আবার দাঁত।! তাহার পরে সে তিনকড়ি 
শীলের মন দেখিল-_বুঝিল সেই মনে লোভ, ঈরধ্যা, কাম, 


স্বার্থ ইতাদি সহস্র অতৃপ্তি -ও কুপ্রবৃত্তি দেহি'দেহি রব 


করিতেছে! তিনকড়ি পুণ্যের খাতিরে, যশের খাতিরে, 
গর্বের বশে-সেই ভাবগুলি ছাপাইয়া রাখিয়াছেন, অতৃপ্ত 
রাখিয়াছেন, চিত্ত হইতে তাড়াইয়া দেন নাই। 

এই সময়ে আবার কে হরিমোহনকে ধরিয়া তাঁড়া- 
তাড়ি পরলোক ভ্রমণ করাইয়া আনিল। হরিমোহন 
হিন্দুর নরক, খৃষ্টানের নরক, মুসলমানের নরক, গ্রীকদের 
নরক-হিন্দুর স্বর্গ, খৃষ্টানের স্বর্গ, মুসলমানের স্বর্গ, 
গ্রীকদের স্বর্-আরও কত নরক, কত স্বর্গ দেখিয়! 
আসিল। তাহার পরে সে দেখিল-_সে নিজ বাড়ীতে 


পরিচিত ছেঁড়া মাছুরে, ময়লা তোষকে ভর দিয় বসিয়া 


আছে-- সম্মুখে শ্যামস্থন্দর ! 
বালক বলিল- পড় রাত্রি হইয়াছে, বাড়ীতে ন! 


'ফিরিলে সকলে আমাকে বকিবে, মারামারি আরম্ভ 
করিবে 


ক্ষেপে বলি-ষে স্বর্গনরক দেখিলে, সে 
স্বপ্ন-জগতের কল্পনাহুষ্ট। মানুষ মরিলে স্বর্গ-নরকে 
যায়, গত জন্মের ভাব অন্তত্র ভোগ করে । তুমি পূর্ব" 
জন্মে পুণ্যবান, ছিলে; কিন্তু প্রেম তোমার হৃদয়ে স্থান 
পায় নাই; না তুমি ঈশ্বরকে ভাঁলবাসিয়াছ, না মানুষকে । 


'- জন্মগ্রহণ কর। 
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_ করিয়া পূর্বজীবনের ভাব ভোগ করিতে লাগিলে_ 
ভোগ করিতে করিতে সে ভাব আর ভাল লাগে না; 
প্রাণ আকুল হইতে লাগিল, সেখান হইতে গিয়া ধূলিময় 
নরকে বাস করিলে--শেষ জীবনের পুণ্যফল. ভোগ 
করিয়া আবার তোমার্‌ জন্ম হইল। সেই জীবনে ক্ষুদ্র 
. ক্ষুদ্র নৈমিত্তিক দান ভিন্ন; নীরস বাহিক ব্যবহার ভিন্ন, 
কাহারও অভাব দূর করিবার জন্ কিছু কর নাই বলিয়া 
এই জন্মে তোমার এত অভাব । আর এখনও যে নীরস 


"পুণ্য করিতেছ, তাহার..কারণ এই যে, কেবল স্বপ্ন- 


জগতের ভোগে পাঁপ-পুণ্য সম্পুর্ণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, 
তাতে কর্মফল ভোগে ক্ষয় হয়। | 
'ভিনকড়ি গত জন্মে দাতাকর্ণ ছিলেন, সহশ্র ব্যক্তির 
আশীৰ্ব্বাদে. এই জন্মে'লক্ষপতি-ও অভাবশুন্য হইয়াছেন ; 
কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হয় নাই বলিয়া অতৃপ্ত কুগ্রবৃতি এখন 
পাপ দ্বারা তৃপ্ত করিতে হইয়াছে। কর্মবাদ বুঝিলে 


কি? পুরস্কার বা শাস্তি, নহে কিন্তু অম্লের দ্বারা : 
- অমঙ্গল সুষ্টি এবং মঙ্গল দ্বারা মঙ্গল সুষ্টি । ইহা প্রাকৃতিক ' 
নিয়ম । পাপ অশুভ, তাহার দ্বারা হুঃখ সুষ্ট হয়; পুণ্য - 


শুভ, তাহার দ্বারা সখ স্ষ্ট হয়। এই ব্যবস্থা চিত্তগুদ্ধির 
_জন্য,_-অশ্তুত বিনাশের জন্য । দেখ হরিমোহন, পৃথিবী 
-আমার বৈচিত্রময় জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ-কিস্ত 
সেখানে কর্মদ্বারা অশুভ বিনাশ করিবার জন্য: তোমরা! 
ৃ যখন পুণ্যের- হাত হইতে পরিত্রাণ 
পাইয়া প্রেমরাজ্যে পদার্পণ কর, তখন এই ফার্য্য হইতে 


অব্যাহতি-.পাঁও। পরজন্মে তুমিও অব্যাহতি পাইবে । : 


' আয়ি আমার, প্রিয় ভগিনী শক্তি ও তাহার সহচরী 
" বিদ্যাকে তোমার কাছে পাঠাইব। কিন্তু দেখ, এক র্ভ 
- আছে_তুমি আমার খেলার সাথী হইবে, মুক্তি চাহিতে 
"পারিবে না! রাজি?” - 


প্রাণত্যাগের পরে, সবপ্রগতে সেই জন্্পল্লীতে বাস 


করিতেছি |? | 
- হরিমোহন তখন কৃষ্ণবর্ণ বালকের রা ভাবিতে 


. *  অরবিনোর মোঁলিক বাংলা রচনা . 


টিকিট 22am nasa 


- হরিমোহন বলিল-- কে, আমাকে গুণ করিলি। 


তোকে কোলে লইয়া আদর করিতে বড় ইচ্ছা করে-_ 


যেন এই জীবনে আর কোন বাসনা নাই ৷” 


> 
/ 


. বালক.হাসিয়া বলিল--“হরিমোহন, কিছু বুঝিলে রশ 


হরিমোহম বলিল_-“বুঝিলাম বই কি!” তারপর একটু: 


ভাবিয়া বলিল--“ওরে কেষ্টা, আবার ফাকি দিলি|: 


অশুভ হৃষ্টি করিলি কেন, তাহার ত কোন কৈফিয়ৎ- 


দিস্নি!” এই বলিয়া সে বালকের হাত ধরিল। -_ 
বালক হাত কাড়িয়া লইয়া হরিমোহনকে শালাইয়া 

বলিল--“দূর হ! এক ঘণ্টার মধ্যে আমার সব.গুগ্তকথা 

বাহির করিয়। লইবি ?” - 

বালক হঠাৎ প্রদীপ নিবাইয়া, সরিয়া, সহাস্তে 

রলিল--“কই, হরিমোহুন, চাবুক মারিতে একেবারে 

ভুলিয়া গেলে যে! সেই. ভয়ে তোমার কোলে বসিলাম 


না__কখন - বাস্িক দুঃখে চটটিয়া আমায় উত্তম শিক্ষা 


দিবে। তোমার উপর আমার লেশমাত্র বিশ্বাস নাই ।* 


হরিমোহন অন্ধকারে হাত বাড়াইল, কিন্তু বালক. . 


আরও সরিয়া বলিল_“ন।, সে স্থখ তোমার পরজন্ৈরঁ- 


জন্য রাখিলাম। আসি।” 
এই বলিয়া অন্ধকার রজনীতে বালক কোথায় অদৃশ্ 
হইয়া গেল৷" 


হরিমোহন নৃপুরধ্বনি শুনিতে শুনিতে জাগিয়া - 
- উঠিল-্জাগিয়া ভাবিল--“এ কি রকম স্বপ্ন দেখিলাম! 


নরক দেখিলাম, স্ব্গ দেখিলাম, তাহার মধ্যে ভগবান্কে 
তুই বলিলাম, ছোট ছেলে বুঝিয়া কত ধমক দিলাম । 
কি পাপ! যা হোক, প্রাণে বেশ. Fall অনুভব 


বদিল এবং মাঝে মাঝে ৩ লাগিল-_-“কি হর, { 
কি ত্ন্দর ।”* 
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১৯২৭-এর ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে “মেসেজারি 


9 মেরিতিযে” লাইনের টীমশিপ “সেসন শো” করে ভারতে 


চু 


ফিরবার পথে কলম্বে| 
থেকে সিংহলের রাজার ছেলের কথামত অন্ুরাধাপুর 


. গিয়ে মঠে নিমকাঠে নিগিত বুদ্ধের হলুদবর্ণ শায়িত 


প্রমাণ মহাপরিনির্বাণ মুর্তিতে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ মহা- 
প্রভুর মু্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ভাবলাম-_লঙ্কা এক সময়ে 
সিঙ্কুরের সিংহবাহ্ন রাজার উপনিবেশ ছিল। তাই 
বোধ হয় বিলাতে আমার সহপাষ্ঠী লঙ্কার রাজকুমারকে 
বাঙালী বলে ভুল করতাম মাঝে মাঝে! অনুরাঁধা- 
পুরের বৃদ্ধমুত্তি নবদীপে দারুবিগ্রহ-শিল্পের অনুরূপ ; 


" রাজা সিংহবাহুর অভিযান-পথই এর যাত্রাপথ | কারণ 
' ব্ৰাঙ্গণ-পণ্ডিত, গুণী-জ্ঞানীজন সে জয়যাত্রার অনুগামী 
,- হয়েছিলেন । অনুরাধাপুর হয়ে তালাইমানার পীয়ার 


পৌছি। সেখানে গ্রীমীর চেপে সাগরপারে ধনুক্ষোটি 


'পৌছাই। 'পীয়ারের' তলে দীড়িয়ে নীচে নেওলা সাগর 


দৈকতে ছোট ছোট পাহাড়ের মত সেতুবন্ধের অবশেষ 


দেখলাম ৷ ধন্থক্োটি পারিয়ে ট্রেনে চাপলাম | কিছুক্ষণ 


. পরে মান্রাজের এগমৌর ষ্টেশনে পৌছিলাম। সেখানে 


প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমের সামনে একখানা ঘেরে! 


বেঞ্চে বসে আছেন- দেখলাম ছু'জন ভদ্রলোর--এ'দের 


একজন ছিলেন স্তর বিজয় রাঘবাচারী ও আর জন্‌ 
হলেন শ্রীরাজাঁগোপালচারী মহাশয় |. 


বলেন নি। আমার ভাই হেমন্তর পরিচয় পেয়েই 
রাঁজাজী.বললেন সি. আর. দাশ মশায়ের মূভমেণ্টের 
সময় তিনি হেমন্ত, হৃতাষ ও দাশমশায়ের সঙ্গে জেলে 


' ছিলেন, তবে তিনি নগেনবাবু ৰা স্টামস্ন্দরবাবুর নাম 
করেন নি আমি বললাম--আমার ভাই হেমস্তের লেখ: 
' চট্টগ্রাম -কন্ফারেন্সের সভানেত্রী বাসন্তী দেবীর ভাষণে . 


কাউন্সিল এনটু প্রস্তাব আমিই দেই যহাত্ৰাজীর.টি,পৃজ 


". বয়কটের বদলে । তিনি . বললেন, “তাহলে আপনার . 


বন্দরে পৌঁছলাম । সেখান - 


রাঁজাজী আমায় 
_ ডেকে পাশে বসালেন ; ‘স্তর’ আমার সঙ্গে তত কথা- 
- মিনিট হোটেলে বসিয়ে রেখে বাড়ী গিয়ে কিছু খেয়ে 


দেখিয়ে তিনি আমায় কলকাতাঁগামী মেল 


কাছের থেকে যেমন দেখেছিলাম মানুষ রাজাজীকে 


ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার এম. এ., পিএইচ. ডি., বি. এড. (এডিনবরা ও ডাবলিন ) 


রাঙ্গনীতির লাইনেই ধাকা উচিত ছিল।” আমি 
বললাম-_স্তার প্রফুল্লচন্দর ও তার সঙ্গী সত্যানন্দ বস 
মশাই-এর মতে এক বাড়ী থেকে দৃভাই"এর রাজনীতিতে 
সন্নাসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। তখন রাঁজ- 
নীতির পথ দুঃখজনক ও কণ্টকাঁধীর্ণ -ছিল। গুরুদেব 
রবীন্দ্রনাথ আমায় এণ্ডরুজ সাহেবের যায়গায় হেড 
মাষ্টারের পদ দিয়ে ডেকে পাঠাপেন--তখন আমি 
ধপ্রবাসী'তে প্রবন্ধ লিখতাম। মিষ্টার এগুরু্জ গেলেন 
দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মার কাজের ভার নিতে আর 
মহাত্মা এলেন অমৃতসর কংগ্রেসে নন কো-অপারেশন 
প্রস্তাব পেশ করতে । 
রাজাজী আমায় স্নেহের চোখে দেখলেন। সকাল 
সাঁড়ে নটা হতে সন্ধ্যে সাড়ে আটটা পর্যন্ত তিনি 
আমায় নিয়েই ঘুরেছিলেন। সেবার কংগ্রেস বসছে 
মাদ্রাজে ৷ - কংগ্রেসমণ্ডপে নিয়ে যাওয়ার আগে তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন--“কি খেতে ইচ্ছে করে? আমি 
বললাম. “কলার পাতে করে চারটি ঝোলভাত !” 
তিনি বললেন, “তাই খাওয়া 1” বলেই আমায় নিয়ে 
গেলেন তার বাড়ীর কাছেই এক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
দোতলা হোটেলে! আমার কাছে দাড়িয়ে থেকে 
ঝোলভাত খাওয়ালেন। বললেন,“কেমন লাগল ?” আমি 


“বললাম, “আড়াই বছর শুকৃনে। পাউরুটি, ভিমসিদ্ধ, আলু 


ও কপিসিদ্ধ খাওয়ার পর :ঝালভাতে অসীম তৃপ্তি পেলাম, 
যেন পুনর্জন্ম হ’ ল্‌ 1৮ এই সময় তিনি আমায় কয়েক 


খানিকক্ষণ সহর 
ধরতে 
এগমোর. ষ্টেশনের দিকে নিয়ে গেলেন। তিনি আমায় 
সেকেণ্ড ক্লাসে বসিয়ে দিয়ে নীচে দাড়িয়ে জানালায় হাত 
রেখে আমার সঙ্গে. কথা বলতে লাগলেন। সপ্ডারকার 
আমার সঙ্গে জাহাঙ্গে আসছিল, শুনলাম সে নাকি 
ব্ৰিটিণ জাহাজ. হতে ঝাঁপ দিয়ে সাতার কেটে পালিয়ে 


এলেন-সে কয়েক মিনিটে মাত্র । 


7লাঁডিতে লাগল--আমি যতক্ষণ পারলাম আপনজনের 


কা বরাহনগর ও বাংলার কীৰ্তন 
-আীকল্যাণী ঘোষ 


মহানগৰী কলিকাঁতার অনতিদুরে ভাগীরথী তীরে 
| যুগাবতার সহ বহু সাধুজনের লীলাধন্য এই বরাঁহনগর । 
এখানে মহাপ্রভুর পাদন্পর্শে ধন্য “ভাগবতাচার্য্যের 


পাঠবাড়ী।৮ এই স্থান সংসারত্যাগী পরম ভগবন্তক্ত ' 


ব্রাহ্মণের মুখে ভাগবত পাঠ শুনিয়া মহাপ্রভুই তাকে 
“ভাগবতাচার্যঃ” উপাধি দান করেন। 
' বর্তমানে পরম শ্রদ্ধেয় ৮রামদাস বাবাজী মহাশয়ের 
স্বৃতি-সমৃদ্ধিতে ভরা “পাঠবাড়ী” মহাতীর্থস্বর্ূপ । 
পরম দসিদ্ধাচার্য্য বাবাজী মহারাজের হৃযোগ্য শিষ্য 
পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব যতীন্দ্রনাথ দে বরাহনগর গোপাঁল- 
লাল ঠাকুর রোডে “নিতাই হরিসভ!” স্থাপিত করে 
প্রতি বছর চৈত্র মাসে বাখিক মহোৎ্সবে বিভিন্ন 
পালাগান, কীর্তন, পুরাণ ও ভাগবত পাঠের ব্যবস্থ! 
করেন ইহাতে স্থানীয় ছাড়া আশেপাশের পল্লীর 
'_ জনগণ মহানন্দে এই উৎসবে যোগদান করেন। 
৷ ভাগবতীয় তত্ত্বের গুণ-বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত। 
' লীলাকীর্ভন সম্বন্ধে কিছু বলি। পালা-কীর্তনীয়ার সহজ 
" সরল উপমা সহ ঙ্গীত-মাধুর্য্য শ্রোতার চিত্তে বিমল 


আনন্দের প্রবাহ তুলে মনের মালিন্য দূর করে! বাংলার, 


বৈশিষ্ট্য এই সাংস্কৃতিক সম্পদের ধারক-বাহক প্রকৃত 
. “গুণসম্পন্ন পালা-কীর্ভনীয়া বর্তমানে খুব কমই দেখা যায়। 
গত চৈত্র মাসের “নিতাই হুরিসভা”র উৎসব-আসরে 


- নবদ্বীপের তরুণ পাঁলা-কীর্ভতনীয়া 


শ্রীনিভ্যানন্দ দাস 
অধিকারীর গোৌরলীলা-কীর্ডন শুনে সবাই মুগ্ধ হন এবং 


গৃহস্থামী শ্রীধতীন্্রনাথ: দে'র মনে এমন অপাধিব-. 


আনন্দের সাড়া জাগায় যে, একদিনের জায়গায় ও“ 
আসরে একাদিক্রমে আটদিন গৌরলীলা কীর্ডন চলে, 
উৎসবভূমিতে তিলধারণের স্থান ছিল না এবং আসরে. 
কোন কলরব না হওয়ায় সকলেই-৬মহাপ্রভূর আনন্দময়: 
লীলাঁকাহিনী শুনে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও মানসিক 
আবিলত! হতে মুক্ত হয়ে ধন্য হয়েছেন। আঁমিও' এই: 
আসরে একজন শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলাম | বাড়ী 
হতে অবশ্য দেখার জন্য গিয়েছিলাম কিন্ত এই তরুণ 


শিল্পীর বাচন ও প্রকাশের মনোরম মাধুর্য আমার মনকে 


মুগ্ধ করলো। পালা-কীর্ডনের বিশেষত্ব এইখানেই, 
_ কীর্ডন-গাঁয়ক মুল কাহিনীকে অপূর্ব তাবসমৃদ্ধিস্থচক 
বাক্যালঙ্কারে ও সঙ্গীত-মাধুর্য্য প্রকাশে জনমনে ভক্তি- 
প্রেমরস সঞ্চারে অসীম আনন্দ দান করা। এ আসরে 

সে পরিচয় লাভ .করে বসতে বাধ্য হলাম আর এই 


অপুর্ব ভাবে লীলা পরিবেশনে আকৃষ্ট হয়ে প্রতিদিনেরই 


শ্রোত| হয়ে গেলাম । শ্রদ্ধেয় যতীনবাবু মুগ্ধ হয়ে তাকে 
পুত্ৰস্নেহে বুকে তুলে নিলেন। পিতৃহারা তরুণ শিল্পীও 
তার সেহের বাঁধনে পরম একান্তিকতায় নিজেকে - 
সমর্পণ করলেন। 





এসে রুশ জাহাজে ওঠে! 
কাটাকাটি হয় জাহাজের ডেকে । সে আমায় ছু'ড়ে 
সমুদ্রে ফেলে দেবে: বলে ভয় দেখায়। 


আগে তার দলের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে বলে দিলেন। 
ধন্য তার স্নেহ । ' আমার ন্যায় ক্ষুত্র একজনের জনত 
তার মত মহাজনের এ স্নেহের কথা ভুলতে পারব না। 
. হঠাৎ’ শোনা গেল অনিবাৰ্য কারণে ট্রেন, ২০ মিনিট 
পরে ছাড়বে | আমি নেমে তার পায়ের ধুলা নিলাম। 
৮টা ২০ বাজল, গার্ড হুইস্ল দিল, রাজাজী জানালা 
থেকে সরে -গেলেন। গাড়ী আস্তে আস্তে প্র্যাটফরম 


তার সঙ্গে আমার কথা -- 


রাজাজীকে 
নেমেই সে কথা বলেছিলাম, তাই.তিনি ট্রেন ছাড়বার . 


ন্যায় তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম । যে মহাপুরুষ সাধারণ 


হতেও সাধারণ স্তরে নেমে আমার মত. অতিসাধারণ - 


একজন মানুষের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পেরেছিলেন, 
যে মহাপুরুষ আমার সেদিনের ছোট্ট ছেলে দেবপ্রসাদের 
জন্মতিথিতে শুভাশীষ পাঠিয়েছিলেন, সেই পুরুষধন্ধা 
জাতীয় নেতার অন্তরের মহত্বের কথা স্মরণে আমি ভার 
উদ্দেশে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে” 
এই কামনাই করি--অন্গধ্যানপরায়ণ কর্মযোগী রাজাজীর 
কর্মসাধনায় আমাদের যাত্রাপথ নবীন গরিমায় উদ্ভাসিত 


হোক, দিগন্তে কালো মেঘ দূরীভূত হোক। পরিশেষে 


প্রার্থনা--প্রিয় রাজাজীর মহাপ্রয়াণের পথ কুস্বমাত্তীর্ণ . 
হোক। | সর 


চা, 
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" স্নায়ু পেশী উত্তেজিত হইয়া, উঠিত। এই অপূর্ব আনন- 


প্রবাহে তাহার ভিতরট! পুলকিত হইয়া! উঠিভ) ইহার 
গ্োতনার . প্রবল বেগ দেহ্যত্ত্র ধরিত বটে, কিন্তু 
পরিশেষে সব যেন অবসন্ন হইয়া. পড়িত। অতিলালের 


" মনে হইত তাঁহার মত্তিক্-যন্ত্র হইতে হৃদয়-যন্র পর্য্যন্ত 


একটা মহা! ঝড় বহিয়| গিয়াছে। মতিলালের 
এইরূপ অবস্থা! দেখিয়া. তাঁহার 'সহ্ধর্মিনী বলিতেন-_ 


“অত করিয়া কি বল--একটু খাট করিয়া বলিলে হয়, 


না? সমস্ত পাড়া যেন হাহ 
কষ্ট হয়'না ?” 


তোল-_- ইহাতে 


আলিপুরের বোমার মামলার রায় তখনও বাহির 
হয় নাই, নেতৃত্বহীন বিপ্লবী তরুণের!  কর্ণধারহীন 'তরণীর 
মত ভাসিয়া চলিতেছে, অবিলম্বে বিপ্লবীদের সংযত 
করিয়া গন্তব্যপথে চালিত করিতে হইবে, নতুবা বিপ্লবী 


' ও বিপ্লব দু-ইই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে । তাহা হইলে 


স্বদেশের .মুক্তিসাধন! আবার কিছুদিনের জন্য স্থগিত 
হয়া যাইবে। এইরূপ চিন্তায় উদ্ধদ্ধ হইয়া! চন্দননগর 
-'তালডাঙ্গার এক আতশ্রকাননে মিলিত হইলেন -চারিজন 
বিপ্লবী-নেতা ভবিষৎ কর্মপন্থ। নিয়ন্ত্রণ করিতে । এই 
চারিজন উত্তরপাড়ার শরীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়," 
চন্দননগরের মতিলাল, শ্রীশ ঘোষ, বাবুরাম পারারকর। 
এই চারিজন সেই গভীর নিশীথে নিৰ্জ্জন আঅকাননে 


ঘীবনশিলী ডিলার, ক 


" নগরের -মতিলালের নিকট 


৩৫৯ 








হৃদয়ের রক্ত দিয়! পুনরায়. স্বাক্ষর করিলেন বিপ্লব 
পরিচালনার. প্রতিজ্ঞা-পত্র।! চাঁরিজন সমগ্র কর্ম 
নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন ৷ নূতন বিপ্ব-সঙ্ঘ 
পূর্ণেগ্ঘমে কাধে অবতরণ করিল ও অন্যান্য বিপ্নব- 
সজ্ঘের সহিত যোগরক্ষা করিয়া বিস্তৃতিলাভের জন্তু 
সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। এশ প্রাণপণে বাহিরের সহিত 
যোগাযোগ রক্ষ। করিতে সচেষ্ট হইয়! উঠিলেন। বাঙ্গালার 
সর্বত্র বিপ্লবপ্রথাহ ছড়াইয়! পড়িল। ঢাকা অনুশীলন 
সমিতি, স্বদেশ বান্ধব সমিতি ও ব্রতী সমিতি; 
ফরিদপুরের সুহৃদ সমিতি, ময়মনসিংহের সাধন! সমিতি 
প্রভৃতি একযোগে বাঙ্গালার প্রাণস্বরূপ নবযুবকদের 
লইয়া হিপ্রবপথে ক্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল ৷ সেই- 
দিনের বিপ্লবীদের সঙ্কল্প কবিকে অপূর্ববভাবে মূর্ত 
হইয়াছে? 

“হউক ভগ্ন জলধি মগ্ন, তবু তরী বাহি মরিবি কে 

আয় আয় আজি হায় মরিবি কে?” 

বাংলার বাহিরেও বিপ্লব ছড়াইয়া পড়িল। 
বোদ্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব সর্বত্র উন্নতশির তরুণদল 
বিপ্লবের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। সে সংবাদ চন্দন- 
পৌছিতে লাঁগিল। 
মতিলাল স্বাধীন ভারতের স্বপ্নে বিভোর হইলেন | 
(ক্রমশঃ) 


bl 


স্মরিতে তোমারে চাই মহা মতিলাল 


শ্রীন্থৃবিমলচন্দ্র রায় 


সঙ্ঘের মহান গুরু * 
I খষি তুমি মহা মতিলাল; 
সঙ্ঘ শক্তি স্বরিতেছে, 
| . প্রবন্তিয়। ‘প্রবর্তক’ কাল । 
প্রভাতের সূর্য্য তুমি 
Ey দিবাশেষে মহান পাবক, 
অন্ধকার দূরীভূত 
দিবানিশি সম প্রস্তাবক। . 
প্রাবৃটের অন্ধকারে | 
সৌম্য তোমা দেখেছি সেদিন : 
মনে আছে জীবনের ' 
মরণের করোনি মলিন ৷ 
-" উঠে নাই £ ধর্মধ্বজা. . | 
A: কর্মহীন ক্লান্তিহীন- দিনে, 


ধর্ম কর্ম সমন্বয়ে নট 
কম্সিথল নিল তোমা চিনে । 
- পরাধীন ভারতের ' 
॥। _ সেনিন যে স্বধৰ্ম সমাজ, 
ভেবেছিলে মহাযোগী 
ক্লান্তিহীন অসীম সে কাজ । 
বুদ্ধির বিকাশ “মতি” 
“লাল” প্রিয় সুন্দর মহান, 
দেব-তুল্যে “শ্রী” ভূষিত 
“রায় দিল রাজার সম্মান । 
বেদে জ্ঞান অস্ত্রে পূজা 
স্বাপিয়াছ ‘কর্মে’ ধর্ম বলে, 
স্মরিতে তোমারে চাই 
জীবনের প্রতি দণ্ডে পাল ।* 


7 জর SE আআ এ আহা ই ? 


অধিবেশনে সম্পাদকের বিবৃতি । 


$ ৪ রে 


) - < 


বিশেষ তাৎপর্যাপূর্ণ। দেহ এবং স্বার্থবৃদ্ধির, উর্দ্ধে উঠে 
যে মহামানব ব্যষ্টির এবং সমষ্টির জীবনে ছন্দ, স্বর এবং 
- সামঞ্জস্ত আনতে জীবনপাত করেছেন ২২শে পৌষ 
সেই মহাঁমানবের আবির্ভাৰোৎসব। ভিনি প্রবর্তক 
সঙ্ের প্রতিষ্ঠাতা, আমাদের পরমারাধ্য সম্ঘগুরু, তার 
সেই আবির্ভাবকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই প্রবর্তক 
সাহিত্যচক্রের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই 
সাহিত্য সম্মেলন । ' সাহিত্যিক শিল্পীমাত্রেই সাধক | 


সজ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল স্মরণে দর 
ইন্দু গুপ্ত | 


প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের জীবনে আজকের: দিনটি ' 


সমন্বয় . সৌধের- প্রতিটি চূড়ায় আজে! বিচিত্রভাবে “ 


-প্রকাশমান, আস্থন আমরা তাঁকে প্রণাম করি । 

আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে, এই মহা- 
তীৰ্থে যেখানে তার পুণ্য আবির্ভাব হয়েছিল সেখানে 
এপে ভার করুণাঁঘন- স্পর্শ পাবার স্বযোগ পেয়েছি । 
. প্রবর্তক সাহিত্যচক্র তারই চিন্তা-প্রস্থত। তাঁরই চিন্ত!- 
আলোকে উদ্ভাসিত। ইংরাজী ১৯৫২ সাল থেকে সে 


. তাই তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই সুদীর্ঘকাঁল 


সমাজের প্রতি তাঁদের একটা কর্তব্য আছে। তাদের ধরে সাংস্কৃতিক সংহতির ্রক্য সৃত্রটি খু*জে বেড়াচ্ছে! 


. অন্তরে যে জ্যোতিঃ সেই জ্যোতিঃই সাহিত্য এবং শিল্প। 
' ইংরাজীতে একট! কথ! আছে Reading between 
‘the lines. - অৰ্থাৎ লেখাই যেটুকু আছে সেইটুকুই সব 
না। আরো অনেক-কিছু আছে যা অলিখিত, য| 
. উপলব্ধি ছাড়া সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সঙ্ঘ- 
‘গুরুর জীবন-ইতিহাসও তাই । তার শক্তি, কর্ম, কথা, 
উৎসাহ-উদ্দীপন! সবই ছিল দিব্য। 
_ & দেখুন সামনেই তীর পূর্ণাঙ্গ বিগ্রহ । এ বিগ্রহ 
মধ্যে চিন্ময় সত্তার উপস্থিতির অনুভূতি চৈতন্তের 
 কুদ্ধদ্বারে করাঘাত করছে--সমস্ত অন্ধকারের আবরণ 
উন্মোচনের জন্য ব্যাকুল হয়ে বলছে অভিঃ। কাজেই 
এই শুভ মুহূর্তে আহ্‌ন আমরা অর্বাগ্রে তাকে প্রণাম 
করি।, যাঁর কে সাংস্কৃতিক, জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায় 
.. এবং উজ্জল প্রত্যাশার বাণী বারংবার ঝংকৃত হয়েছে, 
: খাঁর ক্ষুরধার লেখনী জীবন, বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্মের 
অপূর্বব সমন্বয় সাধন করে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ 
করেছে। সেই অনলস কর্মযোগী মহা-খষি মহী প্রবর্তক 
সঙ্ঘগ্তরুকে আমরা প্রণাম করি। ূ 
বাঙ্গালী, জাতির তথা সমগ্র ভারতবাসীর সকল 
৩ সংকট সি হন সংকল্প নিয়ে যে hc মানব 


সৃজ্বগুরু - হা ৯১তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে বিগত 


আপনারা এ কথা জানেন কি জানেন না, জানি না, 
কিন্ত আমর! জানি সঙ্ঘগুরুর উদ্বেল প্রত্যাশা ছিল তাঁর 
প্রতিটি শিষ্য-শিষ্যাদের কাঁছে সঙ্ের অন্তরঙ্গ. সহযোগী ও 
সাধারণ সত্য-সভ্যাদের কাছে এবং সমগ্র শুভবুদ্ধিসম্পন্ন : 


আত্মার প্রতীক, যিনি বিদেহী হয়েও সঙ্ঘের সৌম্য- এ 


দেশবাসীর কাঁছে__তারা যেন ভাগবত-চেতনার উপর 


-জীবনের প্রতিষ্ঠা করে, ভাঁগবত-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত . 


মানুষের মধ্যে প্রেম ও এক্যের,.সংহৃতি গঠন করে, এবং 
এইরূপ সংহতিকে কেন্দ্র করে দেশ ও জাতির ধর্ম, সমাজ 
শিক্ষা, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রমূলক সমস্যার সমাধান করে ।, 
আমর! জানিনা সে প্রত্যাশ! পূর্ণ করতে কে কতখানি 
সমর্থ হয়েছে । তবুও প্রবর্তক সাহিত্যচক্র বিশ্বাস করে, 
'আজ না হলেও একদিন না একদিন সজ্ঘগুরুর ধ্যানের 
সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা পাবেই। 
-ভাঁগবত | মানুষ মাত্রেই শিল্পী নারায়ণ । 


আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তাঁকে শুধু 


প্রণাম জানাতে । আশীর্বাদ চেয়ে নিতে। তাই আজ 


যেখানে মানুষ মাত্রেই, 


এখানে যেসব মনীষী, শিল্পী, সাহিত্যিক, কৰি এবং 


গুণীজন এসেছেন তাঁদের সবাইকে প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের 
পক্ষ থেকে আমি সাদর আহ্বান জানাচ্ছি | ই | 
সঙ্ঘগ্ুরু আপনাদের কল্যাণ করুর্ন* 


ই টি ১৯৭৩ ₹ন্দনমগর সজ্ঘ-কেন্দে অনুষ্ঠিত সাহিত্যচক্রের 


bd 


কত্রীশ্রীসজ্ঘগুরুজীর একনবতিতম আবির্ভাবোৎসৰ 
টি... শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ 


বিগত ১৪ই জাহুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন সাড়ে চার 
‘ঘটিকায় চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমে পরমারাধ্য সঙ্ঘগ্ুরু 
শ্রীশ্রীমতিলাল রায় মহোদয়ের একনবতিতম আবির্ভাব- 
উৎসব স্মরণে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা 
হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিভ্য, করেন কলিকাতা 


হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীশঙ্করপ্রসাদ 


মিত্র মহোদয় | 
অহ্ষ্ঠান-স্থচনায় আশ্রমের ছাত্রী ও শিক্ষিকা বৃদ্দ 
সমবেত কণে বিশেষ প্রার্থনা-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 
তৎপরে মাননীয় সভাপতিকে মাল্যচন্দনে বরণ করেন 
আশ্রমবাসী বাঁলিকাগণ এবং মঙ্গলাচরণ করেন স্বামী 
শদ্ধানন্দ মহারাজ | তৎপরে সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরণচন্দ্র 
< দত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন_“দীর্ঘ পঞ্চাশ 
বছরের অধিক কাল সময় একনিষ্ঠ কর্মসাধনার দ্বারা 
প্রবর্তক সঙ্ঘ পরমারাধ্য সম্ঘগুরু ীগ্রীমতিলাল রায়ের 
যে আদর্শকে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার করবার চেষ্টা 
করে চলেছে তার ভিত্তিভূমি এই চন্দননগর আশ্রম । 
সঙ্ঘগুরুর আদর্শে অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যদিন স্মরণে 
প্রবর্তক সঙ্ঘ যে অধ্যাত্ম ভাবধারা প্রচার করে চলেছে 
তার তাৎপৰ্য্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সঙ্ঘগুরুর বর্তমান 
আবির্ভাব দিবস সুচনা থেকে আগামী নয় বৎসর পর্য্যন্ত 
শতবাঁধিকী অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলবার 
' জন্য প্রবর্তক সঙ্ঘ জনদাধারণের মধ্যে এক বিশেষ 
পরিকল্পনা রাখবেন । বিশেষতঃ বর্তমান ভারতবর্ষে 
বেশ কিছুদিন ধরে নানা বিপর্যয়ে ভারতীয় অধ্যাত্ববাদের 
বলুপ্তির ফলে দেশবাসী পথভ্রষ্ট হলেও প্রবর্তক সঙ্ঘ 
-পরমারাধ্য সঙ্বগুরুর নির্দেশিত পথে এক অভ্রান্ত 
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান ভারতবর্ষের 
এই যে ভ্রান্ত নীতির বিপর্যয় ও নিদারুণ হতাঁশ। দেখা 
দিয়েছে এ কথা বহুদিন, পূর্বে সঙ্ঘগুরু তার বিভিন্ন 


লেখায় ও ভাষণে প্রকাশ করে গেছেন। হ্বতরাং আজ ' 


| 


এই যুগসন্ধিক্ষণে তার আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার 
জন্ত আমি সকল সুরের মানুষের কাছে সাদর আহ্বান 
জানাচ্ছি। আহ্বন সকলে মিলে সঙ্ঘগুরু মৃতিলাল- 
নির্দেশিত প্রবর্তকের বিজয় বৈজয়ন্তীকে উর্দ্ধে তুলে 
ধরি 1” 

" অতঃপর সঙ্ঘাচার্যয শ্রীস্থ্য্যনারাঁযুণ তর্কতীর্থ মহোদয় 
দেবভাষায় সভ্বগুরুর প্রশস্তিমূলক ভাষণ দেন এবং এক 
দীর্ঘ কবিতায় শ্রদ্ধার্ধ্য দেন শ্রীশরদিন্দুনারাঁয়ণ ঘোষ । 


উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ বিভিন দিক হতে সভ্ঘগুরুর 


জীবন ও আদর্শ পর্যালোচনা করেন শ্ীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ 
ভট্টাচার্য্য বলেন_-“আমাঁদের যে প্রাচীন তপোবন ছিল 
সেখানে খধিরা কোনে! কৃত্রিমতাঁর পরিপন্থী ছিলেন না 
বা রাষ্ট্রশক্তির প্রভাবে তারা নিজেদের পর্যবসিত করেন 
নি। সেই মহাসত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সঙ্ঘগুরু মতিলাল 
এই; প্রবর্তক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করে দেশমুক্তির স্বপ্প 
দেখেছিলেন। কর্শযোগের পথে নিজেকে নিয়োজিত 
করেছিলেন। সে কারণেই প্রীঘরবিদ্দের যোগসাধনার 
পথকে প্রশস্ত ও প্রকাশ করতে সহায়তা করেন সঙ্ঘগুরু 
মতিলাল। প্রবর্তক সঙ্ঘ গত পঞ্চাশ বছর ধরে থে 
কর্শযজ্ঞের পথে এগিয়ে গিয়ে মানুষের কল্যাণসাধনে 


' নিজেদের নিয়োজিত করেছেন সেই আদর্শ আমাদের 


মুগ্ধ করেছে, সমবেত করেছে এই পুণ্য অঙ্গনে সঙ্ঘগুরুর 
শ্রীচরণতলে ।” 

_শ্রীঅমুল্যচরণ দে শাস্ত্রী বলেন, “সজ্ঘগুরুর মধ্যে যে 
তেজস্বিতা ও মুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রকৃত 
স্বরূপ উদ্ঘাটন হয়েছে তার প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমের 
মধ্যে। তার জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি আজ প্রবর্তক 
সভ্ঘের এক একটি কর্শযজ্ঞে নিয়োজিত রয়েছে । এর 
পশ্চাতে রয়েছে সঙ্ঘগুরুর বীর্যযবত্তা, আত্মশক্তি এবং 
শ্রীঅরবিন্দের বৈপ্লবিক চিন্তাধার! ৷? 

অধ্যক্ষ শীবীরেন্দ্রনাথ দত বলেন, ‘সজ্ঘগুরুর কাধ্যা- 


৩৬২ 








বলী যাই হোক ন| কেন সে যুগে যখন ইংরাজ 
সরকারের নিকট হতে কোনো সাহায্য ও সহায়তা! 
পাওয়া যায়নি সে সময় এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা যে ব্যাপক 
কর্মশক্তির পরিচয় পাওয়! যাঁয় ত! সত্যিই বিস্ময়কর | 
আঁমাকে অভিভূত করে তাঁর জীবনের বিকাশ অর্থাৎ 
সমস্ত মিলিয়ে যে পরিপূর্ণ মানব তার প্রকৃত পরিচয় 
ফুটে উঠেছে এই বিস্ময়কর কর্মপ্রেরণার মধ্যে ।” 
ডাঃ যাঁদবচন্্র দাস বলেন, “সঙ্ঘগুর মতিলালকে 
আমর! দেখি একজন প্রকৃত বিপ্লবী আন্দোলনের হোতা 
হিসাবে । যুগান্তর দল তার এ পথে বিশেষ সহায়ক 
ছিল। কিন্তু তা সত্তেও তিনি অর্থ নৈতিক মুক্তির স্বপ্নও 
দেখেছিলেন। স্বদেশী শিল্পী -সংগঠন গড়ে তোলার 
পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে দেশপ্রেমের আদর্শ 
রেখে গেছেন ।+ | 
শ্রীহরেন্্রনাথ রায়চৌধুরী স্থন্দর পরিচ্ছন্ন এক 
ভাষণে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সজ্ঘগুরুর বিশিষ্ট 
স্থান ও দীনের কথা বলেন। শিক্ষাব্রতী শ্রীপ্রমথনাথ 
রায়চৌধুরী শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমতিলালের জীবন ও 
জাতি সাধনার ক্ষেত্রে মূল প্রেরণা ও লক্ষ্য এক হলেও, 
পাৰ্থক্যও আছে বলে মত প্রকাশ করেন । 
সভীপতির ভাষণে প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ 
মিত্র বলেন--"প্রবর্তক-এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য মতিলাল 
" খায়ের একলবতিতম জন্মোৎসবে এসেছি | এই উৎসবে 
আপনাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে 
নিজেকে ধন্ত মনে করছি। সঙ্বগুরুর সঙ্গে ব্যক্তিগত 
“মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য হয় নি, যদিও আমার মাতামহ 
স্তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠত| ছিল। 
একটি ঘটনার কথ। আমার মনে..পড়ে--১৯৫৩ সালে 


প্রবর্তক 


[ মাঘ, ১৩৭৯ 





aaa ia 


প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হই । বহু সাংবাদিক সেই সময় 
তাকে ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন, কিন্তু সঙ্গুরু শান্ত 
সমাহিত চিত্তে যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তা 
সত্যিই বিস্ময়কর ।” 

প্রধান বিচারপতি আরও EEE 
বিবেকানন্দ, শীঅরবিন্দের চিন্তাধার সঙ্ঘগুরুকে 
অনুপ্রাণিত .করেছিল। কিন্তু সে চিন্তাধারা কি? 
ভারতবর্ষ ধর্শের দেশ, অধ্যাত্মচিন্তার পবিত্র ভূমি । এক 
সময়ে নানাপ্রকার অজ্ঞতার জন্য জাতির আত্মবিস্মৃতি 
ঘটে | তাই বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তি এলেন। 
বললেন, অধ্যাত্বজগত এবং বন্ততান্ত্িক জগতের মধ্যে 
এক সমন্বয় সাধন করতে হবে| বলেছেন, প্রাচ্যের 
য! এঁতিহ্‌ এবং পাশ্চাত্যের যে শিক্ষাধারা তার বিজ্ঞান- 





. সম্মত প্ৰয়োগ হলে জাতিগঠনের পথ প্রশস্ত হবে। 


শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, জীবন থেকে মরে আসাঁটাই- 

ভারতের অধ্যাত্থবাদ নয়, জীবনকে আত্মিক শক্তিতে- 

জয়ী হতে হবে। a: 
“এই প্রবর্তক আশ্রমে এমন কোনে! বিখ্যাত ব্যক্তি ' 


_ নেই যে, যিনি কোনো-না-কোনো সময়ে এই আশ্রমে 


উপস্থিত হন নি'। 


যখন আমর! বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন ভাষা-" 


ভাষী অঞ্চলগুলিকে সংযুক্ত করার দাবী জানাই, তখন 
এ সময়ে প্রবর্তক সঙ্ঘের একজন কম্মী দক্ষিণ কলিকাতায় 
কোন এক বাটতে অনশন আরম্ভ করেন। -এ অনশনরত 
ব্যক্তিকে অনশন ভঙ্গ করানোর জগ্ত সঙ্বগ্ুরু চন্দননগর 
থেকে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। আমি তখন তাকে 
সেইস্থানে প্রত্যক্ষ করি এবং তার সেই জ্যোতির্ময় সত্তার 


শ্রীঅরবিন্দের মতো মহাখধিও 
একদা এই স্থানে অজ্ঞাতবাঁস করেছিলে, এ বাঙ্গালী 
জাতির গৌরব। পণ্ডিচেরী এবং চন্দননগরে আধ্যাত্মিক 
সমন্বয়বাদ বাস্তবে এক নবরূপ ধারণ করেছে এ আমর! 
দেখতে পাচ্ছি। অধ্যাত্বমুখী এই সমন্বয়বাদকে সঙ্বগুরু 
মতিলাল শিল্পসাধনার মধ্যে প্রবর্তক সঙ্ঘকে নিয়োজিত 
করেছেন। অতীতে পণ্ডিচেরী বা চন্দননগর প্রবর্তক . 
আশ্রম সমাজতন্ত্রে সমন্ব়বাদের যে পথনির্দেশ করেছিল 
বর্তমান গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষকে সেই পথ ধরেই অগ্রসর 
হতে হবে। স্বতরাং ভারতীয় অধ্যাত্ববাদ ও সমাঁজ- 
বাদের প্রকৃত সমন্বয় সাধন করবার জন্য আপনারা , 
সঙ্ঘগুরু নির্দেশিত পথের ধারাকে অব্যাহত রাখুন।” এ 
পরিশেষে প্রধান বিচারপতি মহোদয় সঙ্ঘগুরু-র চিত 
বাণী পাঠ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন | { 
সভাস্তে স্থানীয় 'মধুচক্র' একটি গীতি-আলেখ্য 
পরিবেশন করেন। 


রত 


প্রবর্তক সাহিত্য সম্মেলন 
প্রত্যক্ষদর্শী 


গত ৭ই জাহয়াঁরী ১৯৭৩, চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘ- 
কেন্দ্রে প্রবর্তক সজ্বের প্রতিষ্ঠাতা আলোকদিশারী 


সজ্বগুরু শ্রীমতিলালের ৯১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে 


প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের (কলিকাতা) একটি বিশেষ 
সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়| সভার স্থান ছিল ভাগীরথী 
তীরে সজ্ঘজননী ও সঙ্ঘগুরুর মন্দির-সংলগ্র নাটমন্দির | 
সভায় বাটি, বর্ধমান, ব্যাণ্ডেল, মেদিনীপুর, কলিকাতা 
এবং স্থানীয় ও আশপাশের অঞ্চল হতে প্রায় অর্ধশত 
কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সমঝদার, জ্ঞানীগুণী, 
বিদ্বজ্জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন 
স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরীসন্ধ ) 
এবং উদ্বোধন করেন বহুখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন 


"ভট্ট হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী । 


_ শ্রীমতী বিজয়লক্দীর প্রারভিক বৈদিক প্রশত্তির পর 
উদ্বোধন সঙ্গীত করেন স্বকণ্ঠী শ্রীমতী আরাধনা গুপ্ত 
সংক্ষিপ্ত বন্দর এক ভাষণে অভ্যাগতদের স্বাগত জানান 
প্রবর্তক সঙ্ঘ-সভাপতি -শ্রীঅরুণচন্ত্র দর্ত। - অতঃপর 
স্কৃত পদ্যে অন্ধাগুলি জানান মেদিনীপুর-মুগবেড়িয়ার 
কৃতবিদ্য স্বপত্ডিত শ্রীজ্যোতির্য় নন্দ শর্মণ। 


অতঃপর, সাহিত্যচক্রের অন্থতম সম্পাদক শ্রীহ্বদর্শন 


চক্রবর্তী তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন, “যে হৃকঠিন চরিত্র- 
বল ও এঁকাস্তিক নিষ্ঠায় কোন একটি বিশেষ ভাব বা 
আদর্শকে রূপায়িত করার মধ্যে মানবতার অভ্যুদয় ঘটে 
তেমন চরিত্র গড়ার ক্ষেত্র বা তপোপরায়ণ নেতা বর্তমানে 


“অত্যন্ত বিরল। খাঁটি মানুষ গড়ার পথ আজ একরকম 


স্পা 


রুদ্ধ। শ্রীচৈতন্-উত্তর যুগপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকুণ 
বিবেকানন্দের যোগ্য উত্তরাধিকারী শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র 
করে তারই প্রথম শিষ্য ও ভাঁবধারার ধাঁরকবাঁহক 
আীমতিলালের প্রথম পদচারণ| | ক্রমশঃ তিনি ভারতীয় 
সনাতন পদ্ধতিতে যুগোপযোগী নবজাতি গঠনের 


£ 


চাই । 


স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান হয়ে আছেন। তার ক'জ 


'ছিল মানুষ গড়াখাটি দিব্যচরিত্রের মানুৰ! অর 


সেই কাজটুকুর জন্যই সঙ্ঘ সর্বহারা হয়ে স্বাবলম্বল্রে 
সাধনায় সময় ও শক্তি দুই-ই ব্যয় করে আসছে ।” 
শ্রীচক্রবর্তী বলেন, “সজ্ঘগুরু জানতেন, সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি ছাড়া কোন জাতিই জাগতে পারে না, 
তাই ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর প্রবর্তক সাহিত্য- 
চক্রের প্রথম শুভ উদ্বোধনে সঙ্ঘগুরু নির্দেশ দিয়ে 
আশীর্বাদ করলেন, “তোমাদের সাংস্কৃতিক সম্মেলনটি 
স্থায়ী যাতে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে! | একদল মাহুষ 
যদি সাংস্কৃতিক সম্মেলন রক্ষা করে চলে, ভবে তার 
সার্থকতা স্মরণ করে আমি তৃপ্তি পাব।” 

এরপর “১লা বৈশাখ ১৩৬৫। সঙ্ঘগুরুর লিখিত 
আশীর্বাদ £ “অন্তরে যে আনন্দের প্রবাহ নিয়ত প্রবাহিত, 
সে আনন্দের অভিব্যক্তি ভাষায় আর দিতে পারি না 
তাই মৌন আশীর্বাদই আজ তোমাদের জানাচ্ছি! 
তোমরাও ধ্যানস্ত্ধ অন্তরে আমার মর্ম অনুভব ক? । 
দীর্খযুগ ধরে ভাষা দিয়ে যা বোঝাতে চেয়েছি, আজ 
অকথিত ভাষায় তাই তোমাদের মধ্যে সঞ্চালিত করতে 
তোমরাও স্থিরচিত্তে তাহ! উপলদ্ধি কর-শুন্ভ 
প্রভাতে এই আমার প্রার্থনা ৷” 

“আসলে জাগা প্রাণের ছোয়া ন! লাগলে ঘুমন্ত প্রণ 
জাগে না। এমনি একজন সদা জাগ্রত প্রাণের যুগ- 
পুরুষ ছিলেন সঙ্যগুরুজী। আজকের সংস্কৃতিব.ন 
শিল্প ও সাহিত্যের অন্ুরাগীদের আন্তরিক আহ্ব'ন 
জানিয়ে সৃনিবন্ধ অনুরোধ করি, দেশের এই বর্তম'ন 
দুদিনে আহৃন আমরা সঙ্ঘগুরুর মতো বিরাট ব্যক্তিসম্পন্ 
মহান আদর্শ পুরুষের সান্নিধ্যে এসে তাঁর অমূল্য রতুখন 
গ্রন্থরাঁজির আলোকচ্ছটায় আমাদের জীবনদীপ আলিয়ে 
নিই, যিনি ত্যাগবীর্ষে ভারতীয় সংস্কৃতির এক মূর্ত 
বিগ্রহ । পরিশেষে আবার আপনাদের আন্তরিক 


২ দেখাবার | 


চি ৩৬৪, 





. ; প্রবর্তক 


A 


[ মাখ, ১৩৭৯ 
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কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অপেক্ষায় রইলাম তারই" নৈপুণ্য তার সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছন্ন ভাষণে বলেন ‘আজকের দিনে ২৯. 


জয়তু ৷” ৭ এ 
সঙ্ঘণ্ুরুজীর, বিভিন্নযুখী : মহিমার দিক্দর্শন দিয়া 
.. কবিতা, প্রবন্ধ ও. বন্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বত্র 
; ॥ বিনয়ভ্ষণ দাশগুপ্ত, শ্যামাদাস . দেও: নারায়ণ, 
... বন্দ্যোপাধাযয়, রেণুতী মৈত্র, রবি কর, ' ডঃ বিশ্বনাথ 
' বড়াল, শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ, স্বষমা মৈত্র, পূর্ণেদু- ) 


০ প্রসাদ ভট্টাচাৰ্য্য, হৃধীরকুমার বহন, হবধীরকুমার মিত” 


“ (হুগলী জেলার ইতিহাস প্রণেতা), ডাঃ সুদৰ্শন চক্রবর্তী, 

' “ডাঃ যাদব দাস, নিবারণ চক্রবর্তী, ইন্দু গুপ্ত সৰিমল 
‘য্নায় প্রভৃতি অনেকেই । 

ডঃ হরেম্দকুমার দে চৌধুরী ভার লিখিত দীর্ঘ প্রবন্ধে 

ভারতীয় তত্ব-দর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় শ্রীমতি- 


, লালের মৌলিক অবদান বিষয়ে আলোচনা করেন: 


- শ্রীবিবেকানন্ন মুখোপাধ্যায় সাম্প্রদায়িক গতাম্থগতিক ধর্ম 
. সম্প্রদায়কে বর্তমানে, স্মৃতিরক্ষার মিউজিয়াম বলে 
5. উল্লেখ করেন এবং এদিকে নিপীড়িত শোষিত জনগণের 
_ কল্যাণে শ্রীমতিলালের অর্থসাধনার. বৈশিষ্ট্যের কথ! 
বলেন। সভাপতি শ্রীচারচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ ) 


সজ্ঘগুরুজী- 71. 
লো দৈৰ | 


তে 


'সহত প্রণাম তোমা সঙ্ঘগুরু ওগো মহাত্বন্‌, 
প্রাণের চেতনা তব অপিয়া ঈশ্বরে 
. করিলে প্রতিষ্ঠা তুমি অনন্ত জীবন। 
আজীবন শুভব্রত করেছ সাধনা 
নূতন স্থজনম্ত্ে প্রাণ-উদ্দীপনা 
নর-দেবতার প্রাণ-তন্ত্রে ' 

' আনিয়! দিয়াছ এক নুতন দ্যোতন। 
মহামন্ত্ৰ রচিবারে ধ্রনিয়াছ গভীরে ওঁকার 
জীবনের যজ্ঞশালে নবঞক-রচি’ 

' তুলিয়াঁছ নবছন্দে তাহার বঞ্ধার ৷ 


* গত ৭ই' রি ১৯৭৩ স্জ্বগুরুজীর ৯১তম আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে টি উহা সভায় রি | 


5: ০ ০ ০ 


করেন । 
সোসাইটি যে “ডিলুঝ্স" বাসের. ব্যবস্থা করেন ' সেজগ্ত _ 


‘ রচিলে আশ্রম ভূমি নীম তার দিলে প্রবর্তক, 
. - জীবন প্রমুর্ত লাগি মহা অন্ধকারে 


সমাজতান্ত্রিক 'অর্থনীতিক সমন্তার সম্যধান হতে পারে 
ভারতীয় নিফাম কর্মযোগে_ যাহা, সং্ঘগুরুজীর জশীবন- 
ধর্মী জাতিগঠনের বৈশিষ্ট্য ।ভিনি বলেন, শ্রীমতিলালের... 


> 


আসন্ন শতবাধিকীর উদ্বোগপর্ৰে শুন্তগৰ্ভ হলা 


আড়ম্বরের বদলে তার.জীবন ও জাতিগঠনের-আ'দর্স', 


যাতে প্রচারিত ও রূপায়িত হয় 'সেইদিকে 
অবহিত হওয়াই তার টনি  অর্বোতম.. 
উপায় ।? 


মহাবোধি সোসাইটির অধ্যক্ষের পক্ষে জ্রীভারাশিফর 
বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্ঘগ্ুরুজীর উদ্দেশ্যে অরদ্ধা নিবেদন, . 
সাহিত্যিকদের যাতায়াতের জন্য মহাবোধি . 


সোসাইটির -কর্তৃপক্ষকে ধন্বাদি 'জ্ঞাপন করা হয়। 
অনুষ্ঠানে কুমারী চন্দ্রা * মুখোপাধ্যায় (সোনা) যে. 
সময়োপযোগী রবীন্দ্রসঙ্গীতটি পরিবেশন ক্রেন তাহা ' 
বেশ স্বখশ্রাব্য হইয়াছিল। 

প্রবর্তক সত্যের .সহদয় সমাদর, আপ্যায়ন “_ 
ভুরিভোজনে অভ্যাগতের1 বিশেষ পরিতৃপ্ত হন । 


+ 


ন্যায় সত্য সাম্য মৈত্রী ত: সুত্রে - 
 কাধিতে চেয়েছ তুমি .অমৃতের পুরে 
হবন্দরের শুভময় ব্রতে 
ধ্যানমগ্ন খষি তুমি ছিলে অনিবার | 


তুমি এক পথ প্রদর্শক 
অধ্যাত্ব-চেতন সাথে সমাজকল্যাণ - 
সর্বজনহিতব্রতে আত্মার সন্ধান '- 
ভ্রাস্তজনে 'লভিতে দিয়াছ ' 
তোঁমারি সে শুভ স্বপ্ন করিতে সার্থক* 


ফ 
৯ 


ll) 


a 


সভ্ঘ-নংবাদ 
আশ্রমী 


চন্দননগরে মহাগুরুর পুণ্যস্থৃতি পরিক্রমা ঃ 
... জাতিজীবনের এক বড় ঘটনা-_মহাঁগুরু জীঅরবিন্দের 
দেহাবশেষ লইয়া পরিক্রমা । .কলিকাতার শ্রীঅরবিন্দ 
পাঠমন্দিরের সভাপতি শ্রীহিমাংশ্ত নিয়োগী বিগত ১৯৫২ 
সালে পণ্ডিচেরীতে গিয়া আশ্রম-মাঁতার সমীপে এই 
স্মৃতিচিন্ত প্রার্থনা করিলে, স্তীমাতা তাহাকে বলেন যে, 
“বাংলা যদি রাষ্ট্রীয় সধর্দ্ধনাযোগে উহ! না লইতে পারে, 
তবে তিনি তাহা! বাংলাকে দিবেন ন11” ২০ বৎসর 
পরে, সেই ব্যবস্থা সিদ্ধ হওয়ায়, শ্রীঅরাবিন্দের পুণ্যস্থৃতি- 
নিদর্শন বাংলায় আনার এবার অন্থমোদন পাওয়া যায় 
এবং প্রীঅরবিন্দ জন্মশতবর্ষপূর্তি-উৎসব রাঁজাকমিটাতে 
অন্থতম কার্ধাসৃচীরূপে পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলায় উক্ত 
দেহাবশেষপাত্র ঘুরাইয়া আনার পরিক্রম+-ব্রত গ্রহণের 
সিদ্ধান্ত করা হয়।, 
১৮১৭৩ তারিখের, পত্রে টির সম্পাদক 
" শ্রীনিয়োগী প্রবর্তক সঙ্ঘের সভাপতি শ্ীঅরুণচন্দ্র দত্তকে 
জানান £ “The Relics will reach Chandernagore 
on 13. 2. 73. [615 our desire and befitting also 


that the relics should visit your place and stay 
in that particular room for some time.” 


২৪শে জানুয়ারী ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী ফ্রেজাঁরগঞ্জে যাইবেন, এই সংবাদ পাইয়া সভ্ঘ- 
সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সহসা হ্বন্দরংমের সঙ্ঘকেন্দ্র 
চলিয়! যাইতে বাধ্য হন। তার এই অন্ুপস্থিতিকালে 
চন্দননগরে মহাগুরুর শ্মৃতিচিহ্ গ্রহণ ও রক্ষণের সম্পূর্ণ 
তিন্নরকমের ব্যবস্থা কর! হয় | ফ্রেজারগঞ্জ হইতে ফিরিয়া 
শ্রীদত্ত এ বিষয়ে অবগত হইয়া রাঁজ্যকমিটা-সম্পাদকের 


, পত্রোল্লিখিত ব্যবস্থার পরিবর্তে যুক্তি ও এতিহবিবোধী' 


; ব্যবস্থার ক্ষুণুচিত্তে প্রতিবাদ করেন ও তাঁরযোগে 
পর্তিচেরীর আশ্রমমাঁতা ও রাঁজ্যকমিটার সভাপতি 
রাজ্যপাল ডায়াস এবং সম্পাদক শ্রীহিমাংশ নিয়োগী 
প্রমুখের সমীপে তাঁরবার্তা প্রেরণ করেন £ “Regret 


participating in Relics Reception ceremony 


পা 


ক 
' 


Chandernagore 


insulting Mahaguru’s 17105 
memory.” 

পরিশেষে, ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, স্থানীয় এস. ডি. 
ও কুমারী কন্তূরী গুপ্তা চন্দননগর অভ্যর্থনা কস্টীর 
নৃতন সভা আহ্বান করিলে, এ সভায় মহাগুরুর 
এঁতিহাসিক স্থৃতির অবজ্ঞাঁজনক পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার মূলতঃ 
সংশোধন কর] হয়। 

স্বল্প মাত্র সময় পাঁইলেও, প্রবর্তক সজ্ঘের অস্রদ্ধ 
হছন্দিত ব্যবস্থায়, সজ্ঘের সকল সভা-সভ্যা ও কণ্িবৃন্দ, 
শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও সমস্ত পল্লীবাঁসী মরনাঁরী 
সম্মিলিত প্রীতি-শ্রদ্ধায়, বিপুল সমারোহে মহাগুরূর 
স্মৃতি-চিহ্নের প্রতি প্রণতি ও সন্বদ্ধনা কাশ করেন। 

প্রথমে আশ্রমে, তৎপরে সঙ্বমন্দিরের “মহাগুরু-স্মৃতি- 
পূত’ "সেই বিশেষ কক্ষটিতে” স্ৃতিচিহ্ন-পঃব্রটা স্বহৃাত্ত 
বহিয়া লইয়া সদলবলে হুগলী জেলাশাসক শরীক" 
মুরারি লালজী তাহ। সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীদত্তের হস্তে জর্পণ 
করেন। ১৯১০ সালের ২১শে ফ্রেব্রয়ারী এক হ্ভূত 
প্রভাতে যেখান দিয়া দৈবাদেশে গোপন্চারী 
দেশনেতা শ্রীঅরবিন্দ সেদিনের অখ্যাতনামা ভকুণ 
অ্রীমতিলালের সাথে তাঁর বিধাতৃ-চিহ্নিভ অজ্ঞাতবাস- 
বক্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, ১৯৭৩ সালের আর এক 
সুধ্যোজ্জল নূতন প্রভাতে-_-এবার গোপন গুঢ়াচারে নয়, 
প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বসমক্ষে, সেই পুর্ব পদাফকরেখা 
অনুসরণ করিয়াই অসংখ্য পুষ্পমালায় বিভূষিত, চন্দন- 
চচ্চিত তাহারই পবিত্র স্মৃতিবিগ্রন্থ শ্রদ্ধাসপ্তীবিত হইয়া 
আবার সেই এঁতিহাসিক বিশেষ কক্ষেই পুনরুপনীত 
হুইলেন। বৈদিক, প্রশস্তি ও সজ্বপ্রশস্তি মঙ্ক্রোচ্চারণে 
প্রবর্তক সঙ্ঘ তাহাকেই জানান অখণ্ড হৃদয়ের আঁবাহম- 
অভিননন্দন। আরাধনায় লুটিয়া প্রণতি জানাইল দলে 
দলে, কাঁতারে-কীতারে হাজার-হাজার পলীবাসী 
আবাল-বৃদ্ধবণিত1 নর-নারী- সমগ্র চন্দননগরের 
অন্তরাত্বাই যেন হৃষ্ট, তৃপ্ত, ধন্য বোধ করিল এই শুভন্কর 
তীর্থশোভার পুলকোচ্ছল নব ঘটনায়। 











পরে দীর্ঘ শোভাযাত্রা পৌঁছাইল গঙ্গাতীরে চন্দন- 
নগরে সাংস্কৃতিক তবনে । সেখানেও বিপুল জনসমাবেশ ও 
জনসভা, রম্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্বরচিত গীতালেখ্যে 
মহাগুরুর সং্ঘগুরু শ্রীমতিলালের গৃহকক্ষে নিগৃঢ় কালী- 
দর্শনঘটনাকাহিনীর হৃদয়গ্রাহী . পরিবেশন--সব একক্র 
_ মিলিয়া চন্দননগরের -এই শ্রীমরবিন্দ-স্মৃতিপরিক্রমাকে 
. করিয়া তুলিল_-ভাবগরিমায় সমুজ্জল ও এইতিহশ্রদ্ধা- 
মহিমায় অসাধারণ অতুলনীয় । 
মাঘী-পুণিমা ঃ 
'মাখী-পৃরিমা- প্রবর্তক স্বের ইতিহাসে চিরন্যরণীয়। 
ীশ্রীসঙ্ঘজননী রাধারাণী দেবীর ইহাই সিদ্ধিদিবস। 
এই পুণ্যময় সিদ্ধিক্ষণ শুধু সঙ্ঘশক্ির-জীবন-সীধনার 
সিদ্ধ লগ্ন নয়, ইহা 1 কলিদুধ- “শক্তির মহামুক্তিরই নবলগ্ন। 
সভ্ঘের মাথীপৃণিমা সম্মেলনে এই অনুভূতিষয় নূতন 
দিগদর্শন দিলেন সঙ্ঘ-সভাঁপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত, সজ্ঘ- 
মাতৃকার পবিত্র জীবনকাহিনীবর্ণন ও তার মাতৃসাধনার 
 মিগৃঢ : হদয়রহন্তাক্গধাবনচ্ছলে | সম্মেলনে উপস্থিত 
ছিলেন-_সঙ্ঘের স্থানীয় সপ্তানমগ্ুলী ও নবদীক্ষিত 
অনেকগুলি গৃহস্থ দম্পতী । 
সুন্দরবন কেন্দ্রে স্ঘ-মভাপতির সঙ্কল্পযা ত্র] £ 
গুরুপ্রেরণায় সঙ্ঘ-সভাপতির সঙ্ষল্পযাঁ্র।। ফ্রেজার- 
গঞ্জের সমুদ্রতীরে, লক্ষ্মীপুরে প্রবর্তক সজ্ঘের আশ্রম ও 
কষিক্ষেত্র। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সেখানে যাবেন 
- --এ ঘটন! বাহিরের ডাক, অন্তরে শ্রীগুরুরই কল্পস্বপ্ন- 
সৃষ্টির অদম্য, অমর প্রেরণ! । অখণ্ড বাংলার পঞ্চৰিভাগে 
নবজ্রাতিস্ষ্টির পঞ্চকেন্দ্র স্থির করতে হবে--করতে হবে 
নব সমাজ-সংগঠন। তারই প্রথম পর্ব-_পশ্চিম বাংলার 
" ১৬টী জেলার পরিক্রমা-ব্রত | দক্ষিণ বাংলার পল্লীবেন্দ্র 
থেকেই এল প্রথম ভাঁক--পল্লীপ্রাণের ঘুমভাঙ্গানোর 
সাড়া, পলীমাটির অন্তনিহিত, ছুিবাঁর আকর্ষণ । 

৩২ বৎসর পূৰ্বে (১৯৪০ খৃঃ) পূঙ্যপাদ সঙ্বগুরুদেবের 
পৌরোহিত্যে এখানে নিখিল বঙ্গ প্রবর্তক-সঙ্ঘ-সম্মেপন 
হয়েছিল উদ্বোধন. করেছিলেন কাশিমবাজারের 
মহারাজ! শ্রীশচন্ত্র নন্দী! সে এক -বিরাট্‌ স্মরণীয় 
পল্লাসম্মেলন | অগ্িযুগে.জৰ্শ্বণী থেকে বিপ্রবাস্্র আমদানী 


[ মাঘ, ১৩৭৯ 





করার জাহাজ খালাস করার ধাটি স্থির কর! হয় 


সুন্দরবনের সমুদ্রতটে গভীর জন্নলে। ১৯১৮ সালে 


ভান রণাঙগন থেকে ফিরে সৈনিকব্রতী হারাঁধন বন্দীকে 


প্রেরণ করে প্রবর্তক সঙ্ঘ কৃষিস্থট্ির প্রেরণ! নিয়ে 
ভয়াল ব্যান্র-সর্প-কৃভীর-সঞ্চুল জঙ্গল ও সমুদ্রের সঙ্গে, 
লড়াই করে’ কৃষিকেন্দ্রের স্থষ্টি হয়-_একে-একে বহু কর্মী 
পঙ্গজ চৌধুরী, নিশিকাত্ত চক্রবর্তী, নারায়ণচন্দ্র" দত্ত, 


স্বামী সর্বানন্দ_ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রেজ্শুদ্ধির পট-পরিবর্তন 


ঘটে’ চলে । বর্তমানে শ্রীপ্রবোধচন্্র দাশ ও শ্রীমতী চপলা- 
বালার পরিচালনায় প্রবর্তক সজ্ঘের উপাপনামন্দির ও 
আশ্রমকে কেন্দ্র করে’ এক চিত্তাকর্ষক আবহাওয়া ও 
শান্তিময় পরিবেশে সৃজ্ঘের কৃষি ও পলীমংগঠনের 
প্রেরণার ধারা রক্ষা চলেছে। পপ্রবোধচন্দ্রের ভক্তিনিঠ 
প্রাণম্পর্শে একদল শিশু ও কুমারী এখানে ভোরে উঠে 
যথাসময়ে শখ বাজায়, প্রভাতী মন্ত্র ঝন্কারে সুপ্ত পলীর 
ঘুম ভাঙ্গায়, উপাসনা করে বাজনার স্বরে, আরতি ও 


কীর্তন করে, সরল নৃত্-গাঁনে তাঁরাই চঞ্চল, মুখরিত - 


4 


করে’ রেখেছে সমস্ত আশ্রমভূমি। এর! লেখাপড়া 


করে প্রবর্তক পাঠশালায়--অনেকেই বাড়ী থেকে আসে 
যায়, কয়েকজন আঁশ্রমেই রাত্রি কাটায়! এমনি 
উপাসনামন্দিরকে কেন্দ্র করেই তো আমাদের আশ্রম 
পল্পী সংগঠন, নবজাতি-স্থষ্টির . কন্মপ্রেরণা । এখানকার 
কয়েকজন দীক্ষিত গৃহস্থ সাধক ও তাদের ধর্মপত্বীরা 
পারিবারিক জীবনসাধনায় সঙ্ঘের অধ্যাত্ববিশ্বাসকেই 
আশ্রয় করে’ চলেছে । তাদের সরল হৃদয়ের ভক্তি, 
বিশ্বাস, ভালবাসাঁর- অবদান সঙ্ঘসভাঁপতিকে বিশেষ- 
ভাবে আকৃষ্ট করে! তিনি তাদের দৃঢ় আশ্বাস দেন 
নিয়মিত উপাসনার মধ্য দিয়েই তার! শ্রীগুরুর নিত্য 
আশিস্‌ লাভ করবেন। 

হ৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৩ ২৪তম প্রজাতন্ত্র দিবসে, 
প্রাতঃ » ঘটিকায় জনসভা হয়-_পাঠশালার মাঠে। 
সূচনায় উদ্বোধন সঙ্গীতের পর» প্রধান শিক্ষক 
জ্রীরতিকাস্ত দাস সঙ্ঘ-সভাপতির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে 
সরল ভাষায় প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করেন। 


~ 


ডি x 


- 


গৌর পদচিন্কের স্থান 


হ্‌ শ্রীসতীশ চন্দ্র নাথ 


পাঁচশ বছর আগে বাংল! থেকে পুরীধামে যাবার 
কোন নির্দিষ্ট পথ ছিল না। প্রীগন্‌ মহাপ্রভু কোন, পথে 


_ নীলাচল গিয়াছিলেন, সঠিক বিবরণ জানার উপায় নেই। 


হয়তো সে সময়ে ভাগীরথীর পুণ্য প্রবাহের জলপথেই 
তিনি নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কালনা, পানিহাটা, বরাহনগর 
আটিসার!, কটকীঘ[ট হয়ে ছত্রভোগে এসেছিলেন । 
' বর্তমান কালের ছত্রভোগ নিয়বঙ্গের মথুরাপুর থেকে বেশী 
“রে নয়। মহাপ্রভুর কালে এই ছত্রভোগেই ভাগীরথীর 
মিলন হয়েছিল সাগরে | রর 


সেকাল থেকেই এ ছন্রভোগ ইতিহাসের চিহ্নিত 
স্বান নিম্নবঙ্গের পবিত্র তীর্ঘ। আঁদিকালের পতিতো- 
দ্বারিণী গঙ্গার সাঁগরে সঙ্গমলাভের স্থান একলেও পবিত্র 

' স্থান। দেবাদিদেব মহাদেব শিরে ধারণ করেছিলেন 
প্রবাহুরূপিনী গঙ্গাকে, তাই এই ছত্রভোগের অন্কুলিঈম্‌ 
শিব এখনও সেই অতীত কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছে। কত নরনারী ছত্রভোগের অদ্ুলিঙ্গম্‌ শিবদর্শন 
করতে আসে, কিন্তু দর্শন পায় না গঙ্গার মিলন সাগরের 
সঙ্গে। - পরন্ত ধন্ত হয়, পরবর্তী কালের প্রেমের ঠাকুরের 


= _ আগমনের স্মারক আর প্রতীক পদচিহ্নটী দর্শন করে। 


' মহাপ্রভুর পায়ের ধুলো পড়েছিল বলেঃ ছত্রভোগ সেই 
ধুলোর স্পর্শের স্মারক পদচিহ্নটী ধারণ করেছে বিগ্রহ 
বা মন্দিরের পরিবর্তে । | - 

এই পুণ্যজনপদ ছত্রভোগের পথেই মহাপ্রভুকে 
রামচন্দ্র খান পার করে দিয়েছিলেন উড়িষ্যার পথে । 
সেকালের রামচন্দ্র খান পদাধিকারে একটা ভূখণ্ডের 
শাসনকতা অর্থাৎ একালের জেলা মহাশাসক (District 


Magistrate) সম। বাংল! ও উড়িষ্যার মধ্যে তখন 
অবাধ চলাচলের ব্যবস্থা ছিল কিনা বলা চলে নাঁ। 
কারণ মহাপ্রভুকে বাংল! থেকে উড়িয্যার প্রান্তে পৌছে 
দেবার ভার নিয়েছিলেন রামচন্দ্র খান অতি সন্তর্পনে | 
এ চলার কালে মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন মুকুন্দ, যিনি অতি 
হৃক& গায়ক। তাকেও খোল করতালের বাদ্ুপহ 
হরিনাম কীর্তন বন্ধ করবার অঙ্গুরোধ আসে রামন্জ্র 
খানের কাছ থেকে । সেই অনুরোধ রক্ষা করেই সঙ্গী 
সহ মহা প্রভু চুপিসারে উড়িয্যার উপকূলে জনপদ যজ্জপূরে 
উপনীত হন। এই যজ্ঞপুরই বর্তমান যাজপুর। সমুদ্রের 
কাছাকাছি বলেই যাঁজপুর সাগরের রোঁষে বহুবার বিদ্বন্ত 
হয়েছিল। এক সময়ে এই যাজপুর টাদবালি হয়ে দেশীয় 
জলযানে শ্রীক্ষেত্র জ?ন্নাথদর্শনে যেত মহাপ্রভুর অনুগত 
গৌড়ীয় তক্তগণ। 


মহাপ্রভুর পদচিহের স্থান যাঁজপুর রেমুনা আর 
দাতন দেখতে গিয়েছিলাম বহুকাল আগে। সেই 
দর্শনের দ্রীতন কাহিনীই লিখিবার চেষ্টা করছি। যাজপুর 
রেমুনা উৎকলের মধ্যে হলেও তন স্থানটা উৎকল 
আর বঙ্গের সংযোগস্থানে মেদিনীপুর জেলার শেষ 
প্রান্তে। স্ববর্ণরেখার তীরস্থ পুণ্যস্থান। মহাপ্রভু 
এসেছিলেন জলপথে আর স্থলপথে। আমাদের চলা 
একমাত্র স্থলপথেই । রেলগাড়ী যখন দ্বাতন স্টেশনে 
পৌছাল তখন রাত শেষ হয় নি। দিলমণির উদয়ের 


অনেক বিলঘ। কাছেই স্টেশনের প্রতীক্ষালয়ে অপেক্ষা 


ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। 
প্রভাতে নবীন কিরণ বিকিরণ করে পূব আকাশের 





অতঃপর সমাপতি কর্তৃক জাতীয় পতাকোত্তোলন 
ও শহীদ বেদীর উপর মাল্যার্পণ করা হয়। জনসভায় 
ভ্রীদঘ্ত বলেন : “কত প্রাণের বলিদানে আমর! স্বাধীনতা 
পেয়েছি। কিন্তু ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, মাতঙ্গিনী 
হাজরা প্রমুখ অসংখ্য মুক্তিসাধক-সাধিকার বিদেহ আংত। 
কি এই খণ্ডিত স্বাধীনত| লক্ষ্যেই তাদের প্রাণ বলি দিয়ে 


৬ গেলেন? ইংরেজের দেওয়া দু”্টকঃা ভারতকে আজ 


1 আমর! তিন টুকরা করেছি -অনিবা্ধ্য বিধানেই। 
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পাকিস্তানের মিথ্যাস্বপ্ন পূর্ববাংলার রক্তস্নাত তপস্তায় 
আজ অন্ততঃ অর্থতঃ কবরস্থ। অবশ্য স্বাধীন বাংলা- 
দেশ রাষ্ট্রের জম্মে জাতির আত্মণ্ুদ্ধিরই এক পর্য্যায় মাত্র 
সাঙ্গ হল। পূর্ণ স্বাধীন অখণ্ড মহাভারত-জাতীয়তার 
সৃষ্টি এখনও বহু দূরে । তাঁর জন্যই ধর্ম-বর্ণ-সন্প্রদায়- 


নিধিশেষে শাশ্বত মানব বর্ের উদ্বোধনে নূতন সমাজ 
গঠন । সে সমাজের আদর্শ ও প্রেরণা দূর বিদেশ 
থেকে ধার করে আমাদের আনতে হবে না! ভারতের 
শাস্ত্রে, জীবনেই তার পূর্ণ প্রেরণাশক্তি নিহিত আছে। 
এমনই উদার, মুক্ত, বিশাল পল্লীক্ষেত্রেই আমাদের নব- 
বৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই সব শিশু, বালক- 
বালিকাদের মধ্যেই জন্ম নেবে সেই নবীন জাতি, খারা 
নূতন মানবসভ্যতার স্ষ্টি ও প্রবর্তন করবে। ৩২ বৎসর 
পূর্বে সঙ্বগুরুদেব এই স্বন্দরবনে নূতন শিক্ষাসাধনায় 
নবদ্বীপ গড়ার স্বপ্রপ্রেরণা দিয়ে যান--আজ রূপায়ণ 
করতেই হবে আমাদের, আপনাদের সকলের সংযুক্ত 
সাধনায়।” সভায় উপস্থিত নর-নারীর প্রাণে জীদত্তের 
জালাময়ী বাণী নুতন আশা! ও উদ্দীপনারই সঞ্চার করে। 


~ 5 & - 
+ পট 


78 et প্রবর্তক "০/২ [ মাঘ, ১৩৭৯ 


" কপালে গোলাকার সিছুর বিন্দুর মতো রাঙ্গা রবি উদিত . এ স্থানে সেই অতীত কালের মহাপ্রভুর ' দস্তকাষ্ঠ js 
হুল। তখন দেখি, যেন যাদৃকরের স্পর্শের গুণে তেলকী প্রস্তরীভূত হয়ে উড়িয়া গৌড়ীয়... ভক্তদের শ্রদ্ধালাভ ' - 
লাগিয়ে অক্ষরগুলিও 'রূপ পালটাতে আরম্ভ করেছে । - করেছে! মহা প্রভুর কালের জনপদ দাতন,পরে দর্শনার্থী 

ংলা অক্ষরের রূপ . “পরিবর্তন স্বর এখান থেকেই, 'ভিক্তসমাগমে সমৃদ্ধ হয়, আর প্রসার লাভ করে নানা: ছা 
উড়িষ্যার দিকে। লোকগুলো পোষাকে বাঙ্গালী, কথায় কুটার শিল্প, আর এ ঘুগের-আইন-আদালতও |, 
আধা, বাঙ্গালী, আচরণে বাংলা-উড়িয়া সংমিশ্রিত। .. বর্তমান দীতনের এতিহাসিক প্রাচীন নাম: স্তপুর”। 


মেয়েদের. পরিচ্ছদ অতি সাধারণ, উত্তমাঙ্গ, অনাবৃত বৌদ্ধগ্রন্থে জান! যায়, ক্ষেম নামে এক্‌ শিষ্য ব বুদ্ধদেবের, : ও 


, , করে, 'আধুনিকা হবার মোহ নেই, আছে বস্ত্র অঞ্চল একটা দত্ত সংগ্রহ করে কলিঙ্গরাঁজ ত্হ্মদত্তকে প্রদান 


দিয়ে অঙ্গ আবৃত করে সৌঠব সাধন করা । ' আর'আছে '.করেন। রাজা ব্ৰহ্মদত্ত একটা মন্দির নির্মাণ করে তাঁতে, . 

_ অলঙ্কারের পরিপাটি। হাতে, গলায়, কানে,- নাকে . উক্ত দস্ত সংরক্ষণ করেন। সেই অবধি এ স্থানটী দস্তপুর, E 
. সর্বত্র বছ প্রকার বিচিত্র রূপোর গয়না । এমনকি, বর্তমানে দাতন। দন্তপুর এককালে বৌদ্ধভাবাপন্ন, 
কোমরে বেশ মোটা চন্দ্রহার দুলিয়ে মুখখানিকে আঁচলে ' ছিল, আর পাঁটলিপুত্রের রাজ| বৌদ্ধদের পরাজিত ক’ রে. 

. “ঢেকে চঞ্চল গ্রতিতেচলন। কেউ চলেছে জল আনতে, . দ্তটা উদ্ধার করে আনে, তার পরে উজ্জয়িনী রাজকুমার | 
.. কেউ বা ঝোপের আড়ালে. দিবসের প্রথম প্রাতঃকৃত্য ছদ্মবেশে সে বুদ্ধদত্তটী আহরণ ক 'রেই তাত্রলিপ্তের পথে 

সমাপনের উদ্যোগে ৷ _ সিংহল গমন করে... সিংহলরাজ মেঘবাহন শ্রদ্ধা ক'রে 

.. রেল স্টেশনের খানিকটা দুরে আমাদের দর্শনীয় মন্দির নির্মাণ করে? সেই বুদ্ধ প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি : 
পুণ্যতীর্থ শরীমন্‌ মহা প্রভুর পদচিহছের স্থান দাতন। : অন্ন যে বৃদ্ধদত্ত-মন্দির হিন্দু আর বৌদ্ধদের পরম প্রিয় পারি- এ 
সন্ধানে জান! গেল এখানেও একটা জগন্নীথদেবের পার্থিক জীর্ণ গৃহাদির অবশেষ দেখে মনে হয় দাতন = পা 
“মন্দির. আছে, আর. আছে: শ্টামলেশ্বর মহাদেবের একটি বহকালের পুরাণো স্থান। ,.. টপ 

প্রাচীন মন্দির | প্রথমে দর্শন করলাম জগন্নাথ মন্দির টা 


| রঃ ই মি ঠন স্তর বা মহাঞ্ভুর' টিন স্থান দর্শনের পরে” 
তারপরে শ্যামলেশ্বরের শিব । ছুই মন্দিরের গঠন-র।!ত Ts গেলাম সেকালের এক বৃহৎ জলাশয় ।- এর নাম ' 


দুই প্রকার) জগন্নাথ মন্দির জগন্নাথধামের মন্দিরেরই: শরশঙ্ষ জলা । এ রকম বু জলাশয় বাংলাদেশে খুব 


কফ 


' চূড়াবিশিষ্ট | 
‘_ মহাপ্রভু নীলাচল গমনের পথে, মেদিনীপুর তথা - 


সংরক্ষিত. আছে. 


মতো আকারে ছোট, আর শ্যামলেশ্বরের মন্দির সুদীর্ঘ 


বঙ্গদেশের শেষ প্রান্তে এ ক্ষুত্র জনপদে বাস করেছিলেন, 


‘বিশ্ৰাম, করেছিলেন, হরিনাম করে নিশি যাপন করে- 


ছিলেন, আর প্রভাতে দন্তধাবন করেছিলেন । 'পরবর্তী- 


. কালে সেখানে একটী ছোট. মন্দিরও তৈরী হয়।, 


দেবমন্দিরৈ: ভুতলের অতুলমণি প্রেমের বিগ্রহ নররূপী : 
নারায়ণের ব্যবহারের সামান্ত জিনিষটাও অসামান্ঠভাবে. 
যেমন্টী সংরক্ষিত আছে মহাপ্রভুর 
ব্যবন্ধৃত. আর 'দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সেবিত পাদুকা যুগল শ্রীধাম 


“ . নবদ্ধীপের প্রীমন্দিরে| অপর এক- স্থানে মহাপ্রভুর. 


ব্যবহৃত কন্থা সংগোপনে রক্ষিত.হয়ে তীর্থ সম্মান পেয়েছে 
কাপনায়।. |. দে কালনাই গৌরভক্ত গৌরীদাসের গহ! | 


কমই আছে। এ জলাশয় স্মরণ করিয়ে দেয় ত্রিপুরা 
রাজ্যের উদয়পুরের উদয় সাগরকে |. 7. - 

. তর্কবিতর্কের অবকাশ বর্জন করে ভগবান, বুদ্ধদেবের 
কালের দত্তপুরকে সম্মান করে আমরা গৌর পদ্চিন্নের 
স্থান দাতন মন্দির দর্শনান্তে জগন্ন:থ মন্দিরের সেবাইতের 
*' শরণ -নিলাম' মধ্যাহ প্রসাদের জন্য । অবশ্য পেটভরা, 
অন্নপ্রসাদ পেতে বেশ বিলম্বই হয়ে গেল। এখানকার 


ee 


[2 


Ed 


জগন্নাথ মন্দিরটি যদিও বঙ্গদেশের ( রারভূমি ). অন্তর্গত '- রী 


হ্ববর্ণরেখার নদীর পূর্বতীরে, কিন্ত মন্দির গঠনরীতিতে --. চি 


" উৎকল-স্বাপত্যু অঙ্গে ধারণ করে প্রস্তর দেহের শোভায় 
নয়নাভিরাম হয়েছে-। 5S টু 

তারপর সেই ধূলোবালির রাস্তা ধরে নি স্টেশনে 
. এসে হাতির হলাম সন্ভাকোলের ০ গাড়ীর জন hs 


পা 


~ 





্রীপ্রীনিত্যানন্দ চরিভা সত £ ২য় সংস্করণ | ১ম 
সংস্করণের প্রকাশক £ শ্রীহরিচরণ মল্িক-_-১৩০৯ সাল! 
‘দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক--প্রীনন্দকৃষ্ণ মল্লিক, ৪১' ১বি, 
ডায়মণ্ড- হারবার রোড, কলিকাতা-২৭। নিত্যানন্দ 


ত্রয়োদশী, ১৩৭৭ সাল। 
আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রারস্তে প্রথম সংস্করণের প্রকাশক নিত্য- 
ধাঁমগত হুরিচরণ মল্লিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
শ্ীপ্রীনিত্যনন্দ চরিতামৃত রল্পপায়ী সমাজে নুতন পরিবেশন নহে; 
শতাব্দী কালের পুরাতন গ্রন্থের ভক্তজনানুরোধে নুতন সংস্করণ মাত্র। 
সুতরাং ইহার নৃতন পরিচয়পত্রের গুরুত্ব কম। অধিকন্তু এই 
সংহ্করণটিতে বৈষ্ণবশান্ত্র সাহিত্যসাগর প্রভুপাদ শ্রীমদনমোহন 
গোস্বামী মহাশয়ের সৃচিন্তাগ্রন্থত ভাবগ্ভীর পাতডত্যপূর্ণ ভূমিকা 
যথার্থই ভৌমগুণসম্পন্ন । ইহার পরিচয়াদি তথ্যের সুষ্ঠু সন্নিবেশ 
যথার্থ অমৃতাধার ভাঙযস্বরূপ । ইহা যেন যোগ্যতম প্রাসাদের জন্য 
ফৌগ্যতম ভূমিকা রচন!। গরস্থখানি ভক্তজন সংহতির সঞ্জীবন রসায়ন, 
প্রাণজ ভেষজ। ভক্তজন পাত্রেই 'ভক্তিতত্বের পরিবেশন ; ভাব ও 
রসাস্বাদন তাহার প্রাণম্পর্শী সম্পদ ! তথ্য বাঁ ইতিকথাত্র সত্য- 
সন্ধিৎসার সেখানে স্থান, নাই । আসলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচ্ত্ন্ত 
রূপাবতরণ কিনা, মহাভারত বিত দ্বাপরে কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তির 
যথার্থ আবির্ভাব হইয়াছিল কিনা, না আদ্যোপান্ত সমস্তই কাল্পনিক 


_ এসকল প্রসঙ্গ এখানে সম্পূর্ণই অবাস্তব! গ্রন্থের অস্ত্যখণ্ডে বর্ণিত 


গৌরাঙ্গ মহাপ্রভূরই নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্রকপে পুনরাবির্ভাব ; 
স্বয়ং নিত্যানন্দই যে মহাভারতের হলধর সংকর্ষণ এবং তীহার 
পারিষদবর্গের জন্মাস্তরীন পর্ব পরিচয়, এ সকল প্রসঙ্গের বিচার 
ভক্তিতে মিলায় বস্তু তর্কে বছদুর’। 

গ্রন্থখনি তিনটি খণ্ডে ১৯৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । প্রারস্তে প্রীশ্রীনিত্যা- 
নন্দাষ্টকম্‌' নামে নিত্যানন্দ প্রশত্তি গোঁরচন্দ্রিকার কাঁজ করিয়াছে। 
লিখনভঙ্গীর মধ্যে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যাদি রচন| পদ্ধতি পরিস্ফুট । 


প্রতি কবিতার অন্ত্যপদদ্ধয়ে কবির ভণিত! সর্ধত্রই রক্ষিত হইয়াছে । 


ভাষাঁও তৎকালীন : বরং ইহা শতাব্দীকাল পুর্বববর্তা হইলেও যুগকে 
অতিক্রম করে নাই। 

আদিখণ্ডে বংশপরিচয়, জন্মবৃতাস্ত ও বাল্যলীলা সন্নিবিষ্ট। ইহার 
শেষাংশে আছে তাহার 'পরিক্রাজক বৃত্তি ও তীর্থাদি ভ্রমণ । মধ্য 
খণ্ডে তাহার নদীয়ায় আগমন, মহাপ্রভু-মিলন ও কর্মজীবন আরস্ত । 


নাঁনারঙ্গে বিভৌরাবেশে ভাবে মস্ত অবস্থার নাম প্রচারই কর্ণুকাণ্ডেশ 
তাৎপর্ষ। পাগীতাপী, পতিত পাষণ্াদি অভাঁজনদের উদ্ধান্ঈ 
নামামৃত বিতরণের লক্ষ্য। অন্ত্যখণ্ডে লীলাকাণ্ডের অন্তিম অবদধা 
ক্রমে তীর দার পরিগ্রহ, বীরচন্দের জন্ম ও শ্রীবস্কিমে অন্বদ্ধান। 
পরিশিষ্ট নামক অংশে ভক্তপার্ধদবর্গের জন্মাস্তরাণ প্রচ্ছন্ন পূর্ক- 
পরিচয়ের দ্বারা গ্রন্থের পরিসখাপ্তি। প্রারস্তে শ্রীনিতাইটাদের 
চিত্রটি অপূর্ব ও দিব্যভাবাপন্ন। তৎ পূর্বের প্রথম সংস্করণ্ণে 
প্রকাশক হরিচরণ মল্লিকের একবর্ণ চিত্রটিও ভাবে!দ্দীপক ও ভক্তি 
রূসাশ্রিত। 

পরিশেষে বলা যায়, দীর্ঘদিন পরে গ্রস্থথানির পুনযুদ্িণে 
গৌঁড়মগ্ডলের অগণিত শ্রীগোঁরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ ভক্তের তৃষিত প্রাণ 


মধুবর্ষণের ন্যায় ক্রিয়া করিবে, সন্দেহ নাই। 
শ্রীবিশ্বনীথ ভট্টাচাদ। 


“A, B. C. of Satya Dharma and its Philoso- 
007৮, গ্রন্থকার-সত্য-সাধক মহাত্মা শরীঙ্ণরেন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্ত । মূল্য ১৩২।  প্রকাঁশক--শ্রীননীগোপাল 


সেনগুপ্ত, ১৮২, সেলিমপুর লেন, কলিকাতা--৩১ | 
আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার হশ্ন ও উত্তর প্রসঙ্গে বিবিধ অমুন 
দার্শনিক তত্ত্বের বিষয় আলোচন! করিয়াছেন। অধ্যাত্ম রাজ্বোর 
সুষ্পষ্ট নৃতন আলোর সন্ধান দিয়াছেন। গ্রস্থারস্তে “সতাধর্স্বেন" 
স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য প্রচলিত ধর্শের সঙ্গে ইহার পার্গন্া 
ও মিল কোথায় তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ধর্মমত 
পরত্রহ্ম পর্পমপিতাই একমাত্র উপাস্য । দেবদেবী ও গুরু আছেন 
সত্য, কিন্ত 'ত্রক্গ হ'ন পরমসত্য’ ৷ দেবদেবী ও গুরুর মরম বোৱা? , 
যথাস্থানে তাদের রাখীয়। ইহার প্রকৃত মর্স্স ও সৃমীমাংসা এই 
ধর্শেই একমাত্র নিহিত আছে । ইহাদের মতে জগৎ অনিত্য: 
পঞ্চমপ্রশ্নে এই ধর্শের অন্য একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়াছে : 
এই প্রশ্নোত্তরে তিনি গুণসাধনার একান্ত আবশ্যকতা এবং কিকপ- 
ভাবে অন্পায়াসে মোক্ষমার্গের সহায়ক হয়, তাহার বিস্তৃত আলোচন! 
করিয়াছেন! ক্রমে, পসৃড়িতত্ব” “অব্যক্ত" কি” ও তাহার স্বরূপ, 
“মণ্ডল সৃষ্টি,” পরব্রহ্ধ পরমপিত।র অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু দার্শনিক তগে 
বিশদ ও পাতিত্যপূর্ণ গভীর আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে ! 
ইহার মধ্যে গুণ-সাধন', ব্যোমের অন্তিত্ব, ব্রহ্মের জীবভাবের আঁভাস- 
মানবত্বের প্রণালী, আত্ম। ও জড়ের মিলন, পরলোক প্রভৃতি 
আলোচনায় যেমন মৌলিকতা, তেমনি শান্রজ্ঞান, বিচার-নৈপুণ। 
ও নির্ভাকতার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন । গ্রন্থখানির ভাষা সর 
সহজবোধ্য- ও তেজোব্যগ্ক। লেখকেয় চিন্তাধারা কোথা 
Mysticism-এর কুয়াসায় আবৃত হয় নাই। চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেণ 
আলোচ্য গ্রস্থপাঠে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থখানির মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট 


সুন্দর হইয়াছে! | 
b শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন সেন, 





'মহাকাশচারীদের মানস চেতনার পরিবর্তন ঃ : , 
সংবাদটি চন্দ ভ্রমণের যে রোমাঞ্চ তার চেয়েও রোমাঞ্চকর ৷ 
এ পর্যন্ত যে ৩১জন মৃহাকাশ পরিভ্রমণ করেছেন, তাদের মানস- 
পরিবর্তনের এক সমীক্ষা সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। যুক্ত- 
‘রাষ্ট্রীয় সর্বাধিক প্রচারিত নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌ পত্রিকায় বিশদভাবে 
এর আলোচনা হয়েছে। এই ৩১জন মহাঁকাশচারীর মধ্যে ৬ 
'জনের সংসারজীবনে স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বিচ্ছেদ. ঘটার কারণ তারা 
- আর সংসারের ক্ষুদ্র গওীতে নিজেদের খাপখাওয়াতে পারেন নাই! 
"১এই পৃথিবীর আবহমণ্বের' বাইরে বিশবত্রক্মাণ্ডের অনন্ত অবকাশের 
' মধ্যে ঘটাকাশের মহাকাশে আত্মহার! হয়ে যাবার মতো তাদের 
সংকীর্ণ মানস-ভাবনার ওলট-পালট হয়ে যায়। চত্দররে ভ্রমণকারী 
ষষ্ঠতম মানব এডওয়ার্ড মিচেল ভার অভিজ্ঞতা! সম্বন্ধে বলেছেন, 
চন্দ্র অভিযানে আগাগোড়াই আমার, মনে হয়েছে এক এরিক 
সত্তা সর্বদাই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। বহিধিখব হতে পৃথিবীর উপর 
দৃষ্টিপাত কর! মাত্র নিজেদের অপরিসীম ক্ষুপ্রতীর কথা মনে হল। 
অনুভব করলাম ঈশ্বরের ব্যাপ্তি ও উর্বর কথা । দেখলাম এই বিশ্ব 
্রন্মাণ্ডে বোমে এক অমোঘ্‌ শৃঙ্খলা ও নিয়মের রাজত্ব এবং এর 
পশ্চাতে রয়েছে এক অচিন্তনীয় প্রতিভ। ও বুদ্ধিমত্তার পরিচীলনা। fa 


"হাতিয়া গীতা-ভারতী মিশন সংবাদ ঃ 
সিদ্ধাচার্ষ যোগিরাজ মহ্ধি প্রেমানন্দজী ২৭ বৎসর পূৰব 
নোয়াখালি জেলার. সাগরবেষ্টিত হাতিয়া দ্বীপের নয়নাভিরাম 
প্রাকৃতিক পরিবেশে গীতাভারতী মিশন প্রতিষ্ঠা করেন | জাতি-বর্ণ- ধৰ্ম 
.নিধিশেযে এক সার্বজনীন অনাহত নাদতত্ব ভিত্তির উপর এই মিশন 
প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে আঁসছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার 
অব্যবহিত পুর্বে মহধিজী কলিকাতায় আকস্মিত দেহ্রক্ষা, করেন। 
বর্তমানে মহ্ধিজীর সুযোগ্যা সহধমিনী বহ্মবাদিনী আনন্দময়ী 
ধাঁরিকা ও বাহিকারপে গীতা ভারতীর বিশিষ্ট মিশনকে অগ্রবহ করে 
নিয়ে চলেছেন। তার উপস্থিতি, প্রেরণা ও পরিচালনায় গত ২০ হতে 
. -২৪শে মাঘ মহধি মহারাজের ২য় বাঁধিক তিরোধান উৎসব এবং ২৫ 
ও ২৬শে মাঘ গীতা ভারতী মিশনের ২৭তম বাধিকী উৎসব সনিষ্ঠায় 


সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তাহব্যাপী উৎসবে মিশন পতাকা-উত্তোলন, 


| 'স্থাধ্যায়, নাম্যজ্ঞ, আলোচনা-সভ! প্রভৃতি সুচারুব্ধপে সৃসম্পন্ন হয়। 

দুরদুরাত্ত হইতে ও স্থানীয় জাতি-ধর্ম- নিধিশেষে বহু মিশন-সন্ভান, 
অনুরাগী ভক্তসজ্জন এই উৎসবে যোগদান করেন। ' প্রায় ২৫ জন 
মিশন দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১ 


আলপনা শিল্পী সম্বর্ধনা ৪ 


বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ “লেখিকা” পত্রিকার পক্ষ থেকে সঙ্ঘ-. 


গুরুজী শ্রীমতিলালের সাক্ষাৎ দীক্ষিত! সন্তান শ্রীমতী প্রতিভাবাল! 
বর্ধন বাংলার শ্রেষ্ঠ আল্পনা-শিল্পী হিসাবে সন্বধিত হন। এই উৎসব 


টাকী রাঁজবাটাতে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকা * 


শ্রীমতী “রাধারামী দেবী, . গিরিবালা, দেবী, জ্যোতিম্রীদেবী,. 
আশাপুর্ণা দেবী, শ্রীমতী বাণী রায়, ডঃ উমা রায়; শ্রীমতী অর্চনা মিত্র, 
গ্রীদীপেন রাহা, শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীদেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 
প্রভৃতি উপস্থিত. ছিলেন । 
সুযোগ্য! কন্তা শ্রীমতী অনীতা রাহা শ্রীমতী আশাপূর্ণ! দেবীর হাত ৷ 
থেকে মানপত্র,'মেডেল এবং অন্তান্ত পুরস্কার গ্রহণ করেন। 

শ্রীমতী বর্ধন আজ অর্ধশতান্ধী আল্পনা শিল্পের চর্চা করে 
করে আসছেন। আশুতোষ মিউজিয়ামে, আঁটি হাউসে, বঙ্গসংস্কৃতি 


সম্মিলনের মণ্পে তাঁর আল্পনা! শিল্প বিশেষ প্রশংসা অর্জন. 


করে। কলিকাতা বেতারে আল্পনা! শিল্প সঙ্বশ্বে প্রবন্ধ পাঠ 
করেছেন। তীর প্রখ্যাত আল্পনার বই “আলিঙ্গন” বাংলা ও 
ইংরেজী সংস্করণ দেশে ও বিদেশে প্রচুর সমাদর লাভ করেছে।, 


আমেবিকাঁ, রাশিয়া; ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতির প্রখ্যাত শিল্পীগণ শ্রীমতী 
সম্প্রতি. 


বর্ধনের আল্পন1শিল্পের উচ্ছুসিত প্রশংসা করেছেন! 
বোম্বাই শহরের বাঙালীসমাঁজে প্রীমতী বর্ধন বিশেষভাবে সন্বধিত! 
হন । 
শ্রী স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের স্থতিসভা ১ 

ঠাকুরপুকুর (কলি-৬৩) শ্রীসারদা বিহার হতে স্বামী নচিকেতা- 
নন্দ মহারাজ সর্বসাধারণের সহযোগিতায় আগামী ৯, ১০ ও ২১১ 


শ্রীমতী বর্ধনের অনুপস্থিতিতে ভার ২. 


fl 
৮ 


বৈশাখ (ইং ২২, ২৩ ও ২৪শে এপ্রিল ) তারিখে দিলীতে শ্রীমৎ মী ঢা 


অভেদানন্জী মহারাজের পুণ্যস্থৃতি উপলক্ষ্যে অখিল ভারত শিক্ষা 


ও সমীজসংক্কীর সম্বন্ধীয়. মহাসম্মেলনের আয়োজন করছেন। 


এই মহাসম্মেলনের উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত বরাহগিরি . 


ভেম্কটগিরি মহোদয়! বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচাধ্য, শিক্ষাবিদ 


 সমাজসেবী ও সন্যাসিবৃন্দ এই সভায় বর্তমান ছাত্রসমস্তা ও সামাজিক 


সমস্যার সমাধান কল্পে শ্রীরামকৃ্-বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ দর্শন ও 


লোকসভার পাঁচ শতাধিক সন্ত, রাঁজাসভার সদস্তগণ, প্রধানমন্ত্রিসহ 
অন্তান্ত মন্ত্রীদের এবং দিলীর বিশিষ্ট নাগরিকদের আমন্ত্রণ করা হবে। 


ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হতে এ বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গকে . : 


আমন্ত্রণ কর! হয়েছে। এই সন্মেলনের সর্বভারতীয় ভিত্তিতে স্থমীজী 
মহারাজ ও প্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের জীবন-বেদ-প্রচার উদ্দেশ । 1. 


সমাজসেবী শিক্ষাবিদূ আদিত্য কুমার স্মরণে ই 
গত ৭ই ফেব্রুয়ারী **৩ প্রতি বৎসরের স্যায় এবারও পমাজসেবী 


কাদের প্রদশিত জীবনাদর্শের মূল্যায়ণ করবেন । এতদ্বপলক্ষে - 


শিক্ষাবিদ আদিত্যকুমাৰক মৈত্রের নবম বায়িক তিরোধান, 


দিবসটি তার পাইকপীঁড়াস্থ বাসভবনে পারিবারিক পরিমণ্ডলে 
নিবিড় নিষ্ঠায় অনাড়শ্বরে অনুষ্ঠিত হয়] প্রতি বৎসরের ন্যায় এই 
অনুষ্ঠানের প্রধান আঙ্গিক ছিল প্রবর্তক সঙ্ঘের উপাসনা ও গীতা 
পাঠ। 


£ 


পপ 


প্রবর্তক পত্রিকার সম্পাদক ও সঙ্বের চসহ-সভাপতি রঃ 
রাধারমণ চৌধুরী ও প্রবর্তক রাষ্ট্রের সম্পাদক শরীইলুভুষণ বায়, ই 


,- মাঘ, ১৩৭৯]. 


~~ 





' অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং আদিত্য কুমারের পুণ্য জীবন ও 
বহুমুখী, শিক্ষা ও সমাজ. সেবার কথা স্মরণ করে তাঁর ' বিদেহী: 


আত্মার শান্তি ও উর্ঘগতি প্রার্থনা করেন। আদ্বিত্যকুমারের 
কৃতি সুযোগ্যা কন্তা সুসাহিত্যিকা ও সমাঁজসেবী শ্রীমতী সৃযম! 
মৈত্র দীর্ঘ কবিতায় তার পিতৃদেবের স্মৃতিচারণ করেন । অনুষ্ঠানের 
প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করে লতিকা, টুনু, লিপিকা, 
দীপিকা, সোনালী মৈত্র। অনুষ্ঠানটি ধুপ-দীপ-পুষ্প-চন্দন সুরভিত 
অঙ্কৃত্রিম অন্তারিকতা-উজ্জবল আবহাওয়ায় ভাবগাভীরধে পরিপূর্ণ 
হয়ে উঠে। 

পরলোকে সিন্ধুবাল! দেবী : 


সহধর্মিণী সিদ্ধুষালা দেবী গত ওরা ফেব্রুয়ারী পরিণত ৮৩ বৎসর 
বয়সে পরলোকগমন করের তার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীজ্যোত্স! নাথ 
মল্লিকের পুপানিপুকুরস্থ বাসবভনে | সিদ্ধুবালা শিবতুল্য কৰি স্বামীর 
সুযোগ্য] সহ্ধর্িণী। মাত্র তেরো বছর বয়সে বিবাহ হওয়ার পর 
স্বামীর সুখ-দুঃখের সহভাগিনী হয়ে কোগ্রামেই বাস করতেন । 


প্রদীপ’ সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর তিরোধান ই 


গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ তমলুকের তথ! মেদিনীপুরের জনপ্রিয়. 


সাপ্তাহিক 'প্রদীপ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত্‌ সম্পাদক শৈলেন্দরনাখ 
কুণ্ডু পরিণত ৭৫ বৎসর্‌ বয়সে কলিকাতা" সুখলাল করনানী 
মেমোরিয়াল হাসপাতালে ইহলোক ত্যাগ করেন। 


মুহমান হয়ে পড়েন এবং একরকম বলা যায় সহ্ধমিণীরই সহগমণ 
রুরেন। সম্পাদক হিসাবে তিনি স্বাধীন চেতা ছিলেন এবং ভার 
নিরপেক্ষ মতামত নির্ভীক বলিষ্ঠতাঁর সঙ্গে ব্যক্ত করে গেছেন? 


‘প্রদীপ’ পত্রিকা-প্রতি্ঠার উদ্যোগ পর্বে প্রবর্তকের সহযোগিতা ও," 


পৃরিচয় শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। আমর! তার বেদেহী আত্মার 
দের নতুন কর্মসংস্থানের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ কর! হয়েছে। 


উধ্বগতি কামনা করি। 
উচ্চফলন শীল EI টি 


জববলপুরে অবস্থিত জওহরলাল নেহরু কৃষি মিথিলা! 
জওহর-৪৫ নামে একরকম নতুন জাতের উচ্চফলনশীলন মুগ উদ্ভাবিত. 


হয়েছে_যার হেক্টার প্রতি ফলন হয়েছে প্রায় ১২ থেকে ১৫ কুইণ্টাল। 
এই মুগ ভারতের সর্বত্রই খরিফ খতুতে চাষের জন্য ভালো। 


জওহ্‌র-৪৫ মুগ ১৫ই সেপ্টেম্বরে অর্থাৎ বোনার ঠিক ৭৫ দিনের . 


'মধ্যই কাটার উপযুক্ত হয় বলে বৃষ্টিপাতে নষ্ট/ হয় না। এই প্রকার 
মুগগাষে প্রতি হেক্টারে ৩* কেজি নাইট্রোজেন, ২৫ থেকে ৩০ কেজি 
পটাশিয়াম এবং ৫৭ থেকে ৬* কেজি ফসফোরাস দিতে বলা হয়েছে | 
বানর বেচে বিদেশী মুজ্রার্জনঃ 


সম্প্রতি লোকসভায় সহকারী বাঁণিজ্য-সচীব প্রদত্ত এক লিখিত- 


সংবাদে প্রকাশ, গত বৎসর এপ্রিল-সেপ্টেম্বর মাসে ১৫১৫৭৫ টি বানর 


০৯ | প্রবর্তক 


মাত্র মাস. 
দেড়েক পূর্বে তার প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুতে শৈলেনবাৰু অত্যন্ত, 


. হইয়াছে 


৩৭৮ 








বিদেশে রপ্তানী করে ১৬ হতে ১৯ লক্ষ টাকা পাওয়া 'গেছে। ১৯৭১৮ 


৭২ সালে মোট ৫৩,১৭০টি বানর বিদেশে বপ্তানী কর! হয়েছে। এই 


মুল্য হিসাবের ভিত্তিতে আশা করা যাচ্ছে যে, ১৯৭৩.৭৪ সালে হাজার 


ত্রিশেক বানর রপ্তানী করে ৩৭ লক্ষ টাকার মতো! বিদেশী মুদ্রা 
মিলতে পারে। 
বাজারে নোটের চলন ঃ 

১লা মে ১৯৭২ তারিখে নোটের প্রচলন ছিল: এক টাকার 
২,৩৬৩৪৯১৯২২টি ; দুই টাকার নোট ৩৩৩৯৭২২৩৫টি ; পাঁচ টাকার 


- নোট ৬৫২০৫৭১৮০ টি এবং দশ টাকার মোট ৭৮৩৫২১২৫২টি | 
* সম্পদের অধিকারী ঃ 
বর্ধমান কোগ্রামের সর্বজনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় কুমুদরগ্জন মল্লিকের 


. ৯৯৬৯-৭* সালে ভারতের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় এক শতাংশ 
সম্পদের মালিক ছিলেন মাত্র ১৬৪০ জন সৌভাগ্যবান ধনী ব্যক্তি। 
বলা যায়, সমগ্র দেশের ৫৫ কোটি মামুষের মধ্যে অসমান ভাবে 
ছড়ানে! ছিল সামগ্রিক সম্পদের ৯৯ শতাংশ অর্থাৎ অনাহার, অর্ধাহার 
কোন রকমে দিন ভিক্ষা তনুরত্ষণ করে দেশবাসীর বিশেষ এক অংশ । 
বাংলায় বাংগালী :: 

কলিকাতা ও আশে পাশে যাঁরা উপার্জনশীল তাদের শতকরা 
৭৪ জন অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশ অবাঙালী। বড় বড় 'কলকারখানায় 


কর্মী যারা তাদের শতকর। গড় কাপড়ের কলে ৫৪ জন, চটকলে ৭১ 


জন, কাগজ কলে ৭৩ জন এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে ৫০ জন। সমগ্র 


পশ্চিম বাংলায় কলকারখানাগুলিতে অবাঙালীর হার শতকরা ৬১ 


জন। প্রতি বছর অবাঁঙালীর! বাংলার বাইরে পাঠায় ২৮* কোটা 
টাকা । বাংল! ভিন্ন আসাম, বিহার, উড়িষ্যা বা আর কোনও 
প্রদেশে সেই প্রদেশ-বাসীর এমন অভিভাবকহীন অনাথ নয়। 
বৃদ্ধির পথে বেকার সংখ্যা 

আমাদের দেশে বেকার সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২৩ ভাগ, যাঁর 
ফলে সরকারী হিসাবে, ৩৫ লক্ষ থেকে ৪৮ লক্ষে দাড়িয়েছে । বেকাঁর- 


তার মধ্যে-১২ কোটি টাকা নিয়োগ করে কর্মসংস্থান, প্রকল্পের কাজ 
সরু হয়েছে। বিরাট বেকার সমস্তার সমাধান এতে কতটুকু হবে, 
তা অবশ্য চিন্তনীয়। 


প্রজাতন্ত্র দিবস $ 


গত ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭৩, শুক্রবার ভারতের ত্রয়োবিংশ বাধিক 
প্রজাতন্ত্রদিবসে বোড়াইচণ্ডীতলাস্থিত প্রবর্তক আশ্রমে সকালে ৭ টায় 
জাতীয় পতাকার উত্তোলন অনুষ্টান অনাড়ম্বর নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন 
পতীকান্তোলন করেন সঙ্বের অন্যতম সহ-সভাপতি 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ।. সময়োপযোগী দেশাত্মক সঙ্গীত করেন 
সঙ্বকন্তাগণ! সভাপতি শ্রীচৌধুরী ও সঙ্ব-সম্পাঁদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী 
স্বাধীনতা সংগ্রামে ও স্বাধীনতার প্রতীক পতাকার 0 


" আলোচনা করেন। 


৩৭২ . প্রবর্তক বিজ্ঞাপন গৌৰ, ১ ১৩৭৯ 
ই রি oa / 





MUU 


বনু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


₹ রাষকানাই মেডিক্যাল নদ 


১২৮।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন ঃ 
পেটেন্ট ওষধ 


সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওবধ 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 


সকল সময়ে প্রেসক্রিপ শন যত্ সহকারে সরবরাহ কর! হইয়! থাকে। 


narnia স্ব ৬ 


তল ত 
2 


৫৫-৩৭১১ 











সিভি লন্ক-্নাল্জী ন্বজেজন্র ওল আসলানী 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং- এর শ টং ই 

. সটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক । বিবাহের বেনারদী শাড়ী, জোড় ও 1 
ৰ রকমারী ছাপ শাড়ী কিক্রুয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে। 
ন ্বশিল্লে এক সমাজত নিৰ্ড্মোপায শাভিষ্টান্ন এ 


_ন্রামকানাই ই যামিনারঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, ১ মহাত্মা গান্ধী.রোড বেড়বাজার) 2 কলিকাভা-৭ ॥ ফোনঃ £ ৩৩-২৩০৩. 
হু * j { Pr 


। 
সস An. রিও Announcement ০৯৯৯: 


| 
A BOON TO THE INDUSTRY / 
~ Xx ELECTRICAL MOTOR ‘AX DOUBLE ENDED-GRINDER i 
ঙ্ POLISHING & BUFFING : °° ‘Jk FLEXIBLE SHAFT GRINDER . । 

| MANUFACTURED BY: it ia 
‘RAMKANAL ELECTRO ‘WORKE 


4 
2612 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 মা 
Phone : Office Sl 1715. 4 











Phones : Resi. "33-2332 





ও সী Eh) 
সম্পাদক: গ্রীঅরুণচন্জর দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী | 
প্রবর্তক পারিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুল 


.£) 
ী ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্ৰীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক- পরিচালিত ও প্রকাশিত। 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড i লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহারী গাঙুলী সীট, কলিকাতা-১২ হইতে শরীফণিভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত । 


20 
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(২২ SS ৬৫ 110 & 11১. 
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| - সং, ফাঁন্তুনঃ ১৩৭৯ N ফেব্রু-মার্চ ৭৩ 


সুক্নিদ্ধ কমনীয় কান্তি, সৌগ্ড ও 


কি 





০ ৩ ই ই ই 


ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংদিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


/9/2/74 


অগভীর নলকৃপ ও অন্যান্য সেচকার্ষের জন্য স্বন্ত ব্যয়ে, স্বজ্ম মূল্যে 
ভাচার্য ডিজেল পাম্পি মেট ৫ ঘোড়া, ৭৫ *৬.২৫ সে. সি. পান্মট্রলী, 
 সাকসন, ডেলিভান্না পাইপ ও ফিটিংস সমেত 


মুল্য ৩৪২২২ টাকা মাত্র ও স্থানীয় কর 


উড ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার 
8৮ _ ইউনিট, স্টীল পার্টস্‌,উৎকৃষ্ট 
) | মেটাল বিয়ারিংসৃ ও উন্নত 
| কারিগরী । 





ভারতে এই ধরণের যেকোন a ডিজেল গাষ্পিং গেটের সমকক্ষ 


এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং 
শো-রুম 2 ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 


বিঃ দ্রঃ-ভিলারশিপের জন্য যোগাযোগ কঙ্কন । 
টেলিগ্রাম £ «“মেদিনারিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ ৪৭-২৯১৫ 


9 | | 
রর _ মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্‌- 
সন, হেপৌলাইট, ইণ্ডিয়া 


০স্চিস্মিলভ্ঞ সল্রকান্ল কল্জুক্ জন্তমাদিভ শত. 
স্পাই at San ath a att th ed 





ক 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন- ফান্তুন; ১৩৭৯ 


লি ত ক ৪০০০ ৮৬০ ও পৰাই উই ও চপাইতও $ আন ও উর উবার চি পরত EY mh nna 


“ছু ডাম বৃতসঞ্জীবদীয় সঙ্গে চার চাদা হী 
স্রাঙ্গায়িষ্ট (৬ ₹<সয়ের পুরাতন )সেবনে আপনা 
স্বাস্থ্যের ক্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মা" 
তাক্ষারিউ ফুসফুলকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 
ব্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 
এক বৃততনযীব সুখ ও হৰসশভি ৰক ও 
বলকারক টনিক । তু'টি বধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহেয় ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলঙ্ক 
স্বাস্থ্য ও কর্ণাশক্ধি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে । - 
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খ্রি 
A টি চিত ঠক 9 পাটি চদা ইসিও আপি তত BEES চিত ০০৮০ PADD OU aS পি গড কিছ দিক পীিত pas eS DRED সি ১০৬5 DS উস চাস ডি $ aS ঠা ০ চট rs 2 


{ 

ঃ (১ অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চক্র ঘোষ, এম-এ, 
{ 1 ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্কেদ- | আরর্কেদশাদরী, এফ,সি,এস, ( লণ্ডন ), 
] 3 আচাৰ্য, ৬৬, গো স্বালপা ড়া এয,নি,এস, ( আমেরিক! ), ভাগলপুয় 
| 4 ৮ কা | ২3৪৮ কলেতের বলা ধণ শাস্ত্রের ভূভপূর্ব অধ্যাপক) 
j | 
৯ 


ঢা tins ১ ০] টি ৪ তপ০৪ 6) 0 পাচ 8 ০০ উবে ৮ ০০8 83০8 $ ই 8 ০৮ আহত চত ও ৮ ৮ চি পা ০৩- ‘ও ০, 8 পয 2০ পপ টে ১৫ ০৫ দি বা ১০০০১ল৭ খত 
৫ 


২. | প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_ফান্তুন, ১৩৭৯ 





কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
॥ ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী || 
জমৃতের সন্ধানে ৬-০০ 
॥ দুৰ্গাকিষ্কর বিরচিত ॥ 
সভ্যতা ওধর্মের ক্রমবিকাশ ১৪:০০ 
॥ হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় ॥ 
শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ্ধ ১৫:০০ 
॥ স্বামী প্রত্যগাত্বানন্দ সরস্বতী ॥ 
যড়দর্শনন ৮০০ 
॥ রাজমোহন নাথ তত্ৃভূষণ ।। 
উপনিবদ্ের সাধনরহস্য ৩:৫০ 
প্রবর্তক পাবলিশার্স কলিকাতা-১২ 
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অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্তর 
সেনগুপ্ত সংকলিত 
লোগ ও আতন্রোদ্য ৪৩৩ 
'॥ প্রখ্যাত আয়ুৰ্কেদাচার্যযমণ্ডলী কক 
উচ্চ প্রশংপলিত ॥ 
কথায় কথায় ব্যয়বহুল প্রতিক্রিয়াশীল 
গ্যালোপাথিক ওষধের সাহায্য না. 
লইয়! যাবতীয় রোগের সহজ এবং 
নল বায়সাধ্য পাঁরিবারিক  চিকিৎ- 
সার অভিনব গ্রন্থ । | 
কতক শাঁবালজাশ।১ ‘“ কলি:-১২ 





২২ 84417165914 
Nt Non-Cet¥etive 








PV.C. Pires. (72৮৮2210017 BRUSE 


JESSORE GOMB INDUSTRY CO. . 


ESTU.1930. * CALCUTTA-8  * POST BOXNS-I08I3 





ূ Sina MRED ফাল্গুন, ১৩৭৯ 


শিরোনাম | বিষয় লেখক পৃ! 
জীবনের আলো . প্রশস্তি সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ৩৭৩ 
ছা বেদমন্ত্ দি রেণুকণা ঘোষ ৩৭৪ 
সম্পাদকীয় 3 | রন | ৩৫ 
ভূমি ও ভূমা উদার ্রীরমেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী ৩৮০ 
বসন্ত কবিতা বিনয় চৌধুরী ' ৩৮৪ 
দৈবিক সাহিত্য প্রবন্ধ অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর ৩৮৫ 
উড়ন্ত চাকি গল্প শ্রীসন্তোষ কুমার দে ৩৮৮ 
জীবনশিল্পী শ্রীমতিলাল জীবনালেখ্য ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 
বিপ্পদী যতীন্দ্ৰ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনী ৩৪৬ 
নবদ্বীপ হিন্দন্কুলের শতবর্ষপূ্তি উৎসব প্রসঙ্গে . মণি বাগচী ৩৯৮ 
সজ্ঘ-সংবাদ বিবরণী রেণুকণা ঘোষ 6০০ 
ইহলোক পরলোক নিবন্ধ শ্রীরাধাবল্লভ দে ৪০৩ 
সমালোচনা রা ডঃ হরেন্প্রকুমার দে চৌধুরী ৪০৪ 
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LIGHT TO SUPER-LIGHT 
Twenty-six unpublished letters of Shree Aurobindo 

With 8 running commentary by Shree Arun Chandra Dutta, President, Prabartak 
Samgha. Price——Rs 15. 

These unpublished letters of the great spiritual and national leader to his disciple 
Shree Motilal Roy of Chandernagore between 1910 and 1920 are a written record in the 
Master’s own words, unfolding his inner spiritual self-preparation for his new divine 
mission as well as revealing his luminous guidance to his spiritual and heroic revolu- 
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| 
| 
| 
| 
| 
|i 
| 
1 
নর 


led. by him. 
The book contains invaluable documentary evidence of thrilling interest and 
importance connected with our national. ei hitherto unknown to the general public. 


GOD IN INDIAN RELIGION 
By Dr. H. K. De Choudhury Dharmatattvacharyya. 
The book in two parts deals with fundamental concepts of God in various types 
of religious thought and the living influence of the divine in life. It isa deeply interesting 
illuminating and thought-provoking volume. 
Royal edition, rexin-bound, paper and printing excellent, nicely got-up. Price Rs 15. 
PRABARTAK PUBLISHERS : 61, Bepin Behari Ganguly Street, Calcutta-12. 
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৪ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--ফীন্ত্ন, ১৩৭৯ 


চে পৰল ক ২ ০০ 


সিক্ৰান্ৰ জহতে ন্বিস্পেম্ন আকন্কহ্খণ 


৪ উৎকৃষ্ট দধি ৬ বিউয্ভ ঘতের নোন্তা খাবার 
&$ নালন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
€ সৱে দরবেশ ও মিৰিদানা 
@ সুপ্রসিদ্ধ ও বন্তখ্যাত বেলের মোরববা 


বিক্রয়ার্যে সকল সময় মজুত থাকে। 

















Lf 


৮৬ আমহার্্ট ষ্্রী, কলিকাতা-৯ $ ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১ 
ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ | ফোনঃ ৩৫-৬৮০১ 












৫৭ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


-“ 


বড 


জীবনের আলো 


শরীর মনের “আমি” চেতনা, আর শরীর মনের ওপরের “পাক্কা আমি” | শরীর মন থাকতে 
ও “আমি” কখন ঘুচে না। আমার দেহ, আমার মন, আম।র সখ, আমার দুঃখ প্রভৃতি ভোগের রাজা। 
ওপরের আমি সাক্ষী। মধ্যে আছে চিদাঁকাশ_বিদ্যুৎপূর্ণ শক্তি-কেন্দ্র_যেন অগ্রে রাম, পশ্চাতে লক্ষণ, 
মধ্যে সীতা । এই. নিয়ে ভুবন।| সাধন-ভঙ্ন অকারণ। যে ‘আমি’ শরীর-মন আশ্রয় করে বিদ্যমান, 
সে 'আমি'কে শিক্ষিত কর! যায়, কিন্ত তাকে শরীর মন থাকতে বিনাশ করা যায়না! শিক্ষিত 'আছি? 
,.. শরীর নাশে উপরের ‘আমি’র সঙ্গে যুক্তি পায়। উপরের ‘আমি’ স্থির, অটল, শরীর-মন নিয়ে তার 
" স্থা়া সষ্টি, জগৎ। তাই স্বষ্টিকে মায়া, স্বপ্ন প্রভৃতি বলা হয়েছে। 
মায়! মুক্তির আকাঁজ্। ছুরাকাজ্জা। মায়া আছে আর চিদ্রাকাশ আছে। যেমন ক্র্ষ্যের সামনে 
দাঁড়ালে পিছনে পড়ে ছায়া। ছায়া কায়া নয় কে না জানে! কিন্তু আলো থাকলেই ছায়া, শক্তি 
থাকলেই যায়| এই সবের জ্ঞান শাস্ত্র-যুক্তি অনুভূতিতে মিলে ৷ কিন্তু ‘আমি’ ঘুচে নানা ম'লে। শিক্ষিত 
'আমি'ই মরণে ঘুচে, কিন্তু অশিক্ষিত ‘আমি’ শরীর ত্যাগে সংস্কার হয়ে আসে, সেটা কাচা 'আমি?র 
প্রেতমুপ্তি। মানুষ তাকে বলে ভূত। যাহা অতীত তাঁর স্থৃতি নিয়ে ঘুরে মরা! তা” অস্বীকার করা 
যায় অনায়াসে, কেনন! মাটির জগতে তার রেখা পড়ে না কোনমতে | 
এই তো রহস্য! যন্ত্রী নাচে, ছায়াপটে আমাদের অভিনয়। কেন এত বিচিত্র নৃত্য, তাঁর উত্তর 
যন্ত্র দিবে কি? সে নটরাজের তাগুবনৃত্য, কলানৃত্য, সবই নাকি আনন্দের হেতু । অধ্যাত্মতত্ব 
অন্নণীলন করার চরম সীমা এইখানে । তাই ছাই এইসব ভেবে হবে'কি? যেমন করায় করে যাই 
এস। মূলের অভিনয় অন্নুকৃতি নিয়ে আমাদের জীবন-চাতুর্ধ্যচতুরে চতুরে খেলা। এইসব ভাবনার 
কুল নেই আসলে। কাঁচা “আমির বৃত্তি নিগ্রহ হলে, মূলের আনন্দ অনুস্থাত হয়- ছারায়। এই তৃপ্তির 
=" জন্য সাধনবিজ্ঞান ফকিবাঁজী। কিন্তু বন্দী সবাই নটবাজের প্রেমে। তাই আমাদের কামু বিনা গান 
নাই। একের দোহাই দিয়ে নেচে যাওয়াই শ্রেয়: অনেক বালাই নাই। তাই প্রসাদ বলে গেছেন 
বগল বাজিয়ে_“যা করান তাই করি, যা বলান ভাই বলি'। এই আত্মসমর্পণই আমাদের ধর্ম | 
আর ইহাতেই এক ছুই তিন যুক্তি পেয়ে এক হয়_-অঙ্ষশাস্ের নিয়ম মানে না ॥ 


সঙঘগুরু শ্রীমত্তিলাল 
(২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের “সঙ্ঘবাণী” হুইতে ) 


বেদ মন্ত্র 


শর 


প্রথমোহষ্টকঃ ৷ চতুর্থোহধ্যায়ঃ॥ সপ্তমং সৃক্ং ॥ তৃতীয়া-চতুর্থী বক্‌ ॥ 
( মণ্ডলস্য ত্ৰয়ঃপঞ্চাশৎ সুক্তং ) 


শচীব ইন্দ্র পুরুকৃদ্দ,্যমত্তম তবেদিদমভিতশ্চেকিতে বনু । 
অতঃ সংগৃভ্যাভিভূত আ ভর মা ত্বায়তো জরিতুঃ কামমুনয়ীঃ 1৩ 


" অন্বয়_“ইন্্র” (হে ইন্দ্রদেব) “শচীবঃ” (প্রজ্ঞাবান ) পপুরুক্কং” (অশেষ কর্মকারী) “দ্যমতমঃ” 
(অতিশয় দীপ্তিশালী ) “অভিতঃ” (সর্দত্র বর্তমান ) “ইদম্‌ বহু” (এই ধন অর্থাৎ পৃথিবীতে যত ধন- 
সম্পত্তি আছে, তৎসমস্তই ) “তব-ইৎ” (আর্পনারই ) “চেকিতে” (নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হওয়া) “অতঃ” 
(অতএব ) “অভিভূতে”- (শত্রুদের অভিভূতকারী) “সংগৃভ্য” (সমস্ত ধন সম্যক গ্রহণপূর্কাক ) “আতর” 
(আহরণ করা, প্রদান কর!) “ত্বায়তঃ” (আপনাকে ' পাইবার অভিলাষী ) “জরিতুঃ” (স্তোতার ) “কামং” 
(কামনাকে ) “মা উনয়ীঃ” (নিশ্ষল করেন না )1৩ | 


অনুবাদ্-_-হে ইন্দ্রদেব !. আপনি প্রজ্ঞাবান, কৃত কর্মাকৎ) অতিশয় দীপ্তিমান, পৃথিবীর যত টিটি 
আছে, তৎসমস্তই আপনার অধিকৃত-ইহা আমরা জ্ঞাত আছি। এই হেতু শক্রগণকে অভিভূত ' 
করিয়া সেই ধন সংগ্রহপূর্বক আমাদের প্রদান করুন! আপনাকে পাইবার অভিলাষী স্তোতার কাম্নাকে 
আপনি কখনও অপূর্ণ রাখেন না ॥৩ | 
এভিছ্যভিস্বমনা এভিরিন্দুভিনিন্ধানো অমতিং গোভিরখ্বিনা। 
ইন্ড্রেন দস্যুং দরয়ন্ত ইন্দুভিযু্তদ্রেম্মঃ সমিষা রভেমহি ॥৪ 
অন্বয়--হে ইন্দ্রদেব! “এভিঃ” (আমাদের প্রদত্ত এইসব) প্ছ্যভি” (দীপ্ডিসম্পন্ন_চরুপুরোডাস 
প্রভৃতি ) এভিঃ ইন্দুভিঃ (আমাদের প্রদত্ত এইসব সোম দ্বারা প্রীত হইয়! ) “গোভিঃ” (গাভী সমুহদ্বারা--জ্ঞান, 
কিরণদ্বার! ) “অশ্বিন।” ( অশ্বিসমুহদ্বারা, দীপ্তিমান সুর্যরশ্মিদ্বার! ) “অমতিং” (দারিপ্র্যকে দুর্ক,দ্ধিকে ) “নিরুন্ধানঃ” 
(নিরুদ্ধ করিয়া!) “্হমনা” (শোভন মনযুক্ত হওয়া বা স্বপ্রসন্ন হওয়া ) পুনঃ “ইন্দুভিঃ” (অভিষব সোমরস 
দ্বারা গ্রীত) “ইন্দ্রেন” (ইন্দ্রের দ্বারা বা সাহায্যে) “দস্্যং” (শক্রগণকে ) “দরয়ন্ত” (ধ্বংস করিতে, 
হিংস। করিতে ) “যুতদ্বেগ্রঃ” (শক্রগণ হইতে পৃথকভুত হইয়া) “ইষ।” (ইন্্রদত্ত অল্নের দ্বারা) “সংরভেমহি” 
(সংরদ্ধ হইব, সম্যকরূপে ভোগ করিব) 18 . j ৫ 


তন্ুবাদ-হে ইন্দ্রদেব! আমাদের প্রদত্ত এইসব দীপ্তিযান হুব্য, চরুপুরোডাস প্রভৃতি এবং 
আমাদের নিবেদিত অভিষব সোমরসে প্রীত হইয়া গো ও অশ্বযুক্ত ধনসমূহদ্বারা আমাদের দারিদ্র্য দূর 
করতঃ প্রসন্নমন! হউন। এই অভিষব সোমরসে প্রীত ইন্দ্রের সাহায্যে আমরা শক্র ধ্বংস করিয়া এবং 


শত্রুমুক্ত হইয়া ইন্দ্ৰদত্ত অন্ন সম্যক্রূপে ভোগ করিব ॥৪ 
: - "রেণুকণা ঘোষ 





ইতি শুশ্রম ধীরাণাম্‌। 
যাঁরা ধীর তাদের নিকট হইতে এইরূপ শুনিয়াছি। 
কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার ভারতীয় রীতি ও নীতি 


' ছিল ইহাই । যেকোন সমস্তার সমাধান বিষয়ে প্রাজ্ঞ 
ূর্বসূরীরা যে বিধান বা অনুজ্ঞা দিয়! গিয়াছেন তাঁহারই 
পুনরাবৃত্তি কর। হইত। অন্থায় মনের মাহুষের সত্য 
দিদগর্শন দেওয়ার মধ্যে “আমি বলছি’ এইরূপ স্পর্ধা 
নিছক অহংকার ! 

অচঞ্চল স্থিরমতি প্রজ্ঞাবান পুরুষ যাঁরা তাদেরই 
বলা হইত ধীর । মনাঁতীত অতিমানস বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠচেতন ব্যক্তিরাই হইতেন ধীর স্থির শান্ত সমাহিত 
সর্বজ্ঞ ও ব্রিকালজ্ঞ। ব্রিকাঁল ব্যাপ্ত সত্যের অলক্ষ্য 

" >অথরূপটি এমন ধীর ব্যক্তির দিব্য দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠিত। বিজ্ঞানে-বিশেষ জ্ঞানে বস্তুর - অখণ্ড 

-স্বরূপটি ধরা পড়িত বলিয়াই তার! যে অনুজ্ঞা বা নির্দেশ 
দিতেন তাহা হইত ঞ্রুব__সর্ব কাঁলেরই সত্য। 

এ এক আলোর রাজ্য | 
ভারতীয় দিদগ্শন হইতেছে, এই বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞ| 
লাভের প্রথম এবং প্রধানতম উপায় ইন্দ্রিয়সংযম-_ 

“শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।” জিতে" 
ন্ত্রিয় ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরাশান্তি 
প্রাপ্ত হন, এই নিশ্চিত ভরসাও ভারতশাস্্ দিয়াছেন | 

মহাজন বাক্য এবং ব্রিকালিজ্ঞ খাষিশাস্ত্রে বিশ্বাসই 
শ্রদ্ধা! ইন্দ্রিয় সংযম না হইলে চঞ্চল মানুষের কোন 

_একিছুতে স্থিরত্ব আসে না। স্থিরমতিত্বই বিশ্বাস 

ইন্জিয় সংযম যার প্রথম সোপান। প্রজ্ঞা ভূমিতে 
স্থিরপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি ইঙ্দরিস্রব্ত]_-“বশে হি য্ত 
ইন্জিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ৷” 

'জীবনবোধ এবং জীবনের লক্ষ্য নিরূপণে ও মুল্যায়নে 

. ভারতীয় এবং অ-তারতীয় প্রায় সমস্ত মত-পথের দৃষ্টিকোণ 
ও উপলব্ধির ঠ্বপরিত্য হ্থম্পই__আঁকাশ-পাঁতালের 


, রামকৃষ্ণের কথায় স্থির মনই আত্মা । 


মতোই ফারাঁক। ত্যাগের দ্বারা ভোগ, বৈরাগা, 
সংযম, সদাঁচার ভারতীয় ভাবনার বৈশিষ্ট্য। পশ্চিতের 
স্বধান্বেষণ প্রচেষ্টা ভোগ্য বস্তুর প্রাচূর্যের দ্বার! ইচিয় 
তর্পণের মধ্যে । ভাঁরতীয়বোঁধে দ্বৃতাহুতি দি ভয় 
উপশমের যতোই ইহা অসম্ভব | 

মনের মানুষ স্বতাবতই চঞ্চল । বিষয় হইতে বিষয!- 
স্তরে ধাবিত হইয়া বেড়ানোই মনের ধর্ম। মনের গতি 
ও প্রকৃতি হইতেছে সত্য বা কোন অখণ্ড বিষয়কে খণ্ড 
খণ্ড করিয়। দেখা, বিচার করা ও তদ্বিষয়ে জ্ঞানার্জন 
করা । মনের জ্ঞান তাই খণ্ডিত, আংশিক, আপেক্ষিক । 
মন ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক । ইন্দ্রিয়নিচয়ের মাধ্যমে মনের 
'বিষয়ভোগ। মন চিদাভাঁস। চিন্ময় আত্মার উপর 
যতখানি অজ্ঞানের আবরণ ততখানিই মন। ঠাকুর 
একই লক্ষ্যে 
মনকে একাগ্র একমুখী করাই মনের স্থিরত্ব। মনোঁজয় 
মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে | 

মনোজয়ী পুরুষকে ভারতবর্ষ বীর আখ্যা দিয়াছে । 
আচার্য শঙ্করের কথায় 'জিতং জগৎ কেন মনো ছি 
যেন”--যিনি মনকে জয় করিয়াছেন প্রকৃত পক্ষে তিনিই 
সমস্ত জগৎ জয় করিয়াছেন! মনোজয়ী পুরুষের জগতে 
অপ্রাপ্য অজানা কিছু থাকে না। সত্য নিরূপণে এবং 
জীবন ও জগৎ মূল্যায়নে ভারতবর্ষের সিদ্ধান্ত ইহাই ৷ 

একদা ভারতবর্ষে ব্যষ্টি, সমাজ ও জাতীয় জীবন 
বিকাশের প্রতি পর্যায়ে এই প্রজ্ঞার অনুশাসন বিহিত 
ছিল। জনসাধারণ সবাই যে স্থিতপ্রদ্ঞ হইবে 
এমনটি আশা করা যাঁয় না। তবে প্রাজ্ঞের অন্বশাসন 
সর্বসাধারণ সশ্রদ্ধায় শিরোধার্য করিয়া জীবনযাত! 
নির্বাহ করিলে সমাজে শান্তি শৃঙ্খল] ও. অভ্যুদয় ঘটিবে, 


ইহা স্ুনিশ্চিত। নীতি ও ধর্মের শাসন ভারতীয় সমালে 
ছিল বলিয়াই এত দীর্ঘ বিপর্যয়ে, বারবার প্রচপ্ত বিদেশী 
ভাবসঙ্ঘাতের সম্মুখীন হইয়াও ভারতবর্ষ আত্মরক্ষা 
করতে পারিয়াছে। 


৩৭৬ 








প্রবর্তক 
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[ ফান্তুন, ১৩৭৯ - 








ভারতীয় দৃষ্টিতে মানসধর্মী মানুষ যাহা কিছু করিবে 
তাহা হইবে অসত্য, অনিত্য, অন্ধকারে পথ-হাতড়ানো। 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-প্রবণতায় মনের মানুষ বাঁনরধর্মী। 
দার্শনিক সোঁপেনহাওয়ারের কথায়--“সব মানুষই বানরের 
সমতুল্য, কেবল মাত্র দূর হইতে তাদের মানুষের মতো 
দেখতে ।” সঙ্ঘগুর শ্রীমতিলালের কথায়--“নখ-দন্ত- 
শৃঙ্গ বিশিষ্ট জীবের চেয়েও মনের মানুষের সঙ্গে ঘর করা 
বিপজ্জনক ।” ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন--লোক না 
পোক”! অবশ্য ঠাকুর এই অস্থির চিত্ত বিষয়াসক্ত মাহুষকে 
লক্ষ্য করিয়াই মানুষের সম্বন্ধে এমন কটু কথা বলিয়াছেন। 
শ্রদ্ধা-নিষ্ঠাবজিত, প্রেম-সেবা-দয়া-দাক্ষিণ্যহীন আত্ম- 
" কেন্দ্রীক মাস্থষ যে কতখানি মনুয্যত্বহীনতাঁর অবর পর্যায়ে 
অধঃপতিত হইতে পারে, তাহা আজ আমরা আমাদের 
চাঁরিপাঁশে এবংদেঁশ-বিদেশে নিতাদিন প্রত্যক্ষকরিতেছি। 


এমন অকাজ কুকাজ নাই যে, এমন মানুষ করিতে পারে 


না। দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্ষমতা প্রিয় স্বার্থান্ মাহুষের স্নেহ 
ভালবাসা, শ্রীতি, প্রতিশ্রুতি, কৃতজ্ঞতা, বিব্কবঙ্জিত 
কুটশীতি কোন কিছুতেই আস্থা রাখা যায় ন[। সম্ভবতঃ 


এই তিক্ত অভিজ্ঞতা! হইতেই আমেরিকার প্রখ্যাত কবি 


ও সাহিত্যিক মার্ক. টোয়েন (Mark 'T০wain) সখেদে 
মন্তব্য করিয়াছেন, “I'he more I see men more I 
love dogs”. কুকুরের যে কৃতজ্ঞতা ও আগত্য তাহা 
এমন অবর স্তরের অস্থির-চিত্ত মানুষের কাছে আশা 
কর! যায় না| বর্তমানে শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ সর্ব 
ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত ও জাঁতিগতভাবে এই অমানুষিক 
বিবেকহীনতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও চারিত্রিক বিপর্যয় 
ব্যাপক হইয়া উঠয়াছে। মাঁনস-সভ্যতাঁর ধারায় এমনটি 
হওয়াই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য! 

আমাদের এই পৃথিবীর বিচিত্র সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক 
ধারার গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিসে মোটামুটি 
দুইটি বিশিষ্ট লক্ষণ স্থম্পষ্ট হইয়া উঠে | সভ্যতার পরিচয় 
বাহ আচরণে | আর সংস্কৃতির পরিচয় আন্তর সম্পদে, 
ভাঁবে-ভাবনায় চিন্তায় কর্মে, সামগ্রিক দৃষ্টির সৌন্দর্য- 
বোধে, আত্মজ্ঞান, আত্মমহিম! ও আত্মমর্যাদায়। ঠিক ঠিক 
সংস্কতিবান যিনি, তিনি চরিত্রবান না হইয়া পারেন না। 


সভ্যত! ও সংস্কৃতির পরিচয়ুই একটা জাতির সত্যকার 
পরিচয়। বস্তুতঃ সংস্কৃতির ভাঁববিগ্রহই জাঁতি। এই 
সাংস্কৃতিক । পরিচয়েই ভারতবর্ষ 


প্রকৃতিগতভাবে সমগোট্িভূক্ত বলা যাঁয়। ভারত এবং 
ভারতভিন্ন অন্তান্য সভ্যতার লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্যগুলি 


মোটামুটি এইরূপ £ | 
ভাঁরতীয় অ-ভারতীয় 
ইতিবাচক নেতিমূলক 
অতিমানস মানস 
গ্রজ্ঞান অজ্ঞান 
চিৎ জড় 
অপ্রাকৃত প্রাকৃত 


অস্তগূচ ব্যঞ্জনায় ভারতীয় ধারার বৈশিষ্ট্য ইতি, 
অতিমানস, প্রজ্ঞান, চিৎ, অপ্রাকৃত প্রায় একই 


অনন্ঠপাধারণ, ' 
যার তুলনা কুত্রাপি মিলিবে না।. ভারত ভিন্ন £ 
আর সমস্ত সভ্যতার মধ্যে কিছু কিছু স্বাতন্ত্য থাকিলেও, 


তত্বগোত্রীয়। অপর পক্ষে নেতি, মানস, অজ্ঞান, জড় ও ? 


প্রাকৃত একই তাৎপর্যবাঁহী। প্রথমটি চেতন ও দ্বিতীয় 
ধারাটি জড়ধর্মী। জ্ঞান-চৈতন্ের লক্ষণ অনুভব অনুভূতি। 
মন জড়ধর্মী হইলেও প্রাকৃত জগতে অন্নুভবী বলিয়া: 
প্রতীত হয়। চিৎ-এর অধ্যাসজনিত মনের এই অনুভব- 
প্রতীতি। চৈতন্যের অনতব অনন্যনিরপেক্ষ -স্বাহ্নভব, 
অখণ্ড অনুভূতি । স্ব-স্বরূপে জ্ঞান অতিমনোবাচ্য_- 
প্রীঅরবিন্দের আখ্যায় ০৮৫৭৭. এই অতিমাঁলসের 
জ্ঞানানুভূতির জন্য ইংরাজিতে যাঁকে বলে dimension 
তার প্রয়োজন হয় না। 

চন্ত্রে হুর্ধালোকের প্রতিফলন বা অশ্বচ্ছ স্ফটিকস্তম্তে 
মণিকিরণের উদ্ভাসনের মতোই নামরূপের প্রাকৃত জগতে 


অখণ্ড মনের অধ্যাসে খণ্ড ব্যষ্টি মনের যে প্রতীতি জন্মায়, ১-- 


সেই সীমিত মন অখণ্ড সত্যস্বরপ বা বস্তর সমগ্রত্বকে 
অবধাঁরণ করার সামর্থ্য রাখে না । এই মনের জ্ঞান বা 
অনুভূতি নির্ভর করে অখণ্ডকে খণ্ড খণ্ড, ভাগ ভাগ 
করিয়া দেখার উপর | এক-এর বহু বাঁ নানা প্রতীতি . 
এই খণ্ড জ্ঞানের উৎস । ইহাই "অজ্ঞান। ঠাকুর 
রামকৃষ্ণের কথায় “এক জ্ঞান জ্ঞান, বনু জ্ঞান অজ্ঞান? | 
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বস্তুর অসমগ্রত্বের বা সত্যের নেতিবাচক ধারণা ইহা। 
স্থান-কাল-পাত্র, জ্ঞাত!-জ্ঞেয়-জ্ঞান এই ত্রিপুটি, অখণ্ড 
সত্যের এইরূপ বিভাজন মানস জ্ঞান ও অনুভূতির জন্ত 
অপরিহার্য। মানুষের স্বচ্ছ অন্তঃকরণে অতিমাঁনস 
চৈতন্যের যে প্রতিবিষ্ব পড়ে তাহাই ইন্দ্রিয় মাধ্যমে 
বৃত্বিবূপে বাহিরের দৃশ্য পদার্থের আকার ধারণ করে 
এবং অন্তঃকরণ বৃত্তিকে ব্যাপিয়া থাকে যে সর্বাশ্রয়ী 
ও অর্ধব্যাপ্ত অখণ্ড চৈতন্ত বস্তুতঃ সেই চৈতন্তই প্রকৃতপক্ষে 
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের অস্থীভবী। এই ব্যষ্টি অস্তঃকরণ- 
ব্যাপ্ত যে চৈতন্য তাহাই ভারতীয় পরিভাষায় প্রজ্ঞান’ 
নামে অভিহিত। তদ্দিপরীত অজ্ঞানের জন্য মনের 
অনুভূতি বলিয়া যে মিথ্য। ধারণা তাহাই অহংকার 
জীবের অহংবুদ্ধি। এই অহংকারবিমুট দেহগত 
কাঁচা ‘আমি’ মনে করে আমিই কর্তা, ভোক্তা, একজন 
কেউ-কেটা। 

“নেতির' মধ্যে 'ইতি'র আপন করিয়া লওয়ার ভাবটি 
‘নেতি’র স্ব-ভাব নিজ ভিন্ন আর সব 
কিছুকে নাকচ করা, অস্বীকার করা, উৎসাদন করা । 
অপর পক্ষে বিচিত্রকে, “নানা'কে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য 
যথাস্থানে রাখিয়াই আলিঙ্গন-অঙ্গীকার করিয়া লওয়াই 
হইতি"র স্ব ভাব ও স্ব-ধর্ম। 

এই অজ্ঞান আঁংহকাঁরিক মানস সভ্যতার পরিমণ্ডলে 
মনের মানুষের যে তুষ্ট পুষ্টি উদ্মোগ আয়োজন লীল।- 
খেলা তাহ! অন্ধকারে পথ-হাঁতড়ানো, গৌঁজামিলের 
মিল খেঁজা--ভাঙ্গা আর গড়া যার অনিবার্য পরিণতি । 


এই ব্র্থতা হইতে পরিত্রাণের দ্বিগ্র্শন মিলিবে : 


ভারতীয় সভ্যতার আত্মিক ধারায়। ভারতীয় সভ্যতার 
নিগুঢ মর্ম অভিপ্রায়ও মানসধর্মী মানবসভ্যতাঁকে অজ্ঞান 


| _/ অন্ধকার হইতে আত্মার আলোকে সমুন্নয়ন করা ।. এই 


অভিসদ্ধির সংবাদ যুগে যুগে ভারতের আত্মদর্শী 
আলোকদিশারীরা ঘোষণ| করিয়া গিয়াছেন। স্বামী 
বিবেকানন্দের কথায় “জগৎ পূর্ণাঙ্গ সত্যতার অপেক্ষা 
করিয়া আছে। পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরা- 
ধিকারীম্থত্রে ভারত যে ধর্মরূপ অমুল্য রত্ব পাইয়াছে 
তাহার জন্য জগৎ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে ।” 


বস্তুতঃ ধর্ম ভারত সভ্যতার মেরু মজ্জা, এ কথ! 
ভারত সভাতাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ধারা রাখেন তঁ,র! সবাই 
একৰাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম বলিতে তাহাই 
যাহা অনুলোম বিলোমক্রমে বিশ্বহ্ুষটিকে অলক্ষ্য দিয়য 
শৃঙ্খলা ও ছন্দে ধারণ করিয়| আছে। ধর্ম বলিতে সেই 
কৃত-কর্ম-কৌশল (technology) যে কৌশলে অপ্রাকত 
তত্বৃবস্ত ব্যবহারিক জীবন ও জগদ্বাপারে প্রযুক্ত হয় 
_-হয় অন্নুবাদিত। ধর্ম সম্বন্ধে আজিকার পশ্চিমের ভাবনা 


.ও অপপ্রচার-প্রভাবিত আচ্ছন্ন মানসের উন্নাসিকতা 


ভারতীয় ধর্ম ধারণার সম্বন্ধে অজ্ঞানতাজনিত! দীর্ঘ 
কালের পরাধীন ভারতে চারিত্রিক অবনতি ও অংজ্ব- 
বিস্বৃতির ফলে যে বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহাই স্ত্যকাঁর 
সুপ্রাচীন প্রাজ্ঞ ভারতবর্ষকে নেপথ্যে উপেক্ষিত ও অভ্ডাত 
করিয়া রাখিয়াছে। 

আজকের দিনে অনেকেই, এমন কি বুদ্ধিজীবীদের ও 
বল! যায় অধিকাংশই খেয়াল করেন না| যে, ভারত ভিন্ন 
অন্যান্ত দেশ ও জাতির ধর্ম (615০2) ধারণ! ও 
ভারতের ধর্মবোধ ঠিক এক জিনিস নয়। ভারতের 
বাহিরে আর সব ধর্মই কতকগুলি বিশ্বাসের (৭০304) 
উপর প্রতিষ্ঠিত যাহার সবগুলি সর্বকাঁলে সার্বজনীন সত্য- 
ভিত্তিক নাও হইতে পারে । এই বিশ্বাসকে বল! হয় 
হিং যাহা একজন মহাপুরুষ (prophet) কেন্টিক। 
ভারতে 'যুগধর্ষ” বলিয়। যে কথা আছে তাহার ঠাই এই 
সব ধর্মবিশ্বাসে নাই- থাঁকিতে পারে নাঁ। মধ্য যুগের 
ইউরোপে রিলিজিয়নের বিশেষ পৌরোহিত্যব।দের 
অনড় অন্ধভা দেখিয়াই কার্পমার্কস ধর্মকে আফিং এবং 
ধর্ম-মতকে আফিং-এর নেশা বলিঘ্বাছেন। ভারতের 
বেদ-উপনিষদের অধ্যাত্ববাদ এবং রামায়ণ-মহাভারত- 
গীতার ধর্মভিত্তিক জীবনতত্ব ও চর্য্যার চমৎকারীত্ব সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল হইলে মার্কসের মত দার্শনিক কখনও এমন 
উক্তি করিতেন কিনা সন্দেহ । 

জীবনবোধ, সমাঁজ-সম্পর্ক, চেতনা ও জগতের 
অধিষ্ঠান চৈতন্য বিষয়ক ধারণ! ও উপলব্ধিতে মার্কসবাঁদ 
ও ভারতীয়তা-কোধে এমন বিপরীত ধর্মী মৌলিক পরর্ঘক্য 
বিদ্যমান যাহার কোন সামঞ্জস্ত সমন্বয় হইতে পারে না- 
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হয় গ্রহণ, নয়তো সামগ্রিকভাবেই বর্জন। এই বৈপ্রবাত্মিক 
সমস্তার সম্মুখীন হইয়াছে স্বাধীনতা- উত্তর বর্তমান 
ভারতবর্ষ । 

মার্কসবাদের ভিত্তি বলা যায় তার গ্রন্থ ‘caচita!" ও 
‘critique of Political Economy’ | শেষোক্ত গ্রন্থের 
সুচনায় মার্কস তার ইতিহাস ও সমাজের ব্যাখ্যায় যে 
সব দার্শনিক ভিত্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে 
তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বৈষয়িক জীবন সম্পর্কিত 
উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি সাধারণভাবে সামাজিক, 
রাজনৈতিক, ধামিক ও আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ন্ত্রন করে। 
মানবচেতন! তাঁর অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে না, পরস্ত 
সামাজিক চেতনাই তার চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ইহা 
ভারতীয় বোধির ঠিক বিপরীত। আসলে মার্কসবাদ 
তথ্যমূলক জড় বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক। ভারতীয় তত্ব 
গভীরতা মার্কস বা এক্ষেলদ-এর দার্শনিক চিন্তায় 
অনুপস্থিত । 
. স্বাধীনতা-উত্তর ভারত-রাষ্টর জাতীয় জীবনবিকাশ 
ও সাংগঠনিক ব্যাপারে মুখ্য স্থান দিয়াছে সমাজতন্রকে 
এবং এ-যুগে সমাজতন্ত্র প্রধানতঃ মার্কসীয় যদিও ভারতীয় 
করণের দোহাই দিয়া অস্পষ্টভাবে কিছু হেরফেরের 
কথা বলা হইতেছে। ভারতীয় ধর্ম ও অধ্যাত্মভিত্তিক 
সাম্যবাদ ও অমাঞ্জতত্ত্রের ধারণা এখানে সম্পূর্ণ 
অ্বীক্কৃত। এই 'হেতুই স্বাধীন ভারতে সমাজতন্ত্র 
রূপায়ণে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে প্রকাশ্যে বাদই দেওয়া] 
হইয়াছে। 

বর্তমানের ধারা ভারতের রাষ্রকর্ণধার ভার! 
ভারতবর্ষ 'তথা' ভাঁরতজাতির গভীর মর্ম পরিচয় 
রাখেন, এমনটি তাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপে 


আমর! মনে করিতে পারিতেছি না। “In each people 
there is a soul or life-idea at work? 
শ্রীঅরবিন্দবের এই জাতি-সংগা আজ ক’জনের কাছে 
স্বম্পষ্ট? শুধু শরীঅরবিন্দই নহেন, সব ভারত- 
ম্মীরই বিভিন্ন ভাব, ভঙ্গী ও ভাষায় এই একই কথা। 
“এই ভারতাত্মার বাণীবাহকের অভাব কোন যুগেই হয় 


নাই এবং বর্তমানের প্রচণ্ডতম ভাবাদর্শ-সঙ্চটের মধ্যেও 


প্রবর্তক 


[ ফাল্তুন, ১৩৭৯ 








হইবে না এই জন্য যে, এমন দুদিন আসিলে সমগ্র 
মানব অভ্যতারই আলোঁক-অভিসার শুদ্ধ হইয়া 
যাইবে। 

বর্তমান শতকে ভরিতীয় অধ্যাত্ম ধারার বলিষ্ঠতম 
প্রবক্তা গ্রীঅরবিন্দ ধর্ম ও জাতীয়তাকে অভিন্নরূপে 
দেখিস্াছেন। এই ভারত ধর্ম সমন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথা £ 
“ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত পমাঁজেরই ধর্ম। তাহার মূল 
মাটির ভিতরে এবং মাথ! আকাশের মধ্যে । ধর্মের 
মুলকে ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই। 
ধর্মকে ভারতবর্ষ ছ্যলোক ভূলোকব্যাপী মানবের সমস্ত 
জীবনব্যাগী একটি বৃহৎ বনস্পতিরাপে দেখিয়াছে।” 
মহাত্মা গান্ধীজীর ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার অম্নান চেতন! 
ও গৌরববোধ তার সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনীতিক 
উদ্যাম ও পরিকল্পনার নিয়ামক ছিল | ধর্ম ও জীবনকে 
সংযুক্ত করিয়া এক অপরাজেয় দিব্য জাতি গড়া ছিল 
যুগপুরুষ শ্রীমতিলালের জীবনব্রত | তাঁর কথা ছিল; 


প্ধর্ষ ও ভগবানকে ছেড়ে এ জাতির অভ্যুথান নাই হর 


অধ্যাত্ম ভারতের ধর্মভিত্তিক ভাগবত জীবন ও জাতি 
জড়বাদী রুশের সমাজতন্ত্রের মতই তাক করে তোলার € 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই প্রবর্ভক-এর ব্রত ।” 

ভারতশ্ধর্মের নিগুঢ় স্বরূপ পরিচয়টি উদ্ঘাটন 
করিয়াছেন সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাঁল £ “পৃথিবীর সনাতন 
ধর্ম উৎসর্গ ৷” তারই দিগ্রর্শন £ “রক্ত আর মাংস | যেমন 
ফুল আর পাতা গাছের শোভা, তেমনি রক্ত আর মাংস 
মানুষের রূপ ! ফুলের মতই রূপের ডালি উৎসর্গের__ 


ভোগের নয়। ভোগ তৃপ্তি দেয় না, ধন্য করে না স্ষ্টি | 


উৎসর্গই সার্থক করে স্থাবর জঙ্গম পৃথিবী ।” 

ব্যষ্টিমনের উৎসর্গেই অতিমানস আত্ম-্বরূপচৈতন্যে 
মানবচেতনার প্রতিষ্ঠা, যাহাই ভগবানে নবজন্ম। এই 
দেহগত কীচা “আমির নবজন্মের সাধন ইংগিত 
দিয়াছেন সঙ্বগুরুপ্ী এবারকাঁর প্রারম্তিক “জীবনের 
আলো নিবন্ধে! এইরূপ ভাগবত-চেতন-প্রতিষ্ঠ মানব- 
গোষ্ঠী লইয়াই ভাগবত জাতি যাহার প্রতীক স্ষ্টির 
প্রয়াস তিনি প্রবর্তক সজ্ঘে করিয়! গিয়াছেন। ভারত- 
সভ্যতার অধ্যাত্বধারার মর্ধ অভিপ্রায়ও ইহাই.। 


লস 


৫ 


Na 


ফান্তুন, ১৩৭৯ ] সম্পাদকীয় ৩৭৯ 








বক্ষ্যমাণ সম্পাদকীয় নিবন্ধে মনের স্বরূপ, মনাতীত 
প্রজ্জাভূমি ও অতিমানস চেতন-প্রতিষ্ঠ মানবগোষ্ঠীকে 
লইয়া ভাগবত জাতিগঠনে ভারতসভ্যতার যে মর্ম 
অভিপ্রায়ের কথ! বলার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাই 
প্রবর্তকের প্রাণপুরুষ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল তার এক 
বাণীতে সুন্দর ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীতে বিশদ করিয়াছেন । 
পঁচিশ বৎসর পূর্বে ১৩৫৬ সালে প্রবর্তক সঙ্ঘ' অক্ষয় 
তৃতীয়া উৎসবোপলক্ষে সমবেত সান্ধ্য উপাসনান্তে সঙ্ঘ- 
গুরুজী এই বাণী দেন। ইহারই কিয়দংশ এখানে 
উদ্ধৃত হইল £ 

“মানুষের মন লইয়া যে এঁক্য, তাহ! প্রতিপদে ক্ষুপ্ 
হয়। মানুষ বলে--যে জীবের শৃঙ্গ আছে, দত্ত আছে 
তাহাকে বিশ্বাস করিও না।' এই ছুই প্রকার জীবকে 
বিশ্বাস না করিলে রেহাই পাওয়া যায়? কিন্ত মন .লইয়া 
যে মানুষ তাহার উপর বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিলেও 
বিপদের সম্ভাবনা কম নহে। এই হেতু সব চেয়ে ভয় 
সদ হিংশর প্রাণীকে নহে, পরস্ত মাহ্যকে লইয়া! ঘর করা। 

“সংসারে সর্বাপেক্ষা অধিক অনর্থ হয় মানুষের 
সমাজে । হিংজ্ প্রাণীকে এড়াইয়! চল! যায়, মাহুষকে 
বাদ দিয়া তুমি খাকিতে পার না। অতএব এ সংসারে 
সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয় । 

“আজ মিত্রের ষ্যায় যাহার আচরণ--কাঁল সে শক্ত 
হইবে না, এ কথা বলিতে পার না। তোমার সহোদর 
ভ্রাতা, সেও তোমার অনিষ্টের হেতু হয়। অধিক নিকট 
বন্ধু, যে তোমার শখ্যাঁসঙ্গিনী, সেও তোমার গলায় ছুরি 
বসাইতে পারে । পিতার শত্রু পুত্র হয়। মিব্রদ্রোহী 
গুরুপ্রোহী কিছু না হোক, আত্মদ্রোহীর সংখ্যাও জগতে 


: = 


আই আছে। J 
| “মন ছাড়া মাঙ্ষ নহে। মনকে বাদ দিয়াও ঘর 
করা চলে না। 'মনের মত করিয়া বিষয় বস্ত যখন 
কোথাও গড়ে, অনেক মানুষ সেখানে জড় হয়! বস্তু 
ঘধন কাহার মনের মত না হয়, সে আর সে বস্তুর সহিত 
সম্পর্ক রাখিতে চাহে ন!, বরং বস্তুবিশেষের প্রতি বিরো- 
ধিতা করিতেও তাঁহার বাঁধে না। তবুও আমরা ঘর 


বিরল নহে! যেখানে মন, সেইখানেই সঙ্কটের আশঙ্ক! 


বাঁধি, সমাজ গড়ি, সাম্রাঞ্য স্থাপন করি। আম!দের 
স্মরণে রাখা উচিৎ নদীর কুলে বাস যেমন নিরাপদ 
নহে, তেমনই মানুষ লইয়া এই গড়াও স্থায়ী হয় না কোন 
দিন। ভাঙা গড়ার ইতিহাস জগতে তাই চিরপ্রতি | 

"মনের উপরে মানুষের চেতন! যদি স্থির হয়, 'আার 
সেই চেতন! যদি অনাসক্তির ক্ষেত্রে হয়, এইখানে এরূপ 
অধিকারের মাম এক্যবদ্ধ হইয়| যদি কিছু করে_- 
তবেই তাহা স্থায়ী হইতে পারে! আজ যাহার সহিত 
এঁক্য অনুভব কর, সে তোমার আপাভঃ মনের মত ? এই 
হেতু। মনের অবস্থা যখন পরিবর্তনশীল, তখন যে 
অবস্থায় যে ঘটনায় মনের ভিত্তিতে এঁক্যের প্রাসাদ 
নির্মাণ করিতেছ কাল তাহা ভূমিশায়ী হইবে । 

প্যাহা সনাতন, যাহ! শাশ্বত, সাধুজনের তাহাই 
কাম্য। নিত্যকে মত্যের বুকে মূর্ত করিতে চাঁহিলে 
মনের আশ্রয় নয়--মনের উপরে যে অনাগক্তির ক্ষেত্র 
আছে, সেইখানেই তার স্থান করিয়া দিতে হইবে। 
ভারতের সনাতন সংস্কৃতি আজও যে টিকিয়া অ'ছে, 
তাহার হেতু, এইরূপ ক্ষেত্র ভারতে নিমণাণ হইয়'ছে। 
ভারতের এই সিদ্ধি অপূর্ব এবং অভাঁবনীয়। ভারতের 
তথাকথিত জাতি ইহার সন্ধান রাখে না ৷” 

সঙ্বপ্তরুজী মনের মানুষের আচরণ সম্বন্ধে যে 


বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহ] আমরা ব্যষ্টি, পরিবার, 


সমাজ ও জাতীন্ন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । আজকের দিনে জোর গলায় আমরা যে 
বৈজ্ঞানিক প্রগতির কথা বলি, বড়াই করি মার্কপবাঁদের, 
তাহারও অনিবার্য পরিণাম দ্র্গতি, ভাংগা-গড়।, বার্থতা 
ভিন্ন অন্ধ কিছু হইতে পারে না। পাশ্টাভ্য মনীষী 
মেটারলিঙ্ক তার বহুখ্যাত 'মহাঁমৌনের প্রাকৃকালে' গ্রন্থে 
মন্তব্য করিয়াছেলঃ “সভ্যতার অগ্রগতির কথা বলা! হয় 


কিন্তু অজ্ঞেয়তা-বোধেরই গুধু অগ্রগতি হইয়াছে। 


নিখিলের স্বরূপ কি, কোথা হইতে ইহা আসিল, কোন্‌ 
দিকে ইহার গতি, এখানে মানবজীবনের সার্থকতা ব| 
প্রয়োজন কি 1”--এ সব মৌল প্রশ্ন. সম্বন্ধে পাল্চাত্য 
মানস-সভ্যত। নিরুত্তর | মনীষী মেটারলিভ 
লিখিয়াছেন, “সম্ভবতঃ বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে এ 
সকল বিষয়ে আরও কমই আমরা জানিয়াছি।” 


মেটারলিঙ্কের এই প্রশ্নের সতৃত্তর মিলিবে একমাত্র 
ধীর প্রাচীন তঁরতীয়ের আত্মিক সভ্যতার ধারার এবং 
এখানেই ভারভীয়তাঁর অনন্তসাঁধারণত্ব তথা বিশ্বগুরস্ব। 


শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


- গ 


ভুমি ও ভূমা ' সু 
| .. (পূর্বান্বৃতি) 
শ্রীরমেন্্রকুমার শাস্্ী- 


‘আজকের প্রলাপ প্রশান্তর খানিকটা স্পষ্ট, কিন্ত 
ক কালকের তুলনায় ঘ্রান ।' ও বলে চলেছে-- “আজ 
আমি এক বিশেষ সমিতির তরফ থেকে মুর্তিপূজোর 
যাথার্থ্যের উপর বক্তব্য রাখতে নিয়োজিত হয়েছি, হয়ত 
সে বক্তব্য সমবেত আপনাদের অনেকের পছন্দ হবে 
না। না হলেও,.আপনাদের তা স্বীকার করতে হবে 
এমন কোন কথ| নেই, আমার বক্তব্য আপনারা পরীক্ষা 
করুন, প্রমাণপহ হলে স্বীকার করবেন, না হলে আমার 
ভুল দেখিয়ে দেবেন। আমি সানন্দে মেনে নেব। 

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুতিপূজে। হলো আহার্ে 
আরোপ । আরোপ, ভ্রম প্রভৃতি সমান কথা । আহাৰ্য 
কেন? না চেষ্টা করে বা স্বেচ্ছায় এই আরোপ করা 
হয় বলেই আহাৰ্য । কোন বস্তুতে অন্য কোন বস্তুর 
স্বেচ্ছাকত কল্পন| করে নেওয়ার নামই হলো আহার্য 
আরোপ। যে বস্তু যু নয় সেই বস্তুতে তাই বিদ্যীন 
ভেবে নেওয়া হয় -বলেই তা ভ্রম। যেমন রজ্জুতে 
সর্প দেখাটা হলো ভ্রম । 

“পাথর কেটে মূর্তি তৈরী কর! হলো, গলিত ধাতু 
ছাচে ফেলে মূর্তি তৈরী কর! হলো আর তাতে কোন 
দেবতার প্রাণ কল্পনা করা হলো, অর্থাৎ নিমিত পাথর 
ধাতব বা পাথিব মুর্তিকে কোন না কোন দেবতার 
অবয়ব হিসেবে গ্রহণ কর! হলো । পরে এই মুর্তিরই 
হলো! মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ও পূজা । স্বীকার করতে হবে -য, 
এই গ্রহণে বা কল্পনায় আহার্য আরোপ হয়েছে, হতরাং 
মৃতিপূজো হলো; আর : কিছুই নয়, 
আরোপেরই ফল। 

‘যেহেতু আরোপ তাই ত! সম্বাদী ব! সফল অথবা 
বিসম্বাদী বা নিক্ষল হতে পারে। অর্থাৎ সাধক মূ্তি- 
পূজোর আহার্য আরো পের পথে অগ্রসর হয়ে তার 


আহাৰ্য : 


ইন্সিত ফল বা সিদ্ধি পেতেও পারে আবার নাও পেতে 
পারে। পাবেই এমন কোন নিশ্চয়ত! নেই। যেমন 
দুর থেকে বাঁণ্পকে ধূম মনে করে অগ্নি অভিলাষী ব্যক্তি, 
কখনও কখনও সত্যিই অগ্নিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বাষ্প 
যেহেতু অগ্নির পরিচায়ক লক্ষণ বা লিল নয়, স্বৃতরাং বাষ্প 
মূলে অগ্নির বিদ্যমানতার নিশ্চয়তা নেই। অগ্নি প্রাপ্তিটা 
এক্ষেত্রে কাকতালীয় ন্যায়ের মতো । অর্থাৎ অগ্নি না. 
পাওয়াই স্বাভাবিক, পাওয়াটাই হলো অস্বাভাবিক । 
এখানে লক্ষিত অগ্নি ও আরোপিত লক্ষণ বাপ্পের মধ্যে 
ব্যাপ্য-ব্যাপক বা লিঙ্গলিঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান নয়। নয় 
বলেই অগ্থি প্রাপ্তিট! অস্বাভাবিক অর্থাৎ বিসম্বাদী | 

“তাই, আহাৰ্য আরোপে_ যেহেতু লক্ষণ ও লক্ষিতের * 
মধ্যে ব্যাপ্তি অর্থাৎ লিঙ্গলিঙ্গী সম্বন্ধ নেই, স্বৃত্রাং মুঁতি- 
পূজোর ভেতর দিয়ে সাধকের ইষ্টলাভ অনিবার্য নয়। 
বাঞ্ছিত সিদ্ধিলাভ না হওয়াই স্বাভাবিক । 

‘তবে যে দেখা! যায়, সাধক কখনও কখনও তার 
ইপ্সিত ফল লাভ করে--এ কেমন করে সম্ভব? 

“দি পূর্বপক্ষে এই শংকা উঠে, তবে তার উত্তরে 
বলতে হবে, ষে বাশ মূলে অগ্নির বিছ্যমানতার মতোই 
তা আকশ্মিক। আহাৰ্য আরোপের এই সম্বাদী 
হওয়ার জন্য মুতিপূজোর প্রক্রিয়াট| বিশ্লেষণ করা 
দরকার । 

“দেখা যায় সমস্ত পূজোর মন্ত্রযোজনাই প্রণবে .. 
আরম্ভ, আর প্রণবে শেষ। কিন্ত কেন? “দেবতার 
রূপ যদি সত্য হতো, তবে তার রূপ প্রকটকা'রী মন্ত্রের 
জন্মমরণের দোষ নিবারণের নামে আদি অন্তে প্রণব 
জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজন হতে! না। যে সত্য সেতো 
চিরকালই সত্য। তার আবার জন্ম মরণ কি? আর 
জন্ম মরণ যদ্দি নাই থাকল তে! জাতকাশোঁচ আর 


এ 
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মরণাশোঁচ নিরাকরণের জন্ত মন্ত্রের প্রথমে এবং শেষে 
প্রণবযুক্ত করণের উপযোগিতাও নেই । 


'সৃতরাং রূপকে নিত্য সিদ্ধ বা প্রসিদ্ধও বলতে পার ' 


না। প্রত্যুত রূপ হলো অসিদ্ধ। 

‘বলতে হবে, মন্ত্রের জন্ম মরণকে রহিত করার 
জন্যই অর্থাৎ এই অসিদ্ধি নিরাঁকরণের জন্তই আদি অন্তে 
প্রণব যোজন! মন্ত্রের মন্ত্রীকে রূপের রূগীকে তথা 
নামের নামীকে এই প্রক্রিয়ার ভেতর দেখান হয়েছে যে, 
সে প্রণবে স্থিত। মন্ত্রকে এইভাবে প্রণবে পুটিত করার 
লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এই-ই, অর্থাৎ রূপীর আত্ম! হলো প্রণব | 
মন্ত্র আর রূপ সমান কথ।, রূপ যার সেই হলো বূগী। 
সেই রূপীর স্থিতি হলো! প্রণবে । অর্থাৎ প্রণব হলো 

রূগীর স্থিতি হেতু আধার । 

“এতক্ষণে এমন একটা পর্যায়ে আস! গেছে, যেখানে 
প্রণুবের স্বরূপ নির্ণয় না করে আর এগুনো যাবে না। 

‘এই নির্ণয়ের প্রপঞ্গে সম্প্রদায়বাদীর! বলবেন-- 

- -- হুসিই প্রণব, শিবই প্রণব বা কালীই প্রণব ইত্যার্দি। 
তাহলে নিরপেক্ষ ব্যক্তির চোখে কি প্রতিপন্ন হবে? গ্রতি- 
পন্ন এই-ই হবে যে, প্রণব একবার হরি হচ্ছেন আবার 
হর হচ্ছেন, আবার কালী হচ্ছেন ষ। নির্মধ্যম ন্যায়- 
বিরোধী, সুতরাং অপস্তব। কোন বিশেষ বস্তুকে যখন 
চক্ষু বল! হলো; তখন বুঝতে হবে যে, সেই বিশেষ বস্তুটি 
চক্ষুই, অন্ত কিছু নয়, কানও নয় বা জিহ্বাও নয়। যদি 
বল, সেই বিশেষ বস্তুটি একবার চক্ষু হচ্ছেন, আবার 
হস্তপদাদিও. হচ্ছেন তে! তাতে ব্যবহারিক ব্যভিচারের 
দোষ অনপনেয়। এমন হলে, ব্যবহার বিজ্ঞান 
নিরর্থক । অর্থাৎ ব্যবহার অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমি 


জল চাইলে আপনি যদি অগ্নি নিয়ে আসেন, তো 


আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। 
“্বতরাং প্রণব হরিও সয়, হরও নয় | 
‘আপত্তি উঠবে, একই ব্যক্তি যখন পুত্রের কাছে 
পিতা, স্ত্রীর কাছে স্বামী, আর জননীর কাছে সন্তান হতে 
পারে, তখন মাম্প্রদায়িকের কাছে প্রণবই হরি, হর 
ইত্যাদি ন| হবৈ কেন? 
না’, দে আপত্তিও তুলতে পার না। লক্ষ্য 


bd 


দক্ষ 


কর 





পিতৃত্ব, স্বামীত্ব, সন্তানত্ব এগুলে! সবই একই মান্ৃণ্প 
বিভিন্ন অবয়ব অংশমাত্র। এই সমস্ত অব্য়বগুলে৫ 
সমবায়ে ষে অবয়বী সেই মঙ্যু নামের নামী । 
ঘর বললে, তদবয়ব দরজা জানালা, দেওয়াল» মেনে 
ছাদ, এই সমস্ত অবস্ববগুলোরখ্ঘারা সংহত অবয়বীকেই 
বোঝ । অবয়বের কোন একটি বা ছুইটিকে বোব ন|' 
এমন মানুষ একটিও দেখাতে পার না যে, ঘর বলতে 
ঘরের দরজাকে বাছাদকে বোঝে । কেন বোঝে না! 
কারণ হলো অংশ অংশী সম্বন্ধ । দরজা! জানালা সবই 
হলো ঘরের অংশ, অঙ্গ বা অবয়ব, অঙ্গী বা ঘর নয়! 
প্রত্যক্ষজ্ঞানে জানাই আছে যে, অংশ কখনও সম্পূর্ণেণ 
সমান হতে পারে না। তাই ঘর বলতে কেউই ভার 
অংশ দরজা জানালাকে বোঝে না । 

“তেমনি মনুষ্য পক্ষে, পিতৃত্ব, স্বামীত্ব। সন্তান, 
প্রভৃতি সবই একই মনুষ্যত্বের অবয়ব বা অংশমাত্র । 
পিতা বললে, কেউই পিতৃত্বের অবয়বী যে মন্য্ত্ব তাকে 
বোঝে নাঃ পিতৃত্বকেই বোঝে । বা মানুষ বললে, 
মনুযাত্বের অবয়ব অংশ যে পিতৃত্ব, তাঁকে লক্ষ্য কর! হুদ 
ন, মনুয্যত্বকেই লক্ষ্য করা হয়। মানুষের পিতৃত্ব অংশ, 
সম্পুর্ণ মনুষ্যত্বের সমান নয় বলেই পিতা বললে যন 
লক্ষিত হয় ন!, বা মনুষ্যত্ব বললেও পিতৃত্বকে বোঝে ন! । 
সুতরাং এ উদাহরণ দিয়েও তোমার ইষ্টসিদ্ধি হবে না। 
বরং এতে তোমাদের হরি হর যে সকলেই প্রণবের 
অংশ তাই প্রতিপন্ন হয়। 

'স্বৃতরাং উপপন্ন হলে! যে, অন্প্রদীয়বাদীর ইষ্টদেবভ' 
প্রণব নয়, প্রণবের অংশমাত্র। প্রণব বা গুকার ভাহলে 
কি? 

‘এর মীমাংসা প্রণব বর্ণের মধ্যেই নিহিত আছে ' 
অ-উ-ম্‌ এই তিনটি বর্ণ হলো! প্রণবের অবয়ব । বণ 
সমায়ায় অস্গসারে অকাঁর আগ্যবর্ণ। উকার অকাঁর-এর 
অব্যবহিত পরবর্তী বর্ণ, আর মকার হলো স্পর্শবর্ণে 
অন্তিমবর্ণ। অষ্টাধ্যায়ীর স্থত্রকার উকারের উচ্চারণ 
কালকেই অচ. বাঁ স্বর্ণের তৃ্-দরর্ঘ প্রত ভাবের নির্ণায়ক 
হিসাবে গণ্য করেছেন। “উকালোজঝন্য দীর্ঘ প্ল,তঃ 
এই সুত্রে উকারকে গ্রহণ করার এইই উদ্দেশ্য বলতে 


দেখ 


৩৮২ 








-হবে। আর হস্বত্ব দীর্ঘত্ব প্লুতত্ব প্রভৃতি ধর্মের ভেতর 
দিয়ে ‘হলো অচ: প্রকৃতির অভ্যুদয় বা বিকাশ । অর্থাৎ 


উকার হলে! অচ. প্রকৃতির আত্যুদয়িক বর্ণ। স্বৃতরাং 


তিন বর্ণের প্রক্কতিগুলো এক করে দেখলে স্বীকার করতে 
হবে, প্রণবে বর্ণের আদি অভ্যুদয় অন্ত বিদ্যমান |: 
লক্ষণের দ্বারাই লক্ষিত নিণাঁত হয়। এর অন্তথা 


নেই, স্থতরাং প্রণব যার লক্ষণ, সেই লক্ষিতের মধ্যে - 


প্রণব বর্ণের ব্যাকরণ স্বীকৃত এই তথ্যগুলো সমাপতিত 
করলেই লক্ষিতের স্বরূপ অনুমান করা যাবে। বর্ণ আর 
সৃষ্টি সমান কথা। সে হিসেবে প্রণব হলো তারই লক্ষণ, 
যার মধ্যে স্ুষ্টির আদি অভ্যুদয় অন্ত অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি 
লয়- বিদ্যমাঁন। বেদান্ত তাঁর নামকরণ করেছে ব্র্গ। 
: এ হলো শুধুই একটা নাম। | 

‘যেমন বর্ণের আত্ম হলো! ধ্বনি। যতক্ষণ বর্ণে 
পরিণত না হয় তাঁর যেমন কোন রূপ নেই, আঁকার নেই, 
তেমনি ব্ৰঙ্গ নামের নামীরও কোন রূপ নেই, আকার 
নেই অর্থাৎ নিরবয়ূব এবং নিদ্ধল। তাই বেদান্তে বলা 
হুয়েছে_- | 

‘যতে! বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,  - 
যেন জাঁতানি জীবস্তি। 
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশ্তি. 
ইতি তদৃবিজিজ্ঞাসন্ব 
| তদ্‌ ব্রক্গেতি |? 
অর্থাৎ সৃষ্টির যা থেকে আবির্ভাব যার দ্বারা স্থিতি, যাতে 
লয় তাই ব্ৰহ্মনামের নামী। তাকেই জীন। 

‘যদি আপত্তি উঠে যে, একই বস্তুতে বিভিন্ন কাঁরকত্ব 
কেমন করে একই কালে সম্ভব হতে পারে? একই 
কালে একই বস্তুর মধ্যে অপাদানত্ব, করণত্ব বা অধি- 
কৃরণত্ব অসৎ অর্থাৎ অপ্রতিষ্ঠিত। এমন একটি লৌকিক 
বাক্যও দেখাতে পার না, যার মধ্যে একই সময়ে 
অপাদান কাঁরকত্ব, করণ কারকত্ব এবং অধিকরণ 
কারকত্ব আছে। “যতো” এই কথার ভিতর দিয়ে যদি 
বরহ্কে অপাদান কারক বল, তবে ভার মধ্যে সেই 
কালে শ্রার করণ কারকত্ব বা অধিকরণ কারকত্ব 
আনয়ন করতে পার না। যদি কর, তবে অপ্রতিষ্টিতত্বের 


প্রবর্তক 





নিজের জীবনেই পাবে। 
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দোষ অনপনেয়। হৃতরাং তোমার বেদান্তের এই 
প্রমাণ বাক্যটি অসৎ ৷ 

“উত্তরে বলতেই হবে যে, বাদীর -সম্প্রয়োগ . হয়েছে , 
অর্থাৎ তোমার সিদ্ধান্ত হলো একদেশদর্শন দোষে দুষ্ট ।- 
বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্যগত সম্পূর্ণ বূপ তোমার চোখে 
ধরা পড়ে নি বলেই তা অপ্রতিষ্ঠিত এমন কথ| -অশ্রদ্ধেয়। 
তোমার আপত্তির মীমাংস! সন্ধান করলে, তোমার 
যৌন সংসর্গকালে নারীর 
প্রকৃতি লক্ষ্য কর। দেখ, সঙ্গম প্রক্রিয়ায়, একই কালে 
যৌন সভ্ভোগজাত তৃপ্তি সে আহরণ করছে, পুরুষের 
বীর্যকেও সে ধারণ করছে। আবার ধারণ কর! বীর্ষে 
নিজদেহের উপাদান দিয়ে ভ্রণের জন্ম দিচ্ছে। এখানে 
নিজে তৃপ্ত হওয়ার ভেতর দিয়ে তাঁর কর্তৃত্ব, বীর্য্য- 
ধারণের মধ্যে দিয়ে তার অধিকরণত্ব, আর জ্রণ সৃষ্টির 
মধ্যে দিয়ে তার উপাদান কারণত্ব একই কাঁলে 
বিদ্যমান। বলা হয়েছে, যা থেকে বিশ্লিষ্ট হয়, তাই 
অপাদানকারক | যে যা থেকে জন্মায়; সে-ই তা থেক 
বিচ্যুত হয়। এ-হিসেবে অপাদান কারকের মধ্যে 
উপাদানকারণতা বিদ্যমাঁন। ব! বলা যায় উপাদান- 
কারণের মধ্যেই অপাদানত্ব বিদ্যমান। স্বৃতরাং সংগম" 
কালে যদি একই নারীর মধ্যে কর্তকারকত্ব অধিকরণ- 
কারকত্ব এবং অপাদান কারকত্ব বিদ্যমান হতে পারে, 


ভবে ব্রঙ্গে একাধিক কারকত্ব দেখে তোমার শংকিত 


হওয়া অবান্তর । 

‘আসলে তোমার ভ্রমটা হয়েছে এই যে, ছ্‌মি ধর্মে 
ধর্মীর আরোপ করে বসে আছ। কাঁরকত্ব হলো ধর্ম, 
আর এই ধর্ম যাতে বিদ্যমান, সেই ধর্মীই হলো 
কারক। এই আরোপের ফলে অপাদানত্ব ধর্ম এবং 
তাঁর ধর্মী তোমার চোখে একবূপে প্রতিপন্ন হওয়ার 
জন্যই নির্মধ্যম স্যায়ে তুমি অনুমান করে বসলে যে 
অপাদানত্ব যখন বিবক্ষিত তখন তাঁর মধ্যে করণত্ব বা. 
অধিকরণত্ব অসম্ভব | যদি অন্থমান তোমার ধর্ম সম্বন্ধে 
হতো, তবে তা মানা যেঁত। কিন্তু ত! হয়নি। হয়েছে 
ধর্মী সধন্ধে। হৃতরাং অনুমান তোমার অসৎ! 

“ধর্মীর 'মধ্যে কেবল একটিমাত্র ধর্মই থাকবে এমন 


এ. পারবে না, এমন কথা অসম্ভব | 
০৫ বস্তুর মধ্যে একাধিক ধর্ম বিদ্যমান। নারীর যৌনসংসর্গ 


ফান্তুন, ১৩৭৯ J 





কোন নিয়ম নেই। অপাদানত্ব যার ধর্ম, সেই ধর্মীর, 
মধ্যে কেবল অপাদানত্বই থাকবে, অন্ত ধর্ম থাঁকতে 
দেখাও যায়, যে কোন 


প্রসঙ্গে তা সবিস্তারে প্রতিপন্ন ও করা হয়েছে । স্বতরাং 
অপাদানকারকত্ব যাঁর ধর্ম, তাঁর মধ্যে করণত্ব এবং 
অধিকরণত্বের বিদ্যমানতা অসঙ্গত বা অসম্ভব নয়। 
প্রত্যুত সম্ভব এবং স্বাভাবিক । তাই বেদান্তের প্রমাণ 
বচনটি অসৎ নয়, সৎ, অর্থাৎ প্রণব হলো ব্রহ্মের লক্ষণ । 
“হাতরাং মন্ত্রের আদি অন্তে প্রণব যোজনার পক্ষে 
প্রতিপন্ন হলো, মন্ত্রর্ূপের রপী দেবদেবীর! ব্রহ্মাত্মক ৷ 
ব্রহ্ম থেকে তাদের আবির্ভাব, ত্রন্দে স্থিতি এবং ব্রহ্ষেই 
তাঁদের লয়। তাই প্রণব ব্যতিরেকে এইসব দেবদেবীর! 
নিরর্থক, এই নিরর্থকত্ব পরিহারের জন্যই প্রণবে তাঁদের 
আরম্ভ, আর প্রণবে তাদের শেষ। দেবদেবীর! 
, যদি সৎই হতেন তো তাঁদের রূপপ্রকটকারী মন্ত্র 


*-__ গুলোও স্বাধীন হতো, অর্থাৎ আদি অন্তে প্রণবের বন্ধন 


মুক্ত থাকত। তা যখন নয়, স্বৃতরাং স্বীকার করতে 
হবে, প্রণবহীন দেবদেবীরা অসৎ । অসৎ বলেই তাঁদের 
লৌকিক যুতিগুলোও পুতুলমাত্র। আর পুতুল, পৃজোয় 
মত্ত হয়ে থাকাতে পৌত্ুলিকতা ছাড়া আর কিছুই নেই। 
‘প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার 
বিবর্তন লক্ষ্য করলেই টের পাওয়া যায়, মূর্তিপূজাবাদ 
থেকে ব্রহ্গবাদের উৎপত্তি হয়নি। ব্রহ্ধবাদ থেকেই 
মুততিপৃঙ্জার উৎপত্তি হয়েছে। বহ্মবাদই আদি। মূতিপূজ! 
তারই প্রতিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন পরতবী। এই প্রসঙ্গে 
খগব্বেদের এই মস্ত্রটি প্রণিধানযোগ্য-- 
‘মপর্ণং বিপ্র কবয়ো বচোভিরেকং বহুধা কল্পয়স্তি’ 


পণ্ডিতের স্বকপোঁলকল্পিত।, 

‘এখানে পক্ষী, ব্রহ্মতুল্য কথা । তিনি এক এ 
ধারণ! মৌলিক । তার দ্বিত্ব বা বহুত্ব কল্পিত, স্বৃতরাং 
পরভবী। কল্পনা বলেই পরভবী কারণ, যা থেকে 


কল্পনার উৎপত্তি, স্বীকার করতেই হবে যে, তার, 


অস্তিত্ব কল্পিতের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। 


ভূমি ও ভূমা 


টিক কুবি কব 
mms ans nas nas উদ 


‘পক্ষী একই আছেন, কিন্তু তার বহুদ্ধপ কেবল 
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‘এখন প্রশ্ন হলো, এক বর্গের দ্বিত্ব বহুত্বই বা 
কল্পিত হলো কেন? 

“দেখা যায় প্রত্যেক কল্পনার পেছনেই কোন =| 
কোন উদ্দেশ্য আছেই আছে। উদ্দেশ্যবিহীন কল্পনা 
কল্পনাই নয়, তা নাধাত্তরে হলো! প্রলাপ । তাই মানতে 
হবে বর্ষের দ্বিত্ব বহুত্ব কল্পনার পেছনে কোন বিশেষ 
উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্য প্রপূরণের জন্যই দেবতা- 
বাদের কল্পনা। 

‘এ কথা সত্য, যে অরূপ একের অবধাঁরণ] সার্বজনীন 
ভাবে সম্ভব নয়। অর্থাৎ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। 
যার রূপ নেই, লক্ষণ নেই, তাকে তুমি ধ্যান করবে 
কেমন করে? লক্ষণযুক্তেরই ধ্যান সম্ভব। নি্লক্ষণ 
মননাতীত | 'ভত্ৃজ্ঞ খধিরা, এইজন্যই ব্রঙ্গবিজ্ঞানে 
উপনীত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন_-'আত্ানং 
বিদ্ধি’ বা ‘নিজেকে জান’। যে “অহং'-এর ব্যবহার সর্ব 
বিষয়ে করা হচ্ছে, সেই অহংনামের নাঁমীকে বাকি, 
তাই আগে তার ধারণ] কর। আর এই অব-ধারণার 
মধ্যে দিয়েই একদিন “অহং-এর স্বরূপ জেনে 
আত্মসাক্ষাৎকীর করে তারই আলোয় ব্রহ্ম সারপ্যে 
বা! অয়ম্‌ আত্মা ব্রঙ্গ” এই উপলদ্ধিতে মণ্ডিত হবে| 
ধষিরা নির্লক্ষণ ব্রঙ্গবিজ্ঞানে উপনীত হওয়ার জন্য 


এই কঠিন বিচারশীল জ্ঞযনমার্গেরই নির্দেশ দিয়েছেন । 


‘কিন্তুযে পথে খধিরা চলেছেন তা হলো! সাধারণের- 
পক্ষে হুর্ম। এ পথে চলতে গেলে যে সংযম ত্যাগ 
তিতিক্ষা প্রয়োজন, সাধারণ মানুষ তাঁর অধিকারী নম! 
গোটা জীবনটাকে বাজী রেখে, এই পথে চলতে হয়, 
তাই এই সংকল্পে অবিচল থাকা -সার্জনীনভাঁবে সম্ভব 
নয়। নয় বলেই, তারা অনধিকারী। অর্থাৎ নির্লক্ষণ 
ব্রহ্মবিজ্ঞানে উপনীত হওয়া তাঁদের দ্বারা হবে না। 
মাঝখান থেকে আধ্যাত্মিক জীবন লাঞ্ছিত হবে পদে পদে 
পদস্থলনের দ্বারা | 'নির্লক্ষণে এই ছুরধিগম্যতা 
নিরাকরণের জন্য বল! যায়, সর্বজনগ্রাহ করার জন্য 
লক্ষণযুক্ত বা রপযুক্ত প্রতীক রাখ! হলো সাধকের 
সামনে! এই প্রতীকটী উপাসনারই অন্য নাম হলো 
মূতিপূজাবাদ। দেবতা প্রতীক প্রভৃতি হলো পৰ্য্যায় 














৩৮৪ | প্রবর্তক. [ ফাল্তুন, ১৩৭৯ 
শব্দ ! বলতে হবে দেবতাধাদের পরিকল্পনার পেছনে লক্ষ্য ব্রন্ম একেবারে ছুর্লক্ষ্য হয়ে গেল, আর উপলক্ষ্যই 


এই-ই হলো উদ্দেশ্য । এ . 
‘যেহেতু মৃতিগুলো ত্ৰদ্গেরই প্রতীক হিসেবে গৃহীত, 
তাই তারা বঙ্গাত্বক। তাই তাঁদের রপজ্ঞাপক যে মন্ত্র 
তাঁর আদি অন্তে প্রণব যোজনা কর! হয়েছে । এর দ্বাৰা 
লক্ষ্য কর! হয়েছে যে, তাঁদের আবির্ভাব ও অবস্থিতি 
ব্ৰঙ্গে, স্বতরাং স্বীকার করতে হবে যে, প্রতীকী উপাসনায় 
মন্ত্রূপের রূগী হলে। উপলক্ষিতঃ আর লক্ষিত হলে! ব্রহ্ম, 
দেবদেবীর! উপলক্ষ্য, লক্ষ্য ব্রহ্ম । , 
মুলতঃ সাধকের অক্ষমতা নিরাকরণের জঙ্তাই 
মুতিপূজার বিধান দেওয়া হয়েছিল। এখানে উদ্দেশ্য 
ছিল সাধকের অক্ষমতা অতিক্রমণ ! ভাবী ফল বা! অন্তান্ত 
সম্ভাব্য. পরিণতির কথা বিধানদাতারা চিন্তা করেন নি। 
তারা শুধু এর উদ্দেশ্যের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিলেন, 
এর যে একটা কুফলের দিকও আছে, একথা তার! চিন্তা 
করেন নি-করেন নি বলেই এই অপরিণামদশিতাঁর 
বিষময় ফল ফলভেও দেরী হয়নি। আসলে ভ্রান্তি 


+ দিয়ে ভ্রান্তি দূর হয়ন!। যদি কারুর পক্ষে হয় তো বুঝতে 


হবে ওটা ব্যতিক্রম, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে 
তাঁর কারণও আলাদা । তাই যে অক্ষমতা দূরীকরণের 


জন্য আহাৰ্য আরোপের চোরাগলিভে- মুতিপৃজোকে.. 


প্রতিষ্ঠিত করা হলো, সে অক্ষমতা দূর তো হলই না, 


লালিম হেরি পিপুল কিশলয়, 
মউমাছিরা গুঞ্জরে ওই ফুল ফোটানে! সৌরভে, 
| ডাকছে তাঁরে কুস্বম-কলিচয়। 
আফিম্-কুস্্ম হারালো তার ক্ষণস্থায়ী রুঙবসোনা 

রৌপ্য-শুত্র গুল্মবন-ছায়, 
লোহিত-সাঁদ! পদ্কুঁড়ি ফুট লো আধো উন্মনা 

দীখ্-সলিল দোলে মৃতু বায়। 


লক্ষ্য হয়ে বসল | যাকে সোজা কথায় বলা যায় চাকরাণী 
হলে! পাট্ট্রাণী। 


‘সমস্ত দেবদেবীরাই ব্রসলক্ষাচাত হয়ে স্ব স্ব = 


উপাদকের কাছে প্রধান হয়ে বসল, অন্যেরা সব নগণ্য 
বা অপ্রধান হয়ে গেল! পুরাণের পাতাগুলো এরই 
কেলেঙ্কারীতে ভরে আছে। শাক্ত পুরাণগুলোয় দেখা 
যায়, বিষু-শিব-ত্রপ্গ| প্রভৃতি সব দেবতাঁরাই শাক্তের 
উপাস্া-দেবী শক্তির অধীন এবং উপাসক হয়ে বসে 
আছেন। শেব পুরাণে আবার ব্রহ্মা বিষ্ণু সকলেই 
শিবের উপাসক, তথা ভক্ত হিসেবে পরিগণিত। বৈষ্ণব- 
পুরাণে আবার পরিকল্পিত হয়েছে যে, সমস্ত দেবদেবীরাই 
বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অধীন ও উপাসক। সর্বত্রই এমনি 
ব্যভিচার। পুতুল নিয়ে এই অবাঞ্ছিত অলক্ষিত প্রমন্ত- 
তার নামই হলো পৌত্বলিকতা, স্বৃতরাং বলতে হবে 
মৃততিপূজোর প্রথম বিষময় ফল হলো এই পৌত্তলিকতা। . 


“আজ এই পৰ্য্যন্ত । আগামীকাল আমি মূতিপুজোৰ্‌ ৃ 


এঁতিহাসিক দিকটা বিশ্লেষণ করব।” ঘোরে প্রশান্ত 
খানিকক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় বলল--“কি ; আমায় 
বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে 1:৮০ কিন্তু কেন? 
না, ভয় দেখিয়ে আপনারা আমায় বাধ্য করতে পারবেন 
না 


শিহর ছড়ায় স্বচ্ছ নভতল 
প্রজাপতির ডানার রবে গোলাপ হাঁসে উচ্ছলি, 
" দুর পাহাড়ে নীল যে ঝলমল! 
বৃত্যরত| রাইকিশোরী পায়ে নূপুর শিঞ্জনি 
দেউল-তলে আপন-হারা প্রাণ, 
শ্যাম-বঁধুয়া বাজায় বাশি প্রেমের মধু গুঞ্জনি 
ব্সস্তেরি-পাগল করা গান। 


i 


~~ 


উল্টে গড়ে উঠল কতকগুলো! ভ্রান্ত সংস্কার বা! কুসংস্কার | L (ক্ৰমশঃ ) 
বসন্ত 
(সরোজিনী নাইডুর 9:1৪ কবিতার অনুবাদ ) 
বিনয় চৌধুরী ্‌ 
নবীনপাঁতা সবুজ সোন! বটগাছেরি পল্পবে .. মাছরাঙারা ঝাড়লো পাখ! উড়লো নভে চঞ্চলি, চন 


দৈবিক দাহিত্য 


অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর 


দেব-স্বন্ধীয় অর্থাৎ দেবতা-বিষয়ক সাহিত্যই 
দৈবিক সাহিত্য । মানুষের চেতনা, বোধনা, ভাবনা, 
ধারণা ও সাধনায় প্রতিফলিত দেবতার ভাষিত প্রকাশ" 
মাত্রই দৈবিক সাহিত্যের অন্তভূকক্ত । বিশদ করে বলতে 
হোলে বল৷ যায়, দেবতার উৎপত্তি, স্থিতি, আকৃতি, 
প্রকৃতি, তার রূপ, স্বরূপ, গুণ, মহিমা; শক্তি, ক্রিয়া, 
লীল। প্রভৃতি দৈবিক সাহিত্যের বিষয়। 

বিশ্বপ্রকৃতিতে যে-অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক অথবা 
অতিলৌকিক সত্তার অনুমান, অনুতব ও ধারণ! করেছে 
‘মানুষ তাকেই বলেছে দেবতা ৷ যে-শুভ অথবা অপ্তভ 
শক্তিকে প্রচণ্ডরূপে প্রকাশিত হোতে দেখেছে সে, যাতে 
দেখেছে ভয়ংকর অথবা মনোহর রূপের আবির্ভাব, য| 
তাঁকে অনির্বচনীয়ভাবে করেছে অভিভূত, তাঁর ইন্দ্রিয় 
 নিচয়কে করেছে পরম সুখে মোহিত, দেবতা-জ্ঞানে 
তাকেই সে করেছে বন্দিত, নানা নামে অভিহিত | 


দেশ, কাল, ব্যক্তি ও সমাঁজ-ভেদে নান! দেবদেবীর 
ধারণা দেখা যাঁয়। খণ্ড খও-শক্তির প্রকাশ দেখে মানুষ 
কল্পনা করেছে বহু-দেবভার। তারপর কালক্রমে 
চৈতন্যের বিকাশের ফলে যখন লাভ হোলো অন্তু ও 
ব্যাপ্তদশিতা তখন উপলদ্ধি হোলো বিশ্বদেবতাঁর, অর্থাৎ 
বিশ্বব্যাপী একদেবতাঁর। কেউ কেউ অবশ্য বলতে 
পারেন যে, কোন-কোন 'হুন্ম, অলোকসামান্ত চৈতন্যে 
বিশ্বদেবতার অনুভব এসেছিলে! প্রথম থেকেই। সে 
যাই হোক, আমরা এখন য| পাচ্ছি তা এই যে, মানবিক 
সংস্ক,তিতে, বিশেষ করে বলতে গেলে, তাঁর ধর্মীয় বা 
দৈবী সংস্ক,তিতে রয়েছে বহু-দেবতা ও একদেবতার 
উপস্থিতি | 

তার ফলে সাহিত্যে তথা অংস্কণতির নান! ক্ষেত্রে 
বৈচিত্রী ঘটবার স্থযোগ হোয়েছে। তাতে তা যেমন 
ভাবাঁঢ্য হোয়েছে তেমনি রূপখদ্ধ | 

মানুষী সত্তার, বিশেষ ভার মানসিক সত্তার বিস্তীর্ণ, 
প্রাঙ্গণে অনেকখানি ঠাই জুড়ে আছে তার দেব-বোধ। 


দেশে-দেশে, কাঁলে-কাঁলে তাকে আশ্রয় করে “চিত 
হোঁয়েছে, সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র, নীতিবিজ্ঞান, ধর্গত তব, 
সংগীত, নৃত্য, অভিনয়, ভাস্কর্য, চিত্ৰকলা, স্থগত্য 
প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যা ও শিল্পকলা । দেহমনের সমস্ত 
শক্তি, জেব-প্রবৃত্তি, আবেগ, লালসা, কামনা, চেষ্টা, 
বিশ্বাস, অনুমান, অনুভব, কল্পনা, ভাবন1,সংকল্প, বিচার” 
বিমর্শ প্রভৃতি দিয়েই দেবতাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে 
সে। এই কারণে দেবতা-বিষয়ক তার নান| স্থ্তে 
বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় মেলে । বলাই বাহুল্য যে, 
দৈব সাহিত্যে এসব শক্তির নানা ভাবে উপজীবাত] 
লক্ষিত হয়। সাহিত্যের বিবিধ আকারে-প্রকারে 


'রূপায়িত হোয়ে তা সাহিত্যিক সাংস্কতিতে করেছে 
সমৃদ্ধ ও শ্লাধ্য। মানব-জীবনের বিকাশের, উজ্জীবন- 


উদ্বর্তনের এক উজ্জল নিদর্শন এই দৈবিক সাহিত্য । 

সাধারণত দৈব-সাহিত্য ধর্-সাহিত্য নামেই 
পরিচিত হোয়ে-থাকে। কারণ, দেবতত্ব ও ধর্মতত্বকে 
এক বলে ধরা হয়| কিন্তু সুক্ম বিচারে এ ছুটি সম্পূর্ণ 
এক নয়। দেবতাকে নিয়েই ধর্মশান্ত্রে সব নয়। 
এমন ধর্ম আছে যাতে দেবতা স্বীকৃত হয়নি, অন্তত 
সোজাসুজি ভাবে। তাই বলতে হয়, ধর্মম-সাহিত্যের 
সবটাই নয় টব-সাহিত্য। কিন্তু দেবততেের সব কিছুই 
ধর্মতন্তের অঙ্গীভূত বলে দৈব-সাহিত্যকে ধর্ম-সাহিত্য 
বলতে বাঁধা হয় না। অবশ্য দৈব-সাহিত্য ধর্ম-সাহিত্যের 
একটা মস্ত বড়ো এবং বৈভব্ষয় অংশ। 

নৃতত্ব, সমাঙ্তত্ব, দর্শন ও নীতি-শাস্ত্রের যে-যে অংশে 
দেবতার বিষন্ব আলোচিত, বিচারিত ও সিন্বাস্তিত 
হোয়েছে সাধারণ ও স্থূল ভাবে তাকেও দৈব-সাহিত্যের 
মধ্যে ফেল! খায়। অবশ্যই সে-সব তত্বমুলক দৈব- 
সাহ্ত্যি। তাই, তাকে দেবতাঁত্বিক সাহিত্য বলাই 
ংগভ। এই. প্রকার সাহিত্যে বিতর্ক-বিচাঁরের প্রাধান্য 
থাকায় এতে রসন্ফৃতির অবকাশ থাকে অল্পই । 
তাই, তাকে উৎকৃষ্ট রমণীয় সাহিত্য বল! চলে না! 


A 


৩৮৬ 


. প্রবর্তক 


[ ফাল্তুন, ১৩৭৯ 








. কিন্তু তত্ত্বের উপস্থিতিযাত্রই বসস্দংতির হানিকর নয়। 
তত্বাশ্রয়ী রস-সাহিত্যের নিদর্শন বহু-বহু সাহিত্যে আছে। 
দেবতত্বকে উপজীব্য করে লেখ! চমৎকার সাহিত্যের 
প্রমাণও প্রচুর । | 
॥২॥ 

দৈবিক সাহিত্যকে. ছুটি প্রধান ভাগে ভাগ কর] 
যেতে পারে--(১) তাত্বিক দৈব-সাহিত্য বা দেবতাড্বিক 
সাহিত্য, আর (২) রসবৎ দৈব-সাহিত্য। যে দৈব- 
সাহিত্যে দেবতত্বের আলোচনা-বিচাঁর প্রভৃতির প্রাধান্য 
তাকেই তাত্বিক দৈব-সাহিত্য বা দেবতাত্বিক সাহিত্য 
বলে ধর! যাঁক। আর, যেখানে তত থেকে হোক, বা 
সাক্ষাৎভাবে না-থেকে হোক, কলাকৌশলজনিত 
সাহিত্য-নিমিতির চমৎকৃতি, রসবৎ দৈব-সাহিত্য 
হোক তার নাম। 

রদবৎ দৈব-দাহিত্য মানেই যে বীন তা নয়। 
এক-বিচারে, দেবতা হোচ্চে তত্ববস্ত। তাই, দৈব- 
সাহিত্যমাত্রই তত্বদাহিত্য অর্থাৎ টৈব-সাহিত্য তত্বৃহীন 
হয় না। তবু” তত্ব সব স্থলে সমান প্রকট থাকে 
নাঃ কোথাও তাকে সামনে, কোথাও আড়ালে । 
কোন কোন দৈব-সাহিত্যের তত্ব অবগত ন! 


হোলেও সাহিত্যিক রস-আস্বাদনে বিশেষ বাঁধ! হয় -" 


'না। কোথাও কোথাও তা বরং ভালে! করেই 
হয়| এমনও হয় যে তত্বের অবহিতি সাহিত্যিক 
রসানুভূতিকে বিদ্িত করতে পাঁরে। কিন্তু একথাও 
হ্বীকার্য যে সেই অবহিতি না থাকলে মূল বিষয়ের তাৎপর্য 
থাকে অন্ুপলব্ধ। দৈব-সাহিত্যের লক্ষ্য যদি হয় তত্ব- 
, জ্ঞাপন তবে সাহিত্যিক “রূপ-প্রসাধনের আতিশয্য 
তাতে বাদ সাধে। আর; তাঁর লক্ষ্য যদি হয় 
কেবল রসসর্জন তবে তার তত্ৃবস্ত আড়ালে থাকলে 
ক্ষতি হয় না। তত্ত্বের প্রতীতিকে সাহিত্যিক নিমিতির 
চমৎকৃতির সঙ্গে সমানভাবে রাখার প্রতিভা ছূর্লভ। 
আবার, তেমন পাঠক-চিত্তও দুর্লভ যা অমন স্ট্টিকে 
হৃদয়ংগম করতে পারে। এই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা 
চাই যে, তত্ত্বের অবহিতি কোথাও কোথাও সাহিত্যিক 
রসের চুষণা-লেহনায় পোষণ] দেয়। তার অভাবেই 





স্বাদনায় বাধা ঘটে। বিবক্ষিত বিষয়কে কী নিমিত- 
চাতুরী- দিয়ে কেমন মাধুরী সৃষ্টি করা হোয়েছে তা 
বুঝতে হোলে তত্ববস্তর পরিচয় না থাকলে নয় । 


তাত্বিক দৈব-সাহিত্যের উদ্দেশ্য হোলে! দেবতার রী 


স্বরূপ ও রূপের, আকৃতি ও প্রকৃতির নিরূপণ এবং সাধ্য- 
দেবতার সাধন-ভজনের বিধি-বিধান এবং অনুষ্ঠান 
প্রভৃতির নির্দেশনা । আলোচনা, বিচার-বিতর্ক প্রভৃতির 
মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্ত ও তত্ত্বের স্থাপন হয় তাঁতে। প্রতি- 
পক্ষীয় মতের খণ্ডন ও আত্মপক্ষীয় মতের স্থাপনের উদ্দেশ্যে 


এতে যুক্তির পোষণাঁয় প্রযুক্ত হয় ব্যাখ্যান ও উদাহরণের 


কৌশল | তার ফলে কখনও কখনও এই প্রকার সাহিত্যে 
হুয় রসের সঞ্ধার। তাতে কোথাও কোথাও উপমা, 
উৎপ্রেক্ষাঃ রূপক প্রভৃতি সাহিত্যিক অলংকারেরও, 
ব্যবহার দেখা যায়। এর স্থল-বিশেষে ভাষার প্রকাশ- 
শক্তির প্রাচূর্যের পিদর্শন মেলে। এইভাবে ত! সাহিত্যের 
এঁশখবর্ষের কারণ_ হয়! . সাধন-তত্তব-বিষয়ক সাহিত্যে 
প্রকাশ-চাতুরীর সুযোগ থাকে অল্প । তাই ভাতে 
সাহিত্যিক সৌন্দর্য প্রায়ই লক্ষিত হয় না। এই 
সাহিত্যকে দৈবিক বা ধর্মীয় নীতি-সাহিত্য বলা যেতে 
পাঁরে। 

" দেবতার অর্চনা, বন্দনা, প্রার্থনা, উপাসন] ও ধ্যানের 
মন্ত্র, স্তোত্ৰ প্রভৃতি সাধনের উপায়। তাই, এগুলিকে 
সাধনতত্ব-বিষয়ক সাহিত্যের কোঠায় রাখা! যায়। এদের 
কিছু অংশে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। 


কিন্ত অধিকাংশই সাহিত্যরসে বঞ্চিত। 


সাধ্য দেবতার সাধন-অনুশীলনের সৌকর্ষে কিছু-কিছু 
অলংকার-শাস্ত্র, রসতত্ব ও ব্যাকরণও রচিত হোয়েছে। 


 নিবন্ধ-সাহিত্যের প্রসঙ্গে এই. কথাট| মনে রাখা! সংগত 


মনে করি | - 
তাত্বিক দৈব-সাঁহিত্য প্রবন্ধ-সাঁহিত্যের অন্তভুক্ত। 


ভাষার গদ্য ও পদ্-_ছুই রূপেই তা রচিত। কিন্তু প্রথম 


দিকে পদ্য-রূপে অর্থাৎ ছন্দিত ভাষার প্রকাশেই এর 
প্রাধান্ত বিদ্যমান। পরবর্তী কালে গদ্যভাষ! এ-দাহিত্যের 
বিশিষ্ট বাহন হয়ে উঠেছে। 


রসবৎ দৈব-সাহিত্যের প্রকার-বৈচিত্র্য সত্যিই 


পর 


এ 


উদ 


লা 


০ 


সি 


“স্বীকৃত 


x আখ্যান-কাব্য, মহাকাব্য, 


_ ছোটো| নানা 





বিস্ময়কর । 
বিষয় ও বূপ-_-উভয়েই প্রকট সেই বৈচিত্রা। 

বিভিন্ন দেব-দেবীর আক্ৃতি-প্রকৃতির কল্পনায়, নানা! 
তত্ত্বের উপলন্ধিতে, বিবিধ ভাবের অন্থভবে তো বিষয়- 


'_ বৈচিত্ৰ্য আছেই, আবার, একই দেবতার - ধ্যান- 


ধারণাতেও তার অভাব নেই । এক দেবতা যখন 
অধণ্ড, অনন্ত ও পূর্ণর্ূপে স্বাকৃত তখন তার স্বকীয় 
শক্তি ও. মহিমাতেই রূপ-গুণের বৈচিত্র্য হোয়েছে 


দেবতার ' রূপগুণের কল্পনায় অন্তত কিছু কিছু পার্থক্য 
ঘটেছে, মৌল মিল থাকা সত্তেও | 

সাহিত্যের আকৃতি বাঁ রূপের প্রতি তৎপর দৃষ্টি 
রাখলে দেখা যায় যে, প্রথম গ্ত-পদ্যের রূপ-ভেদ 
তো.আছেই, তারপরে আছে তাদের অন্তর্বতী আরও 
কতপ্রকারের সুষ্মানুসৃক্ম ভেদ। পদ্যে অর্থাৎ ছন্দিত 
ভাষায় আছে গীতিবাণী, গীতিকৰিত|, কবিতা, কাব্য 
নাট্যকাব্য, চরিতকাব্য 
প্রভৃতি | 

পদ্যে-রচিত আখ্যান-কাব্য, মহাকাব্য, চরিতৰূব্য 
প্রভৃতিতে ছন্দ-শাবল্য তেমন না থাকলেও কবিতা- 
সাহিত্যে তার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। এই দৈব- 
সাহিত্যের আয়তন-গঠনায় অর্থাৎ বড়ো-মাঝারি- 
আয়তনের কবিতা রচনায় প্রকার- 
প্রাচুর্য লক্ষণীয়। ৷ ছন্দের প্রয়োজনে, এমন কি, 
কোথাও কোথাও তার অপ্রয়োজনেও, রস্ষ্টির উদ্দেশ্যে 
নতুন শব্দ:গঠনও পুরোণো শব্দের নতুন অর্থে প্রয়োগ 
এই কৰিতা-সাহিত্যের এক বেশিষ্ট্য। নানা 
অলংকার-প্রয়োগের ঠবদগ্ধ্যও এনেছে এর বৈচিত্রীর 
এশ্বর্ষ | স্থল বিশেষে, পরিবেশ রচনার কাকুকৃতি ও 
বর্ণনার রুচিরতাও পরয উপভোগ্য । 

দৈব তত্তের নিগুঢ় ভাবরহস্তকে রস্য ও হ্ৃদয়গ্র!হ 
করে তোলার জন্যে প্রতীক ও সংকেতের ব্যবহার 


দৈবিক সাহিত্যের এক বিশিষ্ট কলন-শৈলী। মিস্টিক . 


লিটারেচার বা অতীন্দ্রিয়বাদী সাহিত্যে এর উল্লেখ্য 


. প্রয়োগ দেখা যায়! অতীন্দ্রিয়বাদী বা রহন্তবাদী :. 


সাহিত্যের প্রকৃতি ও আকৃতি, অর্থাৎ 


তাছাড়া, কবি-প্রকৃতির পার্থক্যেও একই 


, পরিবর্তন ঘটেছে লক্ষণীয় রূপে। 


,দৈবিক সাহিত্য ৩৮৭ 





সাহিত্যের 


কিছুটা অদেৰ-বিষয়ক . হওয়ার-কথ| 
মানলেও, ভার বেশির ভাগই যে দ্বেবতা-বিষয়ক, 
বিশেষ-করে, অনন্ত অনির্চচনীয় বিশ্বদেবতা-বিবয়ক 
তা অস্বীকার করা যায় না। 

আখ্যানকাব্যগুলিতে, বিশেষত চরিতকাব্যিক ও 
মহাকাব্যিক সাহিত্যে যেমন চরিত্র-চিত্রণেঃ ঘটনা- 


বিন্যুসনে তেমনি গল্পের বয়নে, উপাখ্যান-যোজ পায় 
অনেক ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্য ও নির্াণ-নৈপুণ্য চিত্বকে 
রসাগ্নত করে স্তুতি আদায় করে। দেবতার বিষয় 
নিয়ে যত চমৎকার মহাকাব্য রচিত হোয়েছে তত 
হয়নি কোন অপর বিষয় নিয়ে! 

দেবায়িত মানবকে বিষয় করে রচিত সাহিত্যকে 
দৈব-সাহিত্যই বলতে হুবে। সে-সাহিত্য হোয়ে 
উঠতে পারে ভাঁববাদী-আদর্শবাদী। কিন্তু মানবায়িত 
দেবতাকে নিয়ে নিগ্নিত সাহিত্য দৈব-সাহিত্য হোলেও, 
তাতে, যে ব স্তবতী অর্থাৎ বাস্তবিক পরিবেশের 
অন্তত পরোক্ষ প্রতিফলন থাকে, তাতে সংশয়ের 
অবকাশ নেই। অতএব, মনে রাখার কথা এই যে, ধৈব- 
সাহিত্যও কখন কখনও বাস্তববাদী হোঁতে পারে। 

আর একট! যনে রাখবার কথা এই যে প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের কোন কোন ভাষার সাহিত্যে মোটামুটি দৈব- 
সাহিত্যের অধিকার অধিক ঠাই জুড়ে থাকলেও দৈবেতর 
সাহিত্যও তখন নিশ্চয় ছিলো । তবে, একথাও ঠিক যে, 
দৈব-সাহিত্যেই তখনকার সাহিত্যিক প্রতিভার 
বিদঞ্ধতর দক্ষতর প্রকাশ ঘটেছিলো। 

আধুনিক যুগে নানা বাস্তবিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের 
ফলে সাহিত্যিকদের দৃক্ভর্গির ও গৃহীত বিষয়বস্তুর 
কিন্তু তাই বলে 
দেবতার বিষয়. যে সম্পূর্ণ বঞ্জিত হোয়েছে মে-কথ! 
বলা চলে না। এমন হয়তো হোতে পারে যে দেবতার 
চেতনা ভাবনা ও ধারণাতেও রূপান্তর ঘটছে। তাই, 
এখনকার দৈব-সাহিত্যে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে 
এ যুগেও পৌরাণিক বিষয় নিয়ে, দেবকথ! নিয়ে কাব্য, 
নাটক প্রভৃতি রচিত হোয়েছে, হোচ্ছে, হয়তো-বা নতুন 
আঙ্গিকে । এর পরও যে আর কখনই হবে না, দিব্যি 
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কিছু, দিন আগে সুন্দরবন এলাকায় বেড়াতে 
গিয়েছিলাম । সেখানে এক সম্পন্ন চাঁষীবদ্ধুর ঘরে গিয়ে 
উঠলাম। নিরক্ষর অজ্ঞ চাষী ভাইদের মধ্যে দিন কতক 
কাটিয়ে আর হ্ন্মরবনের বনবাঁদাড় ও কিছু কিছু জত্ত্ব 
জানোয়ার 'দেখে ফিরবো মনে করছিলাম | 
এক অঘটন ঘটে গেল। এক রাত্র চাষীবদ্ধুর ঘরের 
দাওয়ায় ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ এক চোখ-ঝলসানো 
আলোর ঝিলিকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম শুধু আমারি 
ভাঙ্গল না, গৃহস্বামীরও ঘুম ভেঙ্গে গেল ৷ দেখলাম তিনি 
একবার মুখ বাড়িয়ে দেখেই তক্তিভরে প্রণাম করে ঘরে 
ঢুকে পড়লেন, আর আমাকে বললেন, ওদিকে অমন 
করে তাকিয়ে থাকবেন না, কিসে কি হয় বলা যায় নাঃ 
ভেতরে চলে আস্বন। তার কথা-ঘমান্ত না করে ভেতরে 
গেলাম বটে কিন্ত মনটা পড়ে রইল বাইরের এ হঠাৎ 
আলোর ঝলকানির দিকে। যাই হোক গৃহস্বামীকে 
জিজ্ঞাসা 'করলাম, এ আলো দেখে আপনি অমন 
ভক্তিভরে প্রণাম করলেন কেন, আর তাড়াতাড়ি ঘরের 
ভেতরেই বা ঢুকে পড়লেন কেনে? গৃহকর্ত। বললেন, 
ওনার! এসেছেন দেবলোক থেকে, তাই তাদের উদ্দেশ্যে 
প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করলাম যেন আমাদের চাষবাঁসের 
ক্ষতি না হয়। গুর। মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে উপস্থিত 
হন, আর আমরা, মানে এখানকার লোকেরা গুদের 


দিয়ে বিচিত্র 
মানুষের চিত্তবৃত্তি। 
নেয় তা নিশ্চয় করে সবসময়ে বলা যায় না 
দৈব চেতন।-ভাবনা-ধারণায় শুধুই অমূলক, অবাস্তবিক 
ও উদ্ভট বিষয়ের অবতারণা নেই। তাতে আছে 
মানব-মনের সত্য-শিব-্ন্বরের আদর্শের প্রেম্পা ও 
সন্ধিৎস ৷ এই প্রেম্পা-সন্ধিৎসা কি তার অস্তিত্ব থাকতে 
কোনও কালে মুছে যাবে? 
তো, দেব-ভাবনাঁয় মানব-কল্পনার যে -অপরিমেয় 


কেউ বলতে পারে না সে-কথা। 


এমন সময়- 


কখন যে তা কোনদিকে মোড় 
মানুষের. 


আর কিছু.যদি নাও হয়. 


আগমন জানতে পারলেই প্রণাম আর প্রার্থন| জানিয়ে 
ঘরের ভেতর চলে আসি। কি উদ্দেশ্যে ওঁরা আসেন বা 


কি করেন তা আমাদের জানবার বা দেখবার দরকার 


কি? হ্যা, যে বছরে আসেন সে. বছরে দেখি ফসলটা 


ভালই ফলে, তা আমাদের মানতের জন্ভে, না তাদের - 
‘দয়ার জন্তে তা জানি নে। 


অবাক কাণ্ড! এসবু কথা কেউ মনেও নিতে পারে 
শা, আর মেনেও নিতে পারে না। 
ইচ্ছায় কর্ম। তাই ঘরের ভেতর থেকে ছুয়োরট| একটু 
ফাক করে দেখতে লাগলাম_ব্যাপারটা কি; হঠাৎ 
অন্ধকারে এত আলোই বা কেন! কিন্তু দূর থেকে 
আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। মনের 
কৌতুহল মনের মধ্যে চেপেই ঘরের ভেতরে শুয়ে: শুয়ে 
রাতটা কাটিয়ে দিলাম। ভোর হলেই উঠে ও জায়গাটা 


মে 


যাই হোক কর্তার, 


- 


পা টিসি 


লক্ষ্য করে এগুতে লাগলাম । আন্দাজমত জায়গাটায় ৫ 


এসে দেখলাম কেউ নেই সেখানে ; তবে ঝোপের মধ্যে 
কতকগুলো পাতা যেন একটু ঝলসানো বলে মনে হল,” 
আর কতকগুলো ভালপাল। ভাঙ্গ, দৌমড়ানো-মোচ 
ডানো, মাটিতে কিছু কিছু বড় বড় ছাপও দেখ। গেল, 
কিন্তু সেগুলো ঠিক মানুষের পায়ের ছাপ বলে মনে হুল 
না। একটু আশ্চর্য হলাম বই কি! কেউ যদি সত্যি-সত্যি 
এসে থাকে তাহলে, নিংশব্ে কেনই বা এল, আর কেনই 





লীলাবিলাসের অবকাশ আছে ত! সাহিত্য ও শিল্প- 
কলার নানা. রূপকে বিচিত্র উপাদান জোগাঁবে 
চিবকাল। মানব সনের গতিপ্রকৃতির ইতিহাস তাতে 
থাকে বলে তা এখনকার মানুষকে তার 205 
পরিচয় ফিরে পাইয়ে দেয়। 

সে যাই হোক, একথ|। ভোলা নিতান্ত অকৃত জ্ঞতা 
যে, আধুনিক অ-দৈব সাহিত্য ৰিষয়ে-রূপে যত বিচিত্র, 
বিচক্ষণ আর কলন-নিপুণ হোঁক-না কেন, তা দৈব- 
সাহিত্যের কাছে থেকে "পাওয়া বহু বৈভবেরই 
উত্তরাধিকার-প্রসূত । 


ফান্তুন, ১৩৭৯ ] * 
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বা গেল, আর তাদের পায়ের 'ছাপ পড়ল না-ইবা কেন! 
অদম্য কৌতূহল মনে, কাকে এদের কথ! জিজ্ঞাসা করব? 
কেউ হয়ত এদের দেখেনি, আর দেখলেও জানলেও 
হয়ত অহেতুক ভয়ের জন্তে কিছুই বলবে ন]। কি আর 
কর! যাবে? মনে অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে ঘরে ফিরলাম | 
ঠিক করলাম, আজকের রাতটা জেগে থাকতে হবে, 
সত্যিই যদ কেউ আসে ত! হলে চুপিসারে তাদের 
কাজকর্ম দেখতে হবে, আর সম্ভব হয়ত তাদের সঙ্গে 
আলাপ জমাতে হবে। সারা রাতটা জেগে কাটিয়ে 
দিলাম, কেউ এল না। ভোর হয়ে গেল। 

পরের দিন ক্লান্ত হয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়লাম! 
হঠাৎ মাঝরাতে আবার আলোর ঝল্কানিতে ঘুম ভেঙ্গে 
গেল। দেখলাম একটা গোলমত জিনিস প্রচণ্ডবেগে 


' ঘুরতে ঘুরতে ও ঝোপগুলোর কাছে এসে থেমে গেল! 


~~ 
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তারপর মনে হল যেন ছু-তিনজন লোক এ চাকি থেকে 


নেমে এল । মনের প্রচণ্ড কৌতুহল থামাতে পারলাম, 


»না। ঠিক করলাম, যা থাকে কপালে, আজ ওদের কাছে 
যেতেই হবে, দেখতে হবে ওরা! কে, কি করছে, আর 
কোথা থেকে আচম্বিতে এসে উপস্থিত হল। যেমন ভাবা 
তেমনি কাজ। জুতো খুলে ফেলে গায়ে একটা জাম! 
চাঁপিয়ে আস্তে আস্তে ঝোপের দিকে এগিয়ে চললাম । 
ঝোপের যে দিকটা একটু অন্ধকারমত ঘুরে সেই দিকটা 
দিয়ে এগিয়ে গেলাম ৷ কাছাকাছি গিয়ে একটা বড় 
গাছের আড়ালে দাড়িয়ে ওদের কাজকর্ম লক্ষ্য করতে 
লাগলাম। অন্ধকারে আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছিল না, 
আমি কিন্তু ওদের ঠিকমত দেখতে পাচ্ছিলাম | উ'কি- 
বাঁকি মেরে ওদের দেখছি, এমন সময় হঠাৎ কে একজন 
এসে আমাকে খপ করে ধরে ফেলল । লোকটা ভয়ানক 
লম্বা, বোধ হয় .আট-ন ফুট হবে। মুখগুলো ওদের 
_মুখোসের মত কি একটা দিয়ে ঢাকা, চোখের গর্ভে পুরু 
কাল কাচ, মনে হয় যেন গগলস্‌ চশমা পড়েছে । লোকটা 
আমাকে ধরেই টপ করে তুলে নিল, ঠিক যেমন আমর! 


এক-ছু' বছরের বাচ্চা ছেলেকে অনায়াসে কোলে তুলে, 


নিই ঠিক তেমনি আমাকে তুলে নিয়ে এল ওর আর ছুই 
সঙ্গীর কাছে। দেখলায় ওরাও এ লোকটার মত লম্বা। 
তু 


মানুষ যে এত লম্বা হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল 
ন।। আমাঁকে-এনে এ ছু'জনার কাছে জিম্মা করে দিল। 
তারপর নিজেরা হাত মুখ নেড়ে কি যেন বলাবলি করল 
বুঝতে পারলাম ন. আবছ! অন্ধকারে দেখলাম শুধু হ।ত 
পা নাড়ছে । তারপর বলা নেই, কওয়া নেই আমকে 
সেই উড়ন্ত চাকিতে বসিয়ে দিয়ে; তারাও তার ওপর 
উঠে পড়ল। আবার আলো জলে উঠল। একটা শব্দ 
হল। তারপর রকেট ছাড়ার মত একটা গর্জন করে 
চাকি সেঁ৷ সো করে প্রচণ্ডবেগে আকাশপথে পাড় 
জমালো। মনে হল যেন ঘণ্টায় ৩০1৪০ হাঁজার মাইল 
বেগে চাকি উঠে চলেছে। খানিকক্ষণ পরে আমার 
ভয়ানক শীত করতে লাগল । ওরা কি একটা জস্তুর 
লোমে তৈরি একট! আলখেল্লার মত জামা দিয়ে আমায় 
জড়িয়ে দিল। শীতট! কমে গেল। বেগের আঁকে: 
স্পন্দিত হতে হতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। তারপর 
কতক্ষণ পরে জানিনে একটা ধাকা মত লাগল। ঘুঝ্ 
ভেঙ্গে গেল। . হাতে যে ঘড়িটা ছিল সেটা এক দমে ৭২ 
ঘণ্টা চলে। দেখলাম ঘড়িটা বন্ধ হয়ে রয়েছে! তাহলে 
নিশ্চয় তিনদিনের বেশী ঘুমিয়েছিলায। ঘুম ভাঙ্গতে 
দেখলাম একটা নতুন দেশে এসে পৌছিয়েছি। 

কোথায় এদেশ, কি এর নাম জানিনে | পৃথিতর 


দূর প্রান্তে এদেশে, না দূর কোন গ্রহে বা উপগুহে 


এসে পড়লাম, তাও বুঝতে পারলাম না । টেনে আমাকে 
চাকি-১থেকে নামিয়ে .নিল। প্রচণ্ড শীত। গায়ের 
আলখেল্লার ওপর একটা বালাপোঁষের মত জিনিস 
জড়িয়ে দিল, পা. ছুটো মুড়ে দিল ছু" টুকরা চামড়ায় । 
কিন্তু চোখে ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। একি হঠাৎ 
অন্ধ হয়ে গেলাম নাকি! আঙ্গুল দুটো চোখের ওপর 
বুলোতে লাগলাম । মনে হল চোখ ত ঠিকই আছে। 
কিন্তু কী নীরন্্র অন্ধকার-যেন সব আলো এক সঙ্গে 
নিভে গেছে, আর নেমে এসেছে নিঃসীম অন্ধকার 
“কোথা হতে আচম্বিতে মুহ্ৃর্তেকে দিকৃ-দিগন্তর করি 
অন্তরাল। স্রিঞ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর সঘন অন্ধকার” নেমে এল | 
বুঝলাম এ জগৎ অন্ধকারময়। এখানে প্রাণে সং 
জাগানো আলো নেই। জানিনে কেমন করে এখানে 


৩৯০ 


প্রবর্তক 


[ ফান্তুন, ১৩৭৯ 








লোক বাদ করে, আর বাস করে যে কেউ তাইবা 
জানব কি করে, কাউকে ত দেখতে পাচ্ছি নে। অন্ধকার, 
শুধু অন্ধকার, দিগন্ত বাম্পাচ্ছন্ন। হায় ভগবান ! 
এ কোন্‌ জগতে এলাম। কত তয়, কত ভাবনা 
মনে এসে ভীড় করতে লাঁগল। বসে বসে আকাশ- 
পাতাল কত কি ভাবছি, এমন সময় একজন এসে 
আমার ছু'চোখের মণির ওপর ফস্ফরাস মাখানো 
ছু'খানা কাচ পড়িয়ে দিল, ঠিক যেন আধুনিক যুগের 
কনট্যাক্ট লেন্স। তখন যেন খানিকটা আবছা আবছা 
কিছু দেখতে পেলাম। দেখা বলতে কায়া নয়, যেন 
ভূতের মত সব ছায়ামূৰ্তি দেখতে পেলাম। মনে হল 
যেন একখান] কালে! মেঘের চাদরে সারা আকাশ 
ঢাকা, মাটির উপরে তার ছায়! পড়েছে সর্বত্র। তারপর 
চোখে পড়ল, এ দেশের লোকের চোখ ছুটে! বেড়ালের 
মত অন্ধকারে অপতে থাকে । তাই অন্ধকারে তাদের 
কোন অসুবিধে হয় না, দিব্যি ঘুরে ফিরে বেড়ায়, 
নিজের নিজের কাঁজকর্ম করে। অন্ধকার জগতের 
জীব হলেও এরা অন্ধ নয়। 

তারপর আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম। এ 
দেশ শবশুন্য। কোথাও কোন শব্দ নেই, মানুষের 
মুখে কথা নেই, জীবজস্ত ডাকে না, বা ডাকলেও সে শব্দ 
শোনা যায় না! প্রথমে মনে হয়েছিল আমি নিজেই 
বুঝি কাল! হয়ে গিয়েছি, তাই কিছুই শুনতে পাচ্ছিনে। 
ন! সত্যিই কোন শব্দ নেই এদেশে । এ নৈঃশবের রাজ্য, 
শান্ত কোলাহলহীন। নদী আছে কিন্ত তার কলধ্বনি 
নেই, পাখি আছে তার কাকলি নেই, বাতাদ আছে 
তাঁর শব্দ নেই। এ কি রকম দেশ রে বাবা! মনে হল 
আদিম পৃথিবী বোধ হয় এই রকম “বাণীশৃন্য ছিল 
একদিন। জলস্থল শুগ্ভতল, খতুর উৎসব-মন্তরহীন” | 
লোকের মুখে ভাষা নেই। ভাবের আদান-প্রদানের 
জন্তে তারা হাতের দশটা আঙুল নানা মুদ্রার ধাচে 


ব্যবহার করে, মাথা ডাইনে বামে ওপরে নীচে হেলায়, 


দুটো হাত আর পা নান| ভঙ্গিতে দোলায়। তার ওপর 
আছে দাতখিছুনি, হাসি, মুখভার প্রভৃভি। এ যেন 
টেলিগ্রাফের কোডের ভাষ| |. এই সাংকেতিক ভাষায় 


তার! নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালায় । -আলো নেই, 
শব্দ নেই, তাষা নেই এ রাঁজ্যে। কেমন করে দিন 
কাটাবো এ রাজ্যে, আর কতদিনইবা থাকতে হবে 
এখানে জানি নে। CO 
প্রথল শীতে-হিমাংকের নিচে ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড । 
ওদের দেওয়া জামাকাপড় পরে থাকি। চারিদিকে 
সুচিভেগ্ অন্ধকার! ওদের দেওয়া, লেন্স-লাগানে! 
চোখেও তাল করে কিছুই দেখতে পাইনে--য! দেখি 
সে হল শুধু প্রেতমুত্তির মত সারি সারি ছায়ামুতি। 
নতুন দেশে ঘুরে ফিরে দেখবার জন্যে একলা বার 
হতে পারিনে। ওরাই হাত ধরে সঙ্গে করে 
আমাকে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু এ লম্বা লম্বা লোক" 
গুলোর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে হাটতে পারিনে ; 
তাই তাঁরা অনেক সময় আমাকে কাধে বা বগলদাব। 
করে নিয়ে বেডায়। দেখি নদী আছে, পাহাড় 
আছে, পাখি আছে, আছে জীবজন্ত। দেশ মনে 
হল রুক্ষ, কীকুড়ে মাটির । 
যেগুলো আছে, কিন্তু অত্যন্ত লম্বা। মনে হয় গাছগুলো! 
যেন আলোর ভিখারী হয়ে ভধ্ব”আকাশে হাত বাড়াচ্ছে . 
আলোর প্রত্যাশায়, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় না। 
এক অদ্ভুত জীব দেখলাম-_দেখলাম ঠিক বলা চলে 
না, স্পর্শ করে অনুভব করলাম ধাড়-জাতীয় জীব। 
হাঁতখানিক করে লক্ব!, লোমে সারা গাঁ ঢাকা। 
অদ্ভুত শ্থগন্ধ বেরোচ্ছে এদের দেহ থেকে। তাই 
এদের নামকরণ করলাম কত্তুরী বৃষ । এ দেশের 
বরফাচ্ছন্ন অঞ্চলে এর! বাদ করে। এদের লোমে 
শীতের জামা ও বালাপোষ তৈরি হয়। আমাদের 
পরিচিত পৃথিবীতে বোধ হয় এদের দেখা যায় না। 
-ভাষা না থাকলেও দেশের লোকদের খুব মভদ্টৰামি 
ও বিজ্ঞান-সচেতন বলে মনে হল। তারা দেখলাম 
পরমাণু বিছ্যুৎ কারখানা! বানিয়েছে । তবে সে 
কারখানায় মানুষকে মৃত্যুবিভীষিকার স্বাদ দেবার জন্তে 
আণবিক বোমা তৈরি হয় না, তৈরি হয় বজ্র ও বিহ্যৎ- 
যা আমর! বর্ষাকালে আকাশে ঘন ঘন গর্জে উঠতে ও 
সাপের মত হিলবিলিয়ে চলতে দেখি। ইস্পাতের 


গাছপালা কম হলে 


হজ 


ফাঁন্তুন ১৩৭৯ ] 


উড়ন্ত চাকি ( বাঞ্ধ-বিজ্ঞান ) 
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মত শক্ত অথচ কাগজের মত হাক্স। কি এক অজানা 
জিনিসে দেখলাম তারা ঘরবাড়ি তৈরি করেছে। এইসব 
- ঘরবাড়ি তারা সহজেই এক জায়গা থেকে আর এক 
জায়গায় নিয়ে যায়- গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা পাহাড়ী অঞ্চলে, 
আর শীতকালে গরম সমতলভূমিতে ; কাজেই আমাদের 
মত শীত বা গ্রীষ্ম সহ করতে হয় না তাঁদের । 
দেশ বেশীর ভাগ অনুর্বর-। কীকুড়ে মাটি আর বালি 
ভৰ্তি ছোট ছোট মরুভূমি এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে । 
এইসব মরুভূমিকে মরুগ্ঠানে প্রসারিত করবার জন্তে 


মনপাঁজাতীয় গাছ রোপণ করা হচ্ছে। এইসব গাছ 


রোপণ করলে, যে অল্প পরিমাণ বৃষ্টি সেখানে হয়, তা 
এই সব গাছ, পাতা ও কাণ্ডের মধ্যে খানিকটা ধরে 
রাখতে পারবে, পরে তা চাঁষের সাহায্যে আপবে। পরে 
জেনেছিলাম এই মনসা গাছের সন্ধানে এ দেশের লোকেরা 
মাঝে মাঝে পৃথিবীতে যায়। পৃথিবী ও নিকটবর্তী 
অন্থান্ গ্রহে যখন ধুলোর ঝড় বইতে থাকে, এ দেশের 


২পবিজ্ঞানীর! তখন শোষক-যন্ত্রে সাহায্যে সেই ধুলো 


তাদের মরু-অঞ্চলে টেনে নামিয়ে নিয়ে বালির ওপর 
বিছিয়ে দেন। এইভাবে বাঁপির উপর কয়েক ফুট 
ধুলোর পুরু স্তর জমলে সেখানে চাষের ব্যবস্থা হবে। 
সমুদ্র সেখানে নেই, ছোট ছোট হুদ আছে। সেই উদের 
শেওলা থেকে-তারা দুধ তৈরি করতে পেরেছেন, আর 


জলের তলায় যেসব গাছ আছে তা থেকেও কিছু কিছু. 


খাদ্য তৈরি করতে পেরেছেন। গাছ-গাছালি কম 
এখানে । তার পাকা পাতাগুলে! এরা সযত্বে সংগ্রহ 
করে, তাতে কিছু ভিটামিন যোগ করে . মানুষের, 
গ্রহণযোগ্য খাছ তৈরি করতে পেরেছেন। এ ছাড়াও 
বিজ্ঞানীর ক্ষুধানিরোঁধক বটিকা তৈরি করবার চেষ্টা 


ক করছেন। এই বটিকা'সেবনে ক্ষুধা অনেক কমে যাবে 


কিন্তু তাতে শরীরের পুষ্টি ব্যাহত হবে না। চাষবাস, 


কম হয়। নদীর ও হুদের মাছ ও অন্যান্ত জলচর জীব 
এদের প্রধান খাগ্ভ। লোক-সংখ্যা সীমিত, তাই তাদের 
এখনও কোন রকমে চলে যাচ্ছে। পরে লোকসংখ্যা! 
বাড়লে কি হবে সেই ভাবনায় ভাবিত। 

তিন চারদিনের চেষ্টায় এদের সাংকেতিক ভাষা 


কাজচলা মত খানিকটা আয়ত্ত করতে পেরেছি; তাই 
মনের ভাব তাঁদের কাছে খানিকটা প্রকাশ করতে 


পারি। দিন আর রাত্রির মধ্য ফারাক বুঝতে পারিনে। 


এ আলোহার! অমা-বিভাঁবরী জগতে যতক্ষণ জেগে থাঁকি 
ততক্ষণ আমার কাছে দিন, আর ঘুম এলে বুঝতে পার 
রাত হয়েছে। এ এক “দেশশুন্য কালশৃন্য জ্যোতিশৃও” 
পরিবেশ । শুয়ে শুয়ে মনে মনে গাই, প্নিশ্বীথ শয়ন 
ভেবে রাখি মনে ওগে! অন্তরযাঁমী, প্রভাতে প্রথম নয়ন 
মেলিয়া তোমারে, হেরিব আমি”। কিন্তু গ্রভাত তার 


আলোকোজ্জপ প্রত্যাশা নিয়ে আসে না। কবিবলিত 
অন্ধ বালকের মত নিজের দিনরাত নিজেই স্ট্টি করি। 


শুয়ে শুয়ে ভাবি, “আধার রাতের প্রহরগুলি কোন্‌ সরে 
আজ ভরিয়ে তুলি” । ভাল ঘুম হয় না নিরাশায়, না 
ভয়ে জানিনে। নানান ধরণের ভ্রমাত্মক দৃশ্য দেখতে 
লাগলাম । কখন মনে হয় যেন মৃতু আলোর রশ্মি চোখে 
পড়ছে, যদিও আলে! সে জগতে একেবারেই নেই । মনে 
হয় এ আলে! যেন কখন নিভছে, আবার কখন জলে । 
আবার কখনও মনে হত আলোর রেখাগুলো জ্যামিভিক 
চিত্রের আকার ধারণ করছে-কখন আয়ত ক্ষেত্র, কখনো 
ত্রিভুজ | কখনওবা মনে হয় কে যেন আমার দিকে 
এগিয়ে আসছে । ভূত নাকি? কখন মনে হয় কে খেন 
আমার পাশে শুয়ে আছে। অনেক সময় ঘুমোচ্ছি, কি 
জেগে আছি তাও বুঝতে পারি নে। নিদ্র( ও জাগরণের 
মধ্যে দুস্তর গ্রভেদ ঘুচে গেছে। 

কোন রকম শব্দ না শুনে শুনে কানও যেন খারাপ 
হয়ে গিয়েছে। জেগে থেকেও কখন কখন মনে হৃত যেন 
কুকুরের ডাক শুনছি, কখনে! মনে হত যেন এলার্ম ঘড়ি 
বাজছে, আবার কখনবা মনে হত কেউ যেন ঘরের 
ভেতর টক্‌টক্‌ করে টাইপরাইটারে টাইপ করছে। 
এ কি সবই ছুর্ভাববাঁর ফলশ্রুতি, না উন্মাদের লক্ষণ? 
কখনও মনে হত কে যেন এক টুকরো ঠাণ্ডা লোহা দিয়ে 
গালে আর কপালে বুলোচ্ছে। আবার কখনো মনে হৃত 
কে যেন আমার বিছাঁনাট| টেনে নামিয়ে নিচ্ছে । এই 
নীরন্ত্র অন্ধকার আর শব্দশূন্ত জগতে থেকে কি সত্যি সত্যি 
পাগল হয়ে গেলাহ! এই “নিবিড় অমা-তিমির” হতে 


৩৯২ প্রব 








কবে মুক্তি পাব জানি নে-_না এখানেই আঁমার সমাধি 
হবে! এখন মনে হচ্ছে, ধ্যান কর! অভ্যাস থাকলে বড় 
ভাল হত; তা হলে জাগ্রত ও সচেতন অবস্থাতেও 


চিন্তাতার মুক্ত-হয়ে গভীর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা যেত, আর . 


স্নায়বিক 'ও শারীরিক অবসাদ 
পেতাম | ্ 

তারপর একদিন, কতদিন পরে ঠিক জানি নে; 
কেনন! দিন ও রাত্রির পার্থক্যবোৌধ না থাকায় দিনের 
হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলাম, আমার সীমিত ভাঁষাজ্ঞানের 
মণধ্যমে ওদের জানালাম, এখানে থাকলে পাগল হয়ে 
যাব, আর কতদিন আটকে রাখবে, এবার মুক্তি দাঁও। 
এর উত্তরে ওরা য! বললে এবং যতটুকু বুঝতে পারলাম 
তার অর্থ হল, ওরা আমাকে জোর করে ধরে রাখতে 
চায় না! প্রথমে মনে করেছিল আমি গুপ্তচর, গোপনে 
ওদের কাজকর্ণ লক্ষ্য করছি) তাই ধরে এনেছিল। 
এখন আমাকে নিদেশষ বলে বুঝতে পেরেছে, তাই ছেড়ে 
দিতে চাঁয়, যেদিন খুশি ফিরে যেতে পারি। কিন্তু যাব 


থেকেও মুক্তি 


বললেই কি যাওয়া হয়? যাৰ কি করে, ওরা যাবার 


ব্যবস্থা করে না দিলে। এত আমাদের দেশ নয় যে, 
টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসলেই হল। ওরা জানালো, 
ওরাই পাঠিয়ে দেবে। যাক বাবা বাঁচা গেল, শুনে 
স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম । দিন স্থির হল ওদের 
হিসেব মত এগার দিনের দিন আঁবাঁর উড়ন্ত চাকিতে 
চেপে বসলাম | ৩০-৪০ ঘণ্টার পর আবার পৃথিবীর 
অভিকর্ষের মধ্যে এসে পড়লাম। কি ত্বন্দর লাগছে 
লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে আমাদের আপন পুথিবীকে। 
এসে পৌঠালাম আবার হ্বন্দরবন এলাকায়। তখন 
সবেমাত্র স্বর্যদেব পুব আকাশে জবাকুস্বমের রং ধরে 
দেখা দিচ্ছেন | অমত্যবাধীরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। 
রূপ-রসস-শব্ব-্পর্শ গন্ধময় পরিচিত পৃথিবীতে পৌছে 
আবার আলো দেখতে পেলাম | ওঃ সেকি আনন্দ! 
যেন নবন্ধন্ম লাভ করলাম । উচ্ছ সিত হয়ে বলে উঠলাম, 
“আঁকাঁশ হতে প্রভাত-আলো আমার পানে হাত 
বাড়ালো । ভাঙ! কারার দ্বারে আবার জয়ধ্বনি উঠিল 


তক 


[ ফাল্তুন, ১৩৭৯ 


৯ পাপ পাসসসসপিস সদর 


রে।” এতদিন পরে আলো দেখে যনে হতে লাগলে, 
আমি যেন আদি প্রাণ বৃক্ষশিশু মৃত্তিকার বদ্ধ অন্ধগর্ভ 
হতে সর্ষের আহ্বানে উঠে এসে আলোকের প্রথম 
বন্দনাগান করলাম__ পু 
“আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে 
আমার মুক্তি ধূলায় ধূপাঁয় ঘাসে ঘাসে ।” 

. ফিরে ত এলাম; কিন্তু দশ এগারদিন সেই নিবিড় 
অম:-ভিমির জগতে বাস করার ফলে মানসিক অবস্থা 
ঠিক আগেকার মত আর নেই বলে মনে হতে লাগল। 
প্রথমে ত সব জিনিস যেন ভালভাবে দেখতেই পাচ্ছিলাম 
না। দেখতে পেলাম যখন, মনে হল ঘরের দেওয়াল- 
গুলো যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে! আলো দেখে মন 
আনন্দে উদ্বাহু হয়ে নাচতে আরম্ভ করেছিল; তারই 
প্রতিফলন হল নাকি চোখে, না অনেকদিন পরে 
অন্ধকার থেকে আলোয় এলে এমনি হয়! মাস্ুষ, 
জীবজন্ব যাঁদের দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে তাঁদের আকার 
ও আয়তন যেন ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে। 
ভূমিকে মনে হতে লাগল ঢেউ খেলানে! | . এত গেল 
চোখের ভুল। কানের ভুলও বড় কম হয় নি। যে সব 
শব কানে শোনা যায় না--বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে 
ইনফ্রাসাউণ্ড বা অনুশব্দ বলে, সেগুলো যেন মনে হচ্ছে 
শুনতে পাচ্ছি । প্রতি সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২০ হাজার 
কম্পনযুক্ত শব্দতরঙ্গ মান্য শুনতে পায়, কিন্তু ২০ চেয়ে 
কম কম্পনশীল শব্দ মানুষের কাঁনে ধরা পড়ে না--যেমন 
মানুষের চোখে ধরা পড়ে না নির্দিষ্ট আলোকতরঙ্গের 
চেয়ে কম বা বেশী কম্পনশীল আলোকতরঙ্গ, যার! হচ্ছে 
অতি-বেগুনি আলোক-রশ্বি। এ ছাড়াও আগে যেসৰ 
যানবাহন চলাচলের শব্দ কানে বিকট ও অস্বস্তিকর বলে 
মনে হৃত, এখন সেগুলো আর অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছে 
না, বরং আনন্দদায়ক বলেই মনে হচ্ছে। সেই নৈঃশব্দের 
রাজ্যে অনেকদিন কোন শব্দ শুনতে না পাওয়ার 
ফলশ্রতি এটা বলে মনে হয়! মোটের ওপর অবস্থা 
স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। দুই এক দিন পরে 
এভাব কেটে গেল। আবার স্বস্থ হয়ে উঠলাম। 
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রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কীর্তনসঙ্গীত 


ঞ্ব বিশ্বাস 


বৈষ্ণব-পদাবলী বাংল! সাহিত্য ও সঙ্গীতজগতের 
এক অমূল্য সম্পদ। বাংলার কীর্তনসঙ্গীতের কাব্য- 
সৌন্দৰ্য, স্বরমাধূর্য ও ছন্দ-বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের উপর 
অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। পদাবলী সাহিত্য 
এবং কীর্তনসঙ্গীতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধা 
এবং আসক্তির কথা কবির আত্মজীবনী এবং বিভিন্ন 
রচনা পড়ে জান্তে পারা যায়! রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
“বৈষ্চবকবিদের পদাবলী বসস্তকালের অপর্যাপ্ত পুষ্প- 
মঞ্জুরীর মতো, যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি 
তাহার গঠনের সৌন্দর্য ।” | 

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ‘ভাঙ্নসিংহ’ ছদ্মনামে বৈষ্ণয- 
পদ্দকর্তাদের অনুকরণে ‘ভাহুসিংহের পদাবলী, বচন! 
করেন। “ভান্বসিংহের পদাবলী’ রবীন্দ্রনাথের সংগীত 
স্থষ্টির অন্যতম বিশিষ্ট সম্পদ | এই পদাবলী ১৮৭৭ থেকে 
১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মধো এবং রবীন্দ্রনাথের ষোল থেকে 
পঁচিশ বয়সকালের মধ্যে রচিত হয়েছে । অক্ষয়চন্্র 
সরকার এবং সারদাঁচরণ মিত্র কতৃক সংকলিত মৈথিলী 
মিশ্রিত ভাষায় রচিত “প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ” পাঠ করে 
এবং ইংরাজ বালক-কবি চ্যাটার্টনের কবিতা 
লেখার বিবরণ শুনে রবীন্দ্রনাথ “ভানুসিংহের পদাবলী” 
লেখার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। চ্যাটার্টন “প্রাচীন 
কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াঁছিলেন যে, 
অনেকে ধরিতে পারে নাই ।” তেরো-চোদ্ব বয়স থেকেই 
রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আনন্দ এবং আগ্রহের সংগে বৈষ্ণব- 
পদাবলী পাঠ করতেন এবং তাঁর ছন্দ, রস, ভাষ!, ভাব, 
সমস্তই তাকে মুগ্ধ করত। 

“গহন কুম্বম কুঞ্জ মাঝে” গানটিই রবীন্দ্রনাথ প্রথম 
রচনা করেন এবং এটি রচন| করেই তিনি অনুপ্রাণিত 
হয়ে ক্রমান্বয়ে আরও একুশটি পদ রচনা করে “ভান্ু- 
সিংহের পদাবলী” স্ষ্টি করেন। তবে “সজনি গে! আঁধার 
রজনী, ঘোর ঘনঘটা” গান্টিই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় 
ভারতী পত্রিকায়, এই গানটি পরে “সজনি গো শান 
গগনে ' ঘোর ঘনঘট!”-রূপে পরিবর্তিত হয়েছে । “ভানু- 
সিংহের পদাবলী” গানগুলি রচনার সংগে সংগেই 


স্বর বসানো হয় নি, হর বলেছে অনেক পরে। 
হর-সংযোজনার সঠিক সময় জান| যায় না, তবে 
স্বরলিপি পুস্তকের প্রকাশকাল দেখে মনে হয় পদগুলিতে 
১৮৯০ সালের পূর্বেই স্বরারোপ করা হয়েছিল। গান- 
গুলির স্বরে একটা সহজ মাধুর্য আছে য| গানের বাণীর 
ংগে মানিয়েছে, “ভানুসিংহের পদাঁবলীগভে বোট 
বাইশটি পদ আছে তাঁর মধ্যে মাত্র নঃটিতে রবীন্দ্রদাথ 
স্বর দিয়েছেন। এ ছাড়া ভানুসিংহ ঠাকুরের ছগ্মনামে 
বিগ্ভাপতির “এ ভর! বাদর মাহ ভাদর” এবং গোবিন্দ” 
দাসের “হৃন্দরি রাধে আওয়ে বনি” গান ছুটিতে রবীন্দ্র- 
নাথ সুর দিয়েছিলেন। সব কটি গানই ভারতীয় 
উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগরাগিণী অবলম্বন করে রচিত 
হয়েছে এবং এক একটি গানের সব কটি কলিতে গায় 
একই সবরের পুনরাবৃত্তি হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের প্রিয় 
রাগরাগিণীই এই গানগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন 
ভৈরবী, খাস্বাজ, টে-ড়ী, দেশ, ইমন-কলাণ, বেহাগ, 
মল্লার প্রভৃতি । রাগাশ্রয়ী হলেও গানগুলি মুলতঃ ঢপ- 
কীর্তনের ঢঙে রচিত। গানগুলিতে কোন আখর নেই 
এবং খুব সহজ ও ছোট ছোট তালে গানগুলি রচিত | 
অন্থান্ পদাবলীর মতো “ভান্ুসিংহের পদাবলী”ও র+ধ1- 
কৃষ্ণের প্রেম উপলক্ষ্য করে রচিত] রবীন্দ্রনাথের 
পরবর্তী জীবনের রচনাগুলিতে ধর্মসংগীত, পর্যায়ের বছ 
গান পাওয়া ঘায় কিন্তু রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গান বিরল। 
“ভানুসিংহের পদাবলী” প্রাচীন পদকর্তাদের রচনার 
এরূপ নিপুণ অনুকরণ হয়েছিলো যে, বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত 
ব্যক্তিও এই রচনা প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ বলে ভুল 
করেছিলেন। j | 

“ভাঙুসিংহের পদাবলী” ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ পরবতী 
জীবনে কীর্তনের ঢঙে আরও অনেক গান রচনা 
করেছেন। কীর্তনের সুর গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথ 
পুরো মাত্রায় কীতন-পদ্ধতি অনুসরণ করেন নি। কীর্তন 
সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য “আঁখর”, যাকে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন. “কথার তান” সেই রকম আখরযুক্ত কীর্তন 
রবীন্দ্রনাথের রচনায় বেশী পাওয়া যায় না এবং কয়টি 


জীবনশিপ্পী শ্রীমতিলাল 


ডাঃ তারাপ্রসন সরকার 
॥২২॥ 


বর্ন" পত্রিকা প্রকাশের পরই বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
সমিতির অধিবেশন চু'চুড়া গৌরাঙ্গ নাট্যমন্দিরে অঙুষ্ঠিত 
হয়। এই সভায় সভাপতি হুইয়াছিলেন উত্তরপাঁড়ার 
পরলোকগত কুমার রাঁজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, 
আর সম্পাদক হইয়াছিলেন হুগলী আদালতের উকিল 
৮বিপিনবিহারী মিত্র। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন 
বহরমপুরের বৃদ্ধ নেতা ৮বৈকুঠ জেন। শ্রীঅরবিদ্দের 
মুক্তির পর এই সম্মেলন কিভাবে সম্পন্ন হইবে, তাহা 
লইয়া! নরমপন্থী ও চরমপন্থীগণের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ 
হয়! কারণ ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে স্ববরাটে 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়! এ 
অধিবেশনে নরম ও গরম দলের মধ্যে সভাপতি নিচ্চাচন 
লইয়া বাকৃবিতণ্া আরম্ভ হয়। গরমপন্থীরা ভোটের 
জোরে লোকমান্য তিলককে সভাপতি করিলেন। 
সভাপতির ভাষণে তিলক বলিলেন_-৮/০ want 
absolute autonomy free from British ০০001, 


গান রবীন্দ্রনাথ আঁখরসমেত লিখেছেন, তাতে তিনি 
গায়কদের নিজস্ব কোন আখর যোগ করার স্বাধীনতা 
দেন নি। আখরবিহীন কীর্তনাঙ্গ গানের সংখ্যাই 
রবীন্দ্রসঙ্গীতে অধিক। বিষয়বস্তর দিক থেকেও 
প্রচলিত কীর্তনের মতন রাঁধাকৃষ্ণের এবং চৈতন্যলীলার 


মধ্যে তিনি আবদ্ধ থাকেন নি, কীর্তনের স্বরে নানা 


রবীন্দ্রনাথের গান 


ওহে জীবন বল্লত আঁখরযুক্ত - 
আমি জেনে শুনে তবু আঁখরযুক্ত 
মাঝে মাঝে তব দেখা আখরযুক্ত 

ও মাদনতলের মাটির আঁখরবিহীন 
প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ আখরবিহীন 
আমি সংসারে মন-দিয়েছিন্থ আঁখরবিহীন 
সখী বহে গেল বেলা আখরবিহীন 
না চাহিলে যারে পাওয়া আখরবিহীন 
আমার মল্লিকা বনে আখরবিহীন 
একবার তোর! ম| বলিয়া আঁখরবিহীন 


গরমদলকে সভা হইতে বাহির করার চেষ্টা করিলে 
সভায় ভীষণ মারপিট আঁরম্ভ হয়। মডারেট দল প্রাণ 
নিয়ে পলায়ন করে । - তিলকের অভিষাঁষণ শেষ হইবার 
পূর্বেই পুলিশ আাঁদিয়। সকলকে সভামণ্ডপ হইতে বহিষ্কার 
করিয়া দিল। ত্বরাটের কংগ্রেস দক্ষযজ্ঞে পরিণত হইল। 


মডারেট দলও আশঙ্কা করিয়াছিল শীমরবিনের দ্বারা 
. তাহা পুনরায় সংঘটিত হইতে পারে । 


সেইদিন শ্রীঅরবিন্দের ছত্রতলে দেশের চরমপন্থীদল 
একত্র হইয়াছিল। মধ্যপন্থীদলের স্থরেন্্রনাথ প্রভৃতি 
নেতৃবৃন্দও ছিলেন! চন্দননগরের মতিলাল ও বিপ্লবগন্থীরা 
এই সভায় উপস্থিতির জন্য বিশেষভাবে আহত হন। 
চননননগরের চার রায়ের অনুমতি অনুসারে মতিলাল 


সহ কয়েকজন তরুণ বিপ্লবী দর্শকের আসনে. উপবেশন 


করেন।  নরমপন্থীদের পক্ষ হইতে : হঠকারিতা 
দেখাইলেই চরমপন্থাদের সমর্থনের জন্ত মতিলালের দল 


বিষয়ক, গান রচনা করেছেন, তালের দিক থেকেও 
তিনি কীর্তনে প্রচলিত দশকুশী, তেওট প্রভৃতি কঠিন 


তাল বর্জন করে দাদরা, কাঁফ1 প্রভৃতি সহজ তালেই 


তিনি কীর্তনাঙ্গ গানগুলি রচনা করেছেন। নীচে 
কয়েকটি কীর্তনা্দ এবং কীর্তনের স্থরপ্রভাবযুক্ত রবীন্দর- 
সঙ্গীতের উদাহরণ দেওয়া হল ং 


পর্যায় ডাল স্বরবিতাঁন সংখ্যা 
পৃজা একতাল ৪ 
পুজ! দাদরা ২৪ 
পুজা দাদর! ২৩ 
পূজ! - কাওয়ালি ৩৭ 
পূজা - কাওয়ালি ৩৭ 
পৃজা একতাল ' ২৭ 
প্রেম দাদরা ৪৮ 
প্রেম দাঁদরা ৫৯ 
খ্ভু দাদরা tC 
স্বদেশী একতাল - ৪৭ 


Fd 


- মডারেট দল ইহাতে আশক্চিত হইয়া পুলিশের সাহায্যে {- 
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ফাস্তুন, ১৩৭৯ ] জীবনশিল্পী 


চি ১০১ 





ত ক 


প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু জীঅরবিন্দ সেই সভায় স্থির মস্তিষ্কে 
মধ্যপন্থীদের কর্দপরিচালনার স্থষোগ দেওয়ায় সভায় 
কোন গোলযোগ দেখা দেয় নাই। দেশের তরুণের! 


বাংলার চরমপন্থীদের নির্দেশিত পথে চলার জন্য 
'সতত প্ৰস্তুত ছিল। -প্রীঅরবিন্দকে সেইদিন মতিলাল 


0 


পরিচালিত তকরুণদল সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয়তাবাদী 
নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল ৷ কিন্তু তরুণদল 
যখন সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, তখন সভাক্ষেত্র চঞ্চল 
হইয়া উঠিল। যেন সভামধ্যে উত্তেজনার. অগ্নিআোত 
বহিল। সেই সকল. তরুণ শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া সভা- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাহাদের কণ্ঠে জাতীয়তা- 
মূলক সঙ্গীতের ঝরণ। ঝরিতেছিল। 
তরুণ দল গাহিলেন = 


জাগ ভারতবাঁপী রে কত ঘুমে রবে রে! 
| বল সবে হয়ে একমন “বন্দেমাতরম্”। 
ভাই রে ভাই! জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হতে 
শ্রেষ্ঠ মানি রে!; 
এ ছুয়ে ভক্তি নাই যার নরকে নিবাস তার, . 
পুরাণে লিখেছেন মুনিগণ। 
ভাইরে ভাই! ভারতের ভাগ্যদোষে 
| ফিরিঙ্গি আইল দেশে রে! 
অসার খোস! ভূষি দিয়ে দেশে ধন নিল লুটিয়ে 
অন্নাভাবে মরে প্রজাগণ। 
ভাই রে ভাই হিন্দু আর মুসলমান, 


একত্র হয়ে সবে, মাতৃপৃজা কর ভবে, 
| | - ধৰন্ত হবে মানব জীবন | - 
ভাই রে ভাই, ভারতের হ্সন্তান ! 

“ কর.সবে অবধাঁন রে। 
বিলাতী লবণ বিলাতী চিনি অপবিত্র শাস্ত্রে শুনি। 
ছুইও না ভাই ! চিনি আব লুবণ। বেন্দেমাত্রম্‌) 
ভাই রে ভাই ! একট স্বপুত্র হলে | 

. মা স্্ধী হন ভূমগুলেরে! 
ত্রিশ কোটি সন্তান ধার, আজি কি দুর্দশা তীর 
দেখ সবে মেলিয়ে নয়ন। | 
ভাই রে ভাই! “কামার কুমার, জোল! তাঁতী 
. হায় হায় করে দিবারাতি রে! 
ইংরেজী শিক্ষার গুণে, সকলে বিলাতী কিনে, 
কি খাইয়া রাখিবে জীবন । 
ভাই রে ভাই! সেড়ারে মারিলে ঢুষ। 





এক মায়ের ছুইটা সন্তান রে] _ 


গ্রীমতিলাল 





সেও ফিরে করে রোষ রে! 
আমর] এমন জাতি, খাইয়| ফিরিঙ্গির লাথি 
ধুলা ঝাড়ি, চলি যাই ভবনে ! 
ভাইরে তাই! দ্বিজ শশিকাত্ত কয় 
জাগ সবে এ সময় রে! 
পৃজিতে মায়ের চরণ, না করিলে প্রাণপণ 
কাজ কি রেখে এ ছার জীবন | 
(বন্দেমাতিরমূ ) 
মুগ্চচিত্তে মতিলাল শ্রীঅরবিন্দের সভাগৃহে প্রবেশ ও 
সভামঞ্চে উপবেশন লক্ষ্য করিলেন, সেদিন দেশ 
দেখেছিল শ্রী ঘরবিন্বকে--ঘুক্তির দেবতারূপে | বাংলার 
মুক্তিযজ্ঞের এই সর্ব প্রধান পুরোহিতকে নবজ্বাতি হৃদয় 
দিয়া সেইদিন বরণ করিয়া লইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ 
আত্মভোলা শিবের মত" যখন দেশবাসীকে আহ্ব:ন- 
পূর্বক জাতীয়তা বাণী শুনাইলেন, তাহার কণ$ঁদ্বর 
শ্রোতৃবর্গের কর্ণে কি মধুবর্ষণ করিয়াছিল, তাহা 
সেই সভায় উপস্থিত জাতীয়তাবাদী প্রত্যেকেই অনুভব 


. করিয়াছিল বলিয়া মতিলালের ধারণ! হল। শ্রীঅরবিন্দ 


দক্ষিণহস্তটি উঠাইয়া যখন কথ| বলিলেন মতিলালের 
লক্ষ্যে পড়িল তাঁহার কামিজের হাতায় বোতাম নাই। 
তাই হাতা ঝুলিতেছে। সভা নীথর নিস্তর্ন, বক্তার 
যাদুকরী কঠধবনি ব্যতীত আর কোন শব্দই ছিলনা! 
মতিলালের -ধারণ। হইল বাতাসও বুঝি বন্ধ হইয়া 


গিয়াছে শ্রী ঘরবিনের সর্ব্বাকর্ষণী বাণীর মহিমায় । 


সভা শেষ হইল। ১৮টী প্রস্তাব গৃহীত হইল। 
শ্রীঅরবিন্দ শান্তভ-বেই রহিলেন। মধ্যপন্থীরা আশঙ্কা 
করিয়াছিল, যে, প্রীঅরবিন্দের অন্ুপস্থিতিতে সভা গৃহে 
হয়তো স্রাট দক্ষষজ্ঞের পুনরভিনয় হুইবে। কিন্ত 
জীঅরবিন্দের ধীর আচরণে কোন গোলমাল হইল না 
দেখিয়। তাহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। হুগলী 
কন্ফাঁরেন্সের এক সপ্তাহ পরে “ধর্ম্ম'-পত্রিকায় অরবিন্দ 
লিখিয়াছেন (সভাপতি বৈকুঠনাথ সেন ), “স্বয়ং সভাপতি 
মহাশয়ের বয়কট নাম তেমন পছন্দ নয়, তিনি লজ্জার 
মাথা.খাইয়া তাহার বর্তৃতায় সে কথা বলিতেও কুগ্ঠিত 
হন নাই। কিন্তু ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট টাউন হল 
সভায় অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে 1” (ক্রমশ) 


বিপ্লবী যতীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


, শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায় : 


বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবপ্রচেষ্টার প্রবর্তক বিপ্লবী 
যতীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী নিরালম্ব) €ই অগ্রহায়ণ 
১২৮০ সালে ( ইং ১৯শে নভেম্বর ১৮৭৭ খৃঃ) বর্দাান 
ছ্রেলার খান! জংশন-এর নিকট চার! গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। পিতার নাম ৮কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 
বাল্যকালে .যতীন্দরনাথ দুরন্ত ছিলেন । ভেতো ভীরু 
' বাঙ্গালীর দুর্নাম ঘোচানোর নেশায় তিনি যৌবনে 
, মেতে ওঠেন এবং সৈন্তদলে তি হওয়ার জন্য গৃহছাড়া 
হন। 

খষি বন্ধিমচন্ত্রের আনন-মঠ, তাতিয়া তোপীর 
রণকৌশল :ও বীরত্বের প্রেরণা পেয়ে এবং শিবাজী, 


'ম্যাট.সিনি, গ্যারিবন্ডি প্রভৃতির জীবনী থেকে সম্ভাব্য 
ইন্ধনলাভে,_-“সশস্ত বিপ্লব 'ছাঁড়। বুটিশকে এ দেশ থেকে 


বিতাড়িত করা যাবে ন!”-_এই চিন্ত! প্রথম মনে উদয় 
হওয়ায় সামরিক-শিক্ষালাভেবু, জন্য যতীন্দ্র উপাধ্যায় 
নামে নিজ নাম বিকৃত করে, 
বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্বামী নিরালম্ব) অঙ্কমাঁন 
"১৮৯৫-৯৬ খবঃ দেশীয় রাজ্য বরোদার সৈগ্ঠবিভাগে ভ্তি 
হন। তথায় তদানীত্তন শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মদচিব 
শ্রীঘরবিন্দ ঘোষের নিকট তিনি মনের বাসনা ও বাংলায় 
বিপ্নবধংগঠনের জন্ত মহাঁন্‌ উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। 

. মহারাষ্ট্রের তিলক, ঠাকুর সাহেব, তাতিয়া তোপী 
প্রভৃতির বৈপ্লবিক কাহিনীর কথ! বলে’ দেশপ্রেমিক 


অরবিদ্দকে যতীন্দ্রনাথই এ বিপ্লধ-্দলে টানেন এবং ' 


বাংলায় আনেন | স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরসাধকবলে 
মাতৃপূজারী এই ছুই মহাঁপুরুষের মিলনে বাংলার তথা 
ভারতের মাটিতে বিপ্লববাদের নব যুগারভ হয়েছিল। 
_অরবিন্দের সহিত পরামর্শক্রমে অঙ্গমান ১৯০১ সালের 
" শেষভাগে জাতীয়তাবাদে ক্ষাত্রশক্তি' প্রয়োগের অর্ধযহস্তে 
বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় ফিরে বিপ্লবী 
দল-সংগঠনের . প্রচেষ্টায় কল্কাতার সাকুলার রোডে 
“তপ্ত সমিতি” স্থাপন করেন। সরলা দেবী চৌধুরাণীর 
মাধ্যমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত বিপ্লবী যতীন্রনাথের 


বিপ্লবী যতীন্দ্ৰনাথ - 


একাধিকবার সাক্ষাৎকার হয়। অতঃপর ভগিনী 
নিবেদিতা ও সরলা দেবীর সহযোগিতায় নবগঠিত 
অন্থশীলন দলের” ব্যারিষ্টার পি. মিত্র, যোগেন্দর বিদ্ঠ|- 
ভূষণ, সতীশচন্তর বসন প্রভৃতির সহিত যোগ স্থাপন হয়। 
যতীন্দ্ৰনাথ সামরিক-শিক্ষালাভ করেছেন জেনে, 
ব্যারিষ্টার মিত্রসাহেব অনুশীলন দলের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের 
দলের মিলনের জন্য আগ্রহী হন এবং সতীশচন্ডর বসন 
প্রভৃতিকে উপদেশ দেন। 
অনুশীলন দলের একত্রীকরণ” করে’ বিপ্লবের প্রসার- 
কাৰ্য্যে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন অঞ্চলে 
ঘটস্থাপনপূর্বক কর্মী সংগ্রহ করতে থাকেন এবং 
কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে" যুবকদের 
উদ্ধ,দ্ধ করতেন। 

অনুমান ১৯০২ খৃঃ একদ! যতীন্দ্রনাথ চন্দননগর যান। 
ভথায় প্রফেসর চারুচন্দ্র রায় প্রভৃতির দ্বার! “সবদ্ধৎ 


সম্মিলনী” বিপ্রবীসংস্বার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন ৮৫ 
প্রফেদার চারুচন্দ্র রায় ও অন্তান্ত কল্সিগণের সহিত 


রাঁসবিহারী বস্থও বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের দ্বারা, মাতৃমন্তরে 
প্রভাবান্বিত হন এবং বিপ্লবী সঙ্ঘে যোগ দেন। 


অনুশীলন সমিতির কর্মী. ও সভ্যদের সর্বববিষয়ে . 


পারদর্শী করার জন্য অধ্যক্ষ ও অস্তগুরুর্ূপে বিপ্লবী 


ষতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সাকুলার রোডে. 


একটি “রাজনৈতিক বিদ্যালয়” পরিচালিত হয়। বিভিন্ন 
বিষয়ে ক্লাস নিতেন_-সখারাম গণেশ দেউস্বর 
(অর্থনীতি); ব্যারিষ্টার পি. মিত্র (ইতিহাস), যতীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (রণনীতি ও বিপ্রবকাহিনী )। বহু ছাত্র 


 ঘুটল_উন্দ্রনাথ নন্দী, সতীশ বস্তু, দেবব্রত বসু, অবিনাশ 
"ভট্টাচার্য্য, মন্মথ মিত্র, ডঃ ভূপেন দত্ত, লাভলিমোহন 
মিত্র, বিপিন গাঙ্গুলী, হরিশ শিকদার এভূতি এবং পরে 


যোগ দেন বারীন্দ্রকুমার ঘোয় ও বাঘাধভীন- ধার! 
পরবর্তীকালে বিখ্যাত বিপ্রবী বলে’ ভারতমুক্তিযজ্ঞে 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই সাকুণ্লার রোড কেন্দ্রের 
মন্ত্রণায় বাংলার তথ। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈপ্লবিক 


Ki 


তদনুযায়ী নিজ দলের সহিত : 
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- বিপ্লবী যতীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. 
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- কর্ণের বিস্তৃতি মাশিকতলার বোমার আড্ডার উদ্ভব 

». বড! কোং-র অস্ত্রসংগ্রহ ষড়যন্ত, রা কর্মচারি হত্যা প্রভৃতি 

' ৯ বহুবিধ স্বকাঠন কাৰ্য্যাদি পরিচালিত হওয়ায় বিদেশী, 
শাসক অন্তস্ত হয়ে পড়ে। 


১৯০৬ খৃঃ বিপ্লবী যতীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশ- 
স্বাধীনতা-ব্রতের মহান্‌ উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব, উঃ প্রদেশ, 
বিহার, উড়িয্যা, আগাম, তিব্বত ইত্যাদি ভারতের 

, বিতিন্ন অঞ্চল পৰ্য্যটন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র 

স্থাপনপূর্বক তাহার অঙ্থরাগী ও ভক্ত বহু কর্মী সংগ্রহ 
* করে’ তাদের বিপ্লবের কাজে নিয়োজিত করেন। 
বিখ্যাত বিপ্লবী লালা হরদয়াল, সর্দার অজিত সিংহ, 
সদ্শর কিষণ সিং, ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ হরিচরণ 
মুখাজাঁ, স্বফী অগ্থাপ্রসাদ, লালা অমরদাস, লালা সম্বল- 
দাস, ওবেছুল্লা সিন্ধি, বকাউল্লা, স্বরনাথ ভাছুড়ী, শহীদ 
ভগৎ সিং ইত্যাদি বহু সংখ্যক" বিখ্যাত কৰ্মী তাহার 
তক্ত হন। তার মহান্‌ ব্রতের প্রেরণালাঁভে বিপ্লবী 
এ লালা হরদয়াল, রামচন্দ্র পেশোয়ারী গুভৃতি ভারতের 
“বাইরে আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী ইত্যাদি স্থানে ‘গদর 
. দল’ ও 'যুগাস্তর-আশ্রম? প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিপ্লবের বিস্তার 
সাধন করেন.। 

১৯০২ খৃঃ নৈনিতালে সোহং স্বামীর (বাঘমাবা 
শ্যামাকান্ত ) সহিত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মিলিত হন এবং 
সন্যাসধর্ম্বে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরুদত্ত নাম হয় 
শরীমৎ নিরালম্ব স্বামী । 

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হলেও স্বীয় জননীর ডাকে স্বামী 
নিরালম্ব চান্না গ্রামে আসেন এবং গ্রামের বহির্ভাগে 
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শ্বাণান-সন্গিকটে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে? কালাতিপ'ত 
করতে থাকেন। তার পরামর্শগ্রহণের জন্য বছ বিপ্লধী- 
বীর ভক্ত চান্স! গ্রামে এসে দেখা করতেন । 

সন্নাসাশ্রম গ্রহণের পরও নিরালম্ব স্বামীজী ভারতের 
যুক্তিসাধনে তথ! নিজ মহান্‌ উদ্দেশ্যপুরণে তাঁর শিষ্য ও 
অন্তান্ বিপ্লবী বীরগণকে বিপ্রবের বিভিন্ন কর্ণ্পদ্ধতি এবং 
পরিকল্পনাদি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাদিদানে সহায়তা 
করে’ আজীবন তার মহতী প্রচেষ্ট। বজায় রেখেছিলেন । 

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবপ্রচেষ্টার অগ্রদূত ও অগ্রিযুগের 
বঙ্গ অস্থস্থ অবস্থায়_-১৯শে ভাদ্র ১৩৩৭ সালে (ইং ৬ই 
সেপ্টেম্বর ১৯৩০ খুঃ) কলিকাঁতার সন্নিকট বরাহনগরে 


মৃহানির্বণি লাভ করেন? তার নশ্বর দেহের ভস্মাবশেষ 
চান্না আশ্রমে সমাহিত করা হয়। 


ভারতের স্বাধীনতার পথ নির্মাণ করার জন্য মহান্‌ 
বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আজীবন সাধনা ও 
সর্বস্ব ত্যাগ দ্বারা যে 'দেশাত্মবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 
রেখে গেছেন, আজিকার জনমনে উহার কিয়দংশ 
অনুসরণের অনিবার্য: প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মহান্‌ 
বিপ্রবী যতীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-কাহিলী 
ব্যাপকভাবে প্রচারের ও তার উল্লেখযোগ্য স্মৃতিরক্ষার 


ব্যবস্থা আমাদের “জাতীয় কর্তবা"্রাপে অবশ্যগণ্য হওয়া 
উচিত ৷ 


দুঃখের কথা, এ পর্য্স্ত এ বিষয়ে তেমন কোন 
উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা! হয় নি! যতীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য গত বৎসর থেকে 
শালকিয়াস্থ “কষ্টিবিভান' সংস্থার উদ্যোগে তাহার 
জন্মজয়ন্তী পালনের ব্যবস্থা হয়ে আসছে। 
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 নব্থীপ হিদুদুলের শতবর্ধপৃতি উৎসব এ প্রসঙ্গে 
মণি বাগচী 


বিগত ১৮ই ফ্রেক্র়ারি থেকে শুরু করে এক অপ্তাহ- 
ক্যালব্যাপী মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নদীয়া জেলার 
সর্বপুরাতন শিক্ষানিকেতন নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের’ 
শতবর্ষপৃতি উৎসব সমাধা হয়ে গেল। এই বিদ্যালয়ের 
একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে এই অনুষ্ঠানে যোগদান 
করতে বিশেষভাবে আমস্তিত হয়ে আমি নবদ্বীপে যাই । 
উৎসবের ঠিক একদিন পূর্বে আমার স্কুলের সহপাঠী, 
বাল্যবন্ধু ও আত্বীয়স্থানীয় শ্রীতিনকড়ি বাগচির আতিথ্য 
গ্রহণ করি। 
সমিতির সভাপতি'; এর পূর্বে তার মধ্যম অগ্রজ স্বনামধন্য 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ বাগচি দীর্ঘকাল এই স্কুলের সভাপতির পদ 
অলঙ্কৃত করেছিলেন । 
অবগত: হই. যে, আমাদের স্কুলের বয়স এই বছরে 
(১৯৭৩) একশত বৎসর পূর্ণ হবে ও সেই উপলক্ষে 
প্রাক্তন ছাত্রদের নিকট শতবর্ষ অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্তিত 
করার জন্য একটি আবেদনও জানানে! হয়েছিল গিয়ে 
দেখলাম সেই আহ্বানে প্রাক্তন ছাত্ররা বিশেষ 
কোন্‌ সাড়া দেননি বা অনুষ্ঠানে যোগদান করতেও 
উপস্থিত হননি । নবদ্বীপের অধিবাসী এমন বহু ছাত্র 
+ (আমি নিজে নবদ্বীপের সন্তান) এই কলকাতা শহরে 
- বাস করেন; তথাপি যে শিক্ষানিকেতনে তাঁদের জীবনের 
বুনিয়াদ তৈরি হয়েছিল, তাঁর প্রতি একট! শ্রদ্ধাবোধ 
কি তাদের মধ্যে থাকা উচিত ছিল না? আমি নিজেই 
অনেককে অনুরোধ করেছিলাম অনুষ্ঠানে যোগদান 
করার জন্য ; কিন্তু আমার সে অন্থরোধ ব্যর্থ হয়েছে। 
বর্তমানে আমাদের জীবন থেকে মূল্যবোধ জিনিষটা 
একেবারেই অন্তহিত হয়েছে বললেই হয়। কিন্তু এ 
. আক্ষেপ থাক্‌। 
.. শনিবার, ১৭ ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ছে নবদ্বীপে ডা |. 
: দীর্ঘকালের ব্যবধানে এবার এলাম, দেখলাম সব্যাত্রীর 
সমাগম। একে মাথী পৃিমা, ভাতে শ্রীত্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর ৪০তম জন্মতিথি উৎসব--এই হুইটি মিলে 
নবদ্বীপ কীর্তন-মুখর হয়ে উঠেছিল সেদিন রাত্রে এমন 


পৃশ্যলগ্নে হিন্দুস্কলের শতবাধিকী যর ও সম্পন্ন হতে 


বর্তমানে তিনি এই বিদ্যালয়ের পরিচালন 


প্রথমে সংবাদপত্রের মাধ্যমে, 


চলেছে ভেবে খুবই আনন্দিত হলাম। একদা এই 


নবদ্বীপের খ্যাতি ছিল নব্ন্যায় ও সংস্কৃত-চর্চার পীঠস্থান: 
-হিসাবে- সেদিন" ‘Oxford ০ Bengal’ এই ছুর্মভ, 


গৌরবের টীকা অঙ্কিত হয়েছিল শ্রীটৈতগ্তমহা প্রভুর 
জন্মভূমির ললাটে । তেমনি উনিশ শতকের সপ্তম দশকে 
সারা বাংলাদেশে যখন নবজাগরর্ণের অরুণালোক 


উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ও সেই সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষা. প্রসার - 


লাভ করছে, রশ্রি-প্রতিভার বিস্ময়কর স্ুষ্টি ‘বঙ্গদর্শন’ 
সেকালে বাঙালীসন্তানদের মর্মদর্শন করাতে অগ্রসর 
হয়েছে, যখন ধর্মে, সাহিত্যে ও রাজনীতিতে নতুন 
জীবন-জোয়ার এসেছে, সেই মাহেন্্রক্ষণেই একদিন 
নবদ্বীপে স্থাপিত হয়েছিল এই হিন্দু স্বল। আমরা যে 
সময়ের কথা বলছি. তখন নদীয়! জেলার, বনু স্থানে 


ইংরেজি শিক্ষার স্বযোগ ছিল ন! বললেই হয়। শতবর্ষ 


স্মারক গ্রন্থে, বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক মহাশয় 


শীসুৱেন্দ্রচন্্র দাস মহাশয় “বিদ্যালয়ের ইতিহাস’ শীর্ষ" 


যে তথ্যবহুল নিবন্ধটি লিখেছেন সেটি পাঠ করে জানা 
যায় যে, নবদ্বীপে যখন মিশনারী স্কুল স্থাপিত হয় তখন 
স্থানীয় কয়েকজন অধিবাসী একটি বিদ্যালয় স্থাপনে 
উদ্যোগী হন। এঁদের মধ্যে রতনমণি কু মহাশয়ের 
দানই ছিল সর্বাধিক--প্রায় দশ হাজার টাকা! 
সেকালে একজনের পক্ষে দশ হাজার টাক! দান বড় কম 
কথা নয়। 

প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্যাপয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, এর 
তৃতীয় প্রধান শিক্ষক বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী । স্মারকগ্রন্থে 
উল্লিখিত হয়েছে £ ‘১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপ হিন্দু স্ব,ল 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও যাহার শুভ আগমনে বিদ্যালয়ের 


1 


Ed 


সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে সত্যকার প্রাণ প্রতিঠিত- 


হইয়াছিল তিনি হইলেন বঙ্গবিশ্রত প্রধান শিক্ষর্ক 


বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী |” ধীরা স্কুলের আন্নপৃরিক ইতিহাস _ 


অবগত আছেন তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, এই 


' উক্তি আদৌ অত্যুক্তি নয়। বস্তুত ১৮৭৮ সাল থেকে 


১৯০৬ সাল পর্যন্ত তার সময়ে এই স্কুলের ছাত্রমংধ্যা 
ঘেমুন বৃদ্ধি পেরেছিল, তেমনি তাদের পঠন-পাঠনেরও 


EF ফান্তুন, ১৩৭৯] 


2! 








Ee 


তিনি এমনই জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন যে, 





উন্নতি হয়। 


লোকমুখে নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল বিশ্বেশ্বর মাষ্টারের্‌ স্কুল বলে, 
খ্যাতি লাভ করেছিল | এ'র কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গত হরিদাস 


চক্রবর্তী স্বলে আমার সহপাঠী ছিলেন। স্মারকগ্রন্থের 


একটি বিভাগে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের জীবনের , 


সংক্ষিপ্ত পরিচয় সন্নিবেশিত হয়েছে। 
শতবর্ষপূতি উৎসব আরম্ভ হয় ১৮ই ফেব্রুয়ারী সকাল 
'পাচটায় প্রভাতফেরী দিয়ে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ তাদের 
শিক্ষকদের পুরোভাগে রেখে স্বনজ্জিত বেশে স্ক.ল থেকে 
বহিগ্ত হয়ে নগরের প্রধান পথগুলি পরিক্রমা করে| 
স্বলপ্রাঙ্গণটিতে একটি সুন্দর মণ্ডপ ও মঞ্চ নিধিত 
হয়েছিল। শ্রবেশপথে একটি মনোরম তোরণও নিঠিত 
হয়েছিল | সকাল থেকেই স্কুলে জনসমাগম, হতে দেখা 
যায়। সকাল সাড়ে ছয়টায় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পর 
তুমুল হ্র্ষধ্বনির মধ্যে শতবর্ষ পতাকা উত্তোলন করেন 
b নবদ্বীপের বর্ষীয়ান নাগরিক ডাকার রণজিৎকুমার 
- "ভট্টাচাৰ্য এবং তৎসরে বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন 
করেন স্বলের প্রাক্তন ছাত্র ও স্থানীয় কংগ্রেস নেতা 
শ্রীনিরঞ্জন যোদক। এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন 
" করেন স্বধীকেশ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিল্পীবৃন্দ। তারপর 
বিদ্য"লয়ের প্রবীণ প্রাক্তন ছাত্র গ্রীবিজয়ুকৃষ্ণ রাঁট়ী শতবর্ষ 
প্রতীক বৃক্ষ রোপণ করেন। সকাল আটটার সময় 
আরম্ভ হয় দ্বিতীয় অন্থষ্ঠান__প্রাঁক্তন ছাত্রদের স্মৃতিচারণ | 
এই অনুষ্ঠানে পৌঁরোহিত্ভা করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন 
ছাত্র, বাংল। সাহিত্যের যশস্বী 'জীবনীকাঁর শ্রীমণি 
বাগচী । প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন 
শ্রী ঘচলানন্দ বন্দোপাধ্যায় | বক্তাদের মধ্যে প্রথমে 
স্থতিচারণ করেন প্রাক্তন বর্ষীয়ান ছাত্র অধ্যাপক নৃসিংহ- 
" স্ব্প্রসাদ সেন। অপেক্ষাকৃত তরুণ কয়েকজন প্রাক্তন 
ছাত্র তদের .নিজ নিজ ''স্থৃতিচারণের মাধ্যমে স্ক,ল- 
জীবনের অভিজ্ঞতা সরলভাবে বর্ণনা করেন ও তাহা 
খুব- উপভোগ্য হয়। সভাপতির ভাষণে শ্রীমণি বাগচি 
১৯১৭ সাল'থেকে শুর করে ১৯২৪ সাল অবধি তার 
স্কলভীবনের অভিজ্ঞতা-ও সেই সঙ্গে তার সময়কার 
॥ কয়েকজন শিক্ষকমহাশয়ের কথ! বর্ণনা করেন। প্রসঙ্গত 
তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯২৩ সালে তিনি যখন সেকেণ্ড 


নবদ্বীপ হিন্দুস্কলের শতবর্ষপূতি উৎসব প্রসঙ্গে 


.৯৯৯৯৮৯০৯৫ 


সি ১ স্পা পতিত আসা 





ক্লাসের ছাত্র ছিলেন সেই সময় তাহার চেষ্টায় দাত 
স্কুলের প্রথম মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ও তাতেই 
তার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। বৈকাঁল তিনটার 
সময় যে অনুষ্ঠান হয় তাতে শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থের 
উদ্বোধন হয়; পৌরোহিত্য করেন অধ্যক্ষ শ্রী চৈতন্তচজ, 
গোস্বামী । তারপর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন নদীয়া 
জেলাশাসক ও এই অহ্ছ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে 
যোগদান করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীচপলাকাত্ত 
ভট্টাচার্য । তিনি তার ভাষণে বর্তমান ছাত্রদের জীবলে 
যে উচ্ছৃজ্খলতা দেখা দিয়েছে সেইদিকে শিক্ষকদের 
বিশেষভাবে সচেতন হতে বলেন ও ছাত্রদের জীবনকে 
ঠিক পথে পরিচালনা করতে অনুরোধ করেন। এখানে 
উল্লেখ্য যে, হিন্দু কলের শতবর্ষপৃতি উপলক্ষে আয়োজিত 
প্রদর্শনীটি অতি মনোজ্ঞ হয়েছিল। এটি বিগ্ব:লয়েক 
ছাত্রদের চেষ্টায় সংগঠিত হয়েছিল । প্রদর্শনীর প্রথম 
কক্ষটিতে প্রাক্তন শিক্ষক ও কয়েকজন কৃতী ছাত্রদের 
প্রতিকৃতি সংরক্ষিত হয়েছে | প্রখ্যাত অর্থনীতিক্দি ও 
বৈষ্ণবশাস্রবেত্তা ডঃ বিমানিবিহারী মজুমদার (ইনি এই 
স্কুলের ছাত্র ও নবদ্বীপেরই সন্তান) মহাশয়ের 
গ্রতিকৃত্তিটির সামনে যখন এলাম তখন অতীতের কত 
কথাই না মনে পড়ল! তিনি আমাদের পূর্বসূরী ছিলেন। 
কিন্তু তার সঙ্গে আমার ছিল অস্তরঙ্গ পরিচয়।- নবদ্বীপ- 
বাসীদের পক্ষ থেকে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার আয়োজন 
হয়েছিল, কিন্তু তার আকস্মিক মৃত্যুতে তা অসম্পূর্ণ ও 
অচরিতার্থ থেকে যায়। 

উৎসবের পরবর্তী ছয়দিনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলে, 
যথা আচার্ষ বন্দনা, শিক্ষামূলক আলোচনা চক্রে ও শতবর্ষ 
স্বারকতবনের শিলান্যাস প্রভৃতি অতি হ্বচারুভাবেই 
সম্পন্ন হয়! পশ্চিমব্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী 
দুইজনেই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও 
বিশেষ অতিথিব্ধপে উপস্থিত ছিলেন । এদিনের অনুষ্ঠানে 
বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সভাপতি শ্রীতিনকড়ি 
বাগচি ও প্রধান শিক্ষক শ্রীহ্বরেশচন্্র দাস উভয়েই 
‘বিদ্যালয়ের অতীত ও বর্তমান? সম্পর্কে ছুটি সারগর্ভ 
ও চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেহিলেন। এছাড়া নৃত্য, 
গীত ও অভিনয়ে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্টান বিশেষভাবেই 
সজীব হয়ে উঠেছিল। মোটকথা, যে রকম ভাঁবগভীর 
পরিবেশের মধ্যে ও আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে হিন্দু স্ক/লের 
শতবর্ষপূতি উৎসব সমাধা হতে দেখেছি তার স্মৃতি 


চিরকাল মনে থাকবে । এই উৎসব, নবদ্বীপবাসীদের 
সাংস্কৃতিক জীবনেও একট! নূতন সাড়| জাগিয়েছিল এবং 
এইখানেই এর প্রকৃত সার্থকতা । 





সঙ্ঘ-সংবাদ 
" রেণুকণা ঘোষ 


t 


সঙ্ঘ-সভাপতির ভৈরবচন্দ্রপুর পরিক্রমা £ সেখান থেকে লঞ্চে পার হয়ে নৈহাটি ষ্টেশনে গিয়ে নী 
- এভ্রীত্রীসজ্ঘগুরুদেবের ৯১তম জন্মবাধিকী পালিত বানপুর পোঁকাল ট্রেন ধরি। প্রায় খাটা নাগাদ আমরা ' 
হওয়ার শুভ মুহূর্ত হ'তে তার শতবর্ষ জন্ম-জয়ন্তী বগুলা ষ্টেশনে পৌছাই। সেখানে অপেক্ষমান স্থনীল 
পালনের একট| যৌন নীরব সঙ্কল্প সঙ্ঘ-মনে প্রতিফলিত. ভাই আমাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে বাসে উঠাল। বাস 
হয়। তারই প্রস্তুতি-পর্কের সুগনাস্বরূপ এই বংসর-- এসে থামল হাসখালি। হাটের ভিতর দিয়ে চু্ণা নদীর 
২২শে পৌষ ১৩৭৯. (৭ই জানুয়ারী, ১৯৭৩) হ'তেই ঘাটে এসে পৌছালাম। নৌকায় চুণা নদী দিয়ে যেতে 
দশদিনব্যাপী উৎসবের ধার| রক্ষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত লাগবে প্রায় ঘট ঘণ্টা | 4 
হয়। উৎসবান্তে সঙ্ঘ-সভাঁপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরুণচন্্র শীতের নদী ক্ষীণকায়া, একটানা শ্োতঃ, নৌকায় 
দত __মামাদের অরুণদ1_ শতবর্ষ উৎসব-পূর্তির পতাঁকা- নদীপথ যাত্রা মনোরম হবাঁরই কথা, কিন্ত দুপুরের 
বাহী হয়ে গুরুবাণী ও গুরুর মিশন প্রচারের জন্য সর্ব প্রচণ্ড রৌদ্র ছইবিহীন একখানি ছোট মালবাহী নৌক 
প্রথম পশ্চিমবঙ্গের সব কয়টি জেলা পরিক্রমা করার নয়,ডিঙ্গি। তাঁর আয়তন ৬ জনের বসার বেশী নয়-- 
সঙকল্প প্রকাশ করেন। সঙ্ঘ-মন তার এই সঙকল্পকে সেই স্থলে আমরা উঠি ৮জন | মাঝি মাল্লা নেই, হাল- 
সাদরে গ্রহণ করেন এবং ‘তাহ যাতে কার্ধ্যকরী হয় পাল নেই।. বাড়ীর ডিজি, ছেলেরাই দ্রীড় টেনে, 
তার. জন্যও উদ্যোগী হয়! সঙ্বেরই উদ্যমে এবং ব্যবস্থায় যাতায়াত করে, তাঁরাই আমাদের নিতে এসেছে! 
অরুণদার প্রথম পরিক্রমা হয় ২৪ পরগণা জেলার আমরা অতি-সন্তর্পণে ডিঙ্গিতে উঠে স্থির হয়ে বসলাম | 
সুন্দরবন অঞ্চলের ফ্রেঞ্জারগঞ্জে-সজ্বেরই নিজস্ব আশ্রম- একটু এদিক-ওদিক নড়লেই ডিঙ্গিতে জল উঠে। 
ভূমিতে । ইহার বিবরণ “প্রবর্তকে” প্রকাশিত হয়েছে । অরুণদা, ইন্দুদা ও আমি (লেখিকা ) একটি ছাতার নীচে 
তার দ্বিতীয় পরিক্রমা নদীয়া জেলার ভৈরবচন্দ্রপুর হঠযোগীর ন্যায় স্থিরাঙ্গ হয়ে বসে রইলাম। মমত 
গ্রামে | এখানে সঙ্ঘের নিজস্ব ভূমি বা আশ্রম-কেন্ত্র সমানে ডিঙ্গির জল ছেচতে থাকে, আর পালাক্রমে 
নাই। আছে মাত্র কয়েকজন নবদীক্ষিত সহযোগী গৃহস্থ সুনীলর! ৪জন প্রখর রোদে ঘর্্াক্ত কলেৰবে, দাড় টেনে 
সভ্য-সভ্য। | ইহাদেরই অন্যতম প্রথম দীক্ষিত সভ্য চলল। অরুণদা পথশ্রম লঘু করার জন্য সবার সাথে 
শীস্বনীলকুমার বিশ্বাসের উদ্যোগে এবং স্থানীয় বিশিষ্ট হালকা আলাপ সুরু করলেন | | 
নাগরিক, অধ্যাপক, শিক্ষক ও তরুণ ছাত্রদের উৎসাহে - এক একটি বাকের মুখে এক. একটি গ্রাম। পরপর 
ও সাদর আহ্বানে ১২ই ফাল্গুন ১৩৭৯ (২৪শে ৪টি গ্রাম পার হয়ে ডিগ্রি এসে ভিড়ল ভৈরবচন্দ্রপুরের 
ফেব্রুয়ারী *9৩). শনিবার, সড্ঘ-সভাপতি তথায় গমন যাটে। তখন অপরাহ্ন গড়িয়ে গেছে_-পশ্চিম দিগন্তে 
করেন। তার সহগামী হন সভ্ঘেরই অন্তরঙ্গ সত্য-সত্যা বিদায়ী স্বর্য্য তাঁর রক্তরাঙা কোমল কিরণ ফেলে, 
 শ্রীইন্দুভূষণ রায়, শ্রীমতী রেণুকণা ঘোষ ও শ্রীমতী মমতা ভৈরবচন্্রপুরের উদার আকাশ, প্রশস্ত মাঠ, আর প্রকাণ্ড 
দ্রাস। থাকার: তরুণ দীক্ষিত সভ্য শ্রীমান্‌ প্রকাণ্ড আম-কাঠাল-তাল-তমালের মাথা রাঙিয়ে 
বিনোদবিহারী হীরা হয় আমাদের পথপ্রদর্শক | . অবস্থান করছেন। মুহূর্তে সব পথ-শ্রম বিদুরিত হ'ল | 
- যাল্সাপথ হৃদীর্ঘ। প্রায় আট ঘণ্টা যাবৎ পথ .পল্লীজননীর কোলে, পল্লী পিতামাতা তাই-ভগ্রীর সাদর 
পরিক্রমাস্তে তৈরবচন্ত্রপুর পাওয়া গেল। শনিবার সকাল আপ্যায়নে একট] অননুভূত আনন্দের সাড়া জাগল মনে। 
৯টায় আমর! চন্দননগর হ'তে বাসে প্রথম যাই টুচুড়া। সূর্য্যদ্রেব পাটে বসলেন-_-আমর! গোধুলি বেলায় সুনীল 
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ভায়ের বাড়ী গিয়ে উঠলাম। 
থাকার ব্যবস্থা । 
সন্ধ্যার উপাসনার পর অরুণদা বসলেন সবার সাথে 


সেখানেই আমাদের 


আলাপ করতে। পল্লীর কয়েকজন শিক্ষিত মানুষও . 


অরুণদার' কাছে বসে আলাপ-আলোচনা করতে স্বর 
করেন ও জিজ্ঞাহী হয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। 
রাত্রিতোজের নিমন্ত্রণ আসল শ্রীমান বিনোদের পিতার 
কাছ থেকে । তাদের গৃহে সমাগত বিশিষ্ট কয়েকজন 
গ্রামবাপীর সঙ্গে "আলাপ করলেন অরুণদা। নিমন্ত্রণ 


রক্ষ| করে ফিরতে রাত্রি ১১টা হয়ে গেল। শনিবার 


রাত্রি কাটল হৃখনিদ্রায় 
রবিবার যথানিয়মে ভোরে উঠে: প্রভাতী 
মন্ত্রোচ্চারণের পর শ্রাতঃকত্যাদি' সমাঁপনান্তে সমবেত 


' উপাসনা । তখন থেকে অভাগতদের আনাগোনা । জল- 


৯ 


= দত্ত পৌরোহিত্য করিবেন। 


যোগান্তে অরুণদা সবার সাথে আলাপে রত হলেন-- 


আমি ও ইন্দুদ। সুনীলের সঙ্গে বার হলাম গ্রাম ঘুরতে ।- 


গ্রামটি আমার পূর্ব পরিচিত। আগে একবার এসেছি, 
ইন্দুদা নুতন । তার খুবই ভাল লাগল গ্রাম, গ্রামের 
মানুষ, গ্রামের চাষ-আঁবাদ, আর গ্রামের অতি প্রাচীন 
বিশাল বিশাল আম গাছ। এই আম গ্রাছগুলি যে কত 


প্রাচীন ভাবা যায় না । শত শাখা বিস্তার করে শতযুগের- 


ইতিহাসের এরাই বুঝি বা! প্রকৃত সাক্ষী! 
ফিরলাম স্ব্ণীলের বাড়ী দুপুর ১১টায়। আজ 
এখানেই আমাদের মধ্যাহ্ আহারের ব্যবস্থা। উপাসনা 
সেরে নদীতে স্নান করতে যাচ্ছি-দুর থেকে মাইকের 
ঘোষণা কানে এল--“অগ্য অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় ভৈরবচন্দ্র- 
পুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আীঅরবিন্দ-জন্মমহোৎ্সব 
ালিত হইবে । প্রবর্তক সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীমরুণচন্ত্র 
আপনারা দলে দলে 
যোগদান করিয়া সভাকে সাফলামণ্ডিত করুন ৷” 
শুনলাম আজকের মিটিংএর জন্য উৎসাহী কয়েক জন 
যুবক হাসখালি থেকে মাইক আন্ছে। নৌকা তখনও 
নদীর তিনটি বাকের ওপারে, চোখে দেখা যায় না, শুধু 
দুর বাতাসে ভেসে আসতে লাগল মাইকের ঘোষণা । 
আমর! যথাসময়ে ভৈরবচন্দ্রপুর বিদ্যালয়ে উপস্থিত 


_'সঙ্ঘ-সংবাদ 


প্রাথমিক বিশ্রাম ও জলষোগাস্তে: 
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হলাম ।. বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় অষ্তান্ত 
শিক্ষকদের সহিত আমাদের স্বাগত জানালেন। 
দেখলাম-_সম্মুখে বিরাট প্রাঙ্গণ, তারই দক্ষিণ কোণে 
ছায়াঢাকা আম গাছের তলায় সাখিয়ানা পড়েছে, 
আসর সাজান হচ্ছে--মাইক সমানে ঘোষণা করে 
চলেছে শরীঅরবিন্দের জন্মশতবাধিকী সভা হবে বলে। 
কথ! ছিল সাধারণ একটি জনসভা হবার, সেই সভায় 
অরুণদা নূতন সমাজগঠন সম্বন্ধে তার অভিমত ব্যক্ত 
করবেন। কিন্তু অলক্ষ্যে সামনে এসে দী'ড়'লেন 
মহাগুরু । তাই অরুণদার মত নিয়ে উদ্যোক্তাদের 


" অন্থরোধ জানালাম_-মহাগুরুকেই বসাতে হবে সভার 


পুরোভাগে। তাঁকে কেন্দ্র করেই আজকের সঙ 
নিয়ন্ত্রিত হবে। হলও তাই। বেদমন্ত্রে মগলাচরণ 
করে মহাগুরুকে বরণ করার ভার পড়ল আমারই 
-উপর। স্থানীর শিক্ষক শ্রীউপেন্দ্র নাথ সরকারের 
প্রস্তাবে এবং শ্রীস্থনীল বিশ্বাসের সমর্থনে সভায় 
সভাপতিত্ব করেন বিগ্ভালয়েরই প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক 
পণ্ডিত শ্বামাচরণ ভুক্তিশাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষঃব 
দর্শন ও বেদান্ততীর্থ এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত 
কয়েন প্রবর্তক সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীঅকণচন্দ্র দৃত্ব | 
শ্রীউপেন্্র নাথ সরকারই উভয়কে মাল্যভূষিত করেন । 
শ্রীমতী মমত! দাস উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিলে পর 
শীস্ববোধ চন্দ্র সরকার, শ্রীদ্বিজেন্দ্র কুমার দেবনাথ, 
প্রধান শিক্ষক শ্রীত্বধাংণু কুমার মণ্ডল এবং শরীউপেন্দ্রনাথ 
. সরকার একে-একে মহাগুরুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। 
অতঃপর শ্রদ্ধেয় জরুণদা দীর্ঘ প্রায় দেড় ঘণ্ট। ধরে অতি 
অপুর্ব ভাব ও ভাবায় বক্তৃতা করেন। তিনি যুগপুরুষ 
শ্ীঅরবি্ব, যুগাক্তার ঠাকুর বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ হতে 
আরম্ভ করে সঙ্ঘগ্ুর শ্রীমতিলাল পর্য্যন্ত বাংলার অধ্যাত্ম 
-গুরুধণ্ডলীর মাধ্যমে বাংলার প্রাণশক্তি কিতাবে সপ্ভীবিত 
হয়েছে, তার ধারাবাহিক অধ্যাত্ম ও জাতীয় ইতিহাস 
বর্ণনা করেন এবং ভবিষ্যতে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় নব 
সমাজবাদ কিভাবে রূপায়িত হবে, তারও রূপরেখা! তুলে 
ধরেন। বিশাল প্রাঙণতরা অগাণত শ্রোতা মন্্রমুদ্ধের 
মত তার ভাষণ শ্রবণ করেন। শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয় 
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প্রবর্তক 
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সংক্ষিপ্ত অথচ- সাঁরগর্ভ ভাবণে ভ্রীমরবিন্দ, সভ্ঘগুরু ও 
প্রবর্তক সঙ্ঘের ধর্মমূদক জাতি-সাধনাঁর প্রতি গভীর 
শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ধন্যবাদ ও পুর্ণপ্রশস্তি 
মন্ত্েচ্চারণের পর সভার কার্য যখন সমাপ্ত হলে তখন 
রাত্রির প্রথধ যাম অতিবাহিত। গভীর অন্ধকারে 
চতুদ্দিক সমাচ্ছন্ন। গ্রামবাসী ভাই-বোন অকুব্রক শ্রদ্ধায় 

আলে। নিয়ে আমাদের আস্তানার-পৌছে দিয়ে গেল । 

7, পরদিন সোমবার বিদায়ের পালা । স্থির হল, 
ইন্দুদা ভোরে উপাসনা সেরেই খেয়া পার হয়ে হাটা পথে 
গিয়ে বগুপায় ট্রেন ধরবেন, আর আমরা যাব ১২টায় 
নদীপথে -নৌকায়। আজও পাশের বাড়ী থেকে 
বিনয়ের বাবা আমাদের আহারের নিমন্ত্রণ করলেন। 
সকাল থেকে একে-একে দেখা করতে আসেন-_-আসেন 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ও। তিনি এই 

' বৎসর হ'তেই শ্রীশীসঙ্বগুরুদেবের লেখা “বিপ্লবী শহীদ 
- কাঁনাইলাল” বইটি তার স্কুলে পাঠার্পে নির্ধারিত 

করেছেন, অধিকন্তু সঙ্ঘগুরুদেবের কিছু বইও তিনি স্কুল- 

লাইব্রেরীতে রাখলেন। স্থানীয় ক্লাবের ছেলেরাও 
তাদের ক্লাবের জন্ত কিছু বই নিল। এইভাবে দেওয়া 
নেওয়ার পালা সাঙ্গ করে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে ১১টায় 
উপাসনা সেরেই আমরা গেলাম পাশের বাড়ীতে 
শ্রীলালন বিশ্বাসের নিমন্ত্রণ রক্ষায়! খেয়েদেয়ে নদীর 
পাড় দিয়ে আসতে আসতে চোখে পড়ল বেশ বড় 
" ছেওয়াল| একটি নৌকা. ঘাটে - নোঙর করা রয়েছে। 


সংবাদ নিয়ে জানা গেল, নৌকাখানি ই(সখালি থেকে . 


যাত্রী নিয়ে এসেছে এবেলা থাকবে, বিকালে আবার 


এ যাত্রী নিয়েই ফিরবে। মমতা আবদার ধরল ও 


নৌকাটিতেই আমাদের যাবার ব্যবস্থ! করে দিতে । 
স্বনীল তাই করল। শ্রীমান বিনয় আমাদের ট্রেনে তুলে 
দিয়ে আসতে রাজী হুল] -আমর!] সকলের -কাছে 
বিদায় নিয়ে নৌকায় এসে বসলাম । মনে সাস্বনা, এবার 
. আর ডিঙ্গি নয়, আশ্বত্তকর বড় -নৌকা1। পাকা মাঝি, 
নৌকায় পাল তুলে দিয়ে দাড় নিয়ে ববল। অকাল 
থেকে হালকা মেঘে আকাশ ঢাকা ছিল--ঝির-ঝির করে 
বাতাসও বইতে স্বর করল, তর-তরিয়ে নৌকাও ভেসে 


চল্ল। যতক্ষণ দেখা গেল ঘাটে দাড়িয়ে থাকা পল্লীর 


ভাই-বোনদের আমর! হাত নেড়ে রুমাল নেড়ে বিদায়ী 


সঙ্কেত জানালাম। নদীর বাঁক ঘুরতেই তার! অরৃশ্য 


হয়ে গেল। প্রশস্ত ছইয়ের ভলায় অরুণদ! শুয়ে পড়লেন । 


বৃুঝিবা একটু তন্দাও তার এসে গিয়েছিল ।. আমিও 


শোৰ শোব মনে করছি, ঠাণ্ডা বাতাসে বেশ আরামই - 


লাগছিল, তবুও বসে বসে নদীর দুপাড় তাকিয়ে দেখছি। 
স্থানে স্থানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জলতোল। মেসিন, 
গ্রামের মাঠে পাইপে জল যাচ্ছে চাষ-আবাদের' জন্য-_ 
বেশ ভালই লাগছে। মমতাও মনের আনন্দে মাঝির 
সঙ্গে গল্প করছে, আর গুণগুণিয়ে গলায় স্বর ভাজছে, 
বেশ খোস আমেজেই যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ কাল 
যেঘে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল, ঝড় 
আর বুষ্টি। বিনয় তাড়াতাড়ি আমাদের গাঁয়ের 


চাদরগুলি ছইয়ের মুখে পর্দার মৃত করে আড়াল দিল, 


কিন্তু বায়ু দেবতা সে বাধ! মূহুর্ত অপসারিত করে-সব 


লণ্ডভণ্ড করে দিলেন । অরুণদা তড়াক্‌ করে উঠে 


বদলেন। নিরুপায় মাঝি তাড়াতাড়ি আঘাটাতেই 
ভিডিয়ে নৌকা নোঙর করে দিল। বিনয় আমাদের 
হাত ধরে টেনে তুলল আঘাটার খাড়| পাড় বেয়ে এক 
অজানা গ্রামে । আমর] অযাচিত ভাবেই ঢুকে বসলাম 


একজনদের ঘরের ভিতর | অরুণদা তাদেরও পরিচয়াদি 


নিতে লাঁগলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ঝড়জল থামল- 
আবার এসে নৌকায় উঠলাম। চুনী নদীর উপর দিয়ে 
আবার সেই হাপখালির হাটতলা--সেখানে বাস ধরতে 
ছুটে চললাম । ' ভাগ্যিস, এক হালফ্যাসানী নব্য- 
ভদ্রলোক বাস-এর মধ্যে বে-আইনী ভাবে চুরুট ধরাতে 
গিয়ে সকল যাত্রীদের সঙ্গে বাদবিতগুাঁয় পড়ে বাস 
ছাড়তে অজ্ঞাতসারে দেরী করিয়ে দিয়েছিল, আমরা 


তাই সময় অতিক্রম করা সত্বেও বাঁসখানিতে ভীড় ঠেলে 


, কোনও রকমে উঠে বসতে পারলাম । সেখান থেকে 


বগুলা ষ্টেশন: বিনয় যথাসময়ে আমাদের ট্রেনে তুলে 
দিয়ে প্রণাম করে বিদায় নিল। 


একটা কলবর মুখর উৎসব বিরামের পর মনটা. 


কেমন যেন স্বস্তি ভর|-বিষগতায় ছেয়ে গেল'। 
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ইহলোক পরলোক 
শ্রীরাধাবল্লভ দে. 


দৈনিক খবরের কাগজে এবং অপরাপর পত্রিকাতেও 
কাহারও কাহারও পরলোকগমনের বার্ত। আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হয়। আত্মীয় বদ্ুবান্ধবদের পরলোক 
প্রাপ্তির দুঃসংবাদের চিঠিও আমর! প্রায় পেয়ে থাকি। 
প্রশ্ন উঠে এই পরলোক বস্তুটি কি? ইহা কি একটি 
অমসাচ্ছন্ন দুজ্ঞে“য় অন্ধকার না এটি অনুমান মাত্র? কারণ 
সাধারণতঃ আমাদের ধারণ! মৃত্যুর পর জীব পরলোকে 
গমন করে। কিন্তু বাস্তবে জীব মৃত্যুর পর এই 
ইহলোকেরই এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে গমন করে। 
তাহা হইলে পরলোক জাঁদিবার আগে ইহলোকের অর্থট 
বুঝ। দরকার । ইহলোক শব্দটি দ্বারা ভূলোক, ভুবলোক, 
ত্বর্গলোক, মহলোঁক, জনলোক, তপোলোক এবং 
বঙ্গলোক এই সাতটি লৌককেই বুঝায়। আমাদের এই 
মৃত্যুলোকরূপী পৃথিবীর নাম ভুলোক। ইহা কর্মের 
কেন্দ্রস্থল. এবং জড়ের সংস্পর্শে জড় সম্পর্কীয় অন্বভূতি 
আমরা এই ভূলোকেই পাই। পিতৃলোক, প্রেতলোক 


ও নরকলোক. আমাদের এই ভূলোকেরই অন্তর্গত। 


পিতৃলোক পুণ্য ভোগপ্রদ, আর প্রেতলোক এবং 
নরকলোক পাপভোগপ্রদ সক্ষলোক। এই তো হোল 
ভুলোকের কথা । ভুবলোক অর্থে আকাশ আর বাকি 
পাঁচটি লোক অর্থাৎ স্বৰ্গলোক, মহলোক, জনলোঁক, 
তপোলোক এবং ব্রঙ্গলোক পূণ্য ভোগপ্রদ দেবভূমি। 
এ সবই ইহলোকের অন্তর্গত | কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সব জীবকেই 
জন্মমৃত্যু চক্রের আবর্তে কর্মফলগ্রণিত ভোগ শেষ করিতে 
হয়। অর্থাৎ ইহলোক মায়িক জগৎ ছাড়া আর কিছুই 


নয়। “আতব্ৰদভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবপ্তিনেইজু ন” 
গী৮১৬ তবে তোন লোক হৃখতোগপ্রদ আর কোন 
লোক ছুঃখভোগ প্রদ, তফাৎ এই । তাহা হইলে ইহাই 
প্রতীয়মান হইতেছে যে, নি:শ্রেয়স লাতের পূর্ব পর্যন্ত 
জীথকে ঘটাকাযস্ত্রের মত ভুলোকের নানা স্তরে ভ্রমণ ও 
ভোগ শেষ করতে হয়! 

ইহলোকের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার 
পরলোকের অর্থ বুঝিতে হইবে! স্বরাপতঃ জীবাত্বা ৬দ্ধ- 
চিত্ত, মুক্ত। কামন! বাসনার বন্ধন ছেতুই সে বন্ধ হইয়! 
ইহলোকম্বর্বপ মায়িক জগতে আসে এবং কর্মাহুয'য়ী 
মায়িক জগতের অন্তর্গত উল্লিখিত লোকসমুহে ভ্রমণ 
করে। কিন্তু জীব যখন আত্ম্রষ্ট। ব! স্বরূপ উপলব্ধ হয় 
তখনই সে চিৎ জগৎ বা পরলোকে যাইবার -যাগ্য হ্য়। 
এই চিতগ্রগৎটি জীবের নিতা স্থান বা পরলোক | এখন 
প্রশ্ন উঠে, এই মানব -জগৎ হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? 
ইহার একমাত্র উপায় ভগবৎনিষ্ঠ হইয়া কেবল! ডাক্তর 
অস্থষ্ঠানক্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এঁকান্তিক শরণাগতি 
লাভ কর|| গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান বলিয়াছেন-- 

মাঞ্চ যোহব্যতিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে । 

স গুণান্‌ সমভীটঠ্যতান্‌ বর্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৪1১৬ 


. এ চিৎ জগৎ বা পরলোকে গমন করিলে জীবের আর 


ইহলোক বা মান্বিক জগতে পুনরাবর্তন হয় না। ইহার 
সম্পষ্ট ই্দিত আমরা পাই গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ১৬ 
শ্লোকে “মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনজন্ম ন খিগ্ভাতে ।” 

বক্ষ্যমাণ আলোচনায় ইহলোক-পরলোকের অতি 
সংক্ষিপ্ত জ্ঞাতব্য ব্ষিয় বণিত হইল মাত্র। 





সভ্যতা ও ধর্মের ক্রমবিকাশ 


সম্প্রতি প্রকাশিত উক্ত শিরোনামযুক্ত গ্রন্থটি নানাভাবে উল্লেখাহ। 
বাংলাভাষায় এই শ্রেণীর গ্রস্থাদি অতি বিরল। বিচার্ধ্য বিষয় 'এত 
জটিল এবং গ্রন্থকার যেভাবে তাহার গ্রন্থের পরিকল্পনা করিয়াছেন 
এবং রূপাষিত করিয়াছেন, তঞ্জন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদাহ্ণ | গ্রন্থ- 
কারের লক্ষ্য, আগ্াাবস্থ! হইতে মানব-সংস্কতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় 


সভাতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ এবং বিকাশের ধার] নির্ঘরণ কর! এবং - 


সেই সম্পর্কে ধর্ম্মের স্বরূপ এবং পরিণাম ইয়ত্তা করা! বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ 


্রস্থকারের পরিকল্পনা অনুসারে তিন খণ্ডে সমাপ্য গ্রস্থরাজির প্রথম. 


ভাগের প্রথম খণ্ড। সামগ্রিক দৃষ্টিতে তিনি ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি 
এবং ধর্শুমুলক তথ্যাদি বিপ্লেষণপুর্বক ইহার মুলস্বরূপ এবং যুগে যুগে 
পরিণামক্রম যথাযথ নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রথম খণ্ডে 
মানব-সভাতার প্রথম অবস্থা হইতে ধর্ম ও সভ্যতার বিকাশের 
- আলোচনায় সিন্ধু-সভ্যতাঁর নাগরিকত্তরের বিষয় আলোচন! করা 


হইয়াছে এবং তাহা ছুই খণ্ডে প্রকাশিত কর! হইতেছে । অধুনা! ' 


প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ প্রকাশিত কর! হইয়াছে। 

_ আলোচ্যমান্‌ গ্রন্থের তিনটি অধ্যায়ে গ্রামাসভাতার ধর্মের বিকাশ 
হইতে পাঁরসিক সভ্যতার প্রাকৃকাল পর্য্যন্ত ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
বিশেষভাঁবে আলোচনা করা হইয়াছে। পাঁরসিক সভ্যতা সন্বন্ধে 
আলোচন! করিতে গিয়া তিনি অনেক নৃতন বিবয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, পারসিক সংস্কৃতি এবং 
ভারতের বৈদিক সংস্কৃতি একই মূল সিন্ধু তথা প্রাগৈতিহাসিক 
সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত! তিনি সিদ্ধু-সভ্যতাঁর সঙ্গে একটি বিরাট 
অঞ্চলের সাংস্কৃতিক একা দেখাইতে চাহিয়াছেন। তিনি সিন্ধু-সভ্যতার 
স্বরূপ এবং বিলোপ সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। দিদ্ধু-সভ্যতার ভাষা ও সংস্কতিই যে পুর্বে পশ্চিমে, 
উত্তর ও দক্ষিণে নানা দিকে, নাঁনা দেশে প্রসারিত হইয়াছে এবং 
প্রভাবান্বিত করিয়াছে এবং ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতিই যে সিন্ধু- 


সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ তাহা তিনি বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন- 


পর্ববক দেখাইতে প্ৰয়াসী হইয়াছেন । 
গ্রন্থকারের এবমিধ পরিল্পনা যে অতি বিরাট সেই বিষয়ে আদৌ 
সংশয় নাই। তবে এই শ্রেণীর পুরাতত্বম়ূলক বিষয়াবলী অতিশয় 
জটিল এবং বিতর্কমূলক এবং তাহা তথা ও উপাদানের অপ্রাচুর্যা- 
বশত? আধুনিক তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বহুলাংশে 
ছুমিরূপ্য। গ্রস্থকারের মুল প্রতিজ্ঞাগুলি অবিসংবাদিতরূপে 
প্রমাণিত হইয়াছে কিনা বলা যায় না; নানান্ছলে বাঁদানুবাদ 
রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার কর্তৃক আহত তথ্য ও উপাদানসমূহ 
স্থলে স্থলে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সৃপ্রমীণসাপেক্ষ। এই বিষয়ে ঈষৎ 
উল্লেখ কর! হইতেছে । - 





নত-্রা্ণাত্মক বেদান্ত মূলতঃ “শব্তত্ব"ষুলক নহে: বেদের'মুল 
প্রশ্নসমূহের ইঙ্গিত এবং সমাধানের আভাস বেদেই বিশেষতঃ খকৃ- 
সংহিতার দশম মণ্ডলের বহু সুক্তে সুস্পষ্ট বিদামান্‌ । বৈদিক বাকৃ-তত 
কিম্বা শব্বতত্ব হইতে গ্রীক "[.০৪০$' ( লোগোসবাঁদ )-এর উদ্ভব 
হইয়াছে কিনা তাহা সন্দিঞ্ধ, কারণ: এই উভয় তদ্বের মধ্যে ঈষৎ 
সাদৃষ্ঠ সত্বেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বৈদিক দেববাদের সঙ্গে 
সিন্ধুদেববাদের তেমন সাদৃগ্য নাই। বৈদিক সংস্কৃত অতি প্রাচীন 
তৎকালীন সিন্ধু ভাষার রূপান্তর এবং সংস্কত-পালি-প্রাকৃত ভাষা 
পাদেশিকরূপে ক্রমশঃ রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে --রন্থলেখকের এই 
সিদ্ধান্ত যখাযথ সমথিত ও প্রমাণিত হয় নাই। “বৈদিক সভ্যতাই 
সিন্ধু সভ্যতার সন্তান”_-এই মুল সিদ্ধান্তের সমর্থনে গ্রন্থকার এগারটি 
প্রমাণ উপন্তস্ত করিয়াছেন £--(১) সভ্যতার স্তর বিভাগে বৈদিক 
সভ্যতার উদ্ভব, সিদ্ধুপভ্যতা ও ক্রম ও পরিণতি, (২) হিষ্টাইট 
আদি প্রাচীন জাতি বৈদিক আৰ্য্য, (৩) বৈদিক ভাষ! ও লিপি 
সিন্ধু ভাষার ক্রমবিকাশ, (৪) সিদ্ধু-সভ্যতা। বৈদিক সভ্যতা হইতে 
প্রাচীনতর, (৫) ফিনিসিয়গণ বৈদিকযুগের সমসাময়িক, (৬) 
ভারতীয় সংদ্কতি ষজ্ঞসংদ্কতির ক্রমবিকাশ, (৭) ধর্ম্মসংস্কৃতির 
ক্রমবিকাশ, (৮) সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ, (৯) মহাদেবের সংস্কৃতির 
ধারা, (১*) মাতৃপুজা ও গ্রাম্যস্তরের দেববাঁদ, গ্রাম্য সন্্যতা এবং 
(১১) মাতৃতত্্। গ্রন্থকার বহুল পাত্ডিত্যপুর্ণ বিচার উত্থাপিত 
করিয়াছেন, তবে তথ্য ও উপাদানাদির অপ্রাচুর্য্যবশতঃ এই বিষয়গুলি 
সন্ধে সিদ্ধান্ত ছুনিরূপ্য। সুপণ্ডিত এন্থকার নৃতন গবেষণার ক্ষেত্রে 


"প্রভূত আলোকপাত করিয়াছেন! আমাদের বিবেচনায় নাগরিক 


সিন্ধুপভ্যত। ও সংস্কৃতি কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং বৈদিক ও 
পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রভাবে ও আনুগত্যে বহুমুখীন দেশজ সংস্কৃতি 
ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে। 


বইয়ের মধ্যে একটু আধটু ভুল রহিয়া গিয়াছে; পরের 
সংস্করণে তাহার সংশোধন হইলে ভাল হইবে। যেমন, ৭৫ পৃষ্ঠায় 
ব্যোমশিবকে ‘সপ্তপদার্থ' লেখক বলা হইয়াছে! তাহা ঠিক নহে। 
সপ্তপদার্থীর লেখকের নাম শিবাদিত্য | ব্যোমশিব ব্যে'মবতী নামক 


টাকার লেখক। এইরূপ ৯১ পৃষ্ঠার ৪1৫ পংক্তিতে বিষয়ের একটু ভুল ' 
আছে। এ পৃষ্ঠায় ২১২২ পংক্তিতেও কিছু ভুল আছে। প্রথম - 


প্রচেষ্টা ও প্রথম সংস্করণে কিছু ত্রমপ্রমাদ থাকা স্বাভাবিক। পরবর্তী 

সংস্করণে সংশোধনীয়। ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার ত্রমবিকাশক্ছে 

ইতিহাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার এই মহৎ উদ্যম প্রশংসনীয় 1% 
ডক্টর হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী, ধর্শ্বতত্বাচার্থ 


«সভ্যতা! ও ধর্মের ক্রমবিকাশ (প্রথম খও )। ছুর্গাকিস্তর বির্চিত। ১১৫1১পি, আমহাষ্টস্টাট, কলিকাঁতা-৯ হইতে শ্রীমতী উমারাণী ' 
মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য চৌদ্দ টাক!। প্রাপ্তিস্থান: প্রবর্তক পাবলিশার্স ৬১ বিপিনবিহীরী গান্ুলী স্্রুঃ কলিকাতা-১২ ও প্রধান প্রধান 


পল্পকালয় । 


Bb 


চে 


BA 





__এবাংলার প্রেমের ঠাকুর নিতাই-গৌর 8 

বাংলা ও বাঙালীর গৌরব করিবার মতো! প্রেমবিগ্রহ নিতাই- 
গৌর--একই: তত্ব, প্রকাশে তারতম। পাঁচশো বছর পূর্বে নদীয়া 
এই অভূতপূর্ব লীলা প্রকটিত হয়! পূর্বাপর অবতারের মধ্যে এই 
. গৌঁরলীলা স্বাতন্ত্রা-বৈ শিষ্ট্যে লক্ষণীয় । যাহ! এতাবৎ অনপিত ছিল 
সেই প্রেমবস্ত অপিত হল নিধিচারে | জ্ঞান কর্ম ভক্তি, যোগ-যাঁগ 


তপ্রস্তা! যা ছিল শুদ্ধ, তা রসীবগাহিত হয়ে হল আস্বাদ্য | সাধ্য গেল, 


বদলে । চাঁর পুরুষার্থের চরম মোক্ষের উপরে স্থান পেল পঞ্চম 


পুরুষার্থ_প্রেম। প্রেমের স্বভাব সেবা ও এক্য। সমন্ডির কল্যাণে - 


ব্যক্তি-মুক্তি হল উৎ্সর্গাকৃত। জাঁতি-গঠনের বনীয়াদ হল রচিত। 
নাম-সংকীতনের মাধ্যমে ব্যাপক জনজাগরণ ও শাসকের অন্যায়ের, 
বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম প্রবর্তক এই গোঁর- 
নিতাই লীলা। পাঠান যুগ। দৌদণও প্রতাপ কাজীর খামখেয়ালী 
বিচার সবই গেল ভেসে এই খরস্রোত। গণআন্দোলনের বেগে । এই 
সংকীতন ও লীলা-কীর্তন একমাত্র বাংলারই বৈশিষ্ট্য । শুধু তাই 
‘নয়, এই প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে বাঙালীর ভাষা হল সমৃদ্ধ যা 
* সম্ভবতঃ আজও অনতিক্রান্ত। বর্তমানে ৪৮৬ গোঁরাব্দ চলছে । 
অবধুত নিতাইচাদ গোঁরচন্দ্রের ১৪ বছরের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ প্রভুর 
পঞ্চশত বাধিক আবির্ভাবের স্মরণীয় বৎসর বাঁঙাঁলীর সশ্রদ্ধায় 
স্মরণীয় £ “বনে শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ চরণম্‌। 

হরিনাম প্রেম দিয়ে ত্রিভুবন তাঁরণম্‌ ৷” টু 


শ্রীচৈত্যের অপ্রকটের পর শ্রীনিতাইচাদের প্রতিজ্ঞ! ‘গাওয়াইযু 
চৈতন্য, নাচাইমু চৈতন্য " গোঁরসুন্দরের ভবিযদ্বাণীঃ পৃথিবীতে 
খত আছে নগরাদিগ্রাম। সর্বত্র হইবে মোর নামের প্রচার ॥ 
স্বয়ং অবতারের এ বাণী কি বার্থ হইবে ? 


গ্রীগ্জীনিত্যানন্দপ্রভু পঞ্চশতবাধিক আবির্ভাব মহোৎসব 8 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পঞ্চশতবাধিক আবির্ভাব মহোৎসব সমিতির 


উদ্যোগে শ্রীভূমিতে কলিকাঁতা-৪৮ শ্রীগোঁরাঙ্গ মন্দিরে গত ১৫ই. 


ফেব্রুয়ারী (রা ফান্তুন) থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী (৬ই ফাল্গুন) পর্য্যন্ত 
সু গ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ৫০তম আবির্ভাব উৎসব বিশাল জনসমাবেশে 
মহাসমারোহে উদ্যাঁপিত হয়। প্রতাহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাগম 
হয়। প্রথম দিবসে ভাষণ দেন-প্রীপীতারামদাস ওুঁকারনাথজী, 
বৈষ্ণবাচাৰ্য্য প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী, সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্য- 
কুমার সেনগুপ্ত, ডঃ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী প্রমুখ । উপস্থিত ছিলেন 
শ্রীগ্ীমৎ লীল।নন্দ ঠাকুর মহারাজ । দ্বিতীয় দিবসের সন্ধ্যায় ভাষণ 
দেন-_প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়, 


শরীদুষোধ ঘোষ, শ্ৰীযৃকমলকান্তি ঘোষ, শরবীরে কৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীসমরে 
নারায়ণ বাগচী প্রমুখ । তৃতীয় দিবসে উপাচার্য মাননীয়! ডঃ ল্মা 
চৌধুরী, প্রভূপাদ বিনে দকিশোর গোস্বামী নিত্যানন্দ সম্বন্ধে ভ দণ 
দিয়ে শ্রোতৃমওলীকে আনন্দ দান করেন। চতুর্থ দিবসে সমিতির 
সভাপতি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক শ্রীনটরা্- 
কিশোর গোস্বামী প্রমুখ ভাষণ দেন। কীর্্নে অংশ গ্রহণ করেন 
বীর্তনকলানিধি শ্রীরণীন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্রীসনৎ সি”হ, 
কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, ারণকবি শ্রীসত্যেশর মুখোপাধ্যায়, আরতি 
ঘোষ, অমিয়গোপাল দস, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। তৃতীয় দিক 
১৮ই ফেব্রুয়ারী ভাষণেব পর ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী-রচিত “অর 
মীরম” নামক সংস্কৃত ন-টক ডঃ রম! চৌধুরীর পরিচালনার প্রাচ্যব:ণী 
কর্তৃক অভিনীত হয়। | 


আগরপাঁড়া সঙ্গীত সন্মিলনীর বাঁখিক উৎসব ? 

গত ১০ই মার্চ শনিবার সন্ধা! সাড়ে সাতটায় আগরপ:ড়া 
তারাপুকুর নেতাজী বিদ্যাঁমন্দিরে আগরপাঁড়া সঙ্গীত সম্মিললীর 
সপ্তমবর্ষ পৃত্তি উৎসব উপলক্ষে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এক মনেংজ্ঞ 
অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানটি শেষ হয় রাত্রি ২টায়। প্রখ্যাত কবি 
ও গীতিকার শ্রীবিনয়ভুষণ দাশগুপ্ত ও নেতাঁজী শিক্ষায়তনের 
প্রধান শিক্ষক শ্রীসুধীন্্রনাথ লাহিড়ী যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান 
অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় সঙ্গীতের 
অভিজ্ঞতালন্ধ এক জ্ঞ'নগর্ভ বক্তৃতা দেন এবং প্রধান অহিগি 
এই অঞ্চলে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এয়োজন'নডা 
ও উহার উপকারিতা সন্বন্ধে সারগর্ভ বক্ততা দেন। দন্মিলমীর 
সভাপতি প্রবীণ শিল্পী শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়ের প্রতিশ্ুতিপুর্ণ 
ছাত্রীদের মনোজ্ঞ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনে শ্রোতাগণ মুগ্ধ হন। 
তাহাদিগকে চিত্তাকর্ষক সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য পুরস্কৃত করা ভয়। 
পরিশেষে আমন্ত্রিত ও সদস্যশিল্পীগণ প্রত্যেকেই তাদের প্রতিভার 
পরিচয় দিয়ে অনুষ্ঠানটি সর্ধা্সুন্দর করেন। 


কাশীতে সারস্বত সম্মেলন 

কাশীধামস্থিত মীরাবাণী প্রচার মন্দিরের উদ্যোগে বিগত ই 
ফেব্রুয়ারী বাঁধিক সারহত সম্মেলন ভাবগন্ভীর্ষের সহিত সম্পন্ন হয়েছ | 
এবার কাণীর শিবালঃস্থিত গ্রীত্রীঅন্নদ! সুন্দরী কন্তা গুরুকুল সংস্কৃত 
মহাবিদ্যালয়ের প্রতিঠিত শ্রীগ্রীগংগামাঁতাজী কাবা ব্যাকরণ যাংখা 
পুরাণ মীমাংসাতীর্থকে শ্রীহ্রিন্ময় বিশ্বাস প্রদত্ত তাহার পিতার স্থৃতিতে 
হেমেন্দ্ৰ বিশ্বাস স্থৃতি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়| প্রচার বন্দির 
প্রতিষ্ঠাতা শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য প্রণীত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়;বলী 
গ্রন্থে স্বামী দেবানন্দ সবস্থতী ও পুষ্প ও মাল্যে শান্তার্থ মহাবিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ পণ্ডিত রাজনাবায়ণ শান্তরীকে সারস্বত মর্যাদা প্রদান করা হয়। 
শ্রীবৌমকেশ ভট্টাচার্য স্বাগত ভীষণে ব্যক্ত করেন যে, অতীত ভ তে 
খষির আশ্রম একেক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাপপনি 
আশ্রমে চতুষ্ বিদ্যা আয়ত্ব করেন। বাঁলিকী আশ্রমে লবকুশ শুর 
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রাম নাম নয় পরশু ধনুধিদ্যা লাভান্তে শ্রীরামচত্ত্রের সহিত যুদ্ধ 
করেছিলেন। যাঁজ্ঞবক্ক্যের বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ ছিল। জ্ঞান যেমন 
দর্শনে গ্রহণ হবে, সাক্ষা্ভাবে গ্রহণ দর্শনে বিজ্ঞান! 
অতীত ভাঁরতের খধির বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান, বিজ্ঞানের চর্চা হত। 
বর্তমান সংস্কৃত শিক্ষ। অদন্পূর্ণ। শুধুজ্ঞান চর্চা হয়, বিজ্ঞান চর্চার 
ব্যবস্থা নাই। সংস্কৃত বিদ্যালয়ে সাহিত্য-দর্শন, ব্যাকরণ, দরবীক্ষণ 
যন্ত ব্যতীত জ্যোতিষ শিক্ষা ব্যতীত গণিত কৃষি বিজ্ঞান যুদ্ধবিদ্যা অর্থ, 


শান অধ্যাপনের ব্যবস্থা না থাকায় সংস্কৃত পরীক্ষা. উত্বীর্ণ বিদ্যার্থী _ 


জীবিকাঞ্জনে অক্ষম! শ্রীবনমালী ধর্ম্মশান্ত্রীর সংস্কৃতী বন্দনার পর, 
দর্শন, সাহিত্য, সাংখা-গীতা“ভক্তিশাস্ত্র বিষয়ে স্বামী সচ্চিদানন্দজীর 
ভাষণ হয়। জগদীশ শাস্ত্রী, পঃ রায়ু নন্দন শান্তী, স্বামী অরূপানন্দ স্বামী, 
দেবানন্দ সরস্বতী ভাষণ প্রদান করেন । শ্রীগ্রীগঙ্গামাতাজী স্বীয় ভাষণে 
সকলকে মুগ্ধ করেন। সংগীত পরিবেশন করেন মঠন্রী নীলরতন দে, 
গোবিন্দ সরস্বতী, পরমানন্দ শর্মা, গৌরী দেবী | শ্রীদেবী লারায়ণজীর 
ধষ্যবাদান্তে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। 
ভারতের পত্র-পত্রিকাঁর প্রচার সংখ্যা £ 

সংসদে পেশ কর! সংবাদপত্রসমূহের রেজিষ্টারের ষষ্ঠদশ 
প্রতিবেদনে প্রকাশ_-দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সংখ্যার নিরিখে 
বিশ্বের মধ্যে ভারতের স্থান দ্বিতীয় । ভারতে মোট ৮২১টি দৈনিক 
প্রকাশিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ইংরাজি কাগজগুলোর প্রচার সংখ্য! 
কিছু হাস পেয়েছে ৷ কিন্তু হিন্দী, বাংলা, মালয়ালম, -মাঁরাঠী ও 
তামিল কাগজগুলোর প্রচার সংখ্যা রেড়েছে। দৈনিক সংবাঁদপত্র- 
গুলির মধ্যে সব ভাষা মিলিয়ে বাংল! দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার 
প্রচীরসংখ্যাই সর্বাধিক-_৩,৮,৩১৬। সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে 
মাদ্রীজের তামিল পত্রিকা “কৃমুদম'-এর স্থান সর্বশীর্ষে। এর প্রচার- 
সংখ্য ৩,৭৪,৩৭৩ । দৈনিক পত্রিকাঁগুলির মধ্যে ২২টির প্রচারসংখ্যা 
১ লক্ষের উপর ৷ 


পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার 8 . 


১৯৫৩ সালের জমিদারী উচ্ছেদ আইনের বলে এ পর্যন্ত 
বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ২৪'২৫ লক্ষ একর জমি সরকারে স্থান্ত হয়েছে। 


এই শ্যস্ত জমি যার মধ্যে কৃষিজমি ৯.৩১ লক্ষ একর, অকৃষি জমি ৫.৩৭ 
লক্ষ একর, বন ৯.৫৭ লক্ষ একর, মোট ২৪.২৫ লক্ষ একর | এ পর্যন্ত ' 


৪.২৪ লক্ষ একর কৃষিজমি পুনর্বন্টন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩.৭৬ 
লক্ষ একর জমি দেওয়া হয়েছে সেইসব চাষীদের যারা ভূমিহীন বা 
হল্পপরিমীণ কৃষিজমির মালিক।  *.৪৮ লক্ষ একর দেওয়া! হয়েছে 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য । ১.৩৭ লক্ষ 
একর জমি চাষের অনুপযুক্ত হওয়ায় বিলি করা সম্ভব হয় নি। এ 
ছাড়া ১৫২ লক্ষ একর জমি বিভিন্ন সিভিল কুল ও দেওয়ালশ মামলার 


“নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। 


আওতায় থাকায় বিলি কর! যায় নি। বর্তমান পুর্ণ রায়তি স্বত্বে এই 
জমি দেওয়া হয়! এর জন্য কোন মুল্য নেওয়া হয় না। বন্দোবস্ত 
দেওয়ার জন্য কৃষিজমির সর্বনিম্ন পরিমাণ নিদিষ্ট হয়েছে ১৩ একর 


এবং সর্বোচ্চ ২.৪* একর! তা ছাড়! ৫,০০০ একর বাস্তজমি গৃহ- 
হীনদের বিলি করা হয়েছে বসতবাড়ী নির্মাণ করার জন্য । এভাবে 


প্রায় ৬০,০০০ গৃহহীন ব্যক্তি মাথা গৌজবার ঠাই পেয়েছেন । 


বালিকার. কৃতিত্ব ই 

সম্প্রতি নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত নদীয়া সদর মহকুমার বাধিক স্কুল ক্রীড়া 
প্রতিযোগিতায় জুনিয়র বিভাগের ছাত্রীদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে 
কৃষ্ণনগর সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী 
সুকন্যা চক্রবর্তী । . রবীন্দ্রসরোবরে সদ্য অনুষ্ঠিত এবারের রাজ্য স্কুল 
ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়ও হাই জাম্প এবং লং জাম্প এই ছুটি বিষয়ে 
নদীয়। জেলাকে সৃকন্াই প্রথম স্থান অর্জনের গৌরব এনে দিয়েছে। 
প়ীস্তন ও অন্তান্ত বিষয়েও সুকন্যা কৃতী ছাত্রী। তাঁর সব বিষয়ের 
কৃতিত্ব বিবেচনা করে স্কুল থেকে জুনিয়র বিভাগে এবার তাঁকে ‘অল 
রাউণ্ড' পুরক্কার দেওয়া হয়েছে৷ 


লগ্নে সত্বগুরুদেবের জন্মোৎসব ঃ 


প্রবর্তক সঙ্বের দীক্ষিত সন্তান ও সহযোগী সভ্য শ্রীমান অনিলচন্ত্ 
বায় (১২৭ এভেনেস রোড, লণ্ডন-৫) এক পত্রে (তাং ২০৪1৭৩) 


& টা 
জানিয়েছে, গত ২২শে পৌঁষ সজ্বগুরুদেবের ৯১ তম আবির্ভাব টান 


র্‌ 
)্‌ 


উৎসব ঘরোয়াভাবে নিবিড় নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে । এই 
উপলক্ষে সমবেত সঙ্বোপাসনা, গীতাপাঁঠ ও শ্রীগুরুর পুপাজীবন 
স্মরণ কর! হয়। শ্রীমান পত্রে আকুতি জানিয়েছে, “হে ঠাকুর কবে 
তুমি ফিরিয়ে নেবে আমাকে সেই ধূপ ধুন! গন্ধ স্পর্শময় আমার প্রিয় 
জন্মভূমি বঙ্গভূমিতে ৷" শ্রীমান অনিল পূৰ্ব্বে ভারতীয় হাইকমিশনারের 


অফিসে চাকুরি করতো । বর্তমানে ব্যারিষ্টারী পড়ছে। 


কোন্নগরে গীতা ভারতীর প্রতিষ্ঠা উৎসব ঃ 

গত ২৬শে মাঁঘ মহষি প্রেমানন্দজী প্ৰতিষ্ঠিত গীতা ভারতী মিশনের 
২৭ তম প্রতিষ্ঠা উৎসব কোন্লগরস্থ শ্রীসত্যজিৎ রায়ের বাটিতে নিবিড় 
স্থানীয় ও কলিকাঁতার মিশন 
সন্তানদের মধ্যে অনেক উপস্থিত থেকে এই উৎসব সম্পন্ন করেন । 
প্রাতে মিশন পতাকা! উত্তোলন করা হয়। 
ভোগারতি ও প্রসাদ বিতরণ এই উৎসবের আঙ্গিক সকল সৃচারুরূপে 


সৃমষ্পন্ন হয়। প্রায় ছু'শো শিশু, বালক, স্থানীয় নরনারী ও ভক্ত _ 


সজ্জন পরিতৃপ্তি সহকারে প্রসাদ পান। এই পুণ্যদিনে গৃহক 
শ্রীমতী স্থৃতিকণ! রায় অনুমান তিন কাঠ! জমি মিশনের স্থায়ী আবাস 
নির্মাণের জন্য দান করেন । 
নদীয়া জেলা প্রদর্শনী : ' - 

গত ২*শে জানুয়ারি থেকে ৎই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দশদিনব্যাপী 
নদীয়! জেল! প্রদর্শনী (১১৭৩) কৃষ্ণনগর কলেজ সংলগ্র বিরাট মাঠে 


এম হরি’ নাম যজ্ঞ, , 


~ 


2: 


ee) 


ফাস্তুন, ১৩৭৯ 








অনুষ্ঠিত হয়! ১৯৬৫ সালের পর এই প্রথম্‌ কৃষ্ণনগরে জেলা পর্যায়ের 


" প্রদর্শনীর আঁয়োজন। ২৭শে জানুয়ারী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন 


মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রীআব্দ,স সত্তার । প্রায় তিরিশটি সরকারী বিভাগ 
ছাড়াও কল্যাণী স্পিনিং মিলস, আ'যাঁগ্রোইগাট্টিজ করপোরেশন, রাজ্য 


"_>=বিদ্ব্যুৎ পর্যৎ প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প এবং বহু বেসরকারী শিল্প ও শিক্ষা 
"" প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে। মোট মণ্পের সংখ্যা 


hs 


পচ গচ পল চি “এ হার ই 


i) 
চহ তা ৫ উপাই $ পাত ও চপা টিক £7৯০৪ 86 চপ পিস 


ছিল ৭৫টি। প্রদর্শনীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ প্রতিদিন আয়োজিত 
সাংস্কৃতিক অসুষ্ঠান। প্রতিদিন যাত্রা, থিয়েটার, কথকতা, কবিগান, 
তরজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান অগণিত দর্শককে আকৃষ্ট করে। লোঁকরপ্জন 
শাখার “চণ্ডালিক!” ও “অভিসার” নৃত্যনাট্য ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


ও সম্প্রদায়ের লোকগীতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানস্থচীকে সমৃদ্ধ করেছিল। শুত্তকের সাহায্যে আবিষ্কার করা যাবে। 


সাময়িকী 


৪৭ 


~~~ 





স্পা পপ 





যান্ত্রিক শুশুক £ 

লেনিনগ্রীদের ছাত্ররা ইস্পাত, প্লান্টিক ইত্যাদি দিয়ে একটি যাস্থিক 
শুশ্তক তৈরী করেছেন। শুণুকটি খুব জ্রুত সঁতরাঁতে পারে, ঝাপ 
খেতে পারে, আসল শুশ্ুকের মত জল থেকে লাফিয়ে উঠতে পারে 
এবং দেখতেও শুশুকের মত। রেডিও মারফৎ এই শুশ্তকটির 
গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হয়| . কম্প্যাক্ট স্টোরেজ ব্যাটারীর 
সাহায্যে তাঁর ইলেক্ট্রিক মোটরটি চালান হয়। অযুদ্রজীবের 
সীতাঁরের পদ্ধতি কিভাবে জাহাজ চলাচলের পক্ষে কাজে লাগে ভা 
এই মডেলটি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যাবে। গভীর জলে ডুবো 
জাহাজ ইত্যাদির চলাচলে কি কি সুবিধা করা যায় তাও এই যান্তি 


সনুতপ! চবক্রতী 





yd 


গীতায় ভগবান 
( গীতার যৌগিক জীবনভাষ্য ) 
মহৰি প্রেমানন্দজী প্রণীত 


গীতা ভারতী মিশনের প্রতিষ্ঠাত আলোক দিশারী 
সিদ্ধাচার্ষ মহৰি প্রেমানন্দজী । গীতায় প্রীতগবানের 
মুখ নিঃস্বত গুহাতিগুহ্ব রাভযোগের নিগুঢ় মর্মটি 
এই গ্রন্থে স্পরিস্ফুট । তদুপরি সহজ প্রাণায়াম 
মাধ্যমে অনাহুত নাদানুসরণে মানসোত্তর 
লোকে উত্তীর্ণ হবার বাস্তব সাধন সংকেত এই গ্রন্থে 
ব্যাখ্যাত। প্রাঁণায়াম বলতে অজপা অর্থাৎ মনের 
দ্বারাই মনের রেচক পুরক কুভ্তকাদি সম্পাদ্িত। ' 
এই যোগধারায় ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সমাধি স্ফুরণের 
ইঙ্গিত গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে । আজকের মতবাদ 
কণ্টকিত যুগে ধ্বনির ঘরে মানবতার এক্যবদ্ধ হবার 
পথ-সক্ষেত আছে এই গ্রন্থে । দক্ষিণ! পাঁচ টাকা । 
প্রাপ্তিস্থান--শ্রব্বর্ভক সাক্লিশ্শীর্ 
৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্ঠুলী স্ট্রীট, কলি কাতা-১২. 


বসে চিতা ৪ পয ৮ চপ) ৪ পাজল চি পিউ উ উপ উপ ০ 


লী 


০ সপ চি চাবি হা চি বাহ চপ চ পট পাই $ ০০ চি এ ০ ৮4:২০ রহ 
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গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি নিবেদন 


বর্ষ শেষ। শ্রাহক-গ্রাহিকাদের মধ্যে যাঁদের 
দক্ষিণ! বাকী তারা উহা যথাশীঘ পাঠিয়ে দিলে 
বাধিত হব। অন্তথায় অথবা! কোন সাড়া না 
পেলে: দুঃখের সঙ্গেই ১৮৩০ সালে পর্রিকা বন্ধ 
করতে বাধ্য হব। পোষ্টেজের মূল্য বৃদ্ধির দরুণ 
স্বতন্ত্র তাগাদা পত্র দেওয়া ব্যয়সাধ্য। তাছাড়া 
পত্রিকা! প্রাপকদের কর্তব্য সচেতনতায় আমাদের 
প্রত্যয় আছে। এই হেতু আমরা সাধারণতঃ 

. তাগাদা পত্র দেওয়া আবশ্যকও মনে করি না। 
আমর! অত্যন্ত মর্মাহত যে, প্রেসের নানারূপ 
আভ্যন্তরীণ কারণে, বিশ্বে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য 
পত্রিকা প্রকাশ পুনশ্চ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। 
আগামীতে যাতে পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হয়, 

সেদিকে আমরা সচেষ্ট আছি। 

পরিচালক--প্রবর্তক 
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৪ জেন ৪ পরপর চপ উ বদ কাদের ৪ ৫ ক জস্সা পোপস১৮৫ উরে জিউস সেবেউলএ ভা ০:7১ 


৪৯৮ | Ml প্রবর্তক বিজ্ঞাপন- ফষান্তুন, ১৩৭৯ 





"বনু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ' = 
_ ব্ামকানাই an ষ্টোস 
ডা | ১২৮১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ রি 
পেটেন্ট ওষধ | 


সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 
সকল সময়ে প্রেসক্রিপ শন যত্বু সহকারে সরবরাহ করা হইয়! থাকে। 











শ্িচিজ্ৰ শ্ৰক্কসাশ্ৰী জেরে প্ৰচ্বত্ত আন্দ্ষালী 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শার্টিং, 
“স্থুটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক । বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে। 
হ্স্ৰশিনেন এক মাত নির্ভ্লম্যোপ্য প্রতিষ্টান | A $43 


ন্লামকানাই যামিনীরঞজন পাল প্রাঃ লিঃ 


ন্ট মহাত্মা! গান্ধী রোড (বড়বাজার ) : কলিকাতা-? ॥ ফোন উহ 
সদ An Important Aninouncement 


A BOON TO THE INDUSTRY E 


Jc ELECTRICAL MOTOR | "কফ DOUBLE ENDED-GRINDER 
৫ টিটি & BUFFING ..- ৫ FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


MAN UFACTURED BY : 


RAM KANATI ELECTRO WORKS 
26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 
Phone : Office 61-1715 Phone : Resi. 33-2332 | 
সম্পাদক: শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


| প্রবর্তক পারিশীর্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারম্ণ চৌধুরী বি.এ-কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত। 
.. প্রবর্তক প্রিন্টিং এগ হলেন লিমিটেড, ৫২৩  বিপিনবিহবারী গী্কুলী ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে হি! রায় কতৃক মুদ্রিত! 
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কণক মা 





কনক সেণ্ট 





মভাভক্ষরাভ তৈল 
কনক টয়লেট পাউভা? 






জেদামিন সুগন্ধি কেশাীডল 
আমলা সুগন্ধি কেশাতি 





নুষ্নিগ্ধ কমনীয় কান্তি, সৌদ্দধ্য * 
শ্রী সন্দীপনে সর্ধরোতৎ্রুঃ উপচ- 











| ২৩ ত 
ভারত সরকারের ্যাশত্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত F 


Bhallachajee 


অগভার নলকৃপ ও অন্যান্য সেঢকার্ষের জন্য স্বন্ত ব্যয়ে, স্বল্ মূল্যে 
ভট্টাচার্য্য টিজেন গাণ্গিং মেট’ ৫ ঘোড়া, ৭.৫ *৬.২৫ সে. মি. পা্গট্ুলী, 
সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত 


মূল্য ৩৪২২২ টাকা মাত্র ও স্থানীয় কর 


_ মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্‌- 
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া 
লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো, € ২১ 
ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার & ' 
ইউনিট;ষ্টীল পার্টসউৎকৃষ্ট 

মেটাল বিয়ারিংস্‌ ও উন্নত 
| কারিগরী । 





ভারতে এই ধরণের যে কোন উৎকট ডিজেল পাষ্পিং মেটের সমকক্ষ y 


এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং 
- শো-রম 2 ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 7 
বিঃ দ্রঃ_ভিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন। 
টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ ৪৭-২৯১৫ 


পশ্চিমব্বচ্ সন্রক্কাল্স ক্ৰ অন্তুলোদিত 
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প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_-চৈত্র, ১৩৭৯ 


আগুর রনি 





আর বাড়ীর মতে 


স্বচ্ছনও 





/৩ 


দিনযাগনের প্রতিটি যুহূর্ত গুরোগুগি 
উপভোগ করতে হলে, 


ৰচী 
2) 


৮৮০ স্থান সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ 
পুৰ্ব রেলওয়ে হোটেলের ম্যানেজারের 
"_ নিকট আবেদন করুন 





) 
+ হোটেল টি | 
স্থান সংরক্ষণের জন্য দৃর্ষিণ 
পুব দেলওয়ে হোটেলের ম্যানেজারের নিকট, 
আবেদন করুন! 
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স্্রু তে 
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- প্রবর্তক বিজ্ঞপন-_চৈত্র, ১৩৭৯ 














| ছু চামচ ফৃতসভীবমীয় সঙ্গে টার চামচ সহ" 
্াক্ষারিষ্ট (৬ কসরের পুরাতন )স্বেনে আপনা 
গ্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মনা" 


স্বাগ প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রে অত্যধিক 
ফলপ্রদ ৷ মৃতসন্দ্রীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 

1 ধলকারক টনিক। ছুটি ওঁষধ একত্র সেষনে 

| আপমায় দেহের ওজন ও শত্তিঃ বুদ্ধি পাবে, মনে 
| উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং মবলক 
. কে] স্বাস্থ্য ও ফর্মশকি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে । 
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[কলিকাতা কেশ ডাঃ নরেশ চঙ্গ ডি 
by ঘোষ, এন-বি, বি-এস, আহুর্কোদ- { 


আচার্য্য, ৩৯, গোস্বালপাড়া|ং 









রি এম,সি,এস, ( আমেরিকা ৯» ভাগলপুছ 
কলেজের রসায়ণ শাম্ের ভূতপূর্ব অধ্যাপ্চ। 


্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুলকে শক্তিশালী এবংসর্দি, কালি, " 
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অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্য ঘোষ, এম-এ, 
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তি | MRED চৈত্র, ১৩৭৯ 


শিরোনাম বিষয় লেখক পা 
জীবনের আলো - প্ৰশস্তি সঙ্ঘগুরু গ্রীমতিলাল ৪০৯ 
নো নিবন্ধ রেণুকণা ঘোষ ৪১০ 
সম্পাদকীয় Se প্রীরাধারমণ চৌধুরী ৪১১ 
রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রম! | প্রবন্ধ ফণিভূষণ বিশ্বাস ৪১৬ 
ভূমি ও ভূমা | | উপন্তাস শীরমেন্দ্রকুমার শাস্তী ৪২০ 
মৃত্যু | কবিতা শ্রীবিষুপদ চৌধুরী ৪২৪ 
কারামত | আলেখ্য . প্রীর:ধারমণ চৌধুরী ৪২৫ 
একটি ধ্যান . নিবন্ধ রণক্দিৎ সেন ৪২৭ 
শরৎচন্দ্রের ‘চরিত্রহীন’ নিবন্ধ শ্ৰীরাধাবল্লভ দে 3২৮ 
সাবিত্রীকাঁব্যে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ - প্রবন্ধ শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ 3a 
ভবিতব্য গল্প দীপংকর সেন ৪৩১ 
সচ্ঘদংবাদ | বিবরণী রেণুকণ। ঘোষ 4৩৩ 
অভিন্নহৃদয় গল্প মাণিক সরকার ৪৩৫ 
ধ্যানেরমূরতি কবিতা শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য 7৩৬ 
সাময়িকী - i ও 3৩৭ 
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ইউ /৮502, 


হিমকলাণ এস গ্াইভেটলি? ৃ 
১০ ফোন £ ৫৫-২৮৩৭ | 











৪ | প্রবর্তক বিজ্ঞাপন_-চৈত্র, ১৩৭৯ 
ES ORO CE OE SE CD CS DUE OAR CRO UE 


ট্িউলাজ্ল জঙ্গাভি ন্বিহ্ণেস্ৰ, আক্ষম্্ী 


ইন্দ্র === ‘ 


€ উৎকৃষ্ট দখি গু বিশ্যন্ক ঘতের নোনৃতা খাবার 
€ নলেন গাতর সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
গ মৱেস দরবেশ ও মিহিদান৷ রর 
গ সুঞ্জাসিন্ক ও বনুখ্যাত বেলের য়োর বব) 


রি 
পা 








বিক্রয়ার্ধে সকল সময় মজুত থাকে। 


৮৬ আমহা্ট দ্ীট, কলিকাতা-৯ 1. ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১ 
ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ ) ফোন £ ৩৫-০৮০১ 





৫৭ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা এ ্‌ SAS MADE ১১৬ চৈত্র, ১৩৭: 





সেদিন না ছিল আকাশ, না ছিল বাতাস, না ছিল জল, না ছিল স্বল। গিরি, নদী, বন, জীবজন্ত কিছুর? 
চিহ্ন ছিল না। শব্ধ নাই, গন্ধ নাই, রূপ নাই, রস নাই, কিছু নাই। শুধু এক মন্ত্র গুমরে গুমরে উঠছিল এই 
বিরাট নাস্তি থেকে | সেই মন্ত্রের অর্থ বহু হওয়ার! সেই অমোঘ ইচ্ছা অব্যক্ত রইল না, অশ্রভ 
রইল না, সব হলো শব্দময়_-আমি বহু হব ৷” 
জল হল, স্থল হল, অস্তরীক্ষ হল। হওয়ার পথে বাধা রইল না--সেই অদৃশ্য পুরুষের ইচ্ছা সি 
হল। বিশ্ব সাষ্টর্নপে আকাশে ভাসলো চন্দ্র, স্বর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র । অন্তরীক্ষে উড়ে বেড়ায় বিহঙ্গ। বিটগী- 
বল্পবীর শোভাঁয় বনভূমির শ্রী হল অপরূপ | কীট, পতঙ্গ, সরীস্থপ, জলচর, স্থলচর, ব্যাত্র, ভল্লুক, অরণ্যচরর, 
-ভীমসতি শ্বাপদসঞ্কুলে পৃথিবী পূর্ণ হল। সে কত বিচিত্ৰ সথষ্টি ! বর্ণনা হয় না। 
মনু হল, কশ্যপ হল, দক্ষ প্রজাপতি হল, পৃথু হল, ইক্ষাকু হল, যযাঁতি হল, দশরথ হল, রাম 
কৃষ্ণ বৃদ্ধ চৈতন্য কত মুতি। সীত! সাবিত্রী অহল্যা মহীয়সী কত নারী, কত রাজ্য, কত জনপদ, কত 
বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার প্রত্রবণ ৷ সে হওয়ার ছন্দ রক্ষায় যমের জন্ম, বিশ্বকর্মার জন্ম, স্ষ্টি স্থিতি লয়ের কর্ত 
ব্ৰহ্ম! বিষ্ণু শিবের উৎপত্তি__বিশ্ব একটা মহাকাণ্ড ! অপূর্ব অচিন্তা, অবর্ণনীয় । | 
. এই অনন্ত সৃষ্টির মর্ম নিংড়ে আজ যে অপাথিব খক বঙ্কার উঠে, তা এখনও অশ্রত। চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা, ত্বক, জিহ্ব|, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার বিশুদ্ধ তত্ব নয়_সবই বিকৃতি বিকৃতি অর্থে ঘ্বণ্য নয়, দুর্গ 
নরক নয়, এক বস্ত থেকে অন্য বস্তুর বিকার না হলে স্ষ্টি-বৈচিত্র্য সম্ভব হবে কেন? বিকার এই সবের 
সীমা । কর্ণ যা, চক্ষু তা নয়। আর শ্রবণের দর্শনের গণ্ডী ছাড়িয়ে এদের গতি নাই। এই সবের মধ্যে 
অনন্ত ধর! দিয়েই এই জগত সৃষ্টি, এই বনহুর উৎপত্ভি। | 
ক্ষুদ্র সসীম কিন্তু আনন্দঘন । আজ যে যাকে ভালবাসে, সে যদি তাঁকে বলে; আমি আমার সব গুণ 
কর্ম শক্তি নিয়ে, তোমার মধ্যে মিশে যাই, তোমার মধ্যে এক হয়ে যাই-_এই একের কথা শুনে অন্ত কেঁদে সাঁর 
হয়; বলে_কাঁজ নাই আমার মধ্যে তোমার রূপের লয়, আমার গুণ নিয়ে আমি থাকি, দ্বিগুণ হতে চাহিনা-- 
তোমায় হারিয়ে আমার দেখার সাধ, শোনার সাধ, স্পর্শের সাধ, দ্রাণের সাধ, আস্বাদের সাধ, ভেঙ্গে দিওনা--- 
দোহাই তোমার ৷ একের বিরহ অন্যে এই যে সহ করতে চায় না, তাঁর মূলে আছে; এক হওয়া তো ইচ্ছা নয়; 
মূলের যে বহু হওয়ার সাধ । অণু-পরমাণু, রেণু ত্র্যসরেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বে-কে তাঁর আনন্দ, কে তা? 
গতি রোধ করবে? | 
আজ এক নুতন খক ঝঙ্কার তোলে, বলে আমার ইচ্ছা, আঁমাঁর ভাষা, আমার ভাব নিয়ে শতজন 
হবো। আমার বুকের শীবৎস চিহ্ন শতজনের বুকে দেখবো! আমার রূপ-লাবণ্যে শতজনে অভিষিক্ত হবো! 
আমায় পূর্ণ কর, আমার ইচ্ছ| সার্ক কর। বিচিত্র স্থির তাতে ব্যথা কি--এই বিশাল স্থজনের মাঝে শতজন 
সমান হৃদয়, সমান বুদ্ধি, সমান আকুতি নিয়ে একের সঙ্গে যুক্ত হোক। এই যে স্ষ্টির ওখূর্য্য মাধুৰ্য্য _এই ইচ্ছ। 
আজও পূর্ণাঙ্গ হয়নি । বিশ্ব কৃপণ নয়-চন্দ্রকলার ষ্যায় ধীরে ধীরে প্রকৃতির দান হয় বিলম্বিত । উমানাথ 
শঙ্কর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে অন্নপূর্ণার দ্বারে, কে তার বাণী “ভিক্ষাং দেহি মে ভগবতি”। এই করঙ্ক ভাল 
শিবের স্কন্ধে! ' এই ঝুলি পূর্ণ ন! হলেও নবযুগের বাণী স্তদ্ধ হবে না। সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 


(851 সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের “সজ্ঘবাণী” হইতে ১ 





বেদম ১ 


এবি ॥ চতুর্থোহধ্যায়ঃ॥ সপ্তমং সুক্তং॥ _ পঞ্চমী- ষ্ঠী বক্‌ ॥ 
(মণ্ডলস্য ত্ৰয়পঞ্চাশৎ সুক্তং ) 


সিন্দ্র রায়া সমিষা রভেমহি স:বাজেভিঃ পুরশ্চন্দ্ররভিত্্যভিঃ ৷ 
. সংদেব্যা প্রমত্যা বীরশুম্ময়া গোঅগ্রয়াশ্বাবত্যারভেমহি ॥৫ 


অন্থয়-_“ইন্ত” (হে ইন্দদেব ) “রায়” ( ধনের দ্বারা ) “সংরভেমছি” (প্রকৃষ্টর্নপে বন্ধিত হওয়া ) “ইষা” 
(অন্নের দ্বারা), “সং” (সংরভেমহি--প্রকৃষ্ঠর্নপে বন্ধিত হওয়া) “পুরশ্চন্রৈঃ” (পুরূণাং বহুনাং চন্দৈঃ 
আহলাদকৈঃ-_বহুজনের আনন্দদায়ক ) "ঘঅভিছ্যুভিঃ” (সর্প্রকারে দীপ্যমান ) ”বাজেভিঃ” (বলের, তেজের, 
শৌর্য্য যা বীর্যের দ্বার!) “সং” (সংরভেমহি ) “বীরগুম্ময়” ( বীরং বিশেষেণ শত্রণাং ক্ষেপণ সমর্থ্যং গুক্মং বলং 
যন্তাঃ সা তথোক্ত'--বিশেষর্ূপে শক্রগণের ক্ষেপণ সমর্থ বল যাহার আছে, তাহার-_শত্রনাশে সমর্থ) “গো 
অগ্রয়া” (অগ্ৰে, পুরোভাগে গাব যস্তাঃ সা অগ্রবর্তী “গোঁ” সমূহ সমন্বিত অর্থাৎ কিরণমণ্তিত ) "অশ্ববত্যা” 
( অশ্বের স্যায় ক্ষিপ্রগতিশীল ) “দেব্যা” ( দিব্য-ভাব-সম্পন্ন দেবগণের ) *প্রমত্যা” (প্রকৃষ্ট বৃদ্ধি ব| স্বমতির দ্বার) 
“সংরভেমহি” ( প্রবন্ধিত হওয়া) ॥& 

আনুবাদ-_হে ইন্দ্ৰ দেব! আমরা যেন 'রয়ি’ (পরম ধনের) দ্বারা সংবদ্ধিত হই; ‘ইষ|' (অন্নের ) 
দ্বার! সংবদ্ধিত হই এবং ‘ৰাজি’ (বলবীর্ষেযর ) দ্বার! সংবন্ধিত হই । আর শক্রনাশে সমর্থ কিরণমণ্ডিত অশ্বের 
্যায় ক্ষিপ্রগতিশীল ছ্যুতিমান্‌ দেবতাগণের স্বৃমতির দ্বারা সম্যক প্রকারে বর্ধিত হই ॥ 

ভে ত্বা মদা অমদন্তানি বৃষ্ণ্যা তে সোমাসো বৃত্রহত্যেযু সৎপতে | 
যৎ কারবে দশবৃত্রাণ্যপ্রতি বহিম্মতে নিসহ পীণি বহয়? ॥৬ 

অন্বয়--“সৎপতে” (সাধুদের প্রতিপালক হে ইন্দ্র) “অগ্রতি” (প্রতিহত গতিসম্পন্ন_-শক্র সমীপে 
পরম বী্ধ্য-সম্পন্ন ) “যৎ” (যদা_যখন) “কারবে” (স্ততিপরায়ণ ) প্ৰহিত্মতে” (যজ্ঞকর্মকারী যজমানদের 
জন্য, যাজ্ঞিকদের জন্য )“দশসহল্রাণি” ( দশসহজ অর্থাৎ অপরিমিত ) "বৃত্রাণি” (বুত্রসকল অর্থাৎ বৃষ্টি অবরোধ- 
কারী যেঘসকল ) “নিবহঁয়ঃ” (বধকরা, হিংসা করা, নিবারণ বা নিরোধ করা) [ তদা--তখন ] “বৃত্রহত্যেষু” 
(বৃর হত হইলে অর্থাৎ নাশপ্রাপ্ত হইলে ) “তে মদা” (সেই প্রসিদ্ধ মরুৎ দেবগণ ) “তানি” (পূর্বোক্ত প্রসিদ্ধ) 
“বৃষ্ঠা” (চরুপুরোভাশাদি হবিদ্রব্য) “তে সোমাসঃ” (সেই প্রসিদ্ধ সোমরস ) “ত্বা” (ত্বাংআপনাঁকে ) 
“অমদন্” (আনন্দদান করা ) ॥৬ | 

অনুবাদ হে সাধুদের প্রতিপালক ইন্রদেব! আপনি শক্ত সমীপে পরম বীর্য্য সম্পন্ন । যখন স্তুতি 
পরায়ণ যাঁজ্রিকদের জন্ত আপনি অপরিষিত বৃত্ নিধন করেন-_তখন বৃত্র নাশ-প্রাপ্ত হইলে, সেই প্রসিদ্ধ 


মরুদ্দেবগণ আপনার আনন্দবর্ধনহেতু পূর্বোক্ত পৃত ট্রি যয হবিদ্র ব্য এবং সেই বিশুদ্ধ সোমরস 
আপনাকে প্রদান করেন ॥৬ 


_রেণুকণা ঘোষ 





কত সহ্শ্র বৎসর হইবে কে জানে! 
বিশ্বমানবের চেতনা তখন মুছ্ছিত। 
সেদিন এই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মানবকঠ্ঠে অসীম 
বিস্ময়ে প্রশ্ন জাগিয়াছিল £ 
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ 
কুত আঁজাতা কুত ইয়ং বিষ্টি] 
কে এই স্থপ্টিরহন্তের প্রকৃত তথ্য জানে? কেইবা 
বলিতে পারে-কোথা হইতে, কি উপাদানে, কেনইবা 
বিচিত্র বিশ্বস্ত প্রকট হইয়াছে? 
প্রশ্নটি সুনিশ্চিত গুরুতর | দুর্বোধ্য আর আশ্চ্য 


বিস্মযকরও বটে ! 


যাহা মননের, অতীত, মাঁনববোঁধের সীমার বাহিরে 
সেই সুজনের আদি সংবাঁদ কে দিতে পার? মনন- 
বহিভূত বৃহস্যকে কেমন করিয়াই বা মানুষ জানিবে? 

কিন্ত এই জিজ্ঞাসার বিরাম নাই। মানবমনের 
অনির্বাণ এই কৌতুহল কোনদিন নির্বাপিত হয় নাই। 
এই রহস্তাবৃত স্থষ্টির গোড়ার কথাটি সন্ধান করিতে 
গিয়াই যুগে যুগে বিচিত্র তত্ব, দর্শন, কাব্য, সাহিত্যের 
উদ্ভব। কত তর্কবিতর্ক, কত যুক্তিবিচার | মাঁনব- 
সভ্যতার অগ্রগতি | সভ্যতার চরম ও শেষ প্রশ্ন ইহা | 
কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তের নাগাল মানববুদ্ধি পায় নাই। 
মনের মানুষ কোনদিন পাইবে নাঁ-পাইতে পারে না। 
যেহেতু মন ও বুদ্ধির অতীত এই স্ষ্টির তত্ব ও তথ্য। 

কত লক্ষ কোঁটি বৎসর পূর্বে এই সুষ্টির হুরু। কত 
দীর্ঘকাল পরে কত বিচিত্র বিবর্তের মধ্য দিয়া মানুষের 
আবির্ভাব! তারও লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে মানবমনের' 
উৎপত্তি আর মননের সরু 

মন ও মননের উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিয়াছে 
আরও কত দীর্ঘকাল কে জানে! আর কেইবা এ 
সংবাঁদ দিবে বা দিতে পারে । কারণ স্ষ্টির স্বরুতে না 
ছিল মানুষ, না ছিল মন। - তথাপি মনের সংকীর্ণ গণ্ডীর 


মধ্যে থাকিয়াই মগজগবঁ মানুষ যুগে যুগে স্জনরহণ্ডের 
সন্ধান দিবার চেষ্ট! করিয়াছে এবং মনগড়া সব ধারণাও 
(theory) ন] দিয়াছে তা নয়। 

এ কথা নিঃসশ্গেহে বল! যায় যে, আগ্ঘন্তহীন স্বর 
কোঠীবিচারে আজিকার বিজ্ঞানী মানুষের দৃষ্টিও বেঈদূর 
আগাইতে পারে নাই। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । 

বিশ্ববিশ্রত বিজ্ঞানী স্তার জেমস জীনস্‌ সিদ্বাত্ত 
করিয়াছেন £ পৃথিবীর জন্মকাঁল ২০০ কোটি বৎসর পূর্বে, 
পৃথিবীতে জীবল্রে আবির্ভাব ৩০ কোটি বৎসর পূর্বে 
আর মানুষের জন্য ৩ লক্ষ বৎসর পূর্বে! 

যদি স্তার জেৎ্স্‌ জীনস্-এর সিদ্ধান্তই মানিয়া লও 
যায়, তথাপি প্রশ্ন থাকিয়াই যায়, ছু'শো কোটি বছর 
পূর্বের বথাইবা আজিকাঁর মানুষ সঠিক কি করিয়া! 
জানিবে ? যাহা মননের অতীত, যাহ বুদ্ধির অনুমানের 
বাহিরে তাহা বুদ্ধি ও মনের মান্থষের পক্ষে ধাঁরণ| কর! 
অসভ্ভব। পাথর, তামা প্রভৃতির স্তর আর মৃত ভীব- 
জন্বর কঙ্কাল আর মাথার খুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে 
সিদ্ধান্ত তাহা কধনও নিভূু্ল হইতে পারে না। অন্বুন্ধান 
আর অনুমান সত্য দর্শন নিশ্চয়ই নহে । 

স্থষ্টির সত্যপিরূপণে মনীষিদের মধ্যেও মতভেদ 
আছে। ভারতীয় দৃষ্টিতে যাহ| সত্য তাহ! সর্বকাঁলেই 
এক ও অপরিবর্তনীয়। সত্য সত্যই সত্য নিরূপিত হুইলে 
মতবৈষম্যের অবসর থাকে না। 

নিরপেক্ষ চিন্তাবিদ উইলিয়ম্‌ অস্লার (William 
09187) তার ‘Science and Immortality’ গ্রন্থে 
বিজ্ঞানের ত্রুটির অকু$ স্বীকৃতি দিয়াছেন £ “Science 


is organised knowledge and knowledge 25 of 





things we see, Now the things that are seen 
are temporal : of things that are unscen science 


knows nothing and has at present no means of 
knowing anything.” 


৪১২ 


প্রবর্তক 


[ চৈত্র, ১৩৭৯ 





আধুনিক বিজ্ঞানের দৌড় ও সত্যনিরূপণের ব্যর্থতা 
সম্পর্কে মনীষী অস্লাবৈর ইহা অকপট অভিব্যক্তি। 

বিশ্ববিখ্যাত মনীষী মেট|রলিঙ্কের বহুবিদিত গ্রন্থ 
‘মহামৌনের প্রাক্কালে | এই গ্রন্থে তিনি বিশ্ব- 
সৃষ্টির আদিকথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন, 
‘পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর এ পর্যন্ত মানুষ এই বিচিত্র 
বিশ্বন্হির কোন বিষয়ই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে 


নাই।, বরং গ্রন্থকার টিগ্রনী কাটিয়াছেন £ “সভ্যতার 


অগ্রগতির কথা বল! হয়, কিন্তু অজ্ঞেয়তা-বোঁধেরই শুধু 
অগ্রগতি হইয়াছে । সম্ভবতঃ বিজ্ঞানের উন্নতির 
সাথে এ সব বিষয় আমরা আরও কমই জানিয়াছি 
আবার যেখানে সব জান! হইয়াছে, সেখানে না জানি 
ফি গভীর নৈরাশ্যই না আমাদের অভিভূত করিবে !” 

খাটি সত্যান্ুসন্ধিতহী হিসাবে বর্তমান শতকে মরিস্‌ 
মেটারলিঙ্ক (Maurice Materlinck) সর্বজনশরদ্ধেয় | 
তার নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত ‘নীল পাখী? (Blue Bird) 
গ্রন্থে তিনি চিরন্তন সত্যের ‘সন্ধানই করিয়াছেন। 
মেটারলিঙ্ক বেলজিয়ামবাসী হইলেও তার মাতৃভাঁষ! ছিল 
ফরাসী এবং ফরাসী ভাষাতেই তার সমস্ত গ্রন্থ রচিত। 
মরিসের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পলোৎ অআ্যাকন্ত” “১ Hote 
110০2০৮ বলা যায়। এই মহাগ্রন্থে জীবন ও স্ষ্টির 
রহস্ত উদ্ভিন্ন করার মহৎ চেষ্ট তিনি করিয়াছেন 

মেটারলিক্ক সত্যের আশেপাশে ঘুরিয়াছেন। কিন্তু 
সত্যের স্বরূপটি ঠিক ঠিক আবিষ্কার করিতে পারেন নাই । 
না পারার কারণ তিনি মনবুদ্ধির উপরে উঠিতে পারেন 
নাই যেমনটি পারিয়াছিলেন ভারতীয় সত্যদ্রষ্টার। 

এই একই কারণে যুগে যুগে হারা বুদ্ধির বিচারে 
অথবা সমসাময়িক কালের উত্তেজবনামূলক বিশেষ কোন 
উপসর্গের অপসারণকল্পে মনগড়া যে সব মতবাদ খাড়া 
করিয়াছেন, তাহা সমকালীন প্রয়োজন খানিকটা 
মিটাইলেও কালজয়ী হইতে পারে না । 

সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, রাষ্ট্র, অর্থ সর্ব ক্ষেত্রেই ইহার 
অজশ্ দৃষ্টান্ত মিলে। বস্তুতঃ বলা যায়, প্রজ্ঞাদৃষ্টিবান্‌ 
খষিভারত ভিন্ন অন্তত্র কুত্রাপি ইহার ব্যতিক্রম নাই! 

যে মার্কস্বাদকে কেন্দ্র করিয়া আজকের দুনিয়া 


এত উচ্ছুসিত সেই মার্কসংবাঁদের প্রবক্তা স্বয়ং কার্ল 
মার্কসই মৃত্যুর পূর্বে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া 
ঘোষণ! করিয়া গিয়াছেন ? “Thank God, I. am not 


a Marxist”? | 


মার্কসের এই স্বীকৃতি সত্তেও মার্কসবাদের ভিত্তিতে" 


লেনিন অত্যন্ত নৈপুণ্যের সহিত সমাজতন্ত্রের একটা 
কার্ধকরী কাঠামো খাঁড়া করেন যাহা অজ্শ্র রক্তক্ষরণের 
মধ্য দিয়া ষ্ট্যালিন বাস্তবায়িত করেন। ষ্ট্যালিন-পরবর্তী 
রাষ্ট্রকর্ণধার ক্রুশ্চেভের হস্তে ষ্ট্যালিনের লাঞ্চনা-গঞ্জন!। 
তারপর ক্রুশ্চেভেরও রঙ্গমঞ্চ হইতে অপমানিত অপসারণ, 
রুশ-চীন প্রভৃতি 'মার্কসৃভিত্তিক সমাজতান্বিক দেশের 
মধ্যে মতবিরোধ-বিসম্বাদই প্রমাণ করে মার্কসবাদের 
সত্যত্বের স্বরপ। মৌল সত্য স্বদেশে সর্বকালে একই 
_-প্রকাঁশে বিভিন্ন ইহলেও | 


বলশেভিক-সাহিত্য পড়িয়া ষ্ট্যালিন এক সময়ে 


উহা! পাঠের অযোগ্য বলিয়া মতগ্রকাশ করেন | ১৯৩৩ 


Eo 


খে 


ও ১৯৪৫ সালে ষ্ট্যালিন সোভিয়েত সাহিত্যিক সংঘকে এ 


শেক্সপীয়ার, গেটে, টলষ্টয় প্রভৃতি মনীষীদের সাহিত্য 
পড়িতে উপদেশ দেন। 

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের শেষ জীবনের পট পরিবর্তনের 
কথা কারও অজান!নয়। ক্ষুরধারবৃদ্ধি ও বিচারসম্পন্ন 
স্বাধীনচেত! মানুষ ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ। রাশিয়ায় 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের গোড়ায় তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি 
ছিল প্রচুর। মতপার্থক্যের জন্ত তিনি স্বতন্ত্র হইয়া 


্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম’ (Radical Humanism) 


প্রচার করেন এবং এই মতবাদী একটি দলও গঠন ' 


করেন। জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া তিনি তার ভুল 
বুঝিতে পারেন এবং তার বহু বিচারিত মতবাদ 
প্রত্যাহার করেন। দলশরষ্টা দল ভাগ্লিয়া দিলেও, 
দলের অনুবর্তীরা নিরস্ত হন নাই। এখনও এই 
পরিত্যক্ত মতবাদকে উপজীব্য করিয়া চলিয়াছেন 
মানবেন্দ্র-র্যাভিক্যাল হিউষ্যানিষ্টরা ৷ 

সত্যের নিরিখে আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, 
একদা যে মতবাদ লইয়া এত উত্তেজনা আন্দোলন, 
একটা জীবনেই তার আরম্ভ আর শেষ। 


কচ 


Y 


টা 


[ad 


চৈত্র, ১৩৭৯] ূ 





মহাত্মন! গান্ধীও স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস দল 
ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু প্যাটেল, নেহেরু 
প্রভৃতি তীর বিশ্বস্ত অস্থচরের] মহাত্মার উপদেশ মানিয়া 
লন নাই। এ একরকম নেশ1_ সত্য, ধর্ম, কল্যাণের 
ঠাই এখানে নাই। 
সাহিত্যে টি. এস. ইলিয়টের (পু. 5. ৮71০0) দৃষ্টান্ত 
ধরা যাইতে পারে। 
_তিনি। গদ্যকবিভাঁর বই লিখিয়াই ইলিয়ট নোবেল 
পুরক্ষার পাঁন। কিন্তু কাব্য-বিকৃতির চিন্তায়ই শেষ 
পর্যন্ত ইলিয়ট তার অনুগাঁমিদের উনবিংশ শতকের ছান্দস্‌ 
কবিদের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া যান। 
ইংরাঁজ-কবি ইলিয়টের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপরও 
পড়িতে দেখ! যায়। বিলাত হইতে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ 
গত্যকবিতা লিখিয়া এদেশের উদীয়মান তরুণ কবিদের 
মাথ৷ ঘুলাইয়া দেন। তিনিও শেষ পর্যন্ত গদ্যকবিতা 
বিষয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ (সাহিত্য প্রবন্ধে) করিয়া গিয়াছেন। 


FF. "শিল্পের ক্ষেত্রেও এ একই কথা । একজন আধুনিক 


পি 


আমেরিকান শিল্পী আযাল ক্যাপ (41082) আধুনিক 
শিল্পের -সারকথাটি অত্যন্ত সংক্ষেপে উপস্থাপিত 
করিয়াছেন £ ‘A product of the untalented, 
sold by the unprincipled to the utterly bewil- 
শিল্প লইয়া এমনটি ব্যবসাদারী চলিতে পারে 
যখন শিল্প সৌন্দর্য বিচারের কোন স্থায়ী মূল্যায়ণের 
মাপকাঠি না থাকে এবং থাকিলেও সাধারণ্যে থাকে 
তাহা অজ্ঞাত। 

ইহাতে বুজা যায়, বস্তুর স্বরূপ বিচার নয়, সাময়িক 
হুজুগে মাতামাতি উপরিচর মানুষের প্রকৃতিগত। এই 
হেতুই ভারতীয় প্রাজ্ঞ পুরুষের! কালজয়ী সত্যের একটা 


dered”, 


৮ নিরিখ দিয়! গিয়াছেন যার উদ্ভৃজ্ঘখনকে যথেচ্ছাচারিতা 


acid 


লি 


বলিয়া হেয় করিয়াছেন। 
আধুনিক শিল্প-বিশেষ কিউবিজম্‌্--আন্দোলনের 
জন্মদাতা! বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী শিল্পী প্যাবলো! পিকাসো! 
(Pablo Picasso) | তার নাম না জানেন এমন শিক্ষিত 
মানুষ বিরল। | 
পিকাসো নিজেই তীর দুর্বোধ্য শিল্পের অ-বুঝ 


সম্পাদকীয় 


বর্তমান শতকের গদ্যপছ্ের অষ্টা. 


৪১৩ 
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অনুরাগী বোদ্ধাদের নিবৃর্দ্ধিতার শ্বরূপ উদঘাটন করিয়া 
গিয়াছেন। পঁচিশ বছর পূর্বে একজন বিখ্যাত ইতালীয় 
সাহিত্যিকের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি বলেনঃ 


“The rich, the professional idlers desire only 
the peculiar, the sensational, the eccentric, the 
scandalous in today’s art ...And I myself, since 
the advent of cubism, have fed these fellows 
What they wanted, and satisfied the critics with 
all the 11010810755 ideas that have passed throvgh 
my head. The less they understood the more 
they admired me! ‘Through amusing myscif 
with all these farces, I became celebrated, end 
very rapidly. For a painter, celebrity means 
sales and consequent affluence. Today, as you 
know, I am rich. But when I am alone, I do 
not have the effrontery to consider myself an 
artist at all, not in the grand old meaning of the 
word. Giotto, Titian, Rembrandt, Goya were 
great painters. I am only a public clown. a 
mountebank. I have understood my time end 
have exploited the imbecility, the vanity, the 
greed of my contemporaries. It is a bitter con- 
fession, more painful than it may seem but it, 
at least and at last, does have the merit of being 
honest”. 


পিকাসোর এই লোকচরিত্রোদৰাটন স্বনি্চিত 
চাঞ্চল্যকর | তার বক্তবোর বিস্তৃত উদ্ধৃতি এখানে প্রদত্ত 
হইল এই হেতু যে, হুজুগে মানুষের স্বভাব-প্রক্নৃতি বিচারে 
শুন্ধগৰ্ভ মানুষ সম্বন্ধে তার মন্তব্য সর্বকালেই সত্য । এক 
শ্রেণীর মানুষের স্বকীয় স্বাধীন চিন্তার দেন্ত এমনি যে, সে 
না বুজিয়াই বোঝার ভান করে। ছুর্বোধ্য যাহা তাহাই 
পিছনে হামবড়াই ভাবের মানুষ হাততালি দিয়া ছুটে। 
ব্যক্তিগত ও দলগত দস্ত দৰ্প অভিমান আঁর স্বার্থ এমন 
মানুষের পরিচ্ছন্ন বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । 

পিকাসোর লক্ষিত মাহৃষের কার্যকলাপের সহিত 
সম্প্রতি বর্ষব্যাগী অনুষিত অরবিদ্দ-জন্মশতবাধিফীর 
ব্যয়বাহুল সমারোহে বিচাঁরহীন মানুষের আস্তরিকতালীন 
আস্ফলনের খানিকটা! সাদৃস্ঠ প্রত্যক্ষ করা গেল। তফাৎ 
এই যে, পিকাসো সজ্ঞানে কৌতুহলী মানুষের বোকাঁমীর 
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হযোগ লইয়া নিজের নাম যশঃ অর্থ কামাইয়াছেন, আর 
অতলম্পরশী মহাসাগরের মতো গভীর শ্রীঅরবিন্দের 
চিন্তা-ভাঁবনা-তত্ব-দর্শনের উভ্তা তাকে করিয়াছে 
দুর্বোধ্য এবং বসাইয়াছে বিদ্ময়ের কোঠায় বাহবার 
আসনে সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে । ফলে 
অরবিন্দ জীবন ও দর্শন হইয়াছে বিস্ময়ের বস্ত আর বুদ্ধি- 
জীবিদের “ফ্যাশান” । অর্থাৎ অরবিন্দকে আমরা বুঝি 


নাই এবং জনসাধারণকেও বুঝাইতেও পারি নাই।' 


পারি যে নাই ভার পরিচয় মিলিয়াছে বর্ষব্যাপ্ত উৎসবের 
ধরণে। কেশ শ্মশ্র আর নখকে অববিন্বপ্রতীক করিয়! 
এই মহাঁষোগীকে লইয়া আমর! তার অনুরাগীরা উচ্চৃসিত 
হইয়াছি, সাড়ম্বর শোভাযাত্রা সহ তার স্মৃতিবিজড়িত 
স্থানগুলি পরিক্রমা করিয়াছি। আসল অরবিন্বকে 
নেপথ্যে রাখিয়া লোকদেখানো তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। 
কেশশ্শ্র-নখ মরশশীল দেহটারও অপরিহার্য অঙ্গ নহে। 
জীবিতকালেও আমরা এই অধিকস্ত বস্তুকে বাঁর বার 
কাটিয়া-ছাটিয়া পরিত্যাগ করি। দেইমন্দিরের যিনি 
নিবিশেষ দেবতা তাঁর ভাবমুর্তির নামরূপ গ্রহণ এই 
বিশেষ দেহাশ্রয়ে। ভারতীয় তত্ব-ভাঁবনায় তাই দেহীই 


মুখ্য, দেহ গোঁণ--চুলদাড়ি লইয়া টানাটানি হাস্যকর। . 


কল্পান্তে পাপ পুণ্যের বিচারকল্পে জীবাত্মার পুন- 


_ কুথান লক্ষ্যে ঈজিপ_শিয়ান মমির মতো দেহ বা দৈহিক 


অঙ্ন-প্রত্যঙ্গবিশেষের স্মৃতি-সংরক্ষণমূলক অ-ভারতীয় 
জড়বাদী রীতি ও দর্শন এবং ভারতীয় ইহকাল-পরকাল 
সম্পর্কিত তত্ব-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিরীত দৃষ্টিকোণ হইতে 
উপলব্ধ ও উদ্ভুত খীরা একটা কিছু করিতে হইবে 
বলিয়াই নির্বিচারে কিছু করিয়া বসেন তারা সুনিশ্চিত 
করণীয় ব্যাপারের গভীরে 'অঙ্কপ্রবেশ করেন ন]। 
সরকারী অভিসন্ধি বিষয়ে কারও অজানা নাই, কিন্তু 
বিদ্বান-বুদ্ধিমানদের পক্ষে নিশ্চয়ই এইরূপ মুঢ়ত! বাঞ্চনীয় 
নহে এবং বৃদ্ধিমত্তারও পরিচায়ক নহে। 

নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে, বিগত ব্যয়বহুল 
অরবিন্দ জন্মশতবাধিকী আঁড়ম্বরের অরণ্যে অরবিদ্দের 
স্বরূপসভা, তাঁর জন্ম-কর্ম-মিশনের তাৎপর্য হারাইয়া 
গিয়াছে। হ্বনিশ্চিত.এই হৈ-চৈ-এর মধ্যে আসল অরবিন্দ 


অ-অধরাই রহিয়! গিয়াছেন। অন্তথায় আজকের ব্যাপক 
নিদারুণ দুর্দশ! ও সর্বাত্মক জাতীয় অধঃপতনের মধ্যে 
অরবিন্দ-জীবনের আলোর দ্রিশা মিলিত। অন্ততঃ একটি 
আর্ড প্রাণেও সাত্বনার প্রলেপ পড়িত, এই পথভ্রষ্ট 
জাতির আত্মিক পুনর্বাসনে খানিকটা সহায়ক হইত | 

এ ক্রটি যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দের নহে--যুগের 
বিজাতীয় ভাবাচ্ছন্ন সত্যসন্ধিতাবপ্রিত উপরিচর নিঃবীর্য 
ভাববিলাসী মানুষের । বর্তমানের পরান্ুকরণ-বিকৃত 


্বার্থক্লিম মনোভাবের চ্যালেঞ্জস্বরূপ আসিয়াছিল অরবিন্দ . 


জন্মশতবাধিকী। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জের উত্তর আমরা 
তার ভাবাদর্শকে জীবনে অস্থবাদিক করিয়া দিতে পারি 
নাই। অর্থাৎ যদি অরবিন্দকে ঠিক ঠিক আমরা বুঝিতাম 
তাহা হইলে বর্তমানের দিশাহারা মান্বষের সামনে সুদুর- 
প্রসারী ভবিষ্য সম্ভাবনার রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইতে পারিত। 
বক্ষ্যমাণ সম্পাদকীয় নিবন্ধে মানসবিলাসী শিল্প 


সাহিত্য রাজনীতির ব্যর্থতার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া : 


হইয়াছে । বস্তুতঃ মনোধর্মী মানবসভ্যভার উত্থান- » 
পতনের ইতিহাঁসই এই ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত | প্ীঅরবিষ্দ 
এইক্সপ মানপমুখ্য মত-পথ, নীতি ও দর্শনকে বলিয়াছেন 
উষর ও অন্তঃ সারশূন্য ( (sterile and unsubtantial) ] 
তার “The Human Cycle’ গ্রন্থে বিষয়টি তিনি বিশদ- 
ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন । - 

পশ্চিমের এই মননজাত নীতিদর্শনমূলক মতবাদ 
কাঁলাধীন-_মননাতীত কালজয়ী নিত্য সত্যের অভিসাঁরে 
অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রাকৃতিক 
বন্তরবিচার ও লৌকিক লক্ষণের দ্বারা অপ্রাকৃত লোকাতীত 
সত্য নিরূপণ করিতে গিয়া পশ্চিমী সভ্যতা অন্ধকারেই 
পথ হাঁতড়াইয়াঁছে ৷ ‘অবাঙ মনসগোঁচর’ বিশ্বস্থ্ির আদি 
কথা বলা তাই ইহাদের পক্ষে বোধগম্য কর! সম্ভবপর হয় 
নাই এবং হইতেও পারে না। 

খধিভারত এই পরমাশ্সর্য স্বষ্টিতত্ব বিশ্বমানবকে 
সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ পরিবেশন করিয়াছেন। আমরা 


- ভারতবামীর! ধন্য যে, উত্তরাঁধিকারসৃত্রে এই তত্ব 


লাভ করিয়াছি। ভারতের শ্রুতি (বেদ উপনিষদ) এই 
সন্দেশটি শুধু ভারতযাসীকে, নয়, বিশ্ববাসীকে উপহার 
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দিয়াছেন? “কামস্তদগ্রে সমাবর্ততাঁধি মনসঃ রেতঃ 
প্রথমা যদাসীৎ ৷” 

সৃষ্টির আঁদিতে উদ্ভূত হইল কামনা!-স্ষ্টির ইচ্ছ।। 
মনের প্রথম বীজ এই সিস্ক্ষা। অখণ্ড মনের ইচ্ছার 
হবন্ময় উল্লাসের স্থান হৃদয় । হৃদয়ে সিস্ক্ষার প্রথম উদয় 
“স্ফোট' (ধ্বনি) রূপে-যাহাই ভারতশাস্ত্রে শব্দব্রহ্ম 
নামে অভিহিত। বস্তুতঃ শব্দ-তরই্ব-নৈরন্তর্ষে বিশ্বস্ষ্টির 
বিচিত্র রূপ ও'তরল-কঠিন অবস্থ|। 

বিশবৃ্্টির' উদয়-বিলয় এক-এর বহুমুখী অভিসার 
এবং বহুর এক-এ প্রত্যাবর্তন । স্বজনের এই অনুলোম- 
বিলোম গতির রসোল্লাসের মূল সুরুকে কেন্দ্র করিয়াই 
ভারতের শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, নীতি, রীতি, 
সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র, অর্থ সবকিছুই বিবতিত। যুগে যুগে 
ভারতীয় মনীষ| এই সামগ্রিক কল্পনার যে উল্লাস স্ষ্টি 
করিয়াছে তাঁহ! শাশ্বত তত্ব-দর্শন-কাব্য ও সাহিত্যের 
মর্যাদায় কালজয়ী হইয়া আছে। বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ 
বলিয়া ধথ্বেদ সর্বজনস্বীকৃত। খণ্েবেদ স্থষ্টিরহন্ত 


সম্পৰ্কিত নারদীয় সত, পুরুষ সুক্ত, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি 


সূক্তগুলিতে বিচিত্র বিশ্বস্থষ্টির কথ। বিভিন্ন ভাব, ভঙ্গী 
ও কাব্যময়ী ভাষ! ও ছন্দে বিস্তারিত । ভারতীয় 
ভাবনায় আবহমানকাল ইহ! প্রেরণা ও কল্পনার উৎস 
হইয়া বিদ্যমান। আজিকার প্রতিকূল ভাব ও ভাবনা 
এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী সংঘাত সত্বেও, এখনও 
ভাঁরতমর্মী ধারা তাদের শ্রুতির অন্ুগঘনে বিরাম বা 
বিচ্ছেদ পড়ে নাই। ছুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য যাহ! 
হইতে পূর্ব-পশ্চিমের ভাব-ভাবনার মৌল সুরের পার্থক্য 
সম্পষ্ট হইবে । 

এবারকার প্রবর্তকের প্রারম্ভিক ‘জীবনের আলো; 
নিবন্ধে সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল-নুন্দর কাব্যময় বর্ণনায় স্থষ্টি- 
প্রকরণ উপস্থাপিত করিয়াছেন £ ‘একের বহু হইবার 
ইচ্ছায় শুন্তের বুক ফু+ডিয়া বিচিত্র সৃষ্টির উদ্ভব” 
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এ যুগে খষিকবি রবীন্দ্রনাথ সুষ্টিতত্ব অনুপম ছন্দে 
গাথিঘ্াছেন 8. 
সেই সে পরম এক 
" আপনারে দুই করি লভিছেন হৃখ। 
দুইয়ের মিলনাধাতে বিচিত্র বেদনা 
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা ॥ 
শ্ীচৈতন্তচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্জন-রহস্তের 
নিগুঢ় রস-ইঙ্ষিতটি দিয়াছেন £ “হেরিয়া আপন রূপ 


শ্রীকৃষ্ণের আপনার হইল চমৎকার, আত্বাদিতে মনে 
উঠে কাম”। 


এই সর্বচিত্তাকর্ষা শ্রীক্চের স্বরূপ-_সর্বকারণ- 
কারণম্‌ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ । ইহার সাধন কামবীজ-- 
কামগাক়ত্রী। ক'ম সুজন প্রেরণা_সিস্ক্ষা | 


ক্রুতিরই প্রতিধ্বনি এ সবই। ত্রিকালস্বায়ী সত্য 
নিদেশিক। এই হেতুই কালজয়ী । 

শ্রীঅরবিন্দের কথা £ “বেদ বেদাস্তের সেই,মন্ত্র' দেব-, 
নিশ্বাস সম, সেই দিব্যবাণী তাহা এত উন্নত, এত গভীর 
অর্থবহ, এত অলৌকিক জ্ঞানরহস্যে ভর! যাহা কখনও 
কোথাও দৃষ্ট হয় লাই।” শ্রীতবরবিদ্দ এইরূপ ইদ্দিতও 
করিয়াছেন যে, -বেদবেদান্তের খধিরাই ছিলেন 
আমাদের “পূর্ব পিতরঃ' | তারই কথায় “সেই পিতৃগণের 
ক্সীণতম অসম্মানও বিশুদ্ধ মানবতার বিভীষিকাময় 
বিপর্যয় 1” 


শ্রীঅরবিন্দের এই সংকট পরিত্রাণের দিগ্ৰর্শন আমর! 
গ্রহণ না করিয়! বান্ধ অপার খোলস লইয়া মাতামাতি 
করিয়াছি । এই স্বভাবদৈন্ঠেই রষ্ষিম বিবেকানন্দ অরবিন্দ- 
রবীন্দ্র প্রমুখ যুগদিশারীদের আমরা ব্যর্থ করিয়াছি! 
আজকের জাতীয় জীবনের বড় ট্রাজেডি এখানেই | 


শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
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,ফণিভূষণ বিশ্বাস 


রবীন্দ্র-কাব্য-সাধনা যেন একটা প্রবাহ |. সন্ধ্যা- 
সঙ্গীতের উপক$, তাঁর উৎসমূল। তার পরিণতি 
পৃরবীতে | এই ব্বপটাকে রূপকের মধ্যে ধরা যায়। 
চোখ বুঁক্ধলেই একট! ছবি মনের সাঁমনে ভেসে উঠে। 
অপ্পষ্ট অন্ধকারে চারিদিক. টাকা । পৃথিবীর বুকে 
গোধূলি নামছে ৷. ধুপছায়| তট-রেখ|। তার মাঝে 
ভেসে চলেছে নৌকা . বৈঠা হাতে ভাবছেন কবি। 
ক্রমে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল | এলো! সন্ধ্যা-সংগীতের 
যুগ। তমপা-মুখো হলো তরণী। বিষ্ণতায় ঢেকে 
. গেল ধরণী । ' দূরের আহ্বান যেন প্রত্তিহত হচ্ছে। 
সংশয়ে টলমল করছে নৌকা | সন্ধ্যার স্তিমিত সংগীতে 
সে কি বিষণ জল-কল্লোল! চারদিকেই দিগন্ত প্রসারী 
অনিশ্চয়তা | পদে পদে ভয়ের অন্ধকার, সংশয়ের 
বাধা । তবু কবি হাল ধরে আছেন। কবি ভাবছেন 
কে তবে পথ দেখাবে? হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে কবি 
নীরবতার গান শুনতে পেলেন! সন্ধ্যার নীরব 
ইঙ্গিতে, হৃদয়ের নিভৃত সঙ্গীতে কৰি জীবনের তাৎপর্য 
খুজে পেলেন। নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে তার দৃষ্টি সহসা 
যেন অভিন্ন হয়ে গেল। আকাশের পানে, কবির স্বর 
একাকার হয়ে ক্রমে ক্রমে আঁধারের অনন্ত পটভূমিকায় 
লীন হয়ে গেল। তখন কবি নতুন স্থির পসরা 
সাঙ্জালেন। তিনি যেন দৃষ্টি ফিরে পেলেন £ 
বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া 
র্‌ এই আখি ছুটি, 
চাঁহিলে হৃদয় পানে মরমেতে পড়ে ছায়া, 
তারা উঠে ফুটি। 
আকাশের পানে চাই সেই সুরে গান গাই 
একেলা বসিয়া ! 
একে একে স্বরগুলি অনন্তে হারায়ে যায় 
আঁধারে পশিয়া | 
তবু অনন্ত অন্ধকারে, বিস্বৃতির তয়, হারানোর 
বেদনা কবিকে ভাবিয়ে তুললো । ভাবতে ভাবতে রাত্রি 
গভীর হলো । অন্ধকারে তিনি সহসা পথ হারালেন, 


টি 
বন্দী হলেন ভাবনার রাজ্যে, হৃদয়-অরণ্যে । সংশয়ের 
শৈবালে হঠাৎ তার নৌকা আটকে গেল। দ্বিধায় 
পড়লেন কবি! তবু সেই অন্ধকারের যধ্নিকা ঠেলে, +, 
তিনি আলোর সন্ধানে উৎস্বক হয়ে উঠলেন। তিনি 
বুঝলেন রাতের কালো ছায়ায় যে বিষম মায়া ঘনিয়ে 
আছে, যেখানে চিরজীবনের ব্যর্থ অন্থুসন্ধান চলেছে, 
সেই স্বপ্নের মোহ ছিন্ন করে,--রাতের অন্ধকারে যে 
আলো আছে--তাঁর সন্ধান নিতে হবে। প্রত্যক্ষ করতে 
হবে সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ, আলোর আলোকে । 
কবিমন তাই আর রাতের অন্ধকারে অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে 
চায় না, তার আলোর পিপাসা, জীবন জিজ্ঞাসায় মূর্ত 
হয়ে উঠলো: | 

আব রেখোঁনা আধারে আমায় দেখতে দাঁও। 

তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও ॥ 

এবার পূর্বাচলের দিকে দৃষ্টি ফিরালেন কবি। চেয়ে 
রইলেন রাত্রির দিগন্ত পানে ৷ .দেখতে দেখতে রাত্রি _ 
প্রভাত হলো । আশার আলোয় চাঁরদিক- উজ্জল হয়ে 
উঠলো। এবার হাওয়া লাগলো পালের নৌকায়, প্রভাত ৫ 
সঙ্গীতের উপকণ্ঠে এসে উদ্দাম হলো তরণী। হৃদয় অরণ্যের 
অন্ধকার থেকে কবি নিক্রমণের পথ খুঁজে পেলেন। 
ভাবের আজোতে জোয়ার এলো । বিশ্ব-প্রকৃতি আনন্দের 


_ ঢেউ তুললো কবির অন্তরে | সেই চেতনা-সূর্যের উত্তাপে 


তার হৃদয়ের ভাব-হিমাদ্রি থেকে দুর্বার বেগে বার হয়ে 
এলো! .কাব্যনির্ঝর। ঘুমন্ত নিঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হলো । 
প্রাণ উন্মাদনার দুর্বার বেগে বিশ্বকে প্লাবিত করলো £ 
. কী জানি কী হলো আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ, 

দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গাঁন।, 

সং চে * 
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখী he 
এসেছে রবির কর ॥ 

আবার যাত্রা শুরু হলো । ভরা পালে ছুটলো 
নৌকা । দেখতে দেখতে সওদায় ভরে উঠলো! তরণী। 
কৈশোরের তটরেখা কোথায় মিলিয়ে গেল। যৌবন- 
তরণী ভাসলো আনন্দের জোয়ারে । নদী-কল্লোলে 


ঞঁ 


- দ্বাপ, কবির দেহ-মূনে এনে দিল মুক্তির স্বাদ । 


চৈত্র, ১৩৭৯] 


পে কস ০২০২ পথ ৯৯ পাপা ২১৫৯০৯০৯৯৯৯ 
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জাগলো অশ্রান্ত গান৷ পথের ছু'ধারে দেখা দিল 
বসন্তের সমারোহ | তখন যৌবন-মাতাল প্রাণ চারদিকে 
দেখে আর শুনে শুধু “ছবি আর গান”। তখন অরূপের 
কৰি 
সহসা নিত্যকালের আনন্দ-উৎসবে, বিশ্ব দীপান্বিতার 
অংশীদার হতে চাইলেন ঃ 
অরূপ তোমার বাণী 
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক সে আনি । 
নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা 
. আয়ি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, আলাও তাহার শিখা 
নির্বাণহীন আলোক দীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি। 
আস্তে আস্তে কবি বিশ্বকে ভালোবেসে ফেললেন । 
“কড়ি কোমলের” স্বর যেন আরও একটু চড়া পর্দায় 
উঠলো । অনন্ত জীবনের স্বপ্নে তিনি বিভোর হয়ে 
উঠলেন ।. পৃথিবীর সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে কবি প্রাণের সেই 
অমৃত বাণী উচ্চারণ করলেন £ 
মরিতে চাহিন! আমি হ্বন্দর ভুবনে, 
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। 
বহিবিশ্ব আর কবি-মনের বাইরে রইলো না। 
বাইরের জগৎ কবি-মনে এক নতুন চেতনার স্বাদ এনে 
দিলো। পৃথিবীকে ভালোবেসে কবি যেন নিজ জীবনের 
নতুন তাৎপর্য খুঁজে পেলেন। “কড়ি ও কোমলের” 
অ-বল। কথা,কবি-মনের নিভৃতে যেন নতুন অর্থের ব্যঞ্জন! 
এনে দিলো! | কবি তখন মনের মাঁনদীকে প্রশ্ন করে 


" বসলেন.ঃ “আখিতে বাঁশিতে যে কথা ভাদিত, সে কথ! 


বুঝায়ে দাও ।' তখন অনন্ত প্রেমের গুঞ্জন উঠলে] কবি- 
মানসে যুগযুগান্তের ভালোবাস! মর্মরিত হলো! । 
কবি তখন মানসীর উদ্দেশ্যে বল্লেন £ “তোঁমারেই যেন 
ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শত বার, জনমে জনমে যুগে 
যুগে অনিবার। আবার সেই মানসী যখন জীবন- 
দেবতা, বন্ধু ও অন্তরতর সখ হয়ে দেখা দিল, কবি তখন 
ঘলে ফেললেন £ 
ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা 
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে । 
কবি কিন্ত ৰেশীদিন এই প্রেমের তন্ময়তায় আত্মস্থ 
২ 


হয়ে থাকতে পরলেন না। তার কাছে আরও বৃ, 
অনন্তের আহ্বান এলো | পৃথিবীর প্রেম কবিকে নিবিড়" 
ভাবে আকর্ষণ করলে! | মাটির টানে কৰি সহসা নদীর 
কিনারায় নেমে পড়লেন । পদত্রজে যাত্রা শুরু হলো। 
আর যেন পা সরে না। বিশ্বপ্রকৃতি কেবলই যেন 
তাকে হাতছানি দেয়! কবি হঠাৎ থমকে দীাড়ান। 
আকাশে তখন বর্ষার ঘনঘটা | মেঘে মেঘে ঢাকা গ্রাম্য- 
পরিবেশ.। কবি সহসা .বিস্মিত হয়ে দেখলেন তারই 
তরণী বেয়ে কে যেন কুলের দিকে এগিয়ে আসছে । 
কিন্তু কী আশ্চর্য কাঠের নৌকা কখন সফলতাঁয় মোন! 
হয়ে উঠেছে । চেনা নেয়ে কুলে তরী ভিড়ালে | কবি 
তখন প্রাণভরে সোনার ধান তুলে দিলেন নৌনায়। 
থরে থরে নৌকায় ধান উঠলো । এক এক করে 
সাধনার পণ্যে সাজিয়ে দিলেন কবি। এবার নৌকা 
ছাঁড়বে। কবিও রওনা হতে চান, নেয়েকে অনুরোধ 
জানালেন। জবাব আসার আগেই কবি দেখলেন 
সোনার ধানেই ছোট তরীটি বোঝাই হয়ে গিয়েছে। 
সেখানে আর এক তিল ঠাই নেই। কবির তখন 
আনুপুবিক ঘটনাটি মনে পড়লো । ভেদে উঠলো প্রভাত" 
কালীন সেই গ্রাম্য ছবিটি £ 

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষ| 

কুলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা । 

রাশি রাশি ভার! ভার! ধান কাট! হলে! সারা 

ভর নদী খুরধারা খর পরশা_- 

কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরষা ॥ 

আবার সামনের দিকে যাত্রা শুরু করলেন কবি । 

স্থর্য তখন মধ্যাকাঁশে | বিশ্বের বিচিত্র ছবিই তখন স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে । আঁর কোথাও তেমন অস্পষ্টতা নেই। 
উপলব্ধির রং পালটে যখন যেন সেই নেয়ে মানসী থেকে 
“চিত্রা এসে জীবন-দেবতারূপে দেখা দিতেছে) 
সকলের অলক্ষ্যে কখন যেন এ ত্রিমুতির সমন্বয় খটেছে। 
জীবনব্যাগী যার এই বিচিত্র আবির্ভাব, তার কাছে 
কবির কোন কথাই অজানা নেই। এই জীবন-দেব্তাঁর 
কাছে কবি যেন ক্রীড়নক মাত্র! যষ্ত্রী যেমন করে 
যন্ত্রকে বাজায়, তার কথা যেমন যন্ত্রের কথা হয়ে উঠে, 


৪১৮ 


-জীবন-দেবতার কাছেও কবির সেই দশা । 
অবাক-বিন্ময়ে কবি মেই কথা অকপটে বলেছেন £- 
তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী, 
অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি। 
রি #% যঃ 
মনে করি অমনি স্বরে গাই 
কঠে আমার সুর খুঁজে না পাই 
কইতে কী চাই কইতে কথা বাধে 
হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে 
আমায় তুমি ফেলেছ কোন ফাদে 
চৌদিকে মোর সবরের জাল বুনি ॥ 
কৰি এবার আরও একটু সচেতন হয় উঠলেন। 
এতদিনের আত্ম-ধ্যানে কবিচিত্তে সাড়া জাগল। তার 
এতদিনের সমস্ত অনুরাগ সহসা ভক্তির মন্ত্র হয়ে উঠলো! 
এতদিন কৰি যা” ভূলেছিলেন, যে পূজার কোন 





তাই 


আয়োজন ছিল না, এখন সেই দেবভার উদ্দেশ্যে নৈবেছ্য . 


সাজাবেন। কৰি অকপটে সেই ওুঁদাসীন্তের কথা প্রকাশ 
করে বললেন ঃ | 
প্রভাতে যখন শঙ্খ উঠেছিল বাঁজি 
তোঁমার প্রাঙ্গণতলে, ভরি লয়ে সাজি, 
সং # Lo 
আমি যাই নাই দেব তোমার পূজায়, 
চেয়ে দেখি নাই পথে কারা চলে যায়। 
আজি ভাবি, ভাঁলো হয়েছিল মোর ভূল 
তখন কুসুমগুলি আছিল মুকুল । 
হেরে তার! সারাদিনে ফুটিয়াছে আঁজি। 
অপরাহে ভরিলাম এ পূজার সাজি || 
আবাঁর দিনের শেষে নৌকা ভিড়ল খেয়াঘাটে । 
পারঘাঁটে কবির প্রতীক্ষা শুরু হলো। নৌকা! এখন 
. সাময়িকভাবে গতি হারিয়েছে । বাঁধাতরী 'টেউ-এর 
দোলায় হুলছে। কূর্ধ,এখন অন্তাচলে। আলোয় ভরা 
আকাশ যান হয়ে এলে! । কবি ভাবছেন এখন বাঁশীর 
স্বর শুনে কি তাকে খুঁজে বার করা যাবে ৮ দিনের 
বেলায় ধার বাশীর ডাক শুনে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েছি । 
কোথাও হদিস পাইনি। বিচিত্র নামের আড়ালে নানা 


প্রবর্তক 


ভাবতে শুরু করলেন £ 


[ চৈত্র, ১৩৭৯ 











লোকের কাছে, তার যে পরিচয় গোপন ছিল, অনেক 


সবরের মধ্যে যে স্বরটির জন্ত প্রাণ আকুল হয়েছিল, আজ 
যখন হঠাৎ সেই গানের স্পর্শ প্রাণে এসেছে, তখন সে 
বাইরে থেকে ভিতরে এসে চিরকালের আসন রচনা 
করুক। প্রাণের অন্তঃপুর তার স্বরে ভরে উঠুক :' 
দিনের বেলায় বাঁশী তোমার বাজিয়েছিলে 
অনেক স্বরে 
গানের পরশ প্রাণে এলো, আপনি তুমি 
রইলে দূরে | 
; মু ০ সং 
বাহির ছেড়ে ভিতরেতে আপনি লহো 
| আসন পেতে, 
তোমার বাশি বাজাও আসি আমার প্রাণের 
অন্তঃপুরে। 


এতদিনে কবি রং পেলেন যে, সীমার মধ্যেই . 


চলেছে অসীমের লীলা । মানুযের এই সীমিত জীবন 
অদীমের লীলায়, অরূপের রূপে সার্থক হন্দর হয়ে 
উঠেছে। তা” না হলে এই রূপের অভিসার, এই ছন্দের 
দোলা, এই গন্ধ স্পর্শ কি এমন করে বিশ্বচরাচরকে 
উদ্বেল করতে পারতে! ? কবি তাই এই জীবন-সত্য, 
পরম তত্বের অনির্ধচনীয় ব্যাখ্যা করলেন £ 

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন স্তর, 

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর || 

* সঃ গং 

তোমায় আমায় মিলন হলে সকলই যায় খুলে, 

বিশ্ব সাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন ছুলে । 
এই আনন্দে কৰি আবার আত্মস্থ হয়ে উঠলেন। 
তবু তার মনে ভাবনার ছায়া পড়লো। কবি যেন 
এই কি জীবনের চরম কথা! 


এই স্থৈর্যই কি জীবনের শেষ পরিণতি? 
/বলারা"র উদ্দাম পাখার শব্দে কবি সচকিত হয়ে 
উঠলেন। এক নিমেষে কবির মন স্থৈর্ষের গণ্ডীর বন্ধন 
মোচন করে মহাশুন্তে উধাও হয়ে গেল। তিনি এ 
দিশেহারা শব্দের রেখা ধরে আকাশের কিনারা খুজতে 
সচেষ্ট হলেন । গতিবেগের অন নত আহ্বান কবির সমস্ত 


সহসা চঞ্চল ০৯ 


শা 


BS 


Af 


Fi 
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চেতনায় নাড়া দিয়ে গেল। কবি টের পেলেন গতিই 
জীবন। থাম! মানেই মৃত্যু। অনন্ত চলার স্পন্দনে 
বিশ্বের নব নব রূপান্তর ঘটে । বলাঁকাঁর পক্ষধবণি মাঝে 
কবি যেন সহসা চলমান জীবনের নিগৃঢ অর্থ খুঁজে 
পেলেন। কবিকে সেই সত্য উচ্চারিত হলে! ঃ 


হে হংসবলাকা ! 
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতাঁর ঢাকা! 
স্- ক ক 


মে 


শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে ' -- 


অলক্ষিত পথে উড়ে চলে 
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট দুর যুগান্তরে 


এদিকে আঁবাঁর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো |. পুরবীতে 


' বেজে উঠল দিনাস্তের গান। সে গানের স্বরে শেষ 


সমাপ্তি নেই, আছে আরম্ভ আর বিরতির পরিণতি । 
তারার আলোর সাথে যেমন আছে দিনের আলোর 
সংযোগ । এই দ্বৈত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার এক নিগুঢ় অর্থ 
খুঁজে পেলেন কবি। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, 
ভগবানের .লীলায় মান্থষের অবদান আছে, নইলে 
পরিপূর্ণতা আসে না। কবি আরও টের পেলেন যে, 
দুঃখের আগুনে না পুলে মানুষের দেহমন পবিত্র হয় 
ন[। অপাপবিদ্ধ মানুষের দেহকে ভগবান তার দেবা- 
লয়ের প্রদীপ করে নিতে চাঁন। তাই কৰি ভগবানের 
উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা জানালেন যে, হে প্রভু { তোমার 


আগুনের পরশমণির স্পর্শ দাও আঁমার চিত্তে; তোমার - 


দহনের দাক্ষিণ্যে আমার সমস্ত ব্যথা বেদনা সার্থক হয়ে 
উঠুক, আমার উধ্বায়ন ঘটুক £ 






রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমা 
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আগুনের পরশমণি ছোয়াও প্রাণে, 
এ জীবন পুণ্য করো, দহন দাঁনে। 


আকাশের পরিভৃপ্তিতে কবির অন্তর ভরে উঠলে|। 
বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যে, বিস্ময়ের আনন্দ ভরছ্গ তুললে 
তার অন্তরে । অসীম কালের যে হিল্লোলে, যে আনন্দের 
জোয়াব-াটায় পৃথিবী উদ্বেলিত হয়ঃ কবি আপন 
চিত্ত শোণিতে ভার স্পন্দন অনুভব করলেন। তিনি 
উৎকর্ণ হয়ে অ-গ্রহোন্মুখ দৃষ্টি মেলে চাইলেন ধরণীর 
দিকে, প্রাণ ঢেলে ভালোবাঁসলেন তার প্রতি ধৃন্িকণা 
গাছপালাঁকে। সেই আনন্দের দানে, বিস্ময়ে গাঁঘে 
ভিনি জানার মধ্যে পেলেন অজানার সন্ধীন । তিনি সেই 
আঁশাবাদের আনন্দে এই .বিশ্বজ্যোভির সমুদ্রে, এই 
আকাশভর স্র্মতারা আর বিশ্বতর। প্রাণের মধো এক 
অনির্বচনীয় পাওয়ার আনন্দে অভিভূত, আঁত্সহ।র, হয়ে 
উঠলেন £ 
আকাশভর। সূর্য-তার!, বিশ্বভরা প্রাণ, 
তাঁহাঁরি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান । 
রঃ হট ০ 
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে পাণ 
| চেয়েছি, 
জাঁনার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান; 
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান | 


কবি কাব্য-বিকাশের প্রায় ক্রমপরিণতি এখানেই, 
যদিও পরবর্তী কালে বিচিত্র ক্ষেত্রে নান! পরীক্ষা নিরীক্ষা 
চলেছে শেষ বয়স পর্যস্ত। সেগুলি ঠিক এই প্রদাহের 
ধারা নয়, যেন সাময়িক বাঁক ফেরা মাত্র। 





ই 


ভূমি ও ভূমা 
(পুর্বানবৃতি ) 
শ্রীরমেন্দ্রকুমার শান্তী 


কিংকর্তব্য বিমূঢ নীলা দেখল প্রশান্তর শ্বাস প্রশ্বাস 
খুব জোরে চলছে । তাঁর বেগে ওর সমস্ত শরীরটা 
কেঁপে উঠছে.। মুখে ফুটে উঠেছে অব্যক্ত যন্ত্রণার ছাপ । 
নীলচে হয়ে উঠেছে সারা মুখ। নাকের ডগায় আর ওষ্ঠ- 
প্রান্তে দেখা দিয়েছে ঘাম। জলে ঝাপসা হয়ে উঠল 
নীলার চোখ। প্রশীত্তর এই যন্ত্রণাকাতর মুখ- 
. ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে গেল, ওর দৃষ্টি থেকে। 
উঃ? 


গ্রলঙ্ষিত এই ধ্বনি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তর _ 


সমস্ত শরীর নিথর হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। পরে শ্বাস- 
প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে উঠল, যেন স্বস্তিতে ডুবে গেল 
প্রশান্ত । নীল! যখন পুনরায় দেখতে পেল, তখন 
প্রশাস্তর অস্বাভাবিকতা! কেটে গিয়েছে । একবার ছুই 
চোখ বুজল ও। নীলা! দেখল রক্তবর্ণ সে দৃষ্টি ঘোলাটে 
অস্থচ্ছ। | 
খানিকক্ষণ পরে প্রশান্ত পুনরায় যখন চোখ মেলল-- 
তখন দৃষ্টি ওর খানিকটা স্বচ্ছ । ছাদে দেওয়ালে সে দৃষ্টি 
ঘুরে ঘুরে নীলার মুখে এসে স্থির হয়ে দীড়াল ৷ ভ্র- 
সন্ধি ঈষৎ কুষ্চিত হলো! । -বলল--'কে? নীলা? 
প্রাণপণে নীলা ওর ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরল, পাছে 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে উত্তর বেরিয়ে যায়। প্রশান্ত চোখ 
বুজল। আকুল অশান্ত নীলার আর প্রশান্তর পাশে 
বসে থাকার সাহস হলো না। পুবের জানালাটা খুলে 
দাড়াল । চোখ মেলে দিল উদার নিষ্লংক .আকাঁশে। 
উষার আগমন-আভাঁষ তার নীলচে গাঁয়ে চকিত 'গৃতি 
অভিসারিকার শিহরণ ছড়িয়ে দিয়েছে। আর সে 


শিহরণ স্লিথ্চ আলোর ভেতর দিয়ে পৃথিবীর উপকূলে - 


ভেঙ্গে পড়ছে। নীলা ওর পঞ্চপ্রাণে অন্থভব করল এই 
আলোক-অভ্যুদয়। দূরে আমগাছের শাখায় বসে থাকা 
পাখিগুলো তাদের মধুর কণ্ঠের কলকাকলি দিয়ে 
অভ্যর্থনা করল নতুন দিনের । 


নীলার মনে হলো, এই কলনাঁদের মধ্য দিয়ে মূর্ত 
হয়ে উঠেছে বিশ্ব-আত্বার আবেদন। কানে যেন ওর 
ভেসে এলে! তার বিচিত্র ধ্বনি-- 
প্রবোধ ঘোষ, পৃণতে| মখোন্যবুধ্যমানাঃ 
পণয় সমস্ত । 
রেবছুচ্ছ মথবভ্যো মঘোনিরেবৎ স্তোত্রে 
" স্মনৃতে জারয়ন্তী ॥ 
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আলোয় ভরিয়ে দাও | অন্ধকারের প্রাণীরা মুখ লুকাক। 
সেই সঙ্গে জ্ঞানে তুমি বয়ে আন আমাদের অভ্যুদয়।» 

এই মুহুর্তের উষাআর জড়ের অজ্ঞান-অন্ধকাঁর- 
অপহাবাণী এক হয়ে ধরা, দিল ওর চোখে। আবেশে 
আনমন-চিদ্ত নীলার বাণীর ভেতর দিয়ে করল উষার 
বন্দনা । হাসপাতালের বৈরাগিণী মৌনতা এই স্বরে 


বাজ্ময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ল উপরে আকাশের নীলার 


কোলে। ওয়ার্ডের রোগিণীরা যন্ত্রণা ভুলে মগ্ন হয়ে 
রইল অজ্ঞাত আনন্দরসে সারা রাতের ডিউটি করে 
বিমিয়ে-পড়া ওয়ার্ড-নার্স পুলকিত হয়ে উঠে এলো 
প্রশান্তর কাছে। সবিস্ময়ে দেখল রোগী শান্ত স্বচ্ছ চোখ 
মেলে তাকিয়ে আছে। জানালায় পেছন ফিরে 
দণ্ডায়মান নীলার কাছে গিয়ে কাধে হাত রেখে 
স্মিতক্ডঠে বলল--দিনের প্রথম অভিনন্দন আমিই 
আপনাকে দিলাম। সত্যি, ছুর্বোধ্য আপনার এই 
ভীষ্ণ হ্বন্দর সংগীত রোগীকে পুর্ণ চেতনায় ফিরিয়ে 
এনেছে)” 
আত্মহ!র| নীলা ওয়ার্ড নাসের কথা বুঝতে পারল 
না| বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। নার্স“ হেসে 
ওকে রোগীর সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। প্রশান্ত 
তাঁকালো ওর দিকে। চিনতে না পারার কোন 
উপলক্ষণ নেই ওর দৃষ্টিতে । জিবটাঁকে অতিকষ্টে টেনে 


‘হে কল্যাণময়ী উষ, তুমি -জাগ, অন্ধকারকে - 


ঝা 
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ভূমি ও ভুম| 
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: টেনে অস্পষ্টভাবে বলল--“জল।” নার্সের নিষেধ ইঙ্গিত 
বুঝে শাস্তকঠে বলল নীলা--“এখন নয়, পরে ৷” 

বড় পিপাসা ।' বলে প্রশান্ত চোখ বুজল। 
4 নীলার এই শান্ত উক্তির আড়ালে, আর ওর চোখের 
দৃষ্টিতে, যে অপরিসীম নিরুপায়ের অসহায়তা ফুটে উঠল 
তা ওয়ার্ড-নার্সকেও নাড়া দিল। সসঙ্গেহে বলল-- 
'আচ্ছা ডক্টর-ইন-চার্জকে রিং করে জিজ্ঞেস করে দেখি, 
যদি উনি জলের বদলে বরফ দিতে বলেন তো দেওয়া 
যাবে ।” 

প্রশাস্তর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, সে তাঁর রিপোর্ট 
লিখে টাম্বলারে ডেটলমিশ্রিত গরম জল তুলো নিয়ে 
এসে সপরিহাসে বলল--নিন, আপনার এই নরম 
আঙ্কল দিয়ে ওঁর মুখট! পরিষ্কার করুন। দ্বাত যেন 
বেশ করে রগড়িয়ে দেবেন!’ ঠোঁটে আঙুলের ম্পর্শে 
‘উ£ বলে প্রশান্ত তাকাল। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নীলার 
মুখের দিকে ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে চেয়ে ও হয়ত 
৮. ক্লান্ত হয়েই চোখ বুজল। 
৮. ওয়ার্ড-নার্স মুগ্ধ হলো। পরিচর্যা ,শেষ- হলে 
রেফ্রিজারটার থেকে কয়েক টুকরো বরফ এনে নীলার 
হাতে দিয়ে আবিষ্ট কণ্ঠে বলল--“তর নূতন জীবনের 
প্রথম খাঁদ্য আপনিই খাইয়ে দিন। জল তো ওঁকে দেওয়া 
যাবে না। এক এক টুকরো বরফ ১০,১৫ মিনিট অন্তর 
ওঁর ঠোটে ধরে রাখুন | দেখবেন, যেন না গেলেন ।” 
মরুভূমির ভূষণ! প্রশান্তর বুকে। নীলার হাত থেকে 
নিবিকারভাবে বরফ চুষে চুষে খেতে থাকল, বরফের 
টুকরোট| শেষ হওয়ার পরও ও ঠোঁট চাটতে থাকল, 
কিন্তু বরফের বোধ করি শীতল স্পর্শ না পেয়েই ও চোখ 
মেলল | দৃষ্টিতে নীলা দেখল প্রথর অতৃপ্তি। স্বিগ্ককঠে 
_বলল--এখন আর নয়, আবার পরে খেয়ে] কেমন ।? 

প্রশান্ত চোখ বুজল। নীলার বুঝতে বাকী রইল না 
যে ব্যবস্থাটা ওর মোটেই মনঃপুত হয় নি.। ক্ষণিকের 
জন্য বিচিত্র একট! দৃশ্যের আবির্ভাব হলো ওর সামনে । 
দেখল এই প্রশান্ত নয়, শিশু প্রশান্ত কি এক বায়না নিয়ে 
ওর আঁচল চেপে ধরে দাড়িয়ে আছে। কি চাচ্ছে নীল! 
কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। কত কিছুর নাম 


সদ পিসি সি 


করল তার কোনটাই নয়। অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে রইল | 
শেষে আদরে ভোলানোর জন্য সেই শিশুকে কোলে 
নিতে গিয়েই বিচিত্র এই দৃশ্য মিলিয়ে গেল। 

নীলা অভিভূত হয়ে পড়ল। কি এ, ও বুঝে উঠতে 
পারল না। সেই সঙ্গে মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল 
অক্ষমতার গ্রানি। ও পারল না। নিম্পৃহত্ব যার স্বভাব- 
সিদ্ধ, তার অতি সামান্য এক টুকরো বরফের চাহিদাও 
ও পূরণ করতে পারে নি! 

স্বকোমল অজিত রোগীর অবস্থা দেখে আশ্বস্ত হলো । 
ডক্টর-ইন-চার্জ পরিতৃপ্তির সঙ্গে জানাল-_-গ্রাথমিক 
ভয়টা কেটে গিয়েছে বলেই মনে হয়। এখন 
টেম্পারেচাঁর ঠিক হলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যাঁয়। ওটাই 
যা গোলমেলে ॥” 

নীলা বাপের হাতে -কাঁলকের নোট তুলে দিয়ে 
বলল--'গলাঁর আওয়াজ পর্শুর তুলনায় কাল গু 
অনেক পরিফার ছিল। আমার বুঝতে কোন অস্থবিধ! 
হয়নি ৷’ 

বাইরে এসে স্থকোমল ওটা পড়ে ফেলল। খাঁনিক- 
ক্ষণ পরে নিশ্চিন্ত কঠে বলল--ঠিক তাই। এ হলো 
রিলিজিয়াস মার্ডারেরই চেষ্টা | যারা এ চেষ্টা করেছে ' 
নিশ্চয়ই তারা ধর্মোন্মাদ। মৃতিপূজার বিরোধী উক্তি 
হলে! এর কারণ, বুঝলি নীলু? অর্থাৎ আমার অনুমান 
ঠিক, মুতিপূজোর পক্ষে যারা তারাই প্রশাস্তবাবুর 
কাছে বোধহয় তর্কে হেরে গিষ্বে, নিজেদের স্বার্থহানির 


. ভয়ে ওঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পন। 


করেছিল। পরৃশুদিনের উক্তি হলো কালকের 
continuation অর্থাৎ অম্মেলনীতে, দ্বিতীয় দিন প্রশান্ত- 
বাবু যা বলেছিলেন, পর্শুদিনের উক্তি হলো তাই! 
প্রলাপের ঘোরে ক্রযের ঠিক নেই| অন্তে যেখানে 
প্রশান্তবাবু বক্তব্য প্রত্যাহারের প্রশ্ন তুলেছেন, সে 
হলো! দ্বিতীয় দিন বক্তব্য শেষ করার পরবর্তী ঘটনা। 
এর মধ্য দিয়ে হত্যাকারীদের সঙ্গে প্রশান্তবাবুর কথা” 
কাটাকাটির পরিচয় রয়েছে । আর _-“উঃ বলে যেখানে 
উনি থেমে গিয়েছেন, তা হলো ওঁর আহত হবার পরের 
শেষ উক্তি ৷’ 
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প্রবর্তক 


১. 
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[ চৈত্র, ১৩৭৯ 


২০৯০৯ ISAS ADA DAIL 








‘যাক, রহস্য সমাধান করতে পেরে পরিতৃপ্ত কঠে 

বলল সুকোমল, সমস্ত বিষয়টা পরিষ্কার হলেো। এখন 
আসামীদের বের করতে পারলেই, হলে1। পরে 
নীলার বিবর্ণ মুখ লক্ষ্য করে, ওর মাথায় হাত রেখে 
'অন্বেহে বলল-_চিস্তা,কি মাঃ এ যাত্রা উনি রেহাই 
পেলেন" কিন্তু বলতে হবে যে অসম্ভবভাবেই উনি 
' রক্ষা পেলেন । যা, বাসায় গিয়ে খেয়েদেরে বিশ্রাম 
করে পরে আবার আসিস ৷’ 
_. শীলা যখন পুনরায় হাসপাতালে এলো তখন পাঁচটা 
" বেজে গিয়েছে। দিনের সেই ৪০:1৫ সিস্টার "ওকে 
দোঁড়গোড়া থেকেই একপ্রকার টেনে নিয়ে গেল। 
সখেদে বলল--“সেই কখন থেকে আপনার পথ চেয়ে 
বসে আছি। এত দেরী করতে হয়! খুব রাগ হচ্ছিল 
কিন্তু।, প্রশান্তকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে সহাস্যে 
বলল--“গঁকে বলে দেব আপনার এই গাফিলতির জন্য 
শাস্তি দিতে” ূ 

নীলা হেসে ফেলল । বর্ষা শেষে শরতের আকাশের 
মতোই গ্রানিমুক্ত নীলার মুখে বিরাজ করছে কান্ত 
মাধুর্য। অবক্ষয়ের অবসানে সে মাধুর্য পূর্ণতার দীপ্তিতে 
সমাহিত নির্শল শান্তিময়। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে 
সিস্টার অপরিসীম মুগ্ধ হলে!। অজিত শুনতে না পায় 
এমনি, নিশ্নকঠে বলল--পুরুষের কথাতো ছাড়। 
আমারই আপনাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে।” 

--বেশ তো বাসন ।' 

‘তাতে মন ভরবে?’ ্ 

৷ নয় কেন বলুন ?, 

নীলা এমন স্বাভাবিক সরলতাঁয় এ প্রশ্ন তুলল যে 
সিস্টারের বিস্ময়ের অবধি রইল না। ওর মুখের দিকে 
তাকিয়ে ও টের পেল, সত্যিই ওখানে নেই কোন 
আবিলতার ছাঁয়!। পড়েনি জীবনের অন্ধকার দিকের 
কোন ছাপ। 
' মুখে সিস্টারের মানসে এসে দীড়াল যীশু কোলে মাতা 
মেরী। ওর মনে হলে! যে অনৈসগিক পবিত্র কোমল 
দ্যুতি বিরাজ করছে বিশ্বজননীর চোখে মুখে, বাস্তবে 
যদি তার লেশও সম্ভব হয় তবে তা আছে এই মুখে। 


. পারেন নি। 


ফুলের পবিত্র পেলবতা ধিরে আছে ওর _ 


এসি 1, 

নীলা এর তাৎপর্য গ্রহণ করতে না পেরে বিস্মিত 
চোখে তাকাল।. 

সিস্টার বুঝল, হেসে 'বলল--“এ তুমি বুঝতে পারবে 
না। য়েযা সেটা কেউ বুঝতে পারে না। আমর! 
নিজে কি, সেটা শুধু অপরের চোখ দিয়ে দেখেই 
টের পাই! | 

নীল! হেসে এগিয়ে গেল গ্রশান্তর কাছে। আপাতত 
আর প্রয়োজন নেই বলে intervenus deep injection- 
এর যন্ত্রপাতিগুলোরও অপসারণ ঘটেছে। মাথার 
ব্যাণ্ডেজ খুলে.নেওয়া হয়েছে। টেপ দিয়ে তুলোর পটি 


কু করে গভীর কঠে বলল--সত্যিই তুমি ইন্দর| . 


kl 


কেবল আটকানো রয়েছে ক্ষতের সেলাইয়ে। এখন . 


আর ওর দিকে চাইতে কষ্ট হলো! ন! নীলার | 

অজিত বলল--দাঁদা এখনও আমাদের চিনতে 
কিন্ত তোমাকে চিনেছেন। ওবেলায় 
অত্যন্ত জল পিপাসা ছিল। আমি যে ওঁকে বরফ. 


খাইয়েছি, .উনি বুঝতে পারেন নি। ফুরিয়ে গেলেই 


বলেছেন--“নীলা আর একটু বরফ দাও, পিপাসা।” 


দুপুরের পর থেকে আর বরফ চাচ্ছেন না। চোখ 
বুজেই পড়ে আছেন ।” 

সিস্টার-__“সেটাই ওঁর পক্ষে এখন দরকার । যতক্ষণ 
ঘুমিয়ে থাকেন, ততই মঙ্গল । « 


নীলা--দিদি, আপনি ফ্রিজার লক হবার আগে 


আমায় খানিকটা বরফ এনে দিন, আমি ফ্রাঙ্কে রেখে ০. 


দি। যদি রাতে উনি খেতে চান! 

সিস্টার নীলার উক্তির অন্তিম অংশ আবৃত্তি করে 
সহাস্যে বলল--যদি উনি চাঁন!. সত্যিই তো! কিন্তু 
এত মিষ্টি করে কথা বলতে শিখলেন কার কাছে? গুর 


কাছে?” বলে আঙ্গুল দিয়ে প্রশাত্তকে দেখিয়ে দিল কষ 


নীলা হেসে চুপ করে রইল। কথাটা অজিতের 
কাণে গিয়েছিল,বলল--“এ হলো! লজিশিয়ানদের স্বভাব, 
বুঝলেন? ওদের, কথার, মধ্যে এমন একটা বীধুনী 
থাকে যে বকালেও, আপনি তার মধ্যে কোন রুক্ষতাই 
খুজে পাবেন না ওদের ভিরফার তিরস্কৃতকে স্পর্শও 


৯ 


| 
| 


= করে না।? 
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প্রশান্তর পাশে বসে আজ নীলা কিছুতেই 
স্থির থাকতে পারল না। চোখ দুটো বার বার ঘুমে 
এটে আসতে চাইল। পায়চারী করে কাটাবাঁর চেষ্ট] 


ক করল। কিন্তু সে যতক্ষণ পায়ের উপর ততক্ষণই। 
“"_ বসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার যে কে সেই । মহাবিরক্ত হয়ে 


স) 


৬ হাতটাৰকেই কামড়াতে ইচ্ছে করল। 


উঠল নীল! নিজের উপর। তথাপি ঘুম ওকে ছাড়ল 
না। ওর অজ্ঞাতেই প্রশাস্তর শয্যায় কনুই ঠেকিয়ে 
হাতের তালুতে মাথার ভার রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। কখন 
ওর মাথ। প্রশান্তর বাম কাধের পাশে মারি নেমে 
গেল নীল! টেরও পেল না! 

সহসা নিজ হাতের উপর প্রশান্তর হাতের স্পর্শ 
অস্থভব করে নীলা ধড়মড়িয়ে উঠে বসল! ঘরের 
মৃতু নীল আলোয় দেখল, প্রশান্ত শান্ত চোখ মেলে ওর 
দিকে তাকিয়ে আছে, মুখে আবার নেমে এসেছে সেই 
চিরাচরিত হাসি, কথা বলার সময় যা ওকে সর্বদা ঘিরে 
থাকত। 

ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে এই আত্মগ্রানিতে ওর দিজের' 
খানিকক্ষণ ও 
আর প্রশান্তর দিকে চোখই ফেরাতে পারল না। 
প্রশান্ত তা বুঝল কিন! বলা যায় না, তবে বলল-- কান্ত 
তুমি । উঠলে কেন শুয়ে থাক ।” 

চা চেতনা. থেকে প্রশান্তর এইই ওকে প্রথম ক 

| নীলা বিস্মিত হলো। ক$ঠ ওর ক্ষীণ কিন্তু তা অসীম 

মমতায় সম্পক্ত। নীলা ভেবে পেল না, এমন দৈহিক 
যন্ত্রণার অসহ অস্থভূতিকে ছাপিয়ে মানুষের কঠ কেমন 
করে এমন স্িঞ্ধ হতে পারে। বুঝল, এতক্ষণে প্রশান্ত 
নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে, এক টুকরো! বরফের জন্ত যে 
প্রশান্ত আকুল হয়ে উঠেছিল তার সত্যিই মৃত্যু হয়েছে। 
চেতনপুরুষ আবার ফিরে পেয়েছে নিজেকে । নিজের 


কনিবিকার স্বরূপকে যাতে না আছে গ্রহণ, না আছে 
[বর্জন । নীলার চোখে জল এসে পড়ল। এই নিবি- 
কারতা ওকে স্থির থাকতে দিল না। ধরা গলায় 


 বলল-_ছুটো আর তিনটে রাত জেগেই আমি ক্লান্ত 


আর অমানুষিক যন্ত্রণা সয়েও তুমি জিনা! বেশ - 
বিচার !” 





প্রশান্ত হেসে তাকিয়ে রইল। খানিকক্ষণ পরে 


বলল--মা কোথায়?” 


. বাড়ীতে | মণিদি ওঁকে আগলাচ্ছেন | তোমার 
এ অবস্থার কথা ওঁকে জানতে দেওয়া হয়নি। সে সব 
পরে শুনো, এখন ঘুনোৌও | আর কথা নয়।” 

_ কথা বলার সামর্ণ্যও প্রশান্তর ছিল ন|। যে ছুই 


একটা কথ! বলেছে তারই ক্লান্তিতে কপালের উত্তর ওর 
কয়েক বিন্দু ঘাম ভ্রমল। সন্তর্পণে তা মুছিয়ে নীল! 
ফ্যানটা ফুল: করে দিয়ে বসল। প্রশাস্ত চোখ বুজল, 
রাত তিনটা । ওপাশের। সীটে সিস্টার অকাতরে 
ঘুমুচ্ছে। নীলার মধ্যে আর ঘুমের লেশও নেই। 
অজ্ঞান প্রশান্তকে নয়, ঘুমন্ত প্রশান্তকে চেয়ে চেয়ে 
দেখল নীল! । সে দেখার শেষ নেই | যেন কতকাল 
ধরে এমনি অপলকভাবে দেখে চলেছে । কৰে এবং : 
কেমন করে এ দেখার স্বরু হয়েছিল নীলা তা জানে না। 
শুধু দেখেই চলেছে। প্রশান্ত হন্দর, প্রশান্ত নির্মল 
শিশুর মতোই সরল। সে সরলতা নীলার মনে হলে! 
প্রশান্তর ঘুমন্ত মুখে বৃষ্টিস্সাত কোমল পাতার পেলবতার 


' মতোই যেন আরও কান্তিময় | 


নীল! আত্মহারা হয়ে বসে রইল । কানে ওর বেজে 
উঠল ক্লান্ত তুমি” প্রশান্তর -ক্ষণপূর্বের এই উক্তি। 
ছোট দুটো কথা, কিন্ত অসীম তাঁদের শক্তি। নীলার 
ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব একাকার হয়ে প্রশান্তর মধ্যে 
মিলিয়ে গেল। রইল না কোন আঁড়াল। ঝড়ের 
মতোই এই কথা দুটো ওর সবকিছু উড়িয়ে ফেলে, ওকে 
উপাধিমুক্ত করে দীচ্ করিয়ে দিল প্রশান্তর মুখোমুখি । 
ওর মনে হলো বহু যুগ, বহু পথ পার হয়ে ও এসে 
দাড়াল প্রশাস্তর সা্নে | কবে কেমন করে এই যাত্রা 
ওর শুরু হয়েছিল নীলা ধরতে পারুল না । কিন্তু তার 
বাঁকে বাঁকে ভীড় করেছিল অসম্ভবের ছুর্লংঘ্য চড়াই- 
উৎড়াই। আজ তারা লুপ্ত। 

"তবুও নীলার যাত্রা থামবে ন! কোনদিন। পানী? 
যদি টিলতা” না হয় তো তার মধ্যে জন্মায় রাজ্যের 
আগাছা আর আঁবলত!। নিজেকে নির্মল রাখার 
জন্তই সোতেশ্বিনী ভাই আোতময়ী । নীলাকে ও তেমনি 
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প্রবর্তক ' 
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চলতে হবে। না হলে, অনুমান করল নীলা, দেহের 
উপাদান ধর্ম দৃষ্টিকে করবে আচ্ছন্ন। মাটি হয়ত অন্তরে 
তাঁর গুরুধর্মের দ্বারা আবরণের স্থষ্টি করতে চাইবে। 
সদাচঞ্চল বায়ু হয়ত দেহের: অভ্যন্তরে সঞ্চার করতে 
চাইবে বাসনার মত্ততা, জল থেকে মন আহরণ করতে 
চাইবে কামনাময় গতি, তেজ হয়ত দেহে জেলে দেবে 
অতৃপ্তির বহিদ!হ। 

যদি তাই হয়। 

যদি কোন অসর্তক মুহুর্তে দেহের উপাদান ধর্ম 
যাত্রীকে থামিয়ে দেঁয়। 

আত্মার আলোক তীর্খের এই য'ত্রী হারিয়ে যাবে 
ওর দৃষ্টি থেকে ! নিষ্ঠুর যাত্রী থামবে না, চেয়েও দেখবে 
. ন! অক্ষমতার লতায় আটকিয়ে চলতে চলতে কে থেমে 
 গেল। নিত্যকালের যাত্রী যুধিষ্টিররা। দ্রৌপদীরা 
যদি চলতে না পারে তবুও তাদের .যাত্রা থামবে না, 
‘সেদিনের স্বপ্নের এই তাৎপর্য উপলদ্ধি করে নীলা ভেঙ্গে 
পড়ল। আপন মনেই বলে উঠল-_'না না, এ হতে 
পারে না| যদ্দিভুলে যাই। জীবত্বের আধারে স্থিত 
মন 'যদি কখনও যাত্রীত্বের ধর্ম হারিয়ে স্থল বিলাসে মগ্ন 
হতে চায় তো তোমার আলোয় সে অন্ধকার নাশ করে 
যাত্রাপথ আমার আলোকময় করে দিও।' ক্ষুদ্র আঁধারে 
যদি তোমায় ধারণ করতে নাই পারি, তোমার আলোয় 
যেন বঞ্চিত করো না।” 


নীলা । 


শ্বেত স্সিগ্ধ দিগন্ত ক্ষণিকের জন্ত ওর মনে সঞ্চার এ 


করল বিচিত্র অনুভূতি । দেখল এই আকাশ উষার . 


অনন্ত যাত্রার লক্ষ্য । বার বার প্রতিদিন তার গায়ে 
আকাশ স্থবির । তারই স্পর্শে উষার বাসনা বিষত্ব 
পরিহার করে. অমৃতময়ী হয়ে উঠে, আর সেই অযৃত্তই' 
গলে গলে শ্বেতজ্যোতিরূপে নেমে আসে মাটিতে । স্লিগ্ 
পরিতৃপ্তিতে ছেয়ে গেল নীলার অন্তর.। ন|, নিশ্চিত 
অবধারণ। করল ও, ওর নীলকঠও এ আকাশের 
মতোই, ওকে সরিয়ে দিতে পারবে না। 
সুদুর অতীতে, কোন পুণ্য প্রভাতে, মানবস্বাধীনতার 
বিপ্লবী পথিকৃৎ খষি শুন:শেফ গেয়েছিলেন জৈব 
জীবনের বন্ধন মোচনের গান! তারই উত্তরপুরুষ 
প্রশান্তর কাছে আর এক প্রভাতে নীলা শুনেছিল সেই 
সংগীত। আজ এই মুহূর্তে আবিষ্ট নীলার কণ্ঠেও মূর্ত 
হলো সেই স্বাধীনতার সংগীত। তাঁরই অন্তিম থকে 
এসে নীলা আত্মবিস্বৃত হলো, 
উদ্ৃতমং মুযুদ্ধি নো বিপাশং মধ্যমং চুত। : 
অবাঁধমানি জীবসে॥ ৃ 
১২৫.২৯ খু. বে. 
“অস্থন্দরের বন্ধন হোক লয়। শ্রেয়ের প্রতিষ্ঠায় হে 
তমসার পারস্থিত জ্যোতিপুরুষ ! জীবত্বের অধীন্তার 
শৃঙ্খল. থেকে মুক্ত কর |” 


ia 


' আছড়ে পড়ে উষার বাসনা-ব্যাকুলত|। কিন্তু নীলক এ, 


পালি 


(a) 


-ভোর হয়ে এসেছে। পূবের জানালাটা খুলে দাড়াল (ক্রমশঃ) 
মৃত্যু 
শ্রীবিষুর্পদ চৌধুরী 
মৃত্যু কি চলমান জীবনের শুন্ধত!, চলমান এই জীবনের ছেদ its 
অথবা সমগ্র জীবনের নগ্নতা, দেহ হতে আত্মার চির বিচ্ছেদ | ৮, 


সমগ্র কর্মের শেষ হিসাব নিকাশ 
যার অবসানে নব জীবনের বিকাশ 


স্নেহ ভালবাসার ছোয়ান যে জীবন 
পরিপূর্ণ আবেগমাখা রক্তের শিহরণ 
প্রতি মূহুর্ত যার কাছে প্রেমের বন্ধন 
নিঃশেষে সে কি করে মৃত্যুকে বরণ? 


চলচ্চিত্র বিরামের মত ক্ষণিক অঘটন 
পরে নূতন রূপে আবার পরিস্ফুটন। 


আত্মা এগিয়ে চলে নৃতন গৃহের সন্ধানে 
তাই ফেলে দেয় পুরাতন আবরণ 

সে চায় নৃতন আদর্শকে রূপ দিতে 
নূতণের মাপে পরিপূর্ণ তাকে খুঁজে পেতে । 


ৰ 


করুণার দূত 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


মাদার টেরেসাকে প্রদত্ত ভারত সরকারের অভিধা- - 


‘করুণার দূত? |. 
_ আজকের দিনে, এমন শিক্ষিত মানুষ বিরল যিনি 
মাদার টেরেসার নাম না জানেন, অথবা! তার সেবা- 
প্রাণের প্রশংসার কথা না শুনেছেন | 

দেশ-জাতি-বর্ণ-ধর্ম নিবিশেষে জীবসেবায় উৎসর্গী- 
কৃত ভার ব্যক্িসত্তা। 

নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে অশেষ করে 
পাওয়ার মূর্ত দৃষ্টান্ত টেরেসাঁর মহাজীবন--যদিও উপলক্ষ্য 
পরিত্রাত! প্রভু যীশুর বাণী প্রচার । 

কারুণ্যের বিগ্রহ, সেবার জীবন্ত প্রতীক মাদার 
টেবরেসা- সত্য সত্যই জন্মগত মা_প্রেম-গ্রীতি-করুণাখন 
মাতৃ-মূতি । 

প্রেমের স্ব-ধর্ম আত্মদান-_জগদ্ধিতাঁয় জীবানোৎসর্গ__ 
সমষ্টি সত্তার পরিপোধণে ব্যষ্টিসত্তার অকু্ সমর্পণ 
সমগ্রের মধ্যে অংশের পূর্ণতা । 

প্রেমের শ্ব-ভাবটি সেবা । সেবার অন্তগুণ্চ প্রেরণা 
এঁক্য--সবাইকে আপনবোধে অংগীকার আর আলিংগন 
-সমগ্রের সন্তোষ-স্থখে ব্যষ্টির গ্রীতিপূর্ণত|। 

প্রেম সেবা অখণ্ড অবিভাজ্য, মানবতার তাৎপর্যবাহী 
_-বিশ্বস্্টির কল্যাণতম রূপের বহিঃপ্রকাশ | সবিশেষের 
নিদিশেষে উত্তরণ । নির্িশেষের সবিশেষে অবতরণ । 
ুষ্টধর্মী প্রচারিক! মাদার টেরেসার জীবন ও আর্ত- 
সেবার অস্তগুঢ় মহিমাময় অর্থ ও ব্যঞ্জন এখানেই। 

দয়া-দাক্ষিণ্য-স্সেহ-প্রেম-গ্রীতি বিগলিত মহৎ প্রাণের 


উন্নত উজ্জল দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্তমানের হাদয়হীন বিশ্ব- 
ব্যাপ্ত আবিল আবহাওয়ায় স্নিগ্ধ আকাশ-প্রদীপের মৃদু ' 


আলোর মতোই মানবিকতার দিগ.দিশারী হয়ে 
দীপ্যমান মাদার টেরেপার আত্মনিবেদিত জীবন । 

পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট দেশ যুগোশ্লাভিয়ার এক 
লক্মপ্রতি্ঠ পরিবারের কন্য! মাদার টেরেসা।. স্বৃদীর্ঘ 


৩ 


ছুইটি যুগ ভারতের দীনছুঃখী আর্ত নিঃস্ব উপেক্ষিত 
কুষ্ব্যাধিগ্রস্ত সহায়স্বলহীনের সেবায় উৎসর্গীকৃত ভবন 
তার। সর্বহারা অবহেলিতের ভরসাস্থল আর 
নিঃসঘ্বলের সাত্বলার কেন্দ্র হয়ে উঠেছেন মাদার 
টেরেসা। আহারে-বিহাঁরে বেশভূষায় অত্যন্ত সার:রণ 
সর্বহারাদেরই একজন হয়ে তিনি জীবনযাত্রা নিশাহ 
করেন। 

অজশ্ করুণার কাহিনী মাঁদারকে ঘিরে উপন্তালিত 
তারই মধ্যে স্মরণীয় একটি : 

এই বিলাসী মহাঁনগরীই শুদ্ধ কঠিন উর বৃকে | 
মাদারের সেবাকেন্দ্রের অদূরে । রাস্তার ধারে পিতৃমাতৃ- 
পরিতাক্ত একটি বালক! রোগজীর্ণ কঙ্কালসার দেহ - 
ধুলিধুসরিত। সারাটি দিন অভুক্ত । ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ওষ্টাগত 
প্রাণ বালকের । 

কত অগণিত পথচারীর যাতায়াত। কত সন্তানের 
বাপমায়ের আনাগোনা । দৃষ্টি সবার নিজেকে ঘিণে । 
স্ব-স্বার্থের চিন্তায় মশগুল । নিজেকে নিয়ে ভাবন"র 
আবর্তে মনুষ্যত্ব গেছে তলিয়ে । কেবলই পে'য'ক 
পরিচ্ছদে মানুষের চেহারা। 

বালকের অশ্রতপ্রায় শুদ্ধ কঠের মিনতি । 
চাহনির করুণ অবেদন। সবই ব্যর্থ হয়। 
পাষাণ হৃদয়-কপাটে এতটুকুও দাগ কাটে না। 

দিনের আলো স্তিমিত হয়। সন্ধ্যা গড়িয়ে যা॥। 
আধার ঘনিয়ে আসে । পথ হয় ক্রমশঃ জনবিরল। 

নিরুপায় বালক। নড়াঁচড়ার সামর্থ্য নেই। তবু 
তবুও কোনরকষে উঠে দীড়ায়। টল্তে টল্তে পা 
বাড়ায় । ভিতরে-বাইবের ঘনান্বকারের বুক চিরে 
ক্ষীণ একটা আশার আলোর-দিশা ধরে পথ চলে। কেন 
রকমে এসে উপস্থিত হয় ‘নির্মল হৃদয়'-এর (সেবাকেন্র) 
আদিনায়। 

মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ 


কাঁঙ্র 
কাঃও 


৪২৬ | lb 


অর্ক 


[ চৈত্র, ১৩৭৯ 








অসীম ভরসায় বুক বেঁধে বালকটি এসে দীড়ায় রুদ্ধ 
দ্বারের সামনে | করে মৃতু করাঘাত--একবার-_দ্'বাঁর 
তিনবার । 
দরজা খুলে যায়। 
সামনে মুতিমতী মা? 
কম্পিত শীর্ঘকঠে বাঁলকটি বলে ‘এ পৃথিবীতে, কেউ 
ম। আমায় চায় না। বাপ-মাও না। তুমিও কি 
আমাকে আশ্রয় দেবে না মাঃ? 
মৌন নীরব অচঞ্চল মাতৃমৃত্তি--অপাথিব। চোখে 
অ-মত্য করুণার ঝরণা।' 
₹ সঙ্গেহে মায়ের হস্ত দু’'খামি হয় প্রসারিত । 
মায়ের বুকে সন্তান। মেরীর কোলে খীশু ৷ 
মুক্ত দ্বার পুনুন্চ রুদ্ধ হয়। 
এমন করুণ! ! “হেন প্রেম বুঝি নৃ-লোকে না হয়’ । 


নিত্য মাতা, নিত্য সন্তান, নিত্য বাৎসল্য প্রেম। 


এই শাশ্বত পটভূমিকার অন্িত্য একটি মাতৃক্সেহের দৃশ্য 


হ'ল অভিনীত-_আশ্রয় যার মরণশীল- মাদার টেরেসা 
আর অসহায় অজ্ঞাত বাঁলক। অনিত্য নাম-রূপাশ্রয়ে 
নিত্য মা ও সন্তান-মহাভাঁবের প্রকট । সর্বদেশে সর্বকালে 
-স্জনপাঁলিনী এই মাতৃক্সেহরস স্থাবর-জংগম-পৃথিবীর 
পশ্ু-পক্ষী, সাপ-বাঘ-মানুষ প্রতিটি মায়ের বুকে বুকে 
_ কোথাও মুষ্ছিত, কোথাও স্কুটনোন্ুখ, কোথাও অর্ধ 
জাগ্রত, কোথাও পূর্ণ জাগ্রতনারীজীবন ও জন্মের 
- চরম প্রকাশ ও পরম সার্থকতা । 
এই জাগ্রভ মাতৃ-মহিমার,দিগদিশীরী হয়ে আছেন 
মাদার টেরেসা । . ( 
এবারের নেহেরু পুরস্কার প্রদত্ত হয় মাদার 
টেরেসাকে। পুরস্কার দেবার সময় ভারতের প্রধান মন্ত্র 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মাদারের সেবাকার্ষের উচ্ছুসিত 
প্রশংসা করেন আঁর দেন সর্বপ্রকারের সহযোগিতার, 
আশ্বাস । 


পুরস্কার নেবার সময় মায়ের কথা £ পাওয়াটা বড় 
কথা| নয়, বড় কথা হচ্ছে কতট। দিতে পারলাম । 
. ফুলের সৌরভ বিতরণের মধ্যে প্রতিদনের প্রত্যাশা 


' নেই-আছে শুধু আত্মদানের পরিতৃপ্তি -আর পরম 


চবিতার্থতা । 

সম্প্রতি ভারতে কুষ্ঠরোগী, শিশু ও নিঃম্বদের মধ্য 
সেবাকাঁজের জন্য লণ্ডনে মার্কিন নাগরিক টেম্পলটন 
প্রবর্তিত টেম্পলটন ফাউণ্ডেশন পুরস্কার মাদার টেরেসাকে 
দেওয়া হয়। এই পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ ৩৪ হাজার 
পাউণ্ড। মাদার টেরেসা পুরস্কারপ্রাপ্ত সমস্ত অর্থই 
তার ‘অরডার অব্‌ মিশনারিস অব্‌ চ্যারিটির' কাজে ব্যয় 
করার জন্য নির্দিষ্ট করেন।, 

এই উপলক্ষ্যে লণ্ডনে থাকাকালীন মাদার টেবেস! 
একট! মুল্যবান উক্তি করেন--সে কথা মানবিকতার দিক 
দিয়ে মাদার টেরেসারই যোগ্য! তিনি বলেন, ২ "you 
have a welfare state. But I have walked your 
streets at night and gone into your homes and 
found people dying unloved. Here you have 
different kind of poverty, & poverty of spirit, of = 
loneliness and being unwanted and that is the 
Worst disease in the world to-day, not tubercu- 
losis or leprosy.” | | 

মাদার টেরেসা শুধু ইংলণ্ডের কথাই বলেননি, 
বলেছেন, আজকের সার! বিশ্বের বিপুল এশর্য-প্রাচু্যের 
মধ্যে এই. অমানবিক বোধ ৪ ব্যারামের কথা । এই 
আত্মার দৈন্য আজকের মগজদভী বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী 
মানুষকে সত্যিই অ-মানুষ হৃদয়হীন করে তুলছে।, 
গোড়ায় এই গলদের জন্য কল্যাণরাষ্্র অকল্যাণেরই 
আকর হয়ে দাড়াচ্ছে। পশ্চিমের অন্ধ অস্থকরণমত্ত 
ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। 
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আগামী নোবেল পুরস্কার বিষয়ে কোন কোন মহল ও. 


থেকে মাদার টেরেসার নাম প্রস্তাবিত হচ্ছে। মাদার 
টেরেস! স্বনিশ্চিত এই পুরস্কারের যোগ্যতম ব্যক্তি । 





ৰ 


একটি ধ্যান 
_ রণজিৎকুমার সেন 


আমর! এই যে সংসারে এসেছি, সে শুধু সংসাঁরকে 


' কিছু দিতে, কিছু নিতে নয়। আমাদের আকাঁজ্ষার 


রক 


নথ 


কাছে আমার খণ বেড়ে উঠছে | 


অবশ্য অন্ত নেই, প্রতিনিত্য আমরা আকাঙ্ষার যুপকাষ্ঠে 
বলি হয়ে আছি। সংসার থেকে এত পাচ্ছি, তবু পেয়ে 
পেয়েও আমাদের দাবীর অন্ত নেই! আমাদের জন্ম-- 
কাল থেকে এ সংসার আমাদের কেবল দিচ্ছেই ; পিতা 
হয়ে দরিচ্ছেমাতা হ'য়ে দিচ্ছে, ভগ্নি হ'য়ে দিচ্ছে, জায়া 
হয়ে দিচ্ছে, বন্ধু হ’য়ে দিচ্ছে, স্বজন-পরিজন হ'য়ে দিচ্ছে, 
তারও বাইবে অকাতরে দান করছে প্রকৃতি । সবার 
কাছ থেকে পেয়ে পেয়ে আরও বেশী পাবার আঁকাঁজ্কা 
আমাদের পেয়ে বসে। পেতে পেতে মনে হ্য়--এই 
যেন আমার পাওনা, সবাই যেন আমার দাবী মেটাতেই 
বাধ্য। কিন্তু বুঝি না--যতই পাচ্ছি, ততই সকলের 
সেখণ স্থদে আসলে 
না মেটাতে পারলে আমাদের লজ্জার শেষ নেই, 
আমাদের এ জন্মের মুক্তি নেই। ভাই সংসার থেকে 
আমরা যতটুকু পাচ্ছি, তার চতুণ্তপ তাঁকে ফিরিয়ে দিতে 
হচ্ছে। জীবন ভ'রে য| ভোগ করছি আর সঞ্চয় করছি, 
তা যেন একটা দেবোত্তর সম্পত্তির ট্রাষ্টী হিসেবেই ভোগ 
করছি। সঙ্গে নিয়ে যাবার কোনো অধিকার নেই 
আমাদের । | 

এই ভাবের চিন্তাশ্থত্র থেকে মহাপুরুষেরা এ সংসার- 
কে প্রবাস ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। এখানে শুধু দিতেই 
আসা, দিয়েই আনন্দ, নেবার রীতি নেই! যেটুকু 
নিচ্ছি, তা আরও অধিকতর দানের জন্তেই গ্রহণ করছি। 
কিন্তু সংসারের বিরাট এক শ্রেণীর ভোগবাদী মানুষকে 
যখন দেখি--নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজন ছাড়া এক পাও 
কোথাও নড়েন না, তখন বড় আশ্চর্য ব'লে মনে হয়। 


তারা আপাত ভোগকে বড় ক'রে দেখতে গিয়ে এ 
সংসারের খণের কথা ভুলে যান। তাদেরও যে সে-ঝণ 


একদিন স্বদে আসলে শোধ করে যেতে হয়, এ কথা 


ভাবতে বসলে তারা ভয়ে কণ্টকিত হুন। অথচ মজা 

এই যে, তারা যা কিছু সেহ, য| কিছু এঙ্বর্য নিজের ক'রে 

পান, একদিন তাকেই আবার দশগুণ বেশী ক'রে 
ংসাঁরকে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হয়। 

.স্থষ্টির এই হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। যাঁর কাছ থেকে 
আমর! যতটুকু পাচ্ছি, তাকে তার চতুগ্ডপ ফিরিয়ে 
দিচ্ছি। এই নেওয়া-দেওয়ার কাঁজ আমাদের সচেতন 
মনের অগোচরে প্রতিনিয়তই ঘটছে | যিনি সাধু ব্যক্তি 
তিনি তাঁর মধ্যেই মনের শুদ্ধাচাঁরের দ্বারা নির্বাণ ল'ভ 
করছেন, আর যিনি 'অবিবেকী দুষ্ট লোক, তিনি তাঁর 
মধ্যেই নিজের পন্কে নিজে ডুবে মরছেন। স্বৃতরাং 
আমাদের প্রাত্যহিক-জীবনের ভোগগুলিকে যতক্ষণ না 
আমরা ত্যাগের মহামূল্যে গ্রহণ করতে পারছি, ততক্ষণ 
এ সংসারের অতিথিশালাঁয় মানুষ হিসেবে আমাদের 
এতটুকুও মর্যাদা নেই। তেমনি মানুষের মধ্যে যিনি 
অতিমানুষ, তিনি এই ত্যাগকে আরও অধিক মহৎ দানের 
লাঁলিত্যে ললিত ক'রে রেখে যান। সে দান হচ্ছে 
জ্ঞান, জ্ঞানমমৃতম্‌ । এবিশ্ব, এ সংসার সেই জ্ঞান থেকেই 
উদ্ভূত যেমন একটি সামান্য বীজ থেকে উদ্ভূত বিরাট 
বনস্পতি । বীজ যেঘন ধরিত্রী থেকে রস নিয়ে নিজেকে 
সে ধরিত্রীকেই দান করছে, তেমনি মানুষও এ সংসার 
থেকে সবকিছু পেপে, সবকিছু নিয়ে নিজেকে সে বেশী 
ক'রে সংসারকে দান করছে। নিজেকে দিয়ে সংদারের 
বিরাট বনস্পতিতে ফুল ফোটাতেই তাঁর আস।, তার 
থেকে নিতে কিছু নয়.। 


শরৎচন্দরের “চরিত্রহীন” 
শ্রীরাধাবল্লভ দে 


‘চরিত্রহীন’ বইখানি শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 
বললেও অতুযুক্তি হয় না। এই বইখানি যখন প্রকাশিত 


হয় তখন শরৎচন্দ্র রেস্কুন থেকে ফিরে বাঁজেশিবপুরের 


বাটাতে বাস করছেন | একদিন কয়েকটি যুবক “চরিক্র- 
হীন’ বইখানি হাতে নিয়ে তীর ঘরে প্রবেশ করলেন। 

যুবকদের মধ্যে একজন শরৎচন্দ্রকে বললেন, ‘চরিত্র- 
হীন’এর মত বই লিখলে ভত্রপাড়ায় তার থাকা চলবে 
না। লোকে বউ-ঝি নিয়ে ঘর করে--পাঠক-পাঠিকাদের 
মন কলুষিত হবে। অপর একজন বললেন, গুয়ের 
পোকা! যেমন ময়লা আর নোংরা ছাড়া কিছু দেখতে 
পায় না তিনিও সমাজে সাবিত্রী আর কিরণময়ী ছাড়া 
ভাল চরিত্র দেখতে পানন্ি। তৃতীয় যুবক 
চরিত্রহীন, বইখাঁনির উপরে কেরোসিন তেল ঢেলে 
' আগুন জালিয়ে দিলেন। বইখানি পুড়ে ছাই হয়ে 
গেল। . 

শরৎচন্দ্র নির্বাক হয়ে যুবকদের কাণ্ড দেখছেন। 
যখন এইসব উপদ্রবের পর তারা প্রত্যাবর্তন করছেন 
শরত্ন্্র তাদের ডেকে নিয়ে নিজের মন্তব্য প্রকাশ 
করলেন। সবপ্রথমেই তিনি বললেন বইখাঁনির নাম 
‘চরিত্রহীন’ দেওয়া হয়েছে । পাঠক-পাঠিকাকে আভাস 
দেওয়া হয়েছে লেখাটির বিষয়বস্তু ধর্মসমন্ধীয় নয়। 
দ্বিতীয়তঃ ভাল বই য৷ আর্ট হিসাবে, সাইকোলজি 
হিসাবে বড় তাতে দৃশ্চরিত্রের অবতারণা থাকবেই । 
উদাহরণস্বরূপ তিনি ছ্ুইখাঁনি বইয়ের নাম করলেন । 
টলস্টয়ের 'রিসারেকসন’ আর বঙ্চিমচক্দ্ের ‘কৃষ্ণকান্তের 
উইল’। - তারপর *চরিভ্রহীন*্এঞর সাবিত্রী এবং 
কিরণময়ীকে নিয়ে আলোচন! আরম্ভ করলেন। 

সাবিত্রী একটা মেসের ঝি। সে স্বেহ ও যত্বে মেসের 
সবাইকে আপনার করে নিলে, বিশেষ করে সতীশকে। 
সতীশ কতবার কতভাঁবে তাঁকে কাছে টেনেছে, সাবিত্রী 
বার বার তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে । যথার্থ প্রেম শুধু 
নিকটেই টানে না দূরেও সরিয়ে দেয়। সাবিত্রীর অকুণ্ঠ 
প্রেমের মন্দাকিনীতে সান করে সতীশের জীবনের ধারা 


একেবারে বদলে গেল। সে ছেড়ে দিলে মদ, ভাং, 
গাজা । সতীশকে সে একদিন বললে, “আমি দেহ 
মনে অনু, তবে আমি তোমার ৷” সাবিত্রীর ভোগলিপ্পা 
নাই, অর্থ পিপাঁস! নাই, সামাজিক দাঁবি নাই, আপনাঁকে 


বিলিয়ে দিয়েই তার আনন্দ। আত্মীয় ভুবনমোহনের 
প্ররোচনায় যদি সে গৃহত্যাগ না করত তবে সে হিন্দু- 


গৃহের আদর্শ মহিলা হতে পাঁরত। সাবিত্রীর ভিতর 
পাঠক-পাঠিকা ভাল কিছু দেখতে পেলে না? 

ক্ষণিকের মোহে সাবিত্রীর সতীত্ব নষ্ট হতে পারে 
কিন্তু তার নারীত্ব আর মনুষ্যত্বের কি কোন দাম নাই? 
এইসব কথা মনে রেখে যুবকদের ‘চরিত্রহীন’ বইখানি 
আর একবার পড়তে বললেন। | 

কিরণময়ী চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে তিনি 
বললেন, তার চরিত্রে তিনি নারীজন্মের ব্যর্থতা দেখাতে 
চেয়েছেন। কিরণময়ীর বিবাঁহ-জীবন বড়ই করুণ! 
বাড়ীর মধ্যে সে পেলে স্বামী আর শাশুড়ী। স্বামী 
দার্শনিক, প্রাণপণে স্ত্রীকে পড়িয়েই খুশী। শাশুড়ী ঘোর 
স্বার্থপর, পুত্রবধূকে খাঁটিয়েই তৃপ্ত। কিরণময়ী এই দুইটি ! 
বিরুদ্ধ প্রকৃতির পুরুষ ও নারীর অবিচারকে হিন্দুসম়াজে 


“ বিধির নির্বন্ধ বলে মেনে নিতে পারল না। নারীস্বূলভ 


ভালবাসা পাবার অতৃপ্ত বাসন তার পুর্ণ হল না। তাই, 
তাঁর জীবনের ট্রাজিডি আরম্ভ হল। সে বিয়ে করল 
হারাণবাবুকে, কিন্তু মজালে অনঙ্গ ডাক্তারকে, ভাঁল- 
বাঁসলে উপ্্দ্রকে আর ঠকাঁলে দিবাকরকে। নিজের 
সারাটা জীবন দিয়ে সে প্রতিবাদ জানিয়ে গেল, শেষে 
উন্মাদ হয়ে গেল। কিরণময়ীকে নিয়ে তিনি নারীর 
ব্যর্থ জীবনের একটা বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করেছেন । 
আর সাহিত্যিক হিসাবে তিনি মানুষের বু অন্তর্নিহিত 
কুসংস্কারে আঘাত করে পাঠকের দৃষ্টিকে উদ্দার করতে 
চেষ্টা করেছেন । 

লেখকের এই মহৎ উদ্দেশ্য. উপলদ্ধি করে যুবকবৃন্দ 
শরৎচন্দ্রের কাঁছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তীর 


“ পদ্ধুলি নিয়ে প্রস্থান করলেন। 


LN 


তা 


ূ সাবিত্রী কাব্যে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ 
দি শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ 


রসগতভাবে সাহিত্যের দুই আবেদন | স্বাদেশিকতা 
ও বিশ্বমানবতা। জীবনের উন্নয়ন, দেশের সমৃদ্ধি 
স্বাদেশিকতার মন্ত্র ছাড়া সম্ভবে না--কিস্তু বিশ্বমানবতার 
বিরোধী শক্তি স্বাদেশিকতার মধ্যে দেখ! গেলে 
“গোড়ামী” পর্যায়ে পড়ে যাঁয়। আসলে স্বাদেশিকতাঁর 
পরিধি হচ্ছে বিশ্বমানবতাকে উপলব্ধি করবার ভিত্তি- 


ভূমি। জীমরবিন্দের ‘সাবিত্রী’ মহাকাব্য মহামানবতার 


দিব্যায়ণের স্বরগ্রা্ন ৷ 
' পবিত্র ধৰ্ম-পীঠস্থানে দীড়িয়ে ভক্ত ষেমন ভাঁববিহ্বল, 
মহৎ কাব্য পাঠের পূর্বে পাঠকের মনও তেমনি গভীর 
শ্রদ্ধায় ও অপূরণীয্ব কৌতৃহলে মোহাবিষ্ট। এক অপাখিব 
অনুভূতি সমগ্র চেতনায় সঞ্চারিত হয়ে এক অনাস্বাদিত 
.আঁনন্দলোকের সন্ধান দেয়। প্রত্যহের যন্ত্রণা ভর 
জীবনে আমর! মুহুর্তের জন্য যেন পুণ্য তীর্থসলিলে 
অবগাহন করে দেহে মনে শুদ্ধ ও শুচি হয়ে উঠি] 
এ ক্ষুদ্র অহং-এর নামন্নপের জগতে শুধুমাত্র কাব্যকে 
সম'লোচনা করে আমরা তার ওঁশ্বর্যের কতটুকু সন্ধান 
পাঁব যদি ন! সমগ্র হৃদয় দিয়ে তার মধ্যে মগ্ন হতে পারি । 
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী কাব্য পৌরাঁনিক উপাখাঁনের 
রূপকাঁশ্রয়ে পরাচেতন্রার সঙ্ষেত| তিন খণ্ডে বাঁরটি 
অধ্যায়ে বিভক্ত | 
ংভিতে ভাবের ব্যঞ্জনায় অর্থের গ্যোতনায় অমিত্রাঁক্ষর 
ছন্দের অপূর্ব স্বরপ্রবাহ। 
সাবিত্রী এক অপাপবিদ্ধা নারী ৷ সার্থক নারীত্বের 
এক উজ্জসতম প্রকাশ । রাজ! অশ্বপতির যোগসাধনার 
সে এক স্বগাঁয় ফল। যোগবলে অশ্বপতি আত্মার সমগ্র 
সম্ভা বনাকে প্রত্যক্ষ করেন আর সাবিত্রীর উপর স্যন্ত হল 
ঞ্ুতার সন্তাব্যতার দিব্যরূপকে পৃথিবীতে সার্থক করে 
তোলার। সাবিত্রীর যাত্রা শুরু হল__সাঁধারণ মানুষের 
স্বাভাবিক সম্পূর্ণতা নিয়েই সাবিত্রীর স্থন্দর ও চলদীপ্ত 
“পি পদক্ষেপ, সেই অগ্নিপ্ৰীক্ষায় অর্বদ। তার দৃষ্টি আত্মমুখী। 
বস্তু রূপের অন্ধ আবরণ ছিন্ন করে, কখনো রঙীন কখনো 
-. বিবর্ণ প্রতিচ্ছায়াগুলিকে উপেক্ষা করে, সম্পুর্ণ অস্বীকারকে 


আটচল্লিশ সর্গে মোট চল্লিশ হাজার . 


এড়িয়ে, পুরোপুরি স্বীকৃতিকে বাচিয়ে, দুঃখের শক্তির 
ভার আলোকের কল্যাণী মাতৃরূপকে প্রত্যক্ষ করে এক 
জ্যোতির্ময় দিব্য-ভূমিতে উপনীত হলেন সাবিত্রী । এবং 
এক পলকে যেন পাধিব জীবনচক্রের এক পূর্ণাবর্ডন 
দেখতে পেলেন 1... 

অশ্বপতির জীবনে যেট। আম্পুহা সাবিত্রীর মধ্যে 


তারই সিদ্ধি । শাশ্বত মহিমার যে রূপ তিনি দেখলেন 


_ সাবিত্রী তারই জ্যোতি নামিয়ে আনলেন ধরার ধুলায়! 


উভয়ের যে অধ্যায় যোগ, কর্ম ও সাধনা তা’ তাদের 
ব্যকিগত মুক্তির জন্য না হয়ে এক সাবিক উত্তরণ ও 
বিশ্বময় চরিতার্থতার মধ্যে সংহত । 

এ কাব্যের প্রথম খণ্ডে আমরা দেখতে পাই 
শ্রীঅরবিন্দ অশ্বপতির মাধ্যমে মানবতার নিয়তম অধঃ- 
চেতনা থেকে উধ্বতন স্বগ্তুচেতনায় উত্তরণ 
দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে আপাত মৃত্যুর আধিপত্য ৷ 
বস্তরূপের বিভ্রান্তিকর কুহেলি। আর অজ্ঞান 
অন্ধকারের অস্তিত্ব।। আঁত্মচেতনার এও এক পর্যায়। 
তৃতীয় খণ্ডে দেখা যায় সাবিত্রী মৃত্যুকে জয় করেছেন | 
‘এবং উপসংহারে সাবিত্রী ও সত্যবানের এক নতুন 
পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন । সেখানে দিব্যজীবনকে সম্ভব 
করে তোলার নিশ্চিত আয়োজন । 

সাবিত্রী কাব্যের বৈশিষ্ট্য এর আঁধুনিকত্বে, 
মহাকাঁব্যের গতিময়তায়, সর্বব্যাপী রহস্যের আঁভাঙে, 
দিব্যজীবনের সঙ্গে এক অদ্বিতীয় কবিত্ৃশক্তির নিদর্শন! 
মহাকাব্য তাঁকেই বল] হয় যার মধ্যে আছে পর্বত ্মাণ 
ঘটনার স্বসংবদ্ধ প্রবাহ। সাধারণভাবে মানব-রলে 
অভিসিক্ত। সে বিচারে সাবিত্রী নিঃসন্দেহে মহাকাব্য | 

এমন কথা আজকাল শুনতে পাওয়া যায় যে, এ যুগে 
মহাকাব্য লেখার দিন নেই। এ যুক্তির পিছনে পৃঃ 
Song of Roland অথবা! 11350 অথবা রামায়ণের একট' 
অস্পষ্ট ধোয়াটে ছায়া আমাদের মনের মধ্যে কাজ করে 
তিনশ’ বছরের পুরাতন নয় বলেই কি Paradise Losা- 
,কে আমরা মহাকাব্য বলবে! ন! ? 'Tolstoy-এর Wa: 


৪৩০ 








and Peace অথবা Adam 11010%/9192-এর Pan 
Tadeus-র যেহেতু ধরাবীধা রীতি থেকে একটু স্বত্ত, 
তাই কি এর! মহাকাব্য নয়? - 
মানবীয় আবেদনের দিক থেকে সাবিত্রী মহাভারতের 
একটি উপাখ্যান মাত্র, কিন্ত শ্রীমরবিন্দের প্রতিভার স্পর্শে 
. বিপুল খশ্বর্ষে আর মহিমায় শ্রেষ্ঠ -ৎচiগুলির পাশে 
স্থান করে নিয়েছে। বৈদিক খধিদের আত্মদৃষ্টি থেকে 
বর্তমান পৃথিবীর আধুনিকতম আবিস্কার ও উদ্ভাবনের 
মধ্যে, দৈহিক ও জাগতিক বিবৰ্তন ধারা এবং মনস্তত্ব, 
বিজ্ঞান, শিল্পকল| এক বিপুল ব্যাপ্ত চেতনায় বিকশিত । 
কবিতা চিরকাল রূপের মধ্য দিয়ে অবূপের ইঙ্গিত 
দিয়ে এসেছে । 25৮০ কবির কাজ হোল বস্তুরূপকে 
অপসারিত করে অন্তরস্থ সত্যের সম্পূর্ণ প্রকাশ করা। 
কবিতার সচেতন অনুস্থৃতি দিয়ে অন্থভব করেন একের 
সঙ্গে বহুর একাত্মতা । বিন্দুর মধ্যে দেখতে পান 
ভূমার রপ। কাব্যের মধ্য দিয়ে আত্মার যে ভাব- 
বিনিময় সেখানে প্রকাশের মাধ্যম যত সংক্ষিপ্ত হবে 
ততই শ্বতঃন্ফুর্ত। আলো যেমন দৃশ্যকে প্ৰকাশ করে, 
মন্ত্র যেমন অন্তরের গভীরে দোল! দেয়, কাব্য তেমনি 
স্বতঃস্ফূর্ত | কাব্য কখনও বৃদ্ধিনির্ভর, নয়? 


এটা ঠিক, যে, সাবিত্রী 4০14007015৩ দর্শনের ' 


কিন্তু এখানে বলা প্রয়োজন এর 
দার্শনিক পটভূমি সত্বেও সাবিত্রী কাব্যবৈশিষ্ট্যে 
সমুজ্ছল ৷ নেহাৎ ছন্দবদ্ধ দার্শনিক সুত্র নয়। এর 
পটভূমি পাঠকের মনকে সঙ্কেতের মধ্য দিয়ে এক সত্যের 
আলোকমণ্ডলে পৌছে দেয়! প্রতিটি ছত্রের মধ্য দিয়ে 
চোখের সামনে এক দিব্য সত্যকে উদযাটিত করে। 

খ' অরবিন্দ তাঁর যোগবলে দেখতে পেয়েছেন 
ভবিষ্যতে মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে নবজীবনের প্রতিষ্ঠা 
সাবিত্রীতে সন্নিবেশিত হয়েছে আধ্যাত্মিক জীবনের 


কাব্যিক প্রকাশ। 


প্রবর্তক 


[ চৈত্র, ১৩৭৯ 


নাটকীয় উদঘাটন। অধ্যাত্বশক্তিবলে অন্থরশভ্িকে 
পরাজিত করে তার দিব্য রূপান্তর । উপসংহারে 





. জীবাত্বা ও প্রকৃতির আপাত অন্ধকারের বিলয়। জাগ্রত 


আত্মশক্তি লাভ করে যাত্রার নতুন দিশারী, মহাকাল 
ও মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে যাত্রা শেষে শাশ্বত শান্তির 
অযৃত-্ধারা সান! সত্যবানের মত আমরাও মুগ্ধ 

বিস্ময়ে অবাক হয়ে বলি-_ ৃঁ 
- “Behold, at noon leaving this house of clay 

I wandcred in far off eternities, 
Yet, Still, 
tread your little hillock called green earth and 


a captivein her golden hands, IT 


in the moments of your transient sun live glad 


among the busy works of men.” 


বিরাট বিশ্বপুরুষের ইচ্ছা হলোঁ এই স্ষ্টি। তার 
সুষ্টির একটি পর্যায়ে মানুষের আত্যন্তিক অভীগ্। হচ্ছে'*- - 
‘অহং’গত স্বরূপে বিশ্বরূপ দর্শন এবং তেমন হয়ে ওঠা ৷ 
তা যদি হয় তাহলে সেই আদি ও অন্তিম রূপ ও রূপায়ণ 
শিল্প-সাহিত্যে সঞ্চারিত হবে এটাই আশ করবো বুদ্ধি" 
বাদের চরম পর্যায়ে এসে আজ আমর! ভাবতে বসেছি 
এগিয়ে কোন্‌ দিকে যাব। অগ্রগতির মোহানায় 
আমাদের শেষ না শুরু? উত্তরে বলা চলে, রূপাস্তর__ 
দিব্যায়ণ। আলোছায়ার খেলা- নয়, জান্তবতা নয়, 
একেবারে স্বরূপত যা তাই হয়ে মর্ত্যধামে অবস্থান। 
সে জীবনের জন্ত যে আকৃতি তাই সাহিত্যে রূপায়িত 
হোক। নিবিষ্ট সাধনায় জীবনের বূপাস্তরের সঙ্গে সঙ্গে 
সাহিত্যেরও অপূর্ব পরিবর্তন ঘটবে । আজ শুধু মনে 
রাখা দরকার জীবন যেমন দিব্যজীবনের জন্য, সাহিত্যও 
শিল্প 


Art for the Sake of Divine 


তেমনি দিব্যসত্যকে রূপায়িত করবার জন্য । 
দিব্যজীবনের জঙ্ত । 
[46ি-যথার্থ আদর্শ ৷ 





টি 


[ 


আমি বাক্গাতাম | 


ভবিতব্য 
দীপঙ্কর সেন 


বাব! যখন গান গাইতেন আমি শুনতাম: আমার 
মনে হৃত প্রতিটি লয় প্রতিটি সুর কত পরিচিত। কেন 
মনে হত জানি না। সকলের আড়ালে আপন মনে 
গাইতাম! নিজের মনটা আনন্দে ভরে উঠতো! । 

সেবার স্কুলের এনুয়ালে বিশেষ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার 
পর সকলে যখন লুচি আর মাংস খেতে ব্যস্ত তখন আমি 
পিয়ানোটাকে দেখে নিজের হাতকে নিবৃত্ত করতে 
পারি নি। অনেকক্ষণ বাঁজিয়েছিলাম। প্রধান শিক্ষক 
রেভাঁরেও মিত্র খুসি হয়ে বলেছিলেন, কবে বাজাতে 
শিখলে? | | 

বললাম, আজই প্রথম বাঁজালাম। 

তিনি এত খুসি হলেন কি বলবো । বললেন, 
গত্যেকদিন ছুটির পর আমার বাড়ীতে এসো ৷ বাঁজিও | 
খুব আনন্দ পাব। | | 

তারপর নিয়মিত ওঁর বাড়ী যেতাম । উনি শুনতেন, 
তখন কি জানতাম, উনি বেহালা 
বাজাতেও জানেন। আমাকে অনেকদিন অনেক 
হন্দর সুন্দর স্বর শোনাতেন । সত্যি কথ! বলতে কি 
আমার মনে প্রত্যেকটি স্বর গেঁথে যেত । ফাদার মিত্রের 
মেয়ে ইন্দ্রাণী মাঝে মাঝে বলতো অসিতদা তুমি দেখছি 


মোজার্ট বিটোফোনকে হার মানাবে। ' 


ও দুটো নাম আমি প্রথম ওঁর মুখে শুনি। কারা 
জানতাম শা। ওঁর প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধাও এসে গিয়েছিল। 
পরে বুঝতে পেরেছিলাম শ্রদ্ধা নয়, প্রথম জীবনের 
ভালবাস1!| | 

কিশোর. যনের প্রেম। সত্যি আমি ওকে ভাল- 
বাসতে স্বরু করেছিলাম । মাষ্টারমশাই বাড়ী না 


থাকলে ইন্দ্রাণীই হত আমার একমাত্র শ্রোত্রী । 


আমর! দু'জনে বড় হয়ে উঠছিলাম একসঙ্গে ৷ 
ইন্্রাণীকে বলতাম, বড় হলে তুমি কি হবে? | 
ও বলতো, ডাক্তার হবো। গ্রামে চলে যাঁব। 'সেব! 
করবে! । অনেক লোক আছে যার! খুব গরীব, তাদের 
সেবা করতে স্বযোগ পাব। বড়লোক্ষদের কাছে অনেক 


বু 
hs 


শুর এই কথাগুলো 


বেশী পয়সা নেব। গরীবের কাছে এক পয়সাও নয় | 
আমি শুনতাম। তন্ময় হয়ে 
শুনতাম । এত ভাঁল লাগতো কি বলবো ! 

কিন্তু ইন্্র'ণীর ইচ্ছে পূর্ণ হয় নি। সে সব অসম্পূর্ণতা 
আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে চলে গেল। ফুড পয়েজন 
হয়ে মারা গেল। তার এই চলে যাওয়ায় আমার এত 
কষ্ট হয়েছিল কি বলবো । মনে হত সারা পৃথিবীটা 
যেন অর্থহীন হয়ে গেছে! আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেদে 
উঠেছিলাম। মাষ্টার মশাই কাদতে পারেননি । ভিনি 
আমাকে বুকে জড়িয়ে বলেছিলেন, অসিত, তুমিই 
আমার ছেলে । 

মাষ্টারমশাই-এর ইচ্ছায় বিলেতে চিকিৎসা শাস্ত্রে 
এফ. আর. সি. এস. পড়তে গেলাম! সেখানে একদিন 
বেশ মজা হয়েছিল। হৈমন্তী বন রবীন্দ্রলঙ্ীত গাইছেন, 
একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে । আমি শুনছিলাম। এক সংয়ে 
রবিনস বললে, অসিত তুমি এবার একটু ভায়লিন 
বাজাঁও। - | 

রবিনসের ইচ্ছেতে বাজাতে শুরু করলাম। কেউ 
ছাড়েন! | সকলের কেমন যেন ভাল লেগে গেল। 
কেউ থামতে দিত্তে চায় না। হৈমন্তী বব ভারতের 
নামকর! গায়িকা । তিনি এক সময় বলে বসলেন, 
আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বেহালায় তুলতে পারেন 
না? | 

মৃদু হেসে বললাম, পারি । 

সত্যি কথা বলতে কি কোনদিন বেহালায় রবীন্র- 
সঙ্গীত বাঁজাইনি। মহিলার কাছে হার মানতে ইচ্ছে 


হয়নি! কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার জন্তে বাইরের লনে 


চলে গেলাম। একটা মাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত জানতাম ভাল 
করে মনে "মনে. ঝালিয়ে শিলাম। তারপর ঘরে ঢুকে 
তুলে নিলাম বেহাল!। বাজাতে সুরু করলাম । 
হৈমন্তী বন্ধ এত খুসি হয়েছিলেন কি বলবো। 
সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে যেতে অনুরেধ 


“করেছিলেন! যেতে পারি নি। 


৪৩২ 

দেশে ফিরে গ্রামে গেলাম । গণ্ুডগ্রামে। ইন্দ্রাণীর 
ইচ্ছেকে পূর্ণ করাই ছিল আমার ব্রত। গ্রামে চলে 
যাব শুনে মাষ্টারমশাই খুব দুঃখ করলেন । বাবাও 
বিশেষ খুসি হলেন না। আমি কিন্তু কিছুতেই নিজের 
মনকে রাজী করাতে পারলাম না শহরে চেম্বার 
খোলার । তাই গ্রামে চলে গেলাম । 

সকাল থেকে সাইকেলে করে দুরদূরান্তে রোগী 
দেখতে চলে যেতাম । গ্রাম-গ্রামান্তর. থেকে রোগীরা 
আমার কাছে আসতো! | সারাদিন সারারাত কাজ 
করে এতটুকু ক্লান্তি বোধ করতাম না। এই সময়ে 
বিজয়াদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়। আমার পাশের 
বাড়ীতেই ওর! থাকতো । বিজয়া শাস্তিনিকেতনে 
কয়েক বছর পড়াশুন| করেছিল। ওর বাঁবা ওর বিয়ের 
চেষ্ট৷ করছিলেন | আমাকেও বলেছিলেন ভাল একটা 
পাত্র দেখে দিতে | 

বলেছিলাম, দেখে দেব । 

আমার চাঁকরটার মায়ের অস্খ হওদ্বায় দেশে চলে 
যাওয়ায় বিজ্য়াই একদিন অনুরোধ করলে ওদের 
বাড়ীতে খাঁওরার জন্তে! ওর কথা ফেলতে পরি নি। 
সন্ধ্যেবেলায় বাড়ী ফিরে শুনতাম বিজয়ার গাশ। 
ভাল লাগতে! ৷ খুব ভাল লাগতো । কিন্তু কোনদিন 
ওদের বলিনি আমিও গান জানি। 

_ একদিন দুপুরে রোগী দেখে ফেরার পথে দেখলাম 
হাটে বাণী বিক্রী করছে। একটা কিনে নিয়ে বাড়ী 
ফিরলাম। দয়জা বন্ধ করে একমনে বাজাতে স্বর 
কবলাম। বাজানো শেষ হলে বিজয়াদের বাড়ী খেতে 
চলে গেলাম। 
_ বিজয়া বললে, জানেন অসিতদা, আপনাকে ডাকতে 
গিয়ে দেখলাম আপনার ঘর বন্ধ। তবে ঘরের ভেতরে 





রেডিওতে অপূর্ব বাঁশি বাজার স্বর শুনতে পেলাম। 


চট ১১২৯১, 
৬১ ১১-০৮৪ 
PLE GL {A 


প্রবর্তক 


[ চৈত্র, ১৩৭৯ 


MUON NEI সি শাসি। 
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আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন নিজের কানকে দরজায় চেপে 
ন! রেখে পারি নি। কথাটা শুনে এত ভাল লেগেছিল 
যে, প্রকাশ করার ভাষা নেই। 

মাষ্টারমশাইয়ের অস্থখ টেলিগ্রামে জানতে পেরে 
থাকতে পারি নি। . কলকাতার দিকে রওনা হলাম | 
কলকাতায় যখন মাষ্টারমশাই-এর বাসায় পৌঁছলাম 
তখন সব শেষ হয়ে গেছে। মাষ্টারমশাই-এর ঘরে ঢুকে 
আমি চোখের জল রোধ করতে পারি নি! তার স্েহ- 
ছায়া চিরদিনের মত হারালাম এটা ভাবতে পারছিলাম 
না। তার পিয়ানোটায় ধুলে। পড়েছিল। বেহালাটা 
দেখলাম উয়ে কেটে দিয়েছে । অত দামী বেহাঁলাটা 
নষ্ট হয়ে গেল দেখে আমার আরও কষ্ট হচ্ছিল। 
কিছুতেই কলকাতা থাকতে পারলাম না। 


দেশের বাড়ীতে ফিরে এলাম তাঁর পরদিনই।, 


বিজয়! সব শুনে খুব দুঃখ করলে | আমার ঘরে মাষ্টার- 
মশাইয়ের ছবির সামনে একটা ধূপবাতি জেলে দিয়ে 
প্রণাম করলে। 


by 


বললে, তীর মৃত্যু নেই । তিনি আমাদের জঙ্গে- 4 


আছেন। কথাটা সত্যি বলে মনে হল। নইলে 
বিজয়াইবা কেন এমন করে কাছে এগিয়ে এলো? 
কেন ভরিয়ে দিল তার শুন্য জায়গাঁটা৷ এত দরদ দিয়ে। 


বিজয়াকে বললাম, আমি তোমাকে বিয়ে করতে ' 


চাই। 

ও বললে, তুমি অনেক বড়, । আখি কি তোমার 
যোগ্য অসিত]? 

বললাম, কে কার যোগ্য এই পৃথিবীতে কেউ জানে 
না। তবে এ কথা সত্যি একটা চক্রে মানবজীবন 
আবর্তিত হচ্ছে। তুমি আমার জীবনে আসবে এ কথা 
যেন আগে থেকেই লেখা ছিল। তাই তো তোমাকে 
স্বীকৃতি দিয়ে নিজেকে ভরিয়ে তুলতে চাই । 





রি 
পা 


রঃ 
র্‌ 


ও 
সাপ 


2 .. অঙ্ঘ-নংবাঁদ 
টং রেণুকণ! ঘোষ 


জট নববারাকপুর পরিক্রমা £ 


) 


¥ 


1 


পা 
লিল 


~ 


- আগমনের গুরুত্ব অনেকখানি । 


সঙ্ঘ-সভাপতি শ্ীঅরুণচন্দ্র দণ্ডের পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমা 
সঙ্কল্পের "তৃতীয় পরিক্রমা ২৪ পরগণা জেলার 
নববারাকপুর গ্রামে! এই পল্লীতে সঙ্ঘের দীক্ষিত 
সহযোগী গৃহস্থ পরিবার আছেন ১৪টি। তাঁছাঁড়া বহু 
অনুরাগী ভক্ত পরিবারও আছেন । সহযোগী সভ্য-সভ্যার 
সংখ্যা এখানে ৩০ জন। ৫ জন বিদেহী হয়েছেন-_ 
বর্তমানে আছেন ২৫ জন। অধিকন্ত এখানে সঙ্ঘের 
একটি শাখ| আশ্রমও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । সেখানে 
 আশ্রীসজ্ঘগুরুদেব ও শ্রীত্রীসঙ্বজননীর প্রতিকৃতির 
সম্মুখে নিত্য ও নিয়মিত উপাসনাদিও হয়ে থাকে। এই 
আশ্রমটিও ধীরে ধীরে অগ্রগতির পথে। প্রবর্তক সঙ্ঘের 


. যাবতীয় কর্ম সথষ্টি সঙ্বগুরুজী হ্বয়ং দেহধারী থেকে করে 
গেছেন বিদেহী হবার পর এই প্রথম তার প্রেরণার 
 রূপায়ণ নববারাকপুর। তাই এই প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্র 


হলেও এর তাৎপর্য অধিক। এখানে সঙ্ঘ-সভাঁপতির 
সঙ্গুরুজীর চাওয়া 
কন্মাও নয়, জ্ঞানীও নয়:-পরস্ত যোগী। যোগদীক্ষাই 
সঙ্ঘের মৌলিকত্ব-উপাঁসনা ইহার প্রধান আশ্রয়। 
দীক্ষিতদের মনে এই চেতনা জাগ্রত করা লক্ষ্যে রেখে 
তার পরিক্রমার চারদিনের সফরের তালিকা প্রস্তুত 
করা হয়_যাঁতে তিমি প্রত্যেকের গৃহে যেতে পারেন 
এবং প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে 
পারেন! এখানেও তার সহযাত্রী হন প্রীইন্দুভূষণ রায়, 
শ্রীমতী রেণুকণ। ঘোষ ও শ্রীমতী মমতা দাঁস। 

এই শুভ-ইচ্ছা মনে নিয়ে শনিবার ১০ই চৈত্র ১৩৭৯, 


ইং ২৪শে ম।চ্চি ১৯৭৩) বেলা ৭-৩০ মিনিটের মধ্যে 


সং্ঘ-সভাপতি অন্যান্যের সহিত সেখানে পৌছে প্রথমেই 
উঠেন শ্রীমাধবচন্দ্র দত্তের বাড়ী! সেখান থেকে যথাক্রমে 
শীরঞ্জিৎকুমার মিত্র, শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্ৰবৰ্ত্তী, শ্রীমতী লীলা বঙ্ক, শ্রীমতী 
বকুলরাণী দত্তেরও বাড়ী পরিক্রমা করেন। মধ্যাহ্ন 


১১টায় মধুবাবুর বাড়ী উপাসনা, স্বানাহার ও বিশ্রীম। 

অপরাধ ৪টানম আশ্রধকক্ষে গমন | সেখানে 
সহযোগীদের সন্তান-সন্ততি, পলী-বাঁলক-বাঁলিকাঁ ও 
অনুরাগী বদ্ধুবাপ্ধবদের সমাগম হতে থাকে- সন্ধ্যা ভটা 
পর্যন্ত সঙ্ঘ-সভাপ্তি সকলের সহিত যথাযোগ্য 
আলোচনার্ি করেল 

সন্ধ্যা ৬টায় সমবেত উপাসনা । উপাসনান্তে শান্ত 
ও সাধনপ্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা | রাত্রি ৯ট!য় 
শয়ন আরতি, মাতৃমন্তর ও পূর্ণপ্রশস্তি মন্ত্রোচ্চারণান্তে 
বিরতি। নৈশভোজ শ্রীমুকুন্দলাল বসাঁকের বাড়ী এবং 
রাত্রিবাস আশ্রমেই। 

ববিবার_-১১ই চৈত্র ১৩৭৯ ( ইং ২৫শে মীচ্চ, ৭৩) 
যথারীতি ভোরে ওঠা এবং উপাসনা । উপাসনাস্তে 
নিয়লিখিত অবশিষ্ট সহযোগী ও ভক্তগৃহপরিক্রম] ও 
আলাপাদি--জীযাদিনীমোহন দাস, শরশচীন্দ্রনাথ দাস, 
প্রীমনোরঞ্ন দত্ত, এ বিজয়কৃষ্ণ দাস, শ্রীশঙ্করপ্রপাদ দত্ত, 
শ্রীমতী নলিনীবালা বন, শ্রীমতী স্সেহলতা। রায় ও 
শ্রীহধরঞ্জন গুহ। শ্রীষ্খরঞ্জন গুহের বাড়ীতে মধ্য! 
উপাসনা, আহার 'ও বিশ্রামের পর অপরাহ্ন ৪টায় 
আশ্রমে প্রত্যাবর্তন ৷ 

এইদিন অপরাভে আঁগড়পাড়া থেকে ডাঃ নিধুভৃষণ 
মজুমদার ও শ্রীনিত্যানন্দ সিংহরায় নববারাকপুর 
আসেন এবং পরদিন সোমবার অপরাহ্ছে আগরপাড়া 
যাওয়ার নিমন্ত্রণ তরেন। এইদিন নাটাঁগড় থেকে 
শ্রীমতী মালতী ও অন্তান্ত কয়েকজন, ব্যারাঁকপুর থেকে 
প্রীমান্‌ পরেশচন্দ্র দার, কলিকাতা থেকে শ্রীবৈগ্থনাথ 
বিশ্বাস, শ্রীইন্দু গুপ্ত, শ্রীমতী আরাধনা গুপ্ত, 
শ্রীসন্তোষকুমীর রাস্ব এবং বারাসত হতে ভ্রীসৌবীর 
ঘোষ ও শ্রীঘতী পদ্মরাণী ঘোষ প্রভৃতি আাসেন। স্থানীয় 
বিশিষ্ট কয়েকজন গ্রামবাসী, অধ্যাপক, শিক্ষক '৪ 
সাহিত্যিক-বৃন্দও শ্রদ্ধেয় সঙ্ঘ-সভাপতির সঙ্গে দেখা 
করতে আসেন। 
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এইদ্দিনই অপরাহ্ণ ঘটিকায় সকলের উপস্থিতিতে 
স্থানীয় কার্য্যকরী সমিতির “অধিবেশন স্বুরু হয়। 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সঙ্ঘ-সভাঁপতি স্বয়ং। 
সম্পাদক শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাস বাৎসরিক কাঁধ্যবিবরণী 
লিখিত ভাবে উপস্থাপিত করতে না পারায় শ্রীমতী 
রেণুকণা ঘোষ তাহা মৌখিক সকলকে জ্ঞাত করান | 
অতঃপর সম্পাদক গত বৎসরের ৪৯৪-৭০ পয়সার আয় 
ব্যয়ের হিসাব প্রদান করেন। অতঃপর পূর্ব সমিতির 
বিলোপ-সাধন ও সভাপতি বর্তৃক এই বৎসরের (বাং 
১৩৮০ সনের ) মৃতন কার্যকরী সমিতি মনোনীত করেন 
এবং কর্ম-কর্তৃমণ্ডলীও একই সঙ্গে নির্ধারিত হয়। 
সভাপতি-_্রীঘরুণচন্ত্র দত্। কার্যকরী সভাপতি 
শ্রীমতী রেণুকণা ঘোষ। সহ-সভাপতি-_ শ্রীরঞ্জিৎকুমার 
মিত্র, শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত ও শরীমধূস্থদন ভট্টাচার্য্য 
সম্পাদকদ্বয়-_-শ্রীশচীক্রনাথ দাস ও শ্রীমতী মণিকা দাঁস। 
' সহ-সম্পার্দিকা_শ্রীমতী শেফালী দাস। মন্দির সেবাইত 
_শ্রীমুকুন্দলাল বসাক, শ্রীমতী কমল৷ বসাক। 
সদস্য হিসাবে নববারাকপুরের দীক্ষিত সভ্যগণ 
ব্যতীত চু'চুড়ার শ্রীমতী করুণাময়ী সিংহ ও বেলঘরিয়ার 
শীমান্‌ নরেশচন্্র বসাক যুক্ত হন। 
গত বৎসর গুরুপুণিমার দিন থেকে আশ্রমে একটি 
দাতব্য হোমিও ওষধালয় খোলা হয়। একজন অভিজ্ঞ 
চিকিৎসক ইহার ভার নেন। এই বৎসর ইহা একটি 
 উপপমিতির উপর গ্তত্ত কর| হয়। €জ্ন সদস্ত নিয়ে এই 
উপসমিতি গঠিত হয় 1 
সভাপতি--ডাঃ বিনোদবিহারী চক্রবর্তী । যুগ- 
সম্পাদক--ীষ্বৃজিৎকুমার মিত্র ও শ্রীমতী মঞ্জুনী বস্তু । 
সভ্য-_-শীমুকুন্দলাল বপাক ও শ্রীমাধবচন্দ্র দত্ত । 
নববারাকপুরের দীক্ষিত সভ্য-সভ্যার নিকট সঙ্ঘ- 
সভাপতি একটি প্রস্তাব করেন যে, ভবিষ্যতে সত্য, 
অনুরাগী ও ভক্তসংখ্যা আরও বাড়িয়ে একটি উপরেষট 
কমিটি গঠন কর! হউক | 
প্রবর্তক ট্রাষ্টের সম্পাদক শীইন্দ্রভুষণ রায় বাজেটের 
হিসাব দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন । সভ্যগণ যে স্বতঃ- 
স্ব্ভড অবদানে নববারাকপুরের উপাসনা মন্দিরকে সজীব 


প্রবর্তক 
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[ চৈত্র, ১৩৭৯ 


ও প্রাণবন্ত করে রেখেছেন, তাঁর জন্ত তিনি শ্রীগুরুর 
নিকট সকলের কল্যাঁণ-কাঁমন! করেন। 

সন্ধ্যা ৬্টায় শ্রীমতী আরাধনা গুপ্তের একটি ভাব- 
মূলক সঙ্গীতান্তে সমবেত উপাসনা । তৎপরে তিনি 
সঙ্ঘগুরু সম্বন্ধে একটি স্বরচিত কবিত1 পাঠ করেন । 
সঙ্ব-সভাপতি অতঃপর স্থানীয় সাহিত্যিক ও অভ্যাগত- 
দের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচন! করেন রাত্রি 
প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত তৎপরে শয়ন-আরতি, মাত্মন্ত্রও পূর্ণ 
প্ৰশস্তি মন্ত্রে বিরতি । নৈশভোজ শ্রীমুকুন্দলাল বসাকের 
গৃহে এবং রাত্রিবাস আশ্রমে ৷ - 

সোমবার--১২ই চৈত্র ১৩৭৯ ( ইং ২৬শে মার্চ-৭৩) 
যথারীতি প্রাতরুপানান্তে শ্রীইন্দুভৃষণ রায় কলিকাতা 
রওনা হন। সঙ্ঘ-সভাপতি অন্তান্তের সহিত শ্রীকালী- 
শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী হয়ে শ্রীবিমল সেনের বাড়ী 
যান। তথা হ'তে শ্রীবিজয়কৃষ্চ দাসের বাড়ী । গৃহলক্ষী 
শ্রীমতী মণিকা দাস এদিন মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন 


_ পশু ০৬০ 


করেন) তাই মণিকাঁর বাড়ীতেই দুপুরে উপাসনা ও « 


সানাহার। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় নববারাকপুর হ'তে: 
বিদায় নিয়ে সকলে আগড়পাড়! ডাঃ বিধুভূষণ মজুম- 
দারের বাড়ীতে আসেন। সান্ধ্য উপাসনা ও 'রাত্রিবাস 
এখানেই হয়। | 

পরদিন মঙগলবার--১৩ই চৈত্র ১৩৭৯ (ইং ২৭শে 
মাচ্চ ৭৩) প্রাতরুপাষনা শরীনিত্যানন্দ সিংহরায়ের (৮-। 
বাড়ী। উপাসনা ও জলযোগান্তে লাটাগড়ে জীমুকুন্দ' ২, 
দাসের বাড়ী হয়ে সোদপুর শ্রীসমরচন্দ্র চন্দের বাড়ী এ 
সেখানে ডাঃ শশী রায় সস্ত্রীক এসে তার বাড়ীতে নিয়ে 
যান। সোদপুর থেকে বিদায় নিয়ে ট্রেনে কাকিনাঁড়া 
জী প্রভাত মজুমদারের বাড়ী, আসা 'হয়। তখন বেলা 
প্রায় দেড়টা। স্বানাহার, বিশ্রাম ও সান্ধ্-উপাসনাস্তে - 
রাত্রি প্রায় ল্টায় চন্দননগর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন কর! হয় | 
২৭শে চৈত্র ? অনুধ্যান দিবস £ বা 

প্রবর্তক সজ্ঘের প্রতিষ্ঠাত-সভাপতি পরমারাধ্য জর 
ইষ্টদেব পৃঞ্যপাদ স্ত্রীশ্রীসজ্ঘগুরু শ্রীমৎ মতিলাল রায় 
মহোদয়ের অমরসত্তাঁর অধ্যাত্স-স্মরণের মধ্য দিয়ে সজ্ঘের 
সকল শ্রেণীর সভ্য-সভ্যা তার চতুর্দশ বাখিক তিরোভার 


অভিন্ন হৃদয় 


F মানিক সরকার 


বাস স্টপেজে দাড়িয়েছিলাম | 
. হঠাৎ একজনের দিকে চোখ পড়তে কেমন চেনা- 
চেনা লাগল। পলাশ না? আট .কলেজের পলাশ 
মিত্রের মতই তো মনে হচ্ছে | 
&সাহেব বনে গেছে, অথচ... 
একটু এগিয়ে গিয়ে ডাক দিলাম, পলাশ। চমকে 
ফিরে তাকাল ও !- 
তারপরে একটু নিরিখ করে অক্টোপাশের মত 
দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরল আমাকে ' অনুপ, তুই সেই 
কলেজের মতই আছিস। একটুও বদলাসনি। 
আবেগরুদ্ধ কঠে বলে পলাশ। 
ওর আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে বললাম, তা বদলাইনি, 
তবে চুলই যা ছু'একগাঁছ। পেকেছে। কিন্তু তুই 
পোষাকে সাহেব হোঁলেও আন্তরিকতাঁয় নির্ভেজাল 
বাঙ্গালীই রয়ে গেছিস। একটুও বদলাঁপনি। 
ও-হো-হো করে সরবে হেসে উঠে বলল, পোষাক 
বদলালেই কি সব বদলায় রে? 
আঁকছিস তো]? না, আমার মত গোল্লায় গেছিস! 
_ পলাশ কলেজের সোনার মেডেল পাওয়। ছেলে । 
ছবিই ওর ধ্যান জ্ঞান ছিল ভেবেছিলাম কালে ও 
একজন স্বনামখ্যাঁভ শিল্পী হবে। কিন্তু আজকের সের! 
শিল্পীদের সারিতে ওর অনুপস্থিতি বিস্ময় জাগায়। 


দিবসটি পালন করেন ২৭শে চৈত্র ১৩৭৯ ( ইং ১০ই 
এপ্রিল মঙ্গলবার চন্দননগর প্রবর্তক 
* আশ্রমে । টু 
এইদিন ভোর ৫টা হ'তে সন্ধ্যা ৬ট! পর্য্যস্ত দিবস- 
ব্যাপী একটান। কঠোর সংযমের মধ্য দ্বিয়ে অখণ্ড মনে 
৮তীগুরুর-্মরণ, মনন ও অন্ুধ্যান চলে । প্রথমে সকাল 
ঘটায় আশ্রমে ভীপগুরুমন্দিরে যথাক্রমে ব্রদ্গষজ্ঞ, সঙ্গীত, 
গুরুধন্দনা, উপাসনা, সঙ্ঘবাঁণী পাঠ, কঠোপনিষদ পাঠ, 
টি অধ্যায় গীতাপাঠ। তৎপরে শ্রীশ্রীসজ্ঘগুর ভবনে 
বেলা ন্ট] হইতে ১০ট1--এক ঘন্ট। শ্রীগুরুর ধ্যান, 


১৯৭৩ ) 


কিন্তু ও যে রীতিমত 


থেকে পারে! 


যাহোক, ছবি-টবি . 


'মাষ্টারের ছেলে। 


বললাম, আমি তো কোনদিনই ভালো ছেলে ছিলাম 
না। আর এখন করছি তো! ভ্রইংমাষ্টারি। প্রাণ 
বাঁচাতেই প্রাণাস্ত। আমাদের তে! তোর উপর 
অনেক আশা ভরসা ছল, তুইও তো! কিছু করতে 
পারলি না। 

, একটা দীর্ঘনশ্বীস ছেড়ে বলে পলাশ £ না, পারি নি। 
জীবনট একটা মত্ত অঙ্ক ছাড়া কিছু না! এখানে 
একটু বেহিসেবী হলে আর কথা নেই, সারা জীবন ধরে 
হ্বদে-আসলে তার মাশুল গুণতে হয়| জেফ. হিসেবের 
ব্যাপার, বুঝলি অঙ্গ । একটু থেমে আবার বলে ও, 
সপ্রিয়াকে মনে আছে তোর ? 

হেসে বললাম, তোকে মনে থাকলে ও আর মনে না 
তোর যে অভিন্নহৃদয় ছিলি। শেষ 
পৰ্য্যন্ত বিয়ে হয়েছিল তোদের? 

পলাশ কেমন যেন গভীর আর বিমর্ষ হয়ে গেল। 
তারপর ভারাক্রাস্ত স্বরে বলল, কলেজ থেকে বেরিয়েই 
বিয়ে. করেছিলাম ওকে । ফলে হোল, ছু'জনেই 
বিতাড়িত হলাম বাড়ী থেকে । ও জজের মেয়ে, আমি 
সুপ্রিয়ার বাবা তার মর্যাদার দিকে 
তাকিয়ে মেয়েকে ত্যাগ করলেন। আর আমার বাবা 
একমাত্র ভবিষ্যতের প্রত আস্থ! হারিয়ে ত্যাগ করলেন 
তার সন্তানকে । 


ধ্যানান্তে পুষ্পার্ঘ নিবেদন ও শ্রীত্রীসঙ্ঘগুরুদেব ও 
শীশ্রীদজ্ঘক্রননীর যুগল মন্দির প্রদক্ষিণ। ১১টায় 
সমবেত উপাসনা । উপাসনান্তে অপরাহ্ণ ৫টা পর্যঃন্ত 
জপযজ্ঞ, ৫€টা থেকে ৬টা মহাভারত পাঠ। ৬্টায় সমবেত 
উপাসনা । উপাসনাস্তে শ্রীগীসজ্ঘগ্তরুদেবের অনাহত 
আণীষধারা মাথায় দিয়ে আবার যাত্রার । দিনের 
শেষ। উপবাস ভঙ্গ 

সঙ্ঘগুরুগীর এই অনুধ্যান দিবপটি নববারাকপুর, 
দফরপুর, ফ্রোরগঞ্জ প্রভৃতি শাখা আশ্রমেও সতদ্ধায় 
পালিত হয়। 





৪৩৬ 


প্রবর্তক 


নি জজ ' ** ফন 


( চৈত্র ১৩৭৯ 








প্রথম প্রথম মনের জোরে কিছুদিন কাটল। তারপর 
শুরু হোল নানা অভাব এবং সে অভাব 
তীব্র হয়ে উঠল। | 

বন্ধুবান্ধবরা যারা কিছু কিছু সাহায্য 
তারাও সরে পড়ল একে একে । 

আমি দিশেহারা হয়ে উঠলাম। যে কমাণিগ়াল 
আর্টকে মনে প্রাণে দ্বণা করতাম, নিজের অজ্ঞাতসারেই 
দুর্বল মনটা সেদিকেই ধাবিত হল! আজন্ম স্থখে 
লালিত! স্বপ্রিয় যার প্রাণোচ্ছলতায় আমাকে এতদিন 
মুড়ে পড়তে দেয়নি । সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বাসায় 
ফিরে তার বিবর্ণ ফ্যাকাশে চেহারা দেখে আমার ধৈর্যের 
বাধ ভেঙ্গে পড়ল। ও আমার বুকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে 
বলল, আমি আর পারছি না গো! দেখলাম জরে ওর 
গা পুড়ে যাচ্ছে। | 

কলেজ থেকে বেরিয়েই একটা এক্‌জিবিশন্‌ 


করছিল 


করেছিলাম। সেই প্রদর্শনীতে মিঃ চ্যাটাজা বলে 


পর 


ময়ূর আ্যাঁডভার্টাইজিং-এর একছন ডিরেক্টর 
এসেছিলেন । তিনি ছবি দেখে খুশী হয়ে তার সাথে 
দেখা করবার জন্য একখানা কার্ড দিয়েছিলেন । এতদিন 
যাব যার করেও যেতে পারি নি। প্রতিবাবৃই শিল্পীমনট! 


ডুকরে কেঁদে উঠেছে। যেতে দেয়নি। এবার আর. 


পারলাম না|! ছুটে গেলাম তার কাঁছে। 
তখনকার আগ্রহের স্বর ততক্ষণে অনেক পাণ্টে 


গেছে মিঃ চ্যাটাঞ্জীর | তবু তিনি হতাশ করলেন ন|। 


শ'ছুয়েকের. একটা, চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন। 


ধ্যানের মুরতি 


একদিন: 


ভাবছিলাম, একেবারে বিনা প্রণামীতেই চাকরী হণ 
গেল! না, সেই একজিবিশনে পাঁচশো টাকা দামে, 
ছণ্থানা ল্যাওস্কেপ ছিল, মিঃ চ্যাটার্জার বড় ইচ্ছে ও 
ক'খান! তাকে প্রেজেপ্ট করি | 

সে অবস্থায় আমি না করি কি করে? 

পরে শুনেছিলাম মিঃ চ্যাটার্জী কোন বিদেশী 
কাছে প্রত্যেকটি ছবি ছু’ হাজার টাকা! করে বিক্রী ক 
দিয়েছেন। 

চাকরীতে ঢোকার পরদিনই আমি আমার রং তু 
কানভাস সমস্ত-স্প্রিয়াকে দিয়ে বললাম, এবার থে 
তুমি ছবি আঁকবে স্থ। আমি দেখব । ২ 

ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন? 

উত্তরে বলেছিলাম, আমি শুধু প্রদীপের আলো হয়ে 
জলব' ভেবেছিলাম, কিন্ত দহনজালা ছাড়া যে আলো, 
বিকীরণ হয় না তা আমার জানা ছিল না। তা! 
আমি হেরে গেলেও তোমাকে আমি হারতে দেব না 
সমস্ত দহনজালাটুকু আমি .নিয়ে তোমাকে সার 
জীবন আলো দেব স্ব! তুমি ছবি আঁকে! 

বাস এসে গেল। 

পলাশ বাসে উঠতে উঠতে বলল, আগামী নভেম্ব(ে 
একাডেহিতে স্বপ্রিয়ার “ওয়ান ম্যান শো”, তোকে কাং 
পাঠাব, অবশ্যই আসবি। 

বাস ছেড়ে দিল। 

মনে মনে ভাবলাম, ওদের ভালবাসার মতই ওর 
ছুটিতেও অভিন্ন হৃদয় হয়ে থাক | 
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শ্রীসস্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য 


কত রূপ তুমি করেছ গ্রহণ নাইকো জান।, | 
রূপে ও অরূপে ডাকতে তোমায় কিসের মান! । 
দশভূজা হয়ে দুর্গতিহারি, আবার অভয়! কালী 
মহাদেব, হরি, কৃষ্ণ, গৌর, শ্রীরাঁধা ও বনমালী । 
বুদ্ধ, জৈন, গুরু নানক অবতার যীশ্ুথৃষ্ট 

মহন্মদ, পীর, সর্বজাতের সকলের তুমি ইষ্ট। 


সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা যত তোমার একক প্রকাশ 
সাগর পর্বত মাটি জলধারা] অরণ্য ও আকাশ। 
জ্ঞানে অজ্ঞানে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে হয় তব অনুভব 
অনন্ত স্নেহে ঢেকেছ আমার দুঃখ দৈস্ত সব-। 
এত দ্বন্দের রূপ অরূপেয় ঘটায়ে অবসান, 
ধ্যানের মূর্তি প্রকটিত হও দেখা দাও ভগবান | 




























লের সনবর্ণজয়ন্তী 8 

1 গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাংগঠনিক 
ঢৃত খাদিমগুল। মহাত্মাজী-পরিকল্পিত অষ্টাদশ গঠন- 
ক্রমের প্রথম স্থান অধিকার করে আছে খাদি । খাদি 
টদ্েণ্ কর্মহীন পল্লীবাসীকে বন্তে স্বাবলম্বী করে তোলা। 
ন্ধীর এই খাদি-পরিকল্পনীকে সাফল্যমণ্ডিত করার মহাঁন্‌ 
৩ সালে খাদিমগুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সমসাময়িক কালে এই 
দখ্যে খাদিপ্রতিষ্ঠান অভয় আশ্রম, শিল্পাশ্রম, 
র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিও সংগঠিত হয় এবং খদ্দর উৎপাদন 
ন ব্রতী হয়। বিগত ৫* বৎসর খাঁদিমণ্ডল জাগ্রত চেতনা ও 
ষ্ঠায় এই মহান্‌ ব্রত উদ্যাপন করে আসছে । এই সুবর্ণ- 
ৎসব উপলক্ষ্যে খাঁদিমগল যে সচিত্র ম্মারক-পুস্তিকা প্রকাশ 
তাতে প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্ম ও সংগঠনের ইতিবৃত্তের 
মিলবে । মহাত্মা গান্ধী-প্রবতিত প্রার্থনা অন্তভূ্ত হওয়ায় 


মহাসত্মার গ্রীম-স্বরাজ ও অহিংস স্বাবলম্বী সমাজের স্বপ্ন 

কুরে তুলতে খাদিমণ্ডল নিরলস তপস্তাঁনিরত থাকবে । 

ক অধিকার ও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ 8 

তি ভারতে প্রধান বিচারপতির নিয়োগ নিয়ে তুমুল বাগ- 

চলছে। এ সম্পর্কে সম্প্রতি ভারতের সর্বোদয়ী সমাজতান্ত্রিক 

যপ্রকাশ নারায়ণজী, বলেছেন, ‘সংসদের মৌলিক অধিকার 
র বিরুদ্ধে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ ন! থাকলে ও বিচার 
স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি না পাঁওয়! গেলে ভারতীয় 

; মুল বশীয়াদই ধ্বংস হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিবে। 


3 


# 


মান, মর্ধাদা ও মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের আশা ও. 










ভারতে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ যদি পুরোপুরিই প্রধান মন্ত্রীর 


হাতে থাকে, তাহলে দেশের সর্বোচ্চ বিচার সংস্থানটি সরকারের হাতের 
পুতুল হয়ে ছড়াবে 1” জয়প্রকাশ নারায়ণজী ক্ষোভও প্রকাশ 
করেছেন যে, অপ্রিয় সত্য বললেই তাকে “ইন্দিরা বিরোধী 
দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখপাত্র” বলে নিন্দা কর! হয়ে 
থাকে । 


কবি দ্বিজেন্দ্রলাল স্মরণে ই 

“বাণীবিতীন'-এর (৩১, ঈশ্বর ঠাকুর লেন, কলিকাতা ) উদ্ছোগে 
গত ১০ই চৈত্র ১৩৭৯, অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় মহাজাতি সদনের 
সেমিনার হলে দেশপ্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বায় স্মরণে এক 
সাংস্কৃতিক সমাবেশ হয় । এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন 
ডক্টর রমা চৌধুরী ও পৌঁরোহিত্য করেন ডক্টর সুকুমার সেন। ভাষণ, 
প্রবদ্ধপাঠ, কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত পরিবেশন ও নাট্যদৃগ্য প্রদর্শনের 
মাধ্যমে কবি, নাট্যকার, গীতিকার ও সুরকার দ্বিজে্জলালের পুণ্য- 
স্মৃতির উন্দেশ্যে শ্রদ্ধার্থ দেওয়া হয়। সঙ্গীত ও সঙ্গতে খ্যাতনামা 
গায়কগণ অংশ গ্রহণ করেন। মোটের উপর সমাবেশটি অত্যন্ত 
পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী হয় । 
অনুশীলন ভবনের প্রতিষ্ঠা দিবস ৪ 

বহু বিপ্রবের স্থৃতি-বিজড়িত অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 
অনুশীলন ভবনের (৩২1৮, চণ্ডী ঘোষ রোড, কুঁদঘাঁট, কলিকাত!-৪০ ) 
চতুর্দশ বাঁধি প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষ্যে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ভবন- 
প্রাঙ্গণে সারাদিনব্যাপী এর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন বিপ্লবী শ্রীনলিনীকিশোর গুহ 
মহোদয়। বহু বিপ্লবী ও বিপ্রবী-অনুরাগীরা' এই অনুষ্ঠানে যোগদান 
করেন। এই অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ছিল জাতীয় পতীকা উত্তোলন, 
শহীদ বেদীতে মাল্যদান, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, ড্রিল, প্যারেড 
ইত্যাদি। চিত্র প্রদর্শনী, যুগশঙ্খ স্মারক সংখ্যার উদ্বোধন, বিপ্লুব- 
সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ। অপরাহ্ন সাধারণ 
সভায় বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা । | 
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SIX illuminating Jetters of Shree Aurobindo with a running commentary 
handra Dutta, President, Prabartak Samgha. 


unpublished letters of the great spiritual leader to his disciple 
f Chandernagore between 1910 and 1920 are a written record in the 
unfolding his inner spiritual self-preparation for his new divine 
evealing his luminous guidance to his spiritual and heroic revolu- 
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Price—Rs 15. 








৪৩৮... - প্রবর্তক - 


APN 








' [ চেত্র; ১৭ 


AANA SATS শু 


A 


৯১ 








আজকের সমস্যা সমাধানের পথ শ্রীরামকৃষ্ণ ৪ 

শ্রীরামক্রঞ্চদেবের প্রতিকৃতি মুদ্রিত ডাক টিকিটের প্রকাশনা 
উপলক্ষে নয়! দিল্লীর 'বাঁমকৃষ্ণ মিশন ভবনে ডাঁক ও তার বিভাগ 
আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বন্তৃতা| করার সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
গান্ধী বলেন ? 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ যে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, যে 
শিক্ষা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন ত যদি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন কর! 
যায়, তাহলে আঞ্কের দিনে আমাদের সামনে_যত সমস্যা রয়েছে, 
তার সহজ সমাধান হবে। পরমহংসদেব মানুষে মানুষে সমতা- 
বিধানের কথা বলে গিরেছেন। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের 
মধ্যে তিনি কোন ভেদবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেননি | 

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আধ্যাজঞ্জিক জগতের শিক্ষীলাভের জন্য 
এবং সঠিক পথনিদেশের আশায় সমগ্র বিশ্ব আজ ভারতের মুখাপেক্ষী । 
এর কারণ যাই হোক, আধ্যত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে ইচ্ছ,ক এমন 
লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে এর যে সুফল ফলবে__-এ_কথা জোর দিয়েই 
বলা যায়। | ~ 


শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ত্রল্মচারীর আবির্ভাব উৎসব: 

গত ২৮শে ফাম্তুন ১৩৯ শুর্লাষ্টনী তিথিতে সদ্গুরু সাধনসজ্বে 
(৬* সিমলা ষ্ৰীট, কলিকা'তা-৬) শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ত্রন্মচারী মহারাজের 
৭৬তম পুণ্য আবির্ভাব তিথি তদীয় শিষ্ত অনুরাগী ভক্তবৃন্দ ও সাধু 


_ সজ্জনের উপস্থিতিতে এক নিবিড় ও নিষ্ঠা ভাবগন্ভীর পরিবেশে 


উদ্যাঁপিত হয়। এই উপলক্ষে সারাদিন পৃজীপাঠ, হোম, ভঞ্জন, 
আরতি ইত্যাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান যথারীতি ,সৃসম্পন্ন হয়। 
উপস্থিত জনমণ্ডলী পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই পুণ্য- 
দিনে সদগুরু সাঁধনসঙ্বের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা লইয়াও আলোচনা হয়। 


ধনসাম্য ন! হলে মুবকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার : " 
রাষ্ট্রসংঘে যুব-সম্পর্কীয় এক রিপোঁরটে বলা হয়েছে, বিশ্বের 


PV. Cs RIES. 


JESSORE COMB IN 


ESTO.1930 


দেশগুলি যদি ধনবন্টনে-অধিকতর সাম্য স্থাপন এবং ভিত. সি 
প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে উদ্যোগী না হন, তাহলে ই 
উন্নত ভবিস্ততের কোঁন আশা করা যাবে না। 


Pt. 
টে 


বিশ্বের চৌদ্দটি উন্নতিশীল ও উন্নত দেশের যুবকদের স'! 
অবস্থা বিশ্লেষণ করে লেখ! এই দেড়শো পৃষ্ঠার তথ্য প্রস্তত 4 
কাষ্্রসংঘের মহাসচিব । 'রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও. 
পরিষদের কার্যকলাপ অনুসরণ করে এই রিপোরট প্রস্তু 


সমীক্ষায় দেখ! যায়, ২৪ বছরের কম বয়সের যুবক 
সংখ্যা ১৯৮০তে পৌঁছবে প্রায় ২৪৯ কোটি ৯০ লক্ষ অর্থাৎ, 
বিখের লোকসংখ্যা যা দাড়াবে, তার শতকরা ৫৫ ভ 
যুবজনসংখ্যার শতকরা ৬* ভাঁগেরও বেশী দড়াবে উন্নণি 
গুলিতে! তথ্যে বল! হয়েছে? বিশ্ব্রনসংখ্যার তিন-চতুর্থাং*. 
পীড়িত। মোট আয়ের মাত্র শতকর! ১* ভাগ এদের আয়। এ 
শিক্ষা ও চাকুরির সুযোগল।ভে বঞ্চিত। অনুখে এর! | 
চিকিৎস, না কোন পথ্য । 
সরকারী ব্যবসায়ে লোকসান ঃ ও 

সংসদে উপস্থাপিত এক হিপাবে জান! যাঁয় খে, ১৯৭] 
সরকারী ব্যবসায় ও শিল্পোদ্যোগে মোট লোকসান হয়েছে ১ 
৯৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট মূলধনের ৪ শতাংশ। আগের! 
তুলনায় ইহা ২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকারও অধিক। আর" 
যায় ১৯৭২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১০১টি সংস্থায় সরকারী বিনি 
পরিমাণ ৫০৫২ কোটি টাকা । এই হারে গড়ে বাৎসরিক হে, 
হলে মোট মূলধন নিঃশেষ হতে লাগবে প্রায় ২৫ 'বৎসর।; 
রাষ্ট্রীয় মালিকানায় তাতে ব্যক্তিগত কারও কিছু এসে যা 
জনসাধারণ অপ্রত্যক্ষভাবে এই টাক! যোগান আর মাক 
ব্যবসা-পরিচালকবুন্দ মজা লুটলো। 


হ Light Flexible 


২১+//০7-66 85566 
ন্ট Acid Proof 
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নি? ‘প্রবর্তক’ মাসিক পতিকাঁর কার্যবিবরণী । 
প্রবর্তক 5 নিয়মাবলী ১। প্রকাশের স্থান; ৬১ বিপিনবিহারী গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা -১২ 
২. প্রতিষ্ঠা--১৯১৪ | পত্রিকার ৪৭তম বর্ষ চল্ছে। ২! প্রকাশকাল £ মাসিক 


LE Kh ৩! মুদ্রাকর? শ্রীফণিভুষণ রায় 
ন জীবন, সাহিত্য, ধৰ্ম্ম ও ষংস্কৃতিযূলক পত্রিকা । k জাভা 


১ রি থেকে বৰ্ষারম্ভ । যে কোন মাস হতে গ্রাহক ঠিকানা ? ৫২/৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলি-১২ 
গলে । দক্ষিণা --সভাক বাধিক ছ’ (৬-০০) টাকা । ৪। প্রকাশক ঃ শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
তাক, গবেষণা ও সৃজনধন্মী রচনা বাঞ্ছনীয় । গলাতে টি বিহাৰী গানুলী ইট, কলি 
হর ও রচন! ফেরৎ- পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা রা টি 
টা রব কেরির ৫1 সম্পাদকঃ শ্ৰীঅরুণচন্ত দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
॥ র i সিটশ জাতীয়তা £ ভারতীয় 
এত রচয়িতারই-_সম্পাদকের নহে | এজেন্সি কমিশন ঠিকান! : প্রবর্তক সঙ্ঘ, চন্দননগর, হুগলী 
৯১$ পীচখানার কম এজেন্সি দেওয়া হয় ন!। ৬। স্বত্বাধিকারী প্রবর্তক ট্রাষ্ট, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্রাট, কলি-৯২ 
বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য। আমি রাধারমণ চৌধুরী ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ 
পলো ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে আমার জ্ঞান বিশ্বীসমতে সত্য । 
'পিনো হয়। _পরিচাল 2, bi 
0 ক ১২৪৭৩ প্রকাশক ; 





॥ গ্রাহকদের প্রতি ॥ 


বর্তঘাঁন চৈত্র সংখ্যার সঙ্গে প্রবর্ভক-এর ৫৭তম বর্ষ পূর্ণ হইল। ১৩৮০ বৈশাথে ৫৮তম বর্ষ হ্বরু হবে। 
অগ্নিমূল্য যুগ-সঙ্কট, ভাবাদর্শ-সংঘাঁত, মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন এসবই প্রবর্তকের মত স্ব-ধর্মপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য, 
জীবনধর্মী সাংস্কৃতিক পত্রিকা-পরিচালনের পক্ষে প্রতিকূল! মুষ্টিমেয় ধীর! প্রবর্তক-এর সমধর্মী ও সহমর্মী, 

১ আম্পৃহ।, আকুতি ও আদর্শে সহাহৃভূত্তিশীল তারাই প্রবর্তকের চলার পথের পাথেয়। গ্রাহক-গ্রাহিকা, 

. পাঠক পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাত! ও অনুরাগী স্ৃহন্বুন্দের সপ্রেম সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রার্থনীয়। 

- গ্রাহকগণ প্রবর্তক-এর বকেয়া ও নববর্ষের দক্ষিণ! যথাশীপ্র পাঠাইয়া দিলে বাধিত হব। অপরিহার্য করণে 
: পত্রিকা বন্ধ করিলে তাও চৈত্র সংখ্যা পত্রিকা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিবেন! ভিঃ পিঃ-তে বায়- 
, সাধ্য হওয়ায় মনি-অর্ভারে দক্ষিণা পাঠানো বাঞ্চনীয় । -প্রবর্তক-এর অনুরাগী গ্রাহতগণের প্রতি প্রতায়শীলত। 

ও ডাঁকব্যয় বুদ্ধি হওয়ায় সাধারণতঃ বকেয়া টাদার জন্য কোন স্বতন্ত্র তাঁগাদাপত্র দেওয়া হয় না। কিন্তু 

- , অনেকেই নিত্যদিনের ব্যতিব্যস্ততাঁয় আমাদের প্রত্যয় বিষয়ে অবহিত নহেন। যে-সব গ্রাহকের নিকট 

' একাধিক বর্ষের টাদা বাকি তাহাদের নিকট হইতে কোন সাড়া না পাইলে দুঃখের সহিতই আগামী বর্ষের 
পত্রিকা প্রেরণ বন্ধ করিতে বাধ্য হব। ন 
পত্রিকার কম্প্লিমেন্টারি প্রাপকগণ তাঁদের বর্তমান ঠিকান! সম্বন্ধে পত্রদ্বার! নিশ্চিত কররেন। 

- বাংলাদেশের গ্রাহকগণকে পুনরায় পত্রিঙ্কা পাঠানো হচ্ছে। পত্রিকা-গাপ্তি সংবাদ দিয়া এবং 

- বর্তমানের ঠিকানা জানিয়ে নিশ্চিত করবেন । অন্তথায় পত্রিক৷-পাঠানে| স্থগিত থাঁকবে। 

- ঘুগ-স্মন্তামুলক মৌলিক চিন্তা, ভারতীয় ভাবাদর্শ, নৃতন দৃষ্টিকোণ হতে লিখিত রচনা সাদরে 
প্রকাশের জন্য গৃহীত হবে। এততিম্ন ঘনিষ্ঠ সংযোগের জন্য পাঠক-পাঠিকাঁর মতামত প্রার্থনীয় এবং 
প্রয়োজন মতে! প্রকাশিতব্য। | | 
নান! কারণে বিশেষ প্রেসের গোলযোগ ও বিছ্যুৎ বিভ্রাটের জন্ত প্রবর্তক প্রকাশে বার বার অনিয়মিত 

" হওয়ার জন্য আমরা ল'জ্জত। এজন্য প্রবর্তক প্রাপকদের অন্নবিধ অনুভব করে পত্রিকাখানিকে নিয়মিত 

করার জন্য সচেষ্ট আছি | | পরিচালক-_প্রবর্ততক 





\ 


; | . প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--চত্র, ১৩৭৯ 
(ছি 





লিপি পিস pA NAMM আপ জিপিএ 


বু বিরত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


_ রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোস' 


১২৮১ বিধান সরণী, কলিকাতা- 1-8 ফোনঃ ৫৫-৩৭১১ ক 
পেটেন্ট ওষধ 


সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ . 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 


সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন যত সহকারে সরবরাহ করা হইয়! থাকে 





or ks 

নতি রে 
MPA IN ব্রার 
Mar হু 








শিপন 


শি চিত্ৰ ত্ৰক্কসাত্ৰী জেল গু্চেল্জ আলাল, 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলি'-এক ০ 
স্থটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাঁক। বিবাহের বেনারসী শা, জোড় ও ও 
রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে । . . রি 

নবক্্রন্পিল্সে একমাত নির্ভল্রতমবা্য নজির পু 


রামকানাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা! গান্ধী রোড ( বড়বাঁজাঁর ) £ কলিকীতা-৭ ॥ ফোন ২. ৩৩-২৩০৩ 
নং 


An Important Announcement ৯৯ 


A BOON TO THE INDUSTRY 


Xx ELECTRICAL MOTOR 
x POLISHING & BUFFING 











৮০০ 


X DOUBLE ENDED-GRINDER 


X FLEXIBLE SHAFT GRINDER 
MANUFACTURED BY: রা 
RAMKANAI ELECTRO WORKS { 
} 26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 রা 
Phone : Office 61-1715 E 


Phone : Resi. 33-2332 





সম্পাদকঃ গ্রীঅর্ুণচন্জ্র দত্ত ও প্রীরাধারমণ চৌধুরী. / 
BEE পারিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাখারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকা 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এও হাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, নিন -১২ হইতে-শ্রীফণিভূষণ রায় কতৃক রি 


















লেখকের নামের বর্ণানুক্রমিক সৃচী ॥ প্রঃপ্রশত্তি ; নিঃ-নিবন্ধ ; সঃ=সঙ্কলন ; উঃ=উপন্তাস ; 
গঃ-্গল্প; কঃ-কবিতা; কাঁঃ=কাঁহিনী ; উপঃ-উপদেশ ; রঃ রঃ=রঙ্গ রচনা ও 
রম্য রচনা; ক্ষঃ নাঃ-ক্ষণনাট্য ; পঃ সাঃ-পত্রসাহিত্য ; আঃ=আলোচন! ; আলেখ্য 
বিবঃ-বিবরণী ; আঃ জীঃ=মাত্মজীবনী ; স্থঃ কঃ=স্মৃতিকথ! ৷ 


‘অ . ক 
₹ -স্মনন্দ,স্রব্বতী শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় 

শি ২) ১০১ ৬৮, ৮১ ঢাকা থেকে কলকাতা দূরে. নয় (প্রঃ) ১৯ 
“ বিদ্রোহী নজরুল (জী: আঃ) ৪৬ 

রুণচন্দ্র দত্ত 3:81, 
as হান হর বিঃ বঙ্কিমচন্দ্ৰ শিল্পী ও খষি (প্রঃ) ৮৩ 
€.বর্তক সভ্য অক্ষয় তৃতীয়! স্বৰ্ণ মহোৎসব (বিঃ) ১০৩. খ্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন প্ৰসঙ্গে (প্রঃ) ২১৮ 
ভারতের- দীক্ষা (প্রঃ) ২১৫ অগ্রিযুগের স্মৃতি (প্রঃ) ২৪৫ 


প্রবর্তক সম্ঘ'ও সম্ঘগুরু ভীমৃতিলাল প্রসঙ্গে 


ান্তোত্র প্রঃ); 4 ১৮২ শীঅরবিন্দ (প্রঃ) ৩১৮ 


৩৫৮ শীকল্যাণী মিত্র 
ভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় অতিথি (কঃ) ৪৭ 
'ভুর উদ্দেশ্যে (কঃ ) ২২৬ শক্ৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর 
ইভুষণ চৌধুরী ' ... আফূর্বেদের বিজ্ঞান সংস্কৃতির ধারা (প্রঃ) ৪৩ 
চু ( কঃ ) ২৪০ শ্রীমতী কণা দেবী ভারতী 
তরঞ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় . একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি (স্ব? কঃ) ২৪১ 
কি. ই শবটা( কঃ) Re , ২৪৯ শীকামাখ্যাপ্রসাদ চুড়ামণি 
V {আআ পণ্ডিত -গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ স্মরণে (প্রঃ) ৩৪৯ 
ae শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ 
ৎ:-সংবাদ ( বিবঃ ). ১৭৬, ২৫৭, ২৯৪১ ৩৩১, ৩৬৫ পুণ্যভূমি বরানগর ও বাংলার কীর্তৃন (প্রঃ) ৩৫৬ 
ই গ 
গুপ্ত iE 8... শ্রীগোলকনাথ মল্লিক 
খারস্ত শুভায় ভবতু (কঃ) ৪ করুণাময়ী (স্থঃ কঃ) ১৩৫ 
গাত স্তোত্ৰম্‌ (কঃ) ১১২ শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় 


উরু শ্রীমতিলাল স্মরণে (প্রঃ) ৩৬০ আমার মনের নিভৃতে শুনি (কঃ) ২৭৫ 





লে পি 








২৬৮২৫ 


TANNIN 


বাধিক স্চী--১৩৭৯ 





শ্রীমতী ছায়ারাণী সেনগুপ্তা 


কপাময়ী (কঃ) ২২৬ 
ক. 4 জ 
শ্রীজয়নারায়ণ সেন 
- শ্রীমৎ উপেন্্রমোহন ১৩১ 
শ্রীমতী জ্যোতি্মায়ী দেবী 
প্রথম পরিচয় (১৯১০ ) ২৩৭ 
শত্যোতি্ম্ময় নন্দ শৰ্ম্মণঃ 
গদৃপুপ্পাপ্জলি (প্রঃ) ৩১৬ 
শ্রীমতী টগর দাশ, এম: এ. 
চণ্ডীতত্বের পটভূমি (প্রঃ) ১৮৮ 
রর ভি 
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
বন্ধু বিয়োগে (কঃ) ৩২ 
শ্রীতারা প্রসন্ন সরকার টা 
বেঙ্গদর্শন-এর শতবর্ষ (প্রঃ) ৬২ 
জীবনশিল্পী মতিলাল (জীঃ) ১১৪, ২৫০, ২৯২, ' 


৩২৭, ৩৫৮, ৩৯৫ 


শ্রীতপন বন্থু চা 
ডক্টর সুকুমার সেনের পত্র (পঃ সাঃ) ৬৮ 
দ্র 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 
যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি (স্বঃ কঃ) ২১, ৫১, 
--৯৩) ১২০১ ১৫০ 
শ্রীহরিগুর (কঃ) ২৮০ 
গ্রীদীপক খাস্তগীর | 
জিজ্ঞাসা ( গঃ) ২... -২৯ 
শ্রীদীপ্তোপল রায় 
স্বগতোক্তি (কঃ) ২২২ 
শ্রীদীপংকর সেন ' 
ভবিতব্য (গঃ) ৪৩১ 
| 
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী 
- কে? (প্র) ২৮৩ 
 শ্ৰীধীরানন্দ ঠাকুর 
দৈবিক সাহিত্য (প্রঃ) ৩৮৫ 


_জ্রীনিবারণ চক্রবর্তী 


শ্রীঞফব বিশ্বাস 
রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কীর্তন সঙ্গীত (প্রঃ) 
ন 
শীনচিকেত! ভরদ্বাজ 
তবুও কবিতা (কঃ ) 


" শৃতবৰ্ষের অরবিন্দে এ প্রণাম (কঃ) 
প 
স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী 
 ভোগং যোগং কুরু সমতুলম্‌ ( স্তোঃ ) 
শীত্রীছূর্গা প্রশস্তি (প্ৰশঃ ) 
মহষি প্রেমানন্দ 
' উত্তরণ (কঃ) 
শান্ত সাধক (কঃ ) 
শ্রীপ্রশাস্তবিহারী মুখোপাধ্যায় 
অক্ষয় তৃতীয়া (অঃ) 
জীপুণেন্দপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 
উৎসবাদিতে মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠা (প্রঃ) 
কুমারী প্রীতি চট্টোপাধ্যায় 
জপ: মন্ত্রচেতন্ ও শক্তির স্ফ,রণ (প্রঃ) 
শ্রীপ্রবীরকুমার দেবনাথ 
শান্তি নিকেতনে পৌধমেলা (প্রঃ) 
ঃ প্রফুল্লকুম র সরকার . 
' কাছের থেকে দেখেছিলাম মানুষ রাজাজীকে - 





(স্থমঃ কঃ | 

প্রত্যক্ষদর্শী 

প্রবর্তক সাহিত্য সম্মেলন (বিবঃ) 

ফ.. 

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস 

আর্ট (প্রঃ) 

রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা (প্রঃ) 

ৃ ব 

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য 


বৈশাখ (কঃ) ' 
পুনঃ প্রবর্তন (কঃ) 








প্রবর্তক: বাধিক স্থুচী- ১৩৭৯ ৩ 


Lae পট পপ পিসি aaa  পশ৯৫০৫৯১৮১০৮৮৩৯ ৫১৫১ তি রস তা পী পথ পথ পতি ক প১ ৩ পট পি পট পট এ ৮ পতি ৮ ১ ৯ পা ক পা ৮৯৯ ০৬৮৯ এ ৫৯ ৮৯ ৯ এ ৩৯ পি এ টি এ এ ৩৯ পা AAAS AS 



































ময়িকী ৩৩, ৭০, ১০৬, ১৪৩, ১৭৮ ২২৭১ ২৬১, 
২৭৯, ৩৩৫১ ৩৭০, ৪*৫, ৪৩৭ 


ত্র মতামত ৬৪, ২৫৪ 
এমালোচনা ৬৯, ১৪২, ২৬০, ২৯৪, ৩৬৯ 
:৪ভেচ্ছা'-বাণী ৩৩২ 


এমিন 
সা ভিয়েৎ ইউনিয়নে রবীন্ত্রসাহিত্যের-' (প্রঃ) ৮২ 
'বামাশঙ্কর মৈত্র 


৷ রাজা রামমোহন হইতে শ্রীঅরবিন্দ (প্রঃ) " ১১৭ 


১৩০ 


'বনয় মুখোপাধ্যায় 


বিতকিত পুরুষ রাজ! রামমোহন (প্রঃ) ১৬৫ 


বনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 
রাজধি রামমোহন (কঃ) 
বীরেন্রকিশোর রা [রচৌধুরী 
প্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে ( প্রঃ) 
"লী মণ্ডল 
" কঠছার (কঃ) 
কিমলকাস্তি মৈত্র. | 
্অরবিন্দের জাতীয় শিক্ষা দর্শনের... প্রঃ) ২৩৪ 
বণস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
নীতা ও রবীন্দ্রনাথ (আঃ) - 
(মল বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিপ্রবী যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (জীঃ) 


২২২ 


২৫৬ 


"৩৯৬ 


fl 8২৪ 
ভ 
লে যাই (কঃ) ২২২ 
হালানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তি অবিনশ্বর ( কঃ) ২৪২ 
ম্‌ 


তিলাল, সঙ্ঘগুরু 

||বনের আলে! (প্রশঃ ) ১, ৩৭, ৭৩, ১০৯, ১৪৪, 
২২৯, ২৬৫৫, ৩০১, ৩৩৭) ৩৭৩১ ৪০৯ 
১৮১ 
২১৪ 


(কির উদ্বোধন 
(তা মুণালিনী (প্রঃ) 


প্রীমহীতোষ বিশ্বাস 

স্থৃতিকথা ( স্থঃ কঃ) ৫৫ 

শিল্পী যামিনী রায়ের পুণ্যস্থৃতি (প্রঃ) ২৫২. 
শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক | 

দেশগৌরব হরিহর শেঠ (জীঃ ) ৯৬ 

শ্রীঅরবিন্ব-জীবনের মুল স্বর জাতীয়তা (প্রঃ) ২০৪ 
শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্তলী 

মাতৃপূজ (কঃ) ১৮৫ 
শ্লীমধুস্থ্দন চট্টোপাধ্যায় 

পাঁদপূরণ (গঃ ) ২৪৩ 
শ্রীমণি বাগচী 

দীনবন্ধু এগুরুজ স্মরণে (প্রঃ) ৩৪৫ 


নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের শতবর্ষপৃর্তি উৎসব (বিবঃ) ৩৯৮ 
শ্রীমাণিক সরকার 

অভিন্ন হৃদয় (গঃ) ৪৩৪ 
শ্রীমতী রেণুকণা ঘোষ 


বেদমন্ত্র (নিঃ) ২১ ৩৮, ৭৪১ ১১০১ ১৪৬, ২৩০) ২৬৬, 
৩০২১ ৩৩৮, ৩৭৪১ ৪১০ 
অজ্ঘ-সংবাদ 8০০, ৪৩৩ 

শ্রীরমেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী 
ভূমি ও ভূমা ( উঃ) ১৩১ ৪৩, ৮৯১ ১২৮১ ১৬২, ২৩৮) 
২৭৬, ২০৯5 ৩৬৪9, ৩৮০, ৪২০ 


শ্রীরামপ্রসন্ন মজুমদার 


হাওড়ার প্রাচীন দেবদেবী (প্রঃ) 8৮ 
শ্রীরাধাবল্লভ দে. 
গীতার একটি শ্লোক (প্রঃ) ৫৯ 
- এক্স-রে প্লেট (গঃ) ১৭০ 
তিনি আসেন (গঃ) ১৯৩৬ 
আমার কথা (গঃ) ৩৩৪ 
ইহলোক পরলোক (প্রঃ) ৪০৩ 
শরৎচন্দ্র ‘চরিত্রহীন’ ( নিঃ ) ৪২৮ 


শীরবীন্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী 


একটি অকাল মৃত্যু ( প্রঃ) ৬০ 
পরিবার পরিকল্পনার ফলাফল (প্রঃ) 
শ্রীঅরবিন্দ প্রশত্তি (প্রশঃ) 

একটি নক্ষত্র পতন (প্রঃ) 
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7 শ্রীরতন দাশগুপ্ত, 





i 
5 


- তিনি আবার এসেছিলেন (গঃ) ১২৩ 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী | 
সম্পাদকীয় 6, ৩৯, ৭৫) ১১১১ ১৪৭, ২২৪, ২৩১, 
১ পট ৮ ৭.8. ২৬৭, ৩০৩১ ৩৩৯১ ৩৭৫, ৪১১৪ 
> স্থৃতির আলোকে (স্বঃ কঃ) ১৩৮ 
৩০ শতায়ঃ ব্গচন্দ্র : যেমনটি দেখেছি .. (জীঃ) ১৬৭ 
2 করুণার দূত (আঃ) ৪২৫ 
শ্রীরণজিৎকুমার সেন 
চতুরঙ্গ: ( প্রঃ). ১৯০ 
একটি ধ্যান (নিঃ) ৪২৭ 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশ 
জ্ীঅরবিন্দের উদ্দেশ্যে (কঃ) ২২৩ 
শ্রীরবি কর 
সঙ্বগুর শ্রীমতিলণলের অর্থপাঁধনা ৩২১ 
শ্রীমতী রেণুণ্রী মৈত্র ক 
-সঙ্ঘগুরুজী (কঃ) ৩৬৪ 
টি 
শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ছায়াপথের পথিক (সঃ) | ৪৭ 
শ্রীশ্যামাদাস দে 
গান্ধারী (গঃ) ২৮৫ 
‘প্রবর্তক’-এর, প্রাণপুরুষ প্রীমতিলালের ব্রত (প্রঃ) 
৩২৪ 
শ্রীশ্যামলী বহু 
 যুদ্ধশেষে ভিয়েতনাম (প্রঃ) ২৯০ 


প্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ 
জ্রীশীদজ্বপ্তরুজীব একনবতিতম আবির্ভাবোৎসব' 


বিবঃ) ৩৬১. 
সাধিত্রী কাব্যে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ (প্রঃ) ৪২৯ 
স 
শ্রীস্ুরেশচন্দ্র নাথ- মজুমদার 
বাঙলা ভাষা এবং বাঙালী জাতি (প্রঃ) - ১১ - 


স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব 


বিভিন্ন দৃষ্টিকৌণে নারী (নিঃ), | ১৮1 সভ্যতা ও ধর্মের ক্রমবিকাশ (সঃ) 
: ...॥ চিত্রসূচী | 
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